





সংহতিই অগ্রগতির ভিডি 


হাজার পাথরের টুকরোই তৈরি হয় 
একটি প্রাসাদ! প্রাসাদটি দৃঢ়, মজবুত। 


বহু জাতি, ধর্ম ভাষা এবং আচারের 
সমাহাব আমাদেব দেশ । আচরণে 
পৃথক-_কিন্ত বিশ্বাসে এক । 





গচ্চিমবগ সরকার 
আই সি এ_৩২৯/৯৬ 


গঞ্চায়েত 8 গণচেতমার আগর মাম 


এখন গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি এবং জেল! পরিষদে 
উপজাতি, তপশিলী সম্প্রদায় ও মহিলাদের প্রতিনিধিত্বের হার; 
বেড়েছে। পঞ্চায়েতে অর্থনৈতিক প্রশাসনেরও উন্নয়নশীল পরিবর্তন- 
এসেছে। স্থায়ন্তশাসনের পরিকাঠামো! দৃঢ় করতে ও তৃণমূলে ক্ষমতা; 
কেন্দ্রীভূত কবতে গঠিত হয়েছে গ্রাম সংসদ, সভ্যতার বুনিয়াদ 
যে গ্রাম, তাই আজ নিশ্চিত অগ্রগতির পথে । 


পঞ্চায়েত পাচজনের জন্য 
পাঁচজনকে নিষেই পঞ্চায়েত । 


পশ্সিমন্ঙ্ছ সল্ন্কান্ 


আই 1স এ_৩২৯/৯৬ 
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ডিসেম্বৰ ৯৫-_জান্যাকী ১৯৯৬ 
অগ্রহাষণ-পৌঁষ ১৪০২ ৬৫ বর্ণ ৫-৬ সংখ্যা 


প্রবন্ধ ॥ 


শবৎচন্দ্রেব উপন্যাস-রূপায়ণ প্রসঙ্গে অরুণ মিত্র ১ 
জন কাঁটস (১৭৯৫-১৮২১/দ্বিশতবর্ষ-পাঁতিস্মরাঁণকা প্রদযায় মিত্র ১৫. 
লেবেদেফ বাংলা 1থযেটাবেব প্রথম রুপকাৰ অহীন্দ্র ভৌমক ১৯ 
বাংলা ছাযাছবি শতবর্ষের প্রোক্ষত বিষ বস্‌ ২৬ 
পূর্ব পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ মনোবঞ্জন ধর ৩৩ 
সমন দ্বন্দ £ সমনে-কুমনে শুভোদ্য দাশগুপ্ত ৫৫ 

ংলার প্রাচীন লোকনাট্য নিমাই শুব ৬৫ 
ধূজটিপ্রসাদেব সাহিত্য ভাবনা 'বশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য ৮৩ 
দুশ বছরেব বাংলা থিয়েটাব ৫ ভাঙাগডার হীর্তিকথা 

রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যাযফ ১২০ 


দালপ। 
A 


উ'চ কপালীর কপাল সমীর ভট্টাচার্য ৯৩ 
{সিণড কাজল 'ঁমত্র ১০২ 


কাঁবতাগুচ্ছ ॥ ৫ 


পাত্র মুখোপাধ্যায । বত্রেশ্বব হাজরা । আঁজত বাইবী। বমেন্দ্রনারাধণ 
নাগ। দিলীপ মজহমদার। সমীর সেন। অমিত বায়। অমিতাভ 
বসু! প্রফুল্লকুমাব দত্ত। অণণ্ব সাহা। দেবরত দত্ত। সুদর্শন্‌- 
চক্রবতাঁ ১১০-১১৯ 


পুস্তক পাঁরচয ॥ 
সোমনাথ ঘোষ। 'রগা'বশংকর। সংযোজন ঃ ধনঞ্য দাশ ১৩৬ 
* দ্বযোগপঞ্জী ॥ 


{বিনয় ভট্টাচার্য চলে গেলেন ধনপ্রয দাশ ১৪৯ 
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, প্রচ্ছদ ॥ 
পূর্ণেন্দু পদ্নী 


756-3 রা ! 


মর আমতাভ 
5 72 মিতাভ দাশগুপ্ত 
প্রধান কমধ্যক্ষ 
বুঞ্জন ধর 


রর 1512 সমপাদকমণ্ডলা 


“এ্নঞ্য দাশ কাঁতক লাঁহডী বসব সবকাধ বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য 
শুভ বস আঁময ধর 


উপদেশকমণ্ডলী 
হপবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায অকণ মিত্র মণীন্দ্র বায 


মঙ্গলাচবণ চট্রোপাধ্যায গোলাম কুদ্দুস 
সম্পাদনা দপ্তরঃ ৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭ 


Lett at টি তরি রীতির নি 
Nk 
রঞ্জন ধর কর্তৃক বাণীকপা প্রেস, *-এ মনোমোহন বোস স্টিট, কলকাতা থেকে যু্রিত ও 

ব্যবস্থাপনা দপ্তর ৩*1৬, ঝাউতল! রোড, কল্কাতা-১৭ থেকে প্রকাশিত পু 





শরৎচন্দ্র উগন্যার-রূগায়ণ প্রসল্র 
অকণ মিত্র 


মান*ষেব অবস্থা সম্বন্ধে ভাবনা শিল্পী শবৎচন্দর ট্রোপাধ্যায়েব মূল ভাবনা । 
এই মানবিকতা তাঁব সমগ্র সাহত্য সৃষ্টিকে জাঁড়যে আছে। মানুষ বলতে 
পাঁথবীর কোনো অস্পষ্ট বাসিন্দা নয়, চোখেব সামনে যাবা ঘোরে ফেবে, যাদের 
কথা জানা যায়, যাদের সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা ঘটে সেই সব মানুষ। স্বদেশ ও 
প্বকালেব মানদব, যাবা অতীতের ধাবা সংলগ্ন এবং ভাঁবষ্যতেব মুখোমুখী । 
মান্য বলতে কোনো একাকাব সমান্টও নয, নানা বিভেদ 'বাঁভন্নতাষ চিহিত, 
শ্রেণীব বিভাগে বিভন্ত মানুষ । এই মানষদেব পাঁবাস্থ'ত শবৎন্দ্রকে নাঁড়যোছল ! 
" তাদেব বাইরেব অবস্থার পটভাঁমতে তাদের অন্তরের উপব তান তাঁব দৃষ্টির 
আলো ফেলোঁছলেন। আবহমান জীবন সম্বন্ধে অনেক প্রশ্নই তাতে উঠে 
এসোঁছল। একাঁদকে অন্যায, আঁবচাব, নিপণডন, অযৌন্তিকতা এবং অন্ধ 
গতানগাঁতক আর অন্যাঁদকে অফুবন্ত হৃদয়, সাধারণতাব আড়ালে অসাধারণ 
িত্তবৃত্তি, বন্তমাৎসের দংলক্ষ্যি তাগদ-এ-সব তানি তাঁব কাহনীতে 
গেোথেছেন। 

মানষেব আঁদ শ্রেণী-বিভাজন & নাবী এবং পুবৃষ। ক প্রাচীনতাষ কি 
ব্যাপকতাষ গ্রেণী-আধিপত্য এবং শ্রেণী-পীঁডনেঝএ-নিদর্শন তুলনাহধন। পূরুষ- 
শাঁসত সমাজে নাবীবা অধীন সম্প্রদাষ। তাদেব অবস্থা সবচেষে কবুণ বণশ্রিম 
ও লোকাচারের/কাঁটাতারে ঘেবা ভাবতীয হিন্দু সমাজে অর্থাৎ শরৎচন্দ্রেরস্বদেশে । 
সেই কাবণে তাঁব মানাবক দ:ষ্টি প্রথমত এবং প্রধানত নিবদ্ধ হযোছল বাঙালি 
হিন্দ: নাবীব প্রাত। তাদেব মনয্যত্বকে তাদেব ব্যান্তসত্তাকে তান অন্তবাল 
থেকে সামনে এনে প্রতীত্ঠত কবৌছলেন। তাঁব গল্প এবং উপন্যাসেব সংগঠনে 
তাব পাঁবচয পাওযা যায। তাঁব নারীচীবব্রগরুলি বেন বেন্দরীয় চরিত্র, তাদের 
থেকেই কাঁহিনীব চালিকা শান্ত বিকীর্ণ হয, তাদেব আঁভঘাতেই পবূষ-টবিব্রেষ 
মৌল ্রাতীক্রিযা। শ্রীকান্ত নায়ক, কিন্তু সাত্যই কি তাই? সেতো কথকতার 
নাযক । সমগ্র উপন্যাসের কেন্দ্রে রাজলক্ষএী, এক উপকেণ্দ্রে অভযা, আর এক 
উপকেন্দ্রে কমললতা এবং আবপ্তে এক প্রথব বিন্দুতে অনদা দাদ, যাকে ঘিবে 


২ পাঁরচয অপ্রহায়ণ-পৌষ ১৪০২ 


ইন্দ্রনাথেব উৎসাব এবং যাব সঙ্গে সম্পকচ্ছেদে ইন্দ্রনাথের অবল:ুপ্তি। ‘চাঁবন্হীন'- 
এব সাঁবন্রী দিরণমফাঁ এই বকম কেন্দ্র এবং প্রান্তে এক শান্ত দিন্তু অমোঘ বিন্দু 
সুববালা। তাদেবই বিচ্ছুবণের এলাকা সতীশ "দবাকব উপেন্দ্রের আস্তত্ব। 
বমা এবং বিজয়ার অভীগ্না ও আচবণেব চিন্তা “পল্লী সমাজ’ এবং “দত্তা'ব 
নাটকীযতা 'নীহত। 'গৃহদাহ'তে অচলাব 'াজেব মনেব ওঠাপডাই মম 
সুবেশকে জীবনেব অদম্য িষ্ঠুব আলোডনেব মধ্যে নিযে যায, এবং মৃণাল 
চবিন্রেব ধাতুপট যেন এই ট্র্যাজাভব মর্মান্তকতা প্রাতফালিত কবে / তরুণী বন্দনা 
যেন এক রঞ্জনবাশয যা বিপগ্রদাসেব ব্যক্তিত্বের কান আবব্ণ ভেদ ক'বে ভিতরের 
অন্ধকাব গূহাকে চাঁকতে দাণ্টপথে আনে । আব "শেষ প্রশ্ন-এর কমল তো 
সপশ্টতই সমস্ত আবর্তনেৰ মধ্যাবল্দু, বাভিন্ন চবিভ্রকে বেড কবে তাব বাক্য ও 
আচরণের বৃন্ত। বস্তৃত কোনো পক্ষই নাবী-ব্যাভিত্বেব প্রভাব এডাতে পাবে 
না। একমাত্র “পথেব দাবী'ব সব্যসাচী বুঝ সব প্রভাবের উধের্বে যা আগ্মযুগেব 
ধবপ্লবী নেতার ক্ষেত্রে প্রত্যাঁশত। বন্তু তাও সত্য মনে হয না। অপ্বর 
মৃত্যুদণ্ড তান যে আপন খেযালে বদ ক'বে দেন, তা ক ভাবতীব হৃদয়ের অলক্ষ্য 
প্রভাবে নয? এই কাঁল্পত অবাস্তব 'বপ্লব-কাহিনীতে নাবী-হদধেব আখ্যান 
এক শেষ স্থান নিষেছে, এবং সব্যসাচীকে প্রশ্ন কবতে ও বাধা দিতে উদ্যোগী 
হযেছে নাবী। 'দেনা পাওনা" যোডশী-অলকা দ্বৈত প্রকৃতির আভঘাতে 
জীবানন্দ-চাঁরন্রেব ভাঙাগডা। অন্য পূর্ষদেবও ক্রিয়া-প্রতক্রিয়া সেই 
পাঁবমণ্ডলে । 

শরৎচদ্দেব ছোট কাঁহনীগীলব অবলম্বন সাধ'বণ ঘবসংসার ও গৃহস্থালী, 
প্রধানত যৌথ পাঁববারেব পটভীমতে ৷ সেগুলিতে দৌখ স্লীলোকের বিভিন্ন ও 
{বাশষ্ট ব্যান্তত্বেব প্রতীক্ষা অন্যান্য চাঁবন্র বিধৃত। তাদেবই গ্লেহ ওদা নীতা 
মহত্ব দুর্বলতা অনমনীযতা এ-সব কাহিনীর মূল সুব, তারই অনুষঙ্গে পুরুষেবা 
অনুরাঁণত। ন্দুবাঁসনী ও অন্নপ্ণবি হৃদষধবানই শীবন্দদব ছেলে'তে গ্যান 
যাদব মাধব শুধু সংসাববৃত্তকে সম্পূর্ণ কবে। 'বামেব সুমাতি'তে নারাষণীই 
প্রধান চাঁবন্ এবং তাবই বিপরীতে 'িনের শ্তবে দিগম্ববী । নাবাষণীব অনন্য 
বাংসল্যেব পাঁবাঁধতে বামলালেব ক্রিধাশীলতা, শ্যামলাল নিছক প্রাতিধ্বান। 
একাঁদকে শৈলজা সদ্ধেশ্ববীব এবং অন্যাদকে নষনতাবাব চবিপ্র বোঁশজ্ট্যেই 
ধন্কাত'র রূপায়ণ, বশ হাঁবশ ও বমেশ তাবই প্রতিক্লিষা। 

শ্বৎ্চন্দ্র সামাঁজক অবস্থানে নারীব ব্যান্ততাব অনুসন্ধান করেন । স্বভাবতই 
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পৃবৃষের সঙ্গে সম্পর্কেবে পাঁবপ্রোক্ষতে । অনুসন্ধান এবং উন্মোচন] তাঁর এই 
উদ্যমকে এক অাবৎকাব-যান্রা বলা যায় । কেননা "তান যেখানে পা বাঁডয়েছেন 
সেখানে তাঁর আগে ক্উে যানান এবং শেষ পর্যন্ত যেখানে তান পেশছেছেন 
সেখানে সমস্ত পাবচিত চিহ্ন উবে গযে দিগন্তে চমক্‌ দিয়েছে এক অবাধ মান্য 
সম্ভার তটভুঁম, যা তান দেখাতে চেষেছেন “শেষ প্রশ্নতে । প্রচীলত বীতনীতি 
সৎচকাব ও সগাজ-ব্যবস্থার বাঠামো খুলে নামিষে তান এক স্বাধীন স্বেচ্ছা 
প্রণোদিত মানাবক সম্পর্কেব আভাস দিযেছেন। "তান মানব মানবীব মন ও 
প্রব্ত্তর সমস্ত আববণ সাঁবষে দেখতে চেযেছেন। এই নিবাবরণ্তাৰ বিস্মঘকর 
চিন্রণ তাঁব প্রচণ্ড সল্ট গহদাহত যা তাঁব শ্রেষ্ঠ শিল্পকর্ম বলে আম মনে 
কাবি। শিল্পীৰ দৃষ্টি এখানে 'নবপেক্ষভাবে এবং আঁবচলভাবে শেষ সীমা পযন্ত 
অগ্রসব হযেছে কোনো বাস্তবতাকেই এাঁডযে যাধান। তাঁব অন্য বড উপন্যাস_ 
গালিব সঙ্গে এউপন্যাসের একটা পার্থক্য আছে । এ-উপন্যাস অনেকখাঁন তর্ক 
ও মতামত লষ, প্রা, পুবোটাই পাঁবাস্থাত নির্ভৰ এবং মানবচাঁিন্রিক । এবং এ- 
উপন্যাসেব মুল প্রবাহ কখনো 'বাক্ষপ্ত হযে হাঁবয়ে যায়ান। এর চাঁরন্রাযণে 
এবং ঘটনা সংযোজনে যা কিছ ত্র আছে, তা ট্র্যাঁজাডিব একাগ্র গাঁতমহখে তুচ্ছ 
হযে যায। 

মানুষের মূল্যাধন কবতে গগষে শরৎচন্দ্র কোনো দিকেই চোখ বন্ধ কবে 
বাখেনান। তাঁব দেখাব পাঁবাঁধ জ্ঈবনেব শাবীর মুলকেও বেণ্টন কবেছে। 
বামুনেব মেষেতে তান যেমন তথাকাঁথত জাবজ সন্তানের সমস্যা এবং সামাজিক 
বিধানের অন্তঃসাবশূন্যতা খুলে দেঁখয়েছেন, তেমনই 'চাব্হীন’ ও ‘শেষ প্রশ্ন-তে 
জৈবতা ও যৌনতাব প্রাত যে-দ:ঃসাহাসক দৃত্টপাত কবেছেন, তা আজও আমাদের 
আশ্চর্য কবে । 'কবণমযাকে যে তান বলিষেছেন 5 “শত ভূমিষ্ঠ হবাব পব 
থেকে যতাঁদন না তাব জড় দেহটাব মধ্যে সৃষ্ট-শান্ত সণ্ডয কবে ততাঁদন প্রেমেব 
1সহহদ্বাব তাব কাছে বন্ধই থাকে। সে সিংহদ্বাব সে প্রবৃত্তির তাডনাতেই 
ডাঁঙযে যায । তাৰ পূর্বে সে তার বাপমাকে ভাইবোনকে ভালবাসে, বন্ধ 
বান্ধবকে-ভালবাসে, 'বিন্তু তাব পণভুতের দেহটা বড় না হওয়া পর্যন্ত তোমাব 
স্বীয় প্রেমের কোন সংবাদ বাখবারই তাব প্রযোজন হয় না৷” এবই এক 
সম্প্রসাবণ দোঁখ ‘শেষ প্রশ্নতে কোনো এক ফরাসি লোঁখকাব জবানীতে এবং 
নগীলমাব মন্তব্যে স্মীলোকেব যৌবন ও যৌবনসমাপ্তির প্রসঙ্গে । আঁজ্ত যখন 
ফবাঁস লেখাব উল্লেখ ক'বে বলে, “আশপর সমুখে দাঁড়িযে যৌবনান্ত দেহের 
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সক্ষমাতস-ক্ষয বিশ্লেষণ আছে” এবং আশুবাবু বাধা দেন, “কন্তু মেযোটব যা 
বয়েস তাকে তো 'বিকীতির বয়েস বলা চলে না”, তখন নীলিমা ব'লে ওঠে, “চলে, 
কাবণ ও তো কেবল বছব গুণে মেযেদেব বেচে থাকবার হিসাব নয, এব আযম 
যে অত্যন্ত বম ।” অতঃপব আঁজত লোখকাব রচনার উপসংহার পড়ে ৪ “আজ 
থেকে সম্যাপ্তব শেষ প্রতীক্ষা ক'রে থাকাই হবে অবশিষ্ট জীবনের একটিমান্র 
সত্য! যে বূপেব সত্যকাব গ্রযোজন শেষ হয়েছে, তাকেই নানাভাবে নানা 
সজ্জায় সাজযে ‘শেষ হযান' বলে ঠাঁকয়ে বেডাতে আম 'িজেকেও পাববো না, 
পরকেও না৷!” জাননা ফবাঁস লোঁখকাব কাঁহনীটা শবৎচন্দ্রেব নিজেব কল্পিত 
একনা। তা হওয়াই সম্ভব । '{কন্তু আশ্চর্য হল এই যে, শেষ প্রশ্ণ-এর এত 
বছব পবে ‘শেষ প্রশ্ন-এর এ কথাবই প্রা হুবহহ প্রাতধ্ধীন করেছেন বর্তমান- 
কালের খ্যাঁতময়ী ফবাস লোৌখকা সমন দ্য বোভোয়ার। তাঁব আত্মজীবনীব 
তৃতীয় খন্ড La Force 063 ০১০865-এ ৪ “যখন আম ছাপাব হবফে পাঁড 
{সমন দ্য বোভোধার, তখন কেউ যেন আমাকে এক যুবতীব বথা বলে যে-যুবতী 
আ'ম। চাঁল্লশ বর বযেসে একাঁদন আম ভেবোঁছ 'আষনাব ভেতবে বাধক্য 
আমাব জন্যে ওত পেতে আছে, এডানো যাবে না, সে আমাকে ধববে। সে 
ধবেছে আমাকে। প্রাষই আদম আমাব সামনে বিমূঢ হযে দাঁডাই এ আঁবশ্বাস্য 
বন্তুটাব মুখোমুখী, যে আমার মুখটা ব্যবহাব কবছে। আমাকে যা সবচেষে 
পপ্দীডত করে তা হল আমাব মধ্যে নতুন কামনাব সাক্ষাৎ না পাওয়া। যে- 
খুববলীভূত হাওষা এখন থেকে আমার হাওয়া, তাব মধ্যে তাবা জন্মাবাব আগেই 
শাবয়ে যায।? মানুষেব শিকড যে-জাযগাষ গাডা সে বুঝ এক আন্তজাতিক 
উপত্যকা যেখানে এইবকম ধ্যান আব প্রীতধবান। 

অসাম্য আঁবচাব ও নিগ্পেষণেব প্রধানতম শিকাব হিসেবে নারীব জীবনই 
শৃবৎচন্দ্রের মনোযোগ সবচেষে বোঁশ আবর্ষণ কবোঁছল বটে, কিন্তু মনুষ্যত্বের 
অপমানেব কোনো ব্যবস্থাই তাঁব মানাবক দহাম্টকে এঁডযে যেতে পাবৌন । তা 
সম্ভব ছল না। বর্ণাগ্রম ধর্ম, ভূম্যাধকারী প্রথা, ধনবাদ এবং সাম্রাজ্যবাদ 
সাধাবণ মানুষকে যে-অসীম দুদশা দাবিদ্য ও বিকতিব মধ্যে ঠেলে দখেছে তাব 
ছবি তান বাব বাব একেছেন অথবা উল্লেখ কবেছেন। সে-সব দৃশ্য বা বর্ণনা 
তাঁব বচনায কোনো-না-কোনোভাবে এসেছে, কখনো নাবীপুবুষের হৃদধ্ঘটিত 
কাঁহনীব সমান্তরালে যেমন 'পল্লীসমাজ-এ, বখনো বা তাব ফাঁকে যেমন 
শ্ৰীকান্ত’, 'গৃহদাহ” ও ‘শেষ প্রগ্নতে, যেখানে মহামাবী বা অন্য ঘটনা তার 
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উপলক্ষ হযেছে। অবশ্য “পথেব দাবীতে তা স্বভাবতই প্রধান কথা । যে 
সমাজব্যবস্থা মানুষকে পশুব মতো জীবনযাপনে বাধ্য করে, তাব প্রাঁত তাঁব ঘৃণা 
ও ঁববোধিতা সুযোগ পেলেই আঁগ্নময বিস্ফোবণে ফেটে পড়ে। ‘শ্রীকান্ত’ তৃতাঁষ 
পর্বে কাঁললাইনে কলেবা বোগের আক্রমণ প্রসঙ্গে ধনবাদণ-সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থা 
বিবুদ্ধে যে সমালোচনা ও বিদ্রোহমূখাী {বিক্ষোভ আছে, তাব তুল্য উক্তি সাহিত্যে 
সহজলভ্য নয । যথা, “সভ্যতাব অজুহাতে ধনীর ধনলোভ মানুষকে যে কত বড 
হৃদযহীীন পশু বানাইয়া তুলিতে পাবে এই দুটা দিনেব মধ্যেই যেন এ আভজ্ঞতা 
আমাৰ সারা জীবনেব জন্য স্ঘিত হইযা গেল । সভ্য মানুষে এ কথা বোধ হয 
ভাল কাঁবষা বুঁবষা লইগ়াছে মানুষকে পশু কাঁবযা না লইতে পাঁবলে পশুর কাজ 
আদায কবা যায না। সম্মুখেব কালো আকাশেব অনেকখান স্থান ব্যাঁপযা 
সপ্তাঁধমণ্ডল জহলজবল কাঁবয়া জ্ীলতেছে, সৌঁদকে চাঁহযা আম বেদনাষ, ক্ষোভে 


ও দৃনত্ষল আক্ষেপে বাববাৰ কাঁবযা আঁভসম্পাত কবিতে লাগলাম, আধ্ীনক 
সভ্যতাব বাহন তোবা-তোরা মব , কিন্তু যে নির্মম সভ্যতা তোদেব এমনধাবা 
কাবযাহে তাহাকে তোবা কিছুতেই ক্ষমা কঁবিস না। যাঁদ বাঁহতেই হয, ইহাকে 
তোবা দ্রুতবেগে বদাতলে বাঁহখা যা ঘা 1৮ 

শবৎসন্দ্রে এই যে অবলোকন এবং চিন্রণ, এব ভীত্ত তাঁর অনুভীতশশল 
হৃদয | বৃদ্ধিগত ‘বচাব বিশ্লেষণের উপব তা ানভব কবে না। শিল্পী দৃষ্টি 
এক-এক ঝলকে অন্ধকাবেব মধ্যে আলো ফেলে, কার্যকাবণেব যুক্তিবদ্ধ শৃঙ্খলা 
তাঁব মনেব পথ নয । যাঁদও 'তাঁন সাধবেণ্ভাবে লেখকদের এবং বিশেষভাবে নিজের 
বচনাধ বাদ্ধাভীত্তক নিষন্ত্রণেব গুবুত্ব উল্লেখ কবেছেন এবং তাঁব উপন্যাসগুীলতে 
তকীবতর্ক অনেক আছে, তবু এটা নজবে আসতে দেব হয না যে তাঁব সজন- 
কমে তাব ভাঁমিকা মুখ্য নয। আসলে তাঁব অনঃপ্রাঁণত হওযাব এবং এীগষে 
যাওযাব উৎস তাঁব হৃদযাবেগ ৷ তাঁব উপন্যাসগৃলিব বৃপাষণেই তা স্পষ্ট । 
শিল্পী হিসেবে তাঁব সীমাবদ্ধতাব মুলও এইখানে | তাঁব অনুভাঁতিব যতটা 
দবস্তাব, সেই অনুপাতে তাঁব িত্পকলাব পাঁবাঁধ বিস্তৃত নয, এবং শলপকৌশলও 
ক্রমাগত নবীকৃত নয। সেইজন্যে তাঁব বচনাব শববে সবন্ধ 
পুনবাবীত্তব একটা লক্ষণ আছে । চিন্তাব যে প্রকাশ আমবা 
সেখানে দেখি, তাব জন্ম এক আবেগময অনুভূতিতে, যাকে ভিত্তি ক'বে তাঁর 
কল্পনা ইচ্ছা প্‌রণ। িব্ণমযী-কমলেব নাবীব্যান্তত্ব সহান:ভাঁতব সঙ্গে 
গড়তে 'িষে তান যে-বন্তব্য তাদের মুখে বসান? তা এভাবে তাদের দিয়ে বলাতে 
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তাঁব ভালো লাগে বলেই বসান, সে সব কথার সঙ্গে তাদেব চাঁবন্ন বা কাজের 
কতখাঁন সঙ্গতি তা বেশি ভাবেন না। ফেবরণমযা স্বামীব সম্পাত্ত হাতছাডা 
হবার সন্তাবনাষ 'ক্ষপ্ত হযে ওঠে, অনঙ্গ ডান্তাবেব সঙ্গে অর্থনোতক স্বার্থজাঁভত 
প্রণযে যে লিপ্ত হয, যাব বাত প্রেমের প্রতীক্রিযা প্রা জান্তব বূপ নেষ প্রাতি- 
{হৎসায়, আর যে-করণমযা পবম দাশশীনকেব মনোভাব নষে ধর্মতত্তু সমাজতত্ত 
ও প্রেমতত্ত্ব সম্বন্ধে মৌলিক সব কথা বলে-এই দুইকে এক ক'বে ভাবতে গেলে 
শবন্রান্ত বোধ কবতে হয। যে-কমল সমস্ত প্রচলিত সহ্কাবেব উধের্ব উঠে স্বেচ্ছা 
প্রণোদিত যুগল সম্পর্কের প্রবনতা হযে দাঁডাষ, সে যে কেন প্রথম স্বামী মাবা 
_ যাওযাব পৰ “ভোগেব ক্ষেত্রে কঠোর আত্মসযম” কববে এবং “সাবাঁদন একবার 
শনবামিষ” খাবে তা বোঝা যায না। শুধু তাবই নয, অন্যেবাও এই বকম 
অসঙ্গীতগ্রস্ত। এ থেকে মনে হয লেখকের প্রার্থীমক উপলব্ধি পববতর্শ কপনাব 
ফলে ত্বাভাবক 'ববর্তন থেকে সবে যায। যেন শিল্পী কোনো বাশষ্ট মতি 
গ্ডতে চাইছেন, কিন্তু তাৰ আদলটা ঠিক ঠাহব কবতে পাবছেন না। মূতিব 
চেযে তাঁব সম্ধানটাই যেন বেশি দ্পণ্ট হযে ওঠে । 

তাছাডা, 'অভযা বা কিবণময়ী বা কমল বা অলকা বা বন্দনা বা ভাবতা, 
যেই হোক না কেন, সে এমন সব কথা বলে যাব ভাবনা ও ভাষা স্বযৎ শবৎচন্দরেব। 
এব পাঁবণামে তাবা কথাবার্তায় একে অপব থেকে খুব স্বতন্ত্র থাকে না। কোনো- 
নাকোনো সমযে একজনেব মধ্যে অন্যজনের কণ্ঠস্বব শোনা যায। নিজের 
অনুভূতিতে লেখক যখন আচ্ছন্ন হন, তখনই এবকম হতে পাবে । অথাৎ নিজেব 
মন থেকে বিচ্ছি্ন কাবে সৃষ্ট চবিন্রদেব দেখাব উপায তাঁর থাকে না। এ এক 
ধবনেব কাঁব-স্বভাব, যা বাঁভন্ন মানুষকে সামাধকভাবে লেখকেব মুখপান্ন ববে। 
তাবা এবই ভাষায কথা বলে, ঘা লেখকেব নিজেব ভাষা । শুধু শবৎচন্দ্র কেন, 
শেক্সপীয়াব ও ববীন্দ্রনাথেব ক্ষেত্রেও {ক আমবা তা দৌঁখ না? শেক্সংপীযাবের 
নাটকে 'বাভন্ন অনেক চবিন্রেব বাক্যচ্ছটা কি কাব শেক্স-পীষাবেব বাক্যচ্ছটা 
নয? ববীন্দ্রনাথেব উপন্যাসে ও নাটকে বিভন্ন চাঁবত্রেব বথা বলা ক দ্ৰযং 
ববীল্দ্রনাথেব মতো ক'বে বলা নয? 

এনাবষষে সন্দেহ নেই যে, প্রত্যক্ষ আভজ্ঞতাই শবৎচন্দ্রেব সাহিত্য সৃষ্টির 
ভিত্তি। যে-সব মানুষ তান দেখেছেন, তাদেব অনেককে মনে বেখেই তাঁব চান 
চিত্রণ । তাঁব এই দেখাটা সম্পূর্ণ না হলেও প্রধানত আবেগাশ্রত এবং তা যেন 
তাঁকে আচ্ছন্ন কবে বাখে। এর ফলে তাঁব বন:য একাঁদকে যেমন এক-এবটা 
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চাঁবৱ্রেব ছাঁচ তোর হয়ে যায়, যাকে চাঁবন্রের সাধারণীকবণ বলা যায, অন্যদিকে 
তেমন সেই চাঁবব্রেব ভিতবেব অসঙ্গাত তাঁব নজব এাঁডযে যায। দষ্টান্তম্ববূপ 
শুইম্ধুধর্মে যাঁব অটল নিষ্ঠা এবং নীতিবোধে যান কঠোব অথচ সেই সঙ্গে পবম 
ফ্লনেহশলা ও উদাব হৃদয়া, এমন একজন বধাঁষসশ বা কর্ধীদ্থানীযা বিধবার চাবন্র 
তাঁৰ একাধিক উপন্যাসে আছে, যেমন ‘পল্লীসমাজে’-এ বশ্বে্ববী, “গহদাহ”তে 
সুরেশেব *পাসমা, “বপ্রদাস-এ দয়াময়ী অনুমান করা চলে, বাস্তবে এমনই কোনো 
মূর্ত তাঁব হৃদয স্পর্শ কবোঁছল এবং সেই আবেশ তাঁর মনে ঘুবে ফিরে আসে। 
আর চাবন্র-ীবকাশে যে-অসঙ্গীত দেখা দেঘ সে সম্বন্ধে লেখকের চেতনা থকে না। 
গবশ্বেদ্বধীব চিন্তাশীলতা অসাধাবণ, দেশ ও দশ সম্বন্ধে তাঁর নিজস্ব পাঁরণত 
ধাবণা বয়েছে এবং তান সে-বষষে অন্যকে জ্ঞানও দেন, অথচ কেন যে তান 
পত্র বেণী ঘোষালেব জঘন্যতম অন্যায় ও অনাচাব নার্ববাদে ববাবব সহ্য কারে 
এসেছেন তা বোধগম্য হয না। দযামযী গনজের ছেলেব চেষেও সং ছেলেকে 
বোঁশ ভালোবাসেন ( অপবের সন্তানকে ভালোবাসার নাবী-চারন্ও শরৎসাহত্যে 
প্রচুব ), তাঁব আচাবাঁবচাব ছা'ঁপযে অন্তবের গুঁদার্য সুপাঁবস্ফুট, অথচ তান প্রতারক 
জামাতাব অসম্মানে বিক্ষুব্ধ হযে বিপ্রদাসকে বর্জন করেন। নারীর সেবা 
পবাধণতা এধৎ 'হণ্দ: বিধবার ভোগ্াীবমুখ কৃচ্ছ-লাধন, এ-দুইযেব বাস্তব দৃশ্য 
শবংচন্দ্রকে নিশ্চয় মুগ্ধ ববোঁছল এবং সে-মুগ্ধতা ববাবব তাঁর মনকে আঁধকার 
ক'বে বেখোঁছল ! নইলে তাব ছাঁব বাব বাব আঁকবেন কেন? রমা, বিজযা, 
সাবন্রস, গিবণময়ী, রাজলক্ষী, অভযা, অলকা, কমল-এবা সবাই পদ্র:ষদের 
ভোজনে পাঁরতৃপ্ত কবতে চাষ এবং যারা বিধবা তারা আহাবসখ থেকে গনজেদের 
প্বেচ্ছায় বাত বাখে। ইঙ্গবঙ্গ ধাবায বাঁ্ধত বন্দনাব এবং ব্রিশ্চান ভারতীয় 
সেবাপবাধণতাও এ শ্রেণীব। অথচ এদেব অনেকে চিন্তা, মত, পরিবেশ এবং 
সাধাবণ আচবণ এমন যাব সঙ্গে এবকম সেবাপবায়ণতা বৃচ্ছ-সাধন সামএস্যহীন 
অথবা চাঁবন্রেব দক থেকে অবাস্তব । একটা বিশেষ চাঁবন্যেব বা চাঁবনরবৈশিচ্ট্যেব 
এই পৌনঃপুনিকতা, এ ক সম্পূর্ণই শৈশব বা যৌবনেব স্মতিবাহিত আচ্ছন্নতা? 
নাক এ মধ্যাবন্ত শ্রেণীব জণ্মসথ্কাবগত পশ্চাদপসবণ যে-অনযোগ কোনো 
কোনো সমালোচক কবেছেন? আমার মনে হয. দুই কাবণই মিশে আছে। 
“আম আমাব উপন্যাসে কোনো দিধবাব বে দদইীন»-শরৎচন্দেব এই সগর্ব 
টান্ত স্মবণ কবলে শেষোন্ত কাবণকে অগ্রাহ্য কবা যায না। আচ্ছন্নতাই হোক 
আর পণ্চাদ, পসরণই হোক বা দ:ই-ই হোক, তাব ফলে তাঁব 'শল্পকর্মেব কাত 
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যে ক্ষ হযেছে তাতে সন্দেহ নেই । যে-মনন ও আত্মবীক্ষণ শিল্পকে অসঙ্গীত, 
অযৌন্তিকতা ও পৃনবাবৃত্তি থেকে মস্ত কবতে পাবে তা তাঁর ছল না। 

" শব্চন্দ্রের অন্তঃকবণ যে অত্যন্ত আবেগপ্রবণ ছল, তাব পাঁবচয আমবা তাঁব 
নাধকনাধকাদের কাছ থেকেও পাই। কুচন্লীবা ছাভা তাদের আর সকলেব মধ্যেই 
আবেগ-বহব্লতা দেখা যায, আব এক সাধাবণ লক্ষণ চোখের জল। নাবীবা 
তো বটেই, পুবুষবাও আবেগ-তাঁডত হলে সব সময় অশ্রুনেন্র হয়, এমনাক সব্য- 
সাচীব চোখও “অন্তত একবাব ছল ছল কবে ওঠে ! তাদেব আবেগের আর এক 
প্রকাশও প্রাযই দেখা যায়। তা হল প্রণাম । গুব্জনস্থানীঘ কারো কথায 
বিচলিত হলেই তাবা হয শুদ্ধ নয প্রাতবাদ শ্রদ্ধায মঙ্গে সঙ্গে প্রণাম করে, অন্য 
ক্ষেত্রে বজোডে নমস্কাব। এব দণ্টান্ত প্রচুব। এই দুইযেব, বিশেষত প্রথমাটব 
পুনবাবাত্ত বেশ ক্লেশকব হযে ওঠে। অথচ শবংচন্দ্রেৰ নজবে তা কখনো ধবা 
পড়োন। এব তো একমান্র ব্যাখ্যা এই যে. নজেব আবেগ তাঁর দ:ণ্টিকে ঝাপসা 
ক’বে বাখত, তিনি শিল্পীব নিবাসান্ত দিযে খঃটযে দেখতে পাবতেন না । 

আচ্ছন্নতা শুধু চাঁবন্রাচন্রণে ও আবেগেব প্রকাশে নয়, আচ্ছন্নতা ভাষা ও 
ভাষাগত প্রকাশ পদ্ধাতর ক্ষেত্রেও । কোনো কোনো শব্দ, কোনো বাক্প্রকবণ 
তান এত ব্যবহাব কবেন যে. তা মুত্রাদ্দোষ ব'লে মনে হতে পাবে । অথচ একটু 
অবাঁহত হলে তিনি অনাযাসে তা শোধবাতে পাবতেন। যেমন, “বোধ কাঁব, 
'সীমা-পারিসীমাঞ “নিবাঁতশয' শব্দগঞীলব, এবং কোনো অবস্থা বা অনুভাীতিব 
তীব্রতা ও অত্যান্তিকতা বোঝাতে “কোটি কোট’, ‘সহস্র কোট’, ‘লক্ষ কোট’ শব্দ- 
গুলার ব্যবহাব , গতা বা আপাত আঁনাঁদশ্টতা প্রকাশ কবতে 'অন্তঘামী জানেন' 
ধবনেব বাক্যাংশ 'দষে বাক্য গঠন । এগ্যাল তাঁব বচনায আদ্যন্ত আছে। এই 
রকম পুনবাব্‌াত্ত {নিবাবণ কবা মোটই শঙ্ত (ছল না । প্রত্যেক *শলীব মনেব 
মধ্যে অচেতন জাযগা থাকে অনূভাতি এবং অজ্ঞাত আন্দোলন শল্পকুপেব 
জন্ম দেয। নইলে শিল্পী শিল্পী না হযে নৈধাঁধক হযে যেতেন । কিন্তু শিল্পীৰ 
পক্ষে পববতর্ণ সচেতনতাবও একটা প্রশ্ন আছে, যে সচেতনতায় সংশোধন, পাঁব- 
মার্জন ও পাঁবপুবণের কাজ শুবু হয। শবৎচন্দ্রেব ক্ষেত্রে মনে হয অচেতনেব 
প্রভাবটাই বোঁশ ৷ 

প্রত্যক্ষ আঁভজ্ঞতাই শবৎচন্দ্রেব স্‌াk্টব মূল প্রেহণা । অভিজ্ঞতাব গুবৃত্বপূর্ণ 
ভাঁমকাব কথা তান নিজেও বলেছেন। যেখানে তার উপব তান প্রধানত 'ির্ভব 
কবেন সেখানে তাঁব পাবীস্িতি ও চীঁবন্র কুপাষণ অব্যর্থ । যেভাবে কয়েকটি 


ভিসেম্বর-জানহ ১৯৯৬ শবংচন্দ্ের উপন্যাস-রূপায়ণ প্রসঙ্গে ৯ 


আঁচড়ে ছবি ফোটে তা অনবদ্য। নকন্তু পাঁরাচিত সীমানার বাইরে যখন তান 
পা বাড্যন তখন যে জটিলতা দেখা দেয তা সবসময তাঁব 'নিয়ন্ত্রণে থাকে না। মনে 
হয, এই কাবণে তাঁর ক্ষুদ্র কাঁহনীব পান্রপান্রীরা এব বৃহৎ উপন্যাসের ছোট 
চবিল্রগঁল যত শরীবী হযে ওঠে, বড চাবন্রগুি তা হয না। নানা অসঙ্গতি, 
স্বাববোধিতা ও কল্পিত প্রাতীক্রিষায তাবা প্রাযই বেশ অস্পষ্ট হয়ে যায । পৃবেন্তি- 
দেব ক্ষেত্রে আমরা শরৎচন্দ্রের ক্ষমতায় বাব বার আঁভভূত হই। এক এক সময 
দোঁখ একটি বাক্য বা সামান্য একটু কথা ভিতরের মানুষটাকে যেন চোখের সামনে 
খুলে ধবে। একটা দৃষ্টান্ত দেওঘা যাক। "পল্লী সমাজ’-এ দান: ভট্টাচার্য 
এক আঁত দবিদ্র পাঁরবারের কতাঁ। সে ছেলেমেয়ে নিয়ে নির্লজ্জ লোভীব মতো 
নেমন্তত্ব খেতে এসেছে । হঠাৎ তাৰ একট ভাঁঈ ও কথায সমস্ত কলিন্নতা ছাঁপযে 
আমাদেব সামনে মুত নেয এক অক্ষম স্নেহাতুব হৃদয় ৪ “ছেলেদের খাওযা দৌখতে 
দেখতে দীননাথের শূঙ্ক দৃষ্টি সজল ও তীর হইয়া উাঠল-ওবে ও খোঁদ, 
খাচ্চিস ত সন্দেশ কেমন হযেছে বল: দোঁখ ?” অতঃপব মেযে যখন 'র্মাহদানা 
খাওযার অক্ষমতা জানায. বাবা বলে £ “পাবাঁব পাবাঁব। এক ঢোক জল খেষে 
গলাটা 'ভাঁজযে নে দক, মুখ মেবে গেছে বৈ ত নয 1” কোনো বিশদ বর্ণনা নয, 
ব্যাখ্যা নয, সামান্য কযেকাঁট কথাব সংলাপ, তাতেই একটা মানুষেব ভিতবকাব 
মানুষ ফুটে ওঠে। শিল্পী শবংচন্দ্রেৰ এই এক জাদু। প্রথম থেকেই পাঠক এই 
জাদুতে সম্মোহত হব। কোনো বিগত সমাজ ব্যবস্থা বা সেকেলে বীতিনীতি 
তাব প্রদ্শন-ক্ষেত্র হলেও আকর্ষণ শেষ হয না ; কেননা মানুষের মন ও হাদযেব 
যে-সব বৃত্তি উম্মোচিত হয, তাবা কালসীমায আবদ্ধ নয় । 

মানুষের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পাঁবচষেব অভিজ্ঞতা যাঁব সৃষ্টির উৎস, তাঁব পক্ষে 
কুশীলবেব মৃতিই প্রথমে মনে আসা স্বাভাবক। অর্থ গল্প নয, 'বাভন্ন 
মানুষই তাঁব চিন্তায প্রধান হযে থাকে, কাহনীব যোগস্ত্র ঠিক হয গৌণভাবে। 
শবৎচন্দ্র নিজেও িজেব সম্বণ্ধে এ-ধবনেব কথা বলেছেন ৪ “প্রথমে চাঁব্রগণল 
আমি ঠিক কবে নিই।” তাঁব কাহিনী কুপাষণেই তা প্রতীষমান। ছোট 
কাহিনীব চেযে বডগ্দীলতে তা বোঁশ স্পন্ট। চাবন্রগলকে, বিশেষত নারী 
চাঁবন্রগীলকে প্রথমে তান কষেকটি বেখায ফুটিষে তোলেন, তারপব 'বাভন্ন ক্রযা- 
প্রীতীক্রিষায় তাদেব অন্তব অনুসন্ধান ও উন্মোচন চলতে থাকে। এই পর্বে 
শবৎ5ন্দ্রেব বল্পনাই প্রধান ভীমকা নেষ এবং বৌশব ভাগ সময় কাঁহনীর চাবন্র 
তাঁবই মুখপান্ন হয়ে ওঠে, যাব জন্যে (তান বাস্তব বা যীন্ত সঙ্গত সম্ভাব্যতা থেকে - 
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অজান্তে সবে আসেন। এব ফলে চাবন্রে অসঙ্গতি দেখা দেয এবং বাভন্ন 
উপন্যাসেব পাব্রপান্রীব কথাবাতয়ি সাদশ্য এসে যায। শবৎ্চন্দ্রেব রচনাষ 
পচুবূষ চবিন্রেব মুখোমুখী আঁধকাহশ প্রধান নাবী চাঁবঘ্রেব মনস্তাত্ুক উদ্বাটনেব 
একটা বিশেষ ধাঁচ আছে। তা হল আকর্ষণ-বিকর্ষণেব পাল্টাপাঁ্ট ক্রিযা ৷ 
বমা, সাঁবন্্রী, বিজঘা, কমলা. বন্দনা, অলকা - সকলেব আচরণেই এটা লক্ষ্য 
কবা যায। অচলা এই লক্ষণ থেকে অনেকখানি মুক্ত বলে তাব বন্তমাংসেব 
বাস্তবতা আমাদেব সবচেষে বোঁশ স্পর্শ কবে। 

এই সব পাঁবকাঁজ্পত নাবী ও পৃবুষ চাবন্গ্ীলকে একসূন্্ে বাঁধবাব জন্যে 
অনেক ঘটনা তাঁকে প্রায় জোব ক'বে অথবা যাণ্ন্রিকভাবে ঢোকাতে হয । কাঁহনীকে 
এাঁগযে নেবাব, উদ্দেশ্যে অথবা চবিল্রদেব মধ্যে বিশেষ সংযোগ স্থাপনের জন্যে 
তান বাববাব অসুখ এবং মহাম"বীব ঘটনা সান্নাবষ্ট কবেন। 'শ্রীকান্ত-তে 
কলেবা, 'গ্‌হদাহ’-তে পেগ, 'দত্তা’য বসন্ত, শেষ প্রশ্ন'-তে ইনক্রুষেষ্তা, পথের 
দাবণী’-তে বসন্ত এবং অনেক উপন্যাসেই পুবুষদেব অসুখ (শ্রীকান্ত, সতীশ, 
উপেন্দ্র, মাঁহম, সুবেশ, শিবনাথ, আশবাবু, বিপ্রাদাস, জীবানন্দ ইত্যাদি ' ও 
মেবেদেব সেবা তাব দণ্টান্ত | ঘেষেদেব অসুখ হওযাব দণ্টান্তও দুশপ্রাপ্য নয। 
আব যান্রিকভাবে অপ্রত্যাশিত ঘটনা ব্যবহাবও যথেষ্ট আছে। যেমন, পল্লী 
সমাজ’-এ বমা ও "বমেশেব তাববেশ্ববে সাক্ষাৎ, 'চাঁবন্রহীন'-এ পাঁশ্চমেব ঝি 
মোক্ষদাব সঙ্গে কলকাতাব বাস্তায সতীশেব ও পুবীতে উপেন্দ্রেব দেখা হওষা এবং 
সবোঁজনীর উপব দুবত্তদেব আক্রমণ, শীবপ্রদাস-এ সতীব মৃত্যু । িজযা, 
বাজলক্ষযণ, সতীশ ও উপেন্দর, সুবেশ, বপ্রদাস, আশবাব প্রভাতি প্রধান প্রধান 
চাঁবন্রেব বিত্তশালীতাও এই ধবনেব এক উপকবণ। বানাতে ব্যবহৃত ঘটনার 
এই বাঁহবঙ্গ উত্তব-পাঁবকল্পনাব কাবণই বোধহয সে সম্বন্ধে অদ্ভুত 'বস্মৃতিব 
অথবা অসামঞ্জস্যেব সাক্ষাৎ কাঁহনীব মধ্যে কখনো কখনো পাওয়া যাষ। ষেমন 
‘দন্ত'য বিলাসাবহাধী নবেনকে দেখেছে একথা বিজযাকে জানানোব পবও নবেন 
এলে তাকে চিনতে পাবে না, সুবেশ মাহমেব আশৈশব ঘটনষ্ঠতম বন্ধু ও 
শুভাকাতক্ষী হওযা সত্তেও জানে না তার নিবাস কোন্‌ গ্রামে, "দুঃখ কষ্টে 
শ্রাসাচ্ছাদন চলে" আব “ভাঙা মেটে বাঁডিতে' বাস যে-মাঁহমেব সে দু-নলা িস্তল 
বাখে এবং তা সুবেশেব জানা, যাঁদও মাঁহমেব গ্রমেব নাম জানা ছিল না; প্রিয় 
জ্যাতুতো বোন সতীব *বশুব বাড যে অত্যন্ত গোঁড়া বন্দনা তা সেখানে যাওযাব 
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আগে পর্যন্ত বিন্দুমাত্র জানে না অথচ সতাব দেওর সম্বন্ধে সব তথ্য সে আগেই 
জেনেছে । 

বোমাণ্টক বজ্পনাষ হৃদযানুভাঁতর প্রকাশ শরৎ সাহিত্যে পাঠক সাধাবণকে 
আঁবিণ্ট কবে। বচনার যে-দুই গুণ তাদেব প্রবলভাবে আকর্ষণ করে তা হল তাব 
নাটকীষতা এবং ভাষা । বচনাব চোদ্দ আনা 'বষয় গ্রন্কাবেব মুখে না দিযে 
পান্পান্নীব মুখে দতে হয়, এবধান তাঁব ঈনজেব এবং তান তা সাধারণভাবে 
অনুসবণ ববেছেন। "তান কথা বলান কুশীলবকে যেই, তাঁব কথাও । যে- 
বর্ণনাটুকু থাকে তা যেন নাটকেব দশশ্যবর্ণনা এবং চাঁরত্েব উপ্ব আলো ফেলা । 
এই নাটকীয়তায় পাঠক আবন্ত থেকেই জাঁড়ত হযে পডে। সংলাপ জীবন্ত হয়ে 
ওঠে যতক্ষণ তা বাহুল্যে না জাটল হয। ততক্ষণ ভাষা-ভাঁঙ্গ যেন মানুষগন্লকে 
ধবাছোঁধাব মধ্যে এনে দেখ। তবে শরৎচল্দ্রের বচনার এই নাটকীযতা সব সময 
চারব্রানুসাবী নাটকীযতা নয। তা অনেক সময তাঁব নজেব ইচ্ছান:সারী 
নাটকীয়তা । অর্থাৎ তান চাবন্রকে সপ্তীবিত কববাব জন্যে বা তাব সম্বন্ধে 
আগ্রহ সণ্টাবেব জন্যে নাটকীয়তায় নিজেই অনেকখানি এাঁগযে যান, চারবরধ্মে যা 
স্বাভাবিকভাবে আসাব কথা নয। অথবা তান অজ্ঞাতসাবে নিজেই নাটকীষতায 
জাঁডযে পডেন। মেসেব ঝ সাবন্রী যেভাবে সতীশেব সঙ্গে কথা বলে, তাকে 
নানাভাবে উদ্বোলত কবে এবং তাবপবই তাব প্রত্যাশিত প্রণব-উদ্যম প্রাতবোধ 
কবে, তা নাটকীষ বটে, কিন্তু স্বাভাঁবক নয! প্রবল ব্যান্তত্বসম্পন্ন বিপ্রদাদেব 
সঙ্গে নবাগতা তবুৃণী বন্দনা যেভাবে পূর্বরাগ অনুবাগ এবং অন্যান্য বিষষে 
{তর্ক করে, জ্ঞানেব কথা বলে তাতে হযতো নাটকীষতা আছে, বিচ্তু বন্দনাব 
ববেস এবং স্থানাটব পাঁববেশেব দিক থেকে তা বেমানান, ফলে বন্দনাব সংলাপে 
অকালপন্কতাব সব আসে । পশনক্কাতিতে গিবীশেব আত্রভোলা অমনেযোগী 
চাঁরত্র পণ নাটবশীষ চিন্রণে কৌতুকবসে জমজমাট হয, সন্দেহ নেই ; কিন্তু সে- 
চবির বাস্তবসম্মত {নয । যে-ব্যান্ত একজন কৃতী আইন ব্যবসাধা, প্রচুব উপার্জন 
কবেন, তান যে অত্যন্ত ব্দ্ধমান হবেন এবং ব্যবহাবিক দবষষে মনোযোগ নিবদ্ধ 
কবাব ক্ষমতা তাঁব থাকবে, এ তো স্বতগ্ীসদ্ধ । তাঁব সাঁবন্রে দি সম্ভব জাগতিক 
ব্যাপাবে এমন অন্যমনস্ক ও অনাভজ্ঞ হওযা ? এব তাৎপর্য এই যে, শ্বৎচন্দ্রেব 
বচনার কোনো কোনো নাটকীষতায আঁতবঞ্জনের ঝোঁক এসে পডে। এ-ঝোঁক 
শবন্দৃব ছেলে» “বামেব সুমতি” পবরাজ বৌ? প্রভৃতি কাঁহনীতেও দেখা যাষ। 
এই আঁতরঞ্রন ও আবেগপ্রাবল্য মিলে অনেক সময়ই সেলোড্রামাব সৃষ্টি হয। 


১২ পাঁর্চয অগ্রহায়ণ-পৌষধ ১৪০২ 


শবং-সাহত্যেব ভাষা এক ?বশেষ সম্পদ 1 এশব্দগ্রন্থনা শিক্ষা দ্বাবা আয়ত্ত 
হয না। এমন সহজ, 'নভ্ভঁর, বেগবান ভাষা বাংলা সাঁহত্যে দুলভি। অবশ্য 
তা সম্পূর্ণ ববীন্দ্প্রভাবমূত্ত, এমন বলা যায় না। মাজিতি কথোপকথনে এবং 
বর্ণনাব কোথাও কোথাও ববটুদু-বাকভাঁঙগ শোনা যায়! কন্তু মুলত শবংচন্দরর 
দৃটসৎবদ্ধ ভাষাব নিজস্ব বৈশিষ্ট্য তাব প্রবহমানতায়ঃ স্বচ্ছতাষ ও হৃদ্যতায। এ- 
ভাষার পাঁরসব হযতো খুব শীস্তীর্ণ নয, কিন্তু না্দস্ট সীমানার মধ্যে তার 
আশ্চর্য প্রকাশক্ষমতা এবং অনুবণন। বর্ণনাব অথশে তাব পাঁবচয পাওয়া যাষ। 
দ্রীকান্ত-তে বান্রবেলাষ ইন্দ্রনাথের নৌকা-আঁভযান এবং শ্রীকান্তব শ্মশান- 
পারদর্শন তো এ দক থেকে খ্যাত । 'গৃহদাহতে রাতে প্রবল বৃক্টপাতের 
মধ্যে ট্রেন বদল কবে সুবেশের অচলাকে ‘অপহরণের’ দিবববণ ভাষায় ও 
নাটবীধতায অসামান্য। সে-ঘটনাবর্ণনা যেন এক মহাবিপর্যযেব [সমূফাঁনির 
মতো বাজতে থাকে । সাধাবণভাবে শরৎচন্দ্র বন্তু ও নিসর্গ বর্ণনায় খুব আগ্রহী 
নন। তাব চেবে তাঁব কাছে বোঁশ জবীব মানব হৃদয়-ব্যাখ্যান। সেটা তান 
প্রধানত নাটকায সংলাপ এবং চাঁরন্ের স্বগত-বর্ণনেব মাধ্যমেই পাঁবস্ফুট বরেন। 
যে-সব কাহনাব বিষয় সাবেকী গাহ-ন্থযজীবন বা পল্লীজীবন নয, তাব সংলাপ 
মাজত এবং অনেক সমবই তা তাঁব ভাবনা বা মনেব বিতর্ক বহন করে। সে- 
ভাষা তাঁব নিজের স্বভাবাসদ্ধ ভাষা-তীক্ষ়, অনাডদ্বব, চ্বচ্ছন্দর্গতি এবং 
আবেগোফ ৷ এই কাবণে আবার এ-সব বচনায় বিভিন্ন চবিন্রেব কথবে ধাঁচে বেশ 
সাদৃশ্য লক্ষ্য কবা ধায। আব শ্রীকান্ত'ব মতো গ্রন্থে এবব্যপার আবো সহজে 
ঘটে, কেননা সেখানে কথকেব মুখে লেখকেব অনেক কথা স্বাভাবকভাবেই বাঁসষে 
দেওগা যায। গ্রামজীবন ও গৃহস্থসংসারেব আখ্যানগ্াীলতে সংলাপেব ভাষা 
আবো কাযকব, তা চাঁববেব সঙ্গে একাত্ম । সেখানে শবচল্দ্র অসৎস্কৃত দেশজ 
শব্দ যথেষ্ট ব্যবহাব কবেন এবং সেইসঙ্গে দেশজ বাক্বীতি। ফলে চাবন্রগল 
অনেক বোঁশ প্রত্যক্ষ হয। অন্য উপদ্যাসগ:লিতে আঁশক্ষিত অর্ধীশীরক্ষিত বা 
সমাজের নিয়গ্রেণর্ণব লোকদেব বেলাতেও তান তাই কবেন। দত্ত” শ্রীকান্ত, 
চাঁবনহীীন’ প্ৰভাততে তাব দীনদর্শন রযেছে। 
শনসর্গকে শবৎচন্দ্র প্রধানত ব্যবহাব কবেন মানে অবস্থা বা মনোভাব 
বর্ণনা প্রসঙ্গে, উপমা বা পটভুঁম হিসেবে, সংক্ষেপে বাহুল্যবাজতভাবে । কিন্তু 
সেই সর্থক্ষপ্ত উল্লেখ শব্দব্যগ্ননাষ ও চিন্রকল্পে বর্ণনাকে উদ্ভাসিত করে তোলে । 
, খুকু দক্টান্ত উদ্ধূত কাঁব। গিহদাহ'তে অচলা মাহমের পক্ষাবলম্বন করায়, 
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প্রণয়াসন্ত সুবেশ উত্তোজত হয়. অচলার সঙ্গে তার বচসা হয়, অচলা ঘর থেকে 
চলে যাষ, চুডান্ত ফঘসালার জন্যে স:রেশ তাকে ডেকে পাঠালে সে আবাব আসে ৪ 
“তখন অপরাহ্ণ-সূ্যেব বান্তম রাশ! পশ্চিমের জানলা-দবজা দিয়া ঘবময ছড়াইযা 
পাঁড়যাঁছল। সেই আলোকে উদ্ভাসিত এই তবুণীব ঈষদ্দীঘ কুশদেহের পানে 
চাহিযা পলকের জন্য স্‌রেশের বিক্ষুব্ধ মনের উপর একটা মোহ ও পুলকের স্পর্শ 
খোঁলয়া গেল, প্রকাশ পাইল না!» 'গ্‌হদাহ’তে অচলাব বিষের দুদিন আগে 
তাব সদ্যশান্ত মার্তর বর্ণনা £ “অনেক দিন অনেক দুঃখেব মধ্যে দিনযাপন 
কাঁরযা আজ কষেবাঁদন হইতে তাহার মনের উপব যে শাুটুকু '্থিতলাভ বরষা 
ছল, তাহারই ঈষৎ আভাসে তাহাব পাণ্ডুর মুখখানি ম্লান জ্যোত্ঘাব মতই পপি 
বোধ হইতেছিল।» বমার্ঘ রোগভোগেব পর শ্রীকান্ত আবাব বাজলক্ষ্মখর আশ্রযে 
এসে পৌঁছলে বাজলক্ষমীব আপাত ওদাসীন্যে আঘাত গাষ, বিন্তু শোবার ঘবে 
ঢুকে দেখে তাব সেবাধত্ব্ ও প্রসন্নতাব আযোজন আগেব মতই কবা হযেছে, তখন - 
“ধারে ধাঁবে ত্বহাবই [ নতুন আবামচৌক ] উপবে যা চোখ বুঁজধা শুইথা 
পঁিলাম। মনে হইল যেন ভাটাব নদীতে আবাব জোয়াবেব জলোচ্ছৰ,সেব 
শব্দ মোহনার কাছে শুনা যাইতেছে ।» অভযা সম্পকে শ্রীকান্তব উত্তিঃ “দেহে 
ক্ষুধা, যৌবনের পপাসা, এইসব প্রাচীন বাল দিয়া সেই অভযাব জবাব হয না। 
পাঁথবীতে কেবলমান্র বাহরেব ঘটনাই পাশাপাশি লদ্বা কাঁঝয়া সাজাইযা সবল 
হৃদয়েব জল মাপা যায় না।” এবং অভযার তথাকথত অবৈধ সন্তানের কম্পনায় ৪ 
“কিমশীনরতা অভয়ার শান্ত প্রসন্ন মুখচ্ছবি আম মনশ্চক্ষে দোখতে পাই । তাহাব 
পাশে নিত্কলঙ্ক ঘুমন্ত বালক। যেন সদ্যফোটা পদের মত শোভাষ সম্পদে গন্ধে 
মধুতে টলটল কারতেছে। এতখানি অমৃত বস্তুব জগতে কি সত্যই প্রযোজন 
ছিল না? মানবসমাজে মানবাঁশশুর মর্যাদা নাই, নিমন্ত্ণ নাই, স্থান নাই বাঁলষা 
ইহাকেই ঘৃণাভরে দূর করিয়া দিতে হইবে? বল্যাণেব ধনকেই চির অবল্যাণেব 
মধ্যে নির্বাসিত কাঁরযা দদবাব অপেক্ষা মানবহৃদয়েয় বৃহত্তব ধর্ম আর নাই ?” 
প্রকতিব উল্লেখ ছাড়াও সাধারণ সংক্ষিপ্ত বর্ণনা বা বিববণও যে কত মুখব 
হতে পারে তার বহ দণ্টান্ত শবৎচন্দ্ের বচনায় আছে। কষেকটি উদ্ধৃত কবা 
গেল। রিব্রহবীন-এ সরবালাব দাম্পত্যপ্রেমের উল্লেখে স্বামনপ্রেম ব'ণ্ডতা 
[কবণমধাব প্রাতীক্রিযা £ “করণমযী স্তব্ধ হইযা বাঁসযা বাহল। তাহাব সমস্ত 
বিগত জীবন তাহারই হৃদষের অন্ধকাব অন্তস্থলে নামিধা আঁচডাইরা আঁচডাইযা 
{ক যেন একটা বত খঃঁজয়া ফারতে লাগল।» বিধবা ?করণমযাঁ দিবাকবকে 
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তাহাদেব বাডতে বাখার প্রস্তাব করাষ উপেন্দ্রর প্রীতীক্রিয়া ৪ “ীনমেষের মধ্যে সে 
তাহার সংশযোত্তৌজত সমস্ত পর্যবেক্ষণ শান্ত জাগ্রত ও একন্র কাঁরয়া এই অনন্ত 
সোন্দযমফীব অন্তবেব মধ্যে প্রেরণ কাঁবতে চাহল, কিন্তু কোনখানে তাহারা 
প্রবেশেব পথ পাইল না ।» শ্লীকান্তর উন্তি ৪ “বাঁহরেব লোকে আমার পরাজধযের 
গ্লানটাই দৌঁখতে পাইল, আমাব মাথাব অল্লানকান্ত জযমাল্য তাহাদের চোখে পাঁড়ল, 
“না” রাজলক্ষমীকে ছেড়ে আবার বরমাান্রাব আগে গঙ্গামাটি গ্রামে বাস উঁঠিষে 
চলে ঘাওয়াব সময শ্রীকান্তর বলা ৪ “যাবার পথে এই ক্ষুদ্র গ্রামখানব প্রাত বার 
বাব 'ফাঁরষা চাহিয়া কেবল ইহাই মনে হইতে লাগিল যেন অপাঁরমেয মাধুর্য ও 
বেদনায় পাঁবপূ্ণ একখানি গিষোগান্ত নাটকেব এইমাত্র যবানকা পাঁডল ; নাট্য- 
শালার দীপ 'নীভল-এইবাব মানুষে মানুষে পারপূর্ণ দৎসারে সহস্রাবধ ভীডের 
মধ্যে আমাকে বাস্তাষ বাঁহর হইতে হইবে 1» জীঁবানন্দেব ঘরে বাধ্য হযে বান্র- 
যাপনেব পব ষোডশণীকে ম্যাজস্ট্রেটেব সামনে অর্থের ানমষে মিথ্যে কথা বলাব 
প্রস্তাব কবলে ষোড়শী যখন তাব তাৎপর্য বুঝে দেয় 'তখন জীবানন্দ 
মুখভাব £ “জীবানন্দ মুখখানা প্রথমে ফ্যাকাসে হইল, সেই পাশ্ডুব মুখেব 
তীক্গ তীব্র দুটি চক্ষে কোথা হইতে তাহাব গত বার তেমান স্নিগ্ধ মুগ্ধ দৃষ্টি 
যেন ধবে ধীবে ফাঁবযা আঁসয়া 'গ্থিব হইযা বাঁহল।৮ 

শ্বংচন্দ্রেব ভাষার অন্তলান কাব্য মনকে আঁনবার্ধভাবে আঁবষ্ট করে। তাব 
হৃদ্যতা এমন যে, সাধূুভাষায লেখা হলেও মনে হয বেন মুখের কথা শুনছি। 
এ-ভাষা {যখন শব্দ ও বাক্যাথশেব পুনবাবাত্ত মুন্ত হযে কাহনীব স্বতস্কূর্ত 
পাবম্পর্যে ব্যবহৃত হয তখন তাঁব গুণে তাঁর স্ান্ট প্রাণময হযে ওঠে । 

শারৎচন্দ্রেব উপন্যাস গঠিত হয দু প্রধান উপাদানে £ (এক) 'বাভন্ন চারন্রের 
কথোপকখন ; দেই) পাঁরাস্থীতর নাটকীযত:| এই কারণে তাঁর উপন্যাস সহজেই 
নাটকে বৃপান্তীরত কবা যায়, অভিনযেব উপযোগী ক’বে তুলতে বেশি চিন্তা কবার 
প্রযোজন হয় না। এ তো বান্তবাঁষিত হতে দৌখও আমবা। রঙ্গমণ্ডে ও চলাচন্রে 
তাঁর রচনা রূপাষণের প্রাচুর্য তাব প্রমাণ । শরৎচন্দ্রের এই জনীপ্রয়তা আজও 


অটুট । 


জম কীটুদ ( ১৭৯৫-১৮২১ ) দ্বিশতবর্ষপৃতি 


স্বরণিক। 
প্রদ্যয় মিত্র 


A thing of beauty 15 a joy for ever 
Its lovelines 1nereas2s , 1t will never 
Pass into nothingness. but will still keep 
A bower quite for US, ** tee eee eee 
Eudymion. Bk I. 
আজ যখন আমবা ‘কাঁবতার জন্যই জীবন' জাতীব ঘোষণাকে কবিতা বচনাব 
সমার্থক ধবে য়ে উচ্চকণ্ঠ হবে পাঁড তখন স্বাভমানী তবুণ কীটসেব কাঁবতাব 
মধ্যে বেচে থাকাব আপোসহীন জীবন-সংগ্রামেব কথা কচিৎ স্মরণ কবি। 
আঠাবো শতকেব শেষ দশকার্ধে ( অক্টোবব, ১৭৯৫ ) জন্ম নিযোকীটস বে'চে- 
গছলেন সাকুল্যে ছাব্বিশাট বছব (মৃত্যু ১৮২১ ), অনেকটাই সামান্য কটা বছবেব 
আয়ু নিয়ে যেমন চলে গেলেন সুকান্ত । কাঁটসেব ক্ষেত্রে এই ছাদ্বিশ বছবের 
পরমাযু ?ক অপর্যাপ্ত জীবন-আঁভজ্ঞতাব সঞ্চালন ক অসাধারণ প্রায়-শেক্সপীরিয 
উচ্চারণে আঁভব্যন্ত হযেছে, ভাবলে 'বিস্সযে প্রণত হযে যায মন । 
বাঙাল কাঁবদেব মধ্যে মান্য মানৃষগ্ীলব অনেকেই খুব স্বাভাঁবকভাবেই 
যেন কাঁটসেব ভন্ত-ববীন্দ্রনাথ তাঁব সাহত্যবিষযক নবন্ধগহীলতে, 'চাঠপন্রের 
আলোচনা স্তবে বাববার স্মবণ কবেছেন কীটসেব বাণী । কাঁটসের সৌন্দর্য ও 
সত্যব অদ্বৈত চেতনায় প্রবলভাবে অভিভূত ছিলেন তান ; শুধু স্বাভাবিক 
উপানযাঁদক দীক্ষাব আলোকে সত্য ও সুন্দবেব কীটসীয় অভেদে তিনি যুন্ত কবে 
গনযৌহলেন “শশবম”-এব নৈতিক মানা! সত্যেন্দ্রনাথ অনুবাদের আদলে ধবতে 
গেযোঁছলেন কীটসেব আঁদ্বতীয গীতল উচ্চাবণে অবরুণা এক অপ্রাপনীযাব 
কাহিনী (‘লা বেল দ্যাম সাঁ মো” ) ১ জীবনানন্দ তো আদ্যন্তই কীটসে আঁভাঁষন্ত 
এমন দি এক মবণোম্মুখ লেখনীর শেক্সপীরষ কল্পনাচ্ছটাব এ*বষে উজ্জ্বল 
‘দীপ্ত তারা” সনেটটির আকর্ষণ বিষ দের বৌদ্খক মানসকে যে স্পর্শ করোছল 
তা-ও আমরা জান। 'কন্তু খাণ্ডত এ সব খাঁতযান ফেলে আসা যাক কাঁব 
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কীটসের জশবন আব সৃষ্টির কথায। লপ্ডনে জন্ম, অনাভাবী এক স্টেবল 
পারেব সন্তান, এনাঁফল্ডের স্কুলে পডাশোনাব প্রথম পাঠ, শেষে পনেবো বছব 
বযাসই জনৈক সাজনেব 'শক্ষানীবশীব শুরু আব ১৮১৪ 'শ্রিটাব্দে লণ্ডনে চলে 
এসে ডান্তারব পাঠে ভালভাবে 'শিক্ষানাবশী চাঁলষে যাওয়ার সাঁদচ্ছা দিয়ে 
জীবনের প্রথম পদক্ষেপের স্চন:। কিন্তু লপ্ডনে ততাঁদনে তাঁব মধ্যে মাথা চাডা 
দল কাঁবতা লেখাব সেই প্রাচীন দুবাবোগ্য ব্যাধ ; সাজবিবব হুীৰ হাবাল তাৰ 
[িলমান্র আকর্ষণ তবুণ কাঁবৰ কাছে। ৯৯৬-য় দেখা লে হাণ্টেব সঙ্গে ; 
কাব্যসহষ্টব উজ্জল প্রেবণা হযে এলেন তাঁব কাছে এই ব্যাডকাল কাঁব সাহবাঁদক | 
১৮১৭ কীটস ছাপালেন তাঁব প্রথম কাঁবতাব বই 'পোষেমস ; হাণ্টের অভ্যর্থনা 
সত্বেও কাবুব নজব কাডল না সেই কাব্যগ্রন্থ । ঠক এ’ সমযেই তাঁকে ধবল 
পাঁববাবক যক্ষ্মা, ছুটে বেডালেন আইল অব ওষাইট থেকে লগ্ডন শহবতলীব 
নানা জাধগায বোগ উপশমেব চেষ্টাষ। লণ্ডনে থাকাব সময়েই পাঁরচয ফ্যান 
বনের সঙ্গে এবং বাগ্ধদন্তও হলেন অল্প কিহযাদনের মধ্যেই । কন্তু মন আব 
শবীবেব দূ যন্তরণাতেই ইন্ধন যোগাল তাঁব সদ্য অগ্কুবত ভালবাসার আন্চিত 
সাফল্যে বিক্ষোভ। এই মনোযন্দণাব আঁনবচনীধ প্রকাশ তাৰ ফ্যাঁনকে লেখা 
দঠগঠলব ছত্রে ছত্রে, আব ফ্যাঁনকে উদ্দপ্ট কীবতাব চবণে চবণে লাইন্স টু 
ফ্যান’, ‘সনেট, ফ্যানিকে' প্রভাত রচনাষ)। কাঁটসেব দদ্বতীষ কাব্যগ্নচ্ছেব 
প্রকাশ ১৪১ গস্টাব্দে , ‘কোযার্টাঁল বাঁভয়ন? অবে 'র্যাকউড! ম্যাগাজনের 
পাশব আক্রমণের শিকাব হলেন কীটস। তবে এখনকাব সনালোচকেরা মনে 
কবেন, কাব্যরচনাধ নটর গেষে ব্যাতিকাল হাট্টের সঙ্গে যানত্ঠতাই সেসব সমালো- 
চনাকে অতটা নখদন্তব কবোছল। কাঁটস অবশ্য অসংস্থতাব সঙ্গেই সব আক্লমণ 
সহ্য ববৌছলেন । তবু সন্দেহ নেই তাঁর মম জীবন সে আক্রমণে আবও 
ক্ষযশীল হযে উঠোছল। ১৮২০তে ভগ্নস্াদ্থ্য আব ব্যাধ তাঁকে তল লম্ডন 
ছেড়ে উষ্ণ আবহাওয়াব খোঁজে বধ্য কবল বোমে যেতে, আর সেথানেই 
ধবদেশেব মাটিতে সমাধি নিলেন তান । 

সতেবো বছবেই কাঁটস পূর্ব'্জ কব দ্পেনদবেব প্রেমে পডেন, এবং প্রায সঙ্গে 
সঙ্গেই এলজাবেথায কাব্যভাঁঈগমা, তাঁব উচ্চাবণেব মাধূর্য আব ভাষাব এ্বর্য 
আঁভভূত কবোঁছল বগটসের সদ্যোস্ফুট কাব গ্রাতভা। হযতো সে কারণে ১৮১৭-ব 
প্রথম কাব্যগ্রন্ছে নেই অজ্ঞাতপূর্ব কোনও-কাত্যভাবনা, [কিংবা মণ্ডন্বলার সম্মোহন। 
অবশ্য তাঁব কথেকি সনেট, 'সুষযাপ্ত ও কাঁবতা নামক দীর্ঘ কাঁবতার অথশাবশেষ 


“ 
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কৎবা চ্যাপমানের হোমরে প্রথম অবলোকন’ জাতীব রচনাগীল নজর কেড়েছে, 
পববতাঁ শতাব্দীব সমালোচকদের ; চমৎকাঁরত্বে নবীন্‌ এ সব কাঁবতা । কগটসের 
দ্বিতীষ কাঁবতার বই ‘এনাডামযন’ (১৪১৮ খুঃ); অন্যধাবাব এবং উন্নততর 
কাব্যমানের এ গ্রন্থ । ইন্দ্রিযমগ্র, রূপাবিষ্টতায় প্লাবত এ কাব্য সেই বুপবান 
যুবকের কাহিনী যে ল্যাটম্‌সের শিখরে চগ্দ্রমণীব দ্বারা চুম্বিত হয়েই চাকতে 
জৈনেছিল, ‘সংন্দবের আনন্দের কখনও হয না ক্ষষ’ (আ থঙ্‌ অব বিউটি ইজ এ 
জয়'ফব এভাব’ )। বণণঢ্য ভাষা ও ইন্দ্রিয়সংবেদশ ভাবাবিষ্টতাষ দ্ধ এ কবিতা 
এক জাত কবিকেই চাঁনযে দেয় ঘাঁদও বহক্ষেগ্রেই অপাঁরণত, ফৌনল ও আঁনযন্রিত 
কীটসেব তখনকার কাব্যপ্রীতভা। কল্পনা সফেন উদ্বেলতা ও অলগ্কবণের 
প্রকটতা কাবাগ্রন্টিকে প্রথম সমালোচকদের সহজ 1শকাব করোঁছিল। তবু 
ইতোমধ্যেই পুবোপহীৰ ভগ্নদ্বাস্থ্য কটস তাঁব সদ্য কৌতুহলণ পাঠককুলকে দিলেন 
তাঁর তৃতীয় ও জীবংকালে প্রকাশিত শ্ষেত কাব্যগ্রত্ছ (১৮২০ খুঃ ), যাব মধ্যে 
ষেছে এমন সব যা ভাব ও ভাষার সৌকর্ষে মননে গভবতায মাহম, চিরকালীন। 
সাবা বিশ্বের কাঁবতার ইতিহাসে প্রথম সাঁবব এ সব কচনা কালান্যক্কামক বিন্যাসে 
রাখলে দাঁডাষ, ইজাবেল ( ১৮১৮ ), হাইপাবযন (১৮১ সূচনা, ১৮১৯-যে 
পবিত্যন্ত)। দ্য ইভ্‌ অব্‌ সেন্ট এ্যাগনেস (১৮১৯), ল্যাসিযা (১৮১৯)। এ 
কাঁবতাগ্ীল দীর্ঘ ঘটনা ও বর্ণনামূলক ; কিন্তু এ সব বচনাব এম্বষ" ম্লান করে 
দিযে এখানেই বযেছে তাঁব সংখ্যাত ‘ওড' 'সবিজ-নাইটেঙ্গেল পাঁখব গান, 
প্রিসযান জলপান্রেব স্তব্ধ অমবত্ব, বিষাদ-ঈম্বকীর মগ্ন আবাহন, হেমন্ত-বোধন 
আব অবসাদের গান। 'চন্তন আব আবেগের সূচিচহহপন বহনে, অনুপুজ্্ 
রুগাবিষ্টতার এশ্বর্যে ঘনবন্ধ এই দিবিকগাল আজও আধ্নিকতাব নাল 
পবীক্ম্যানবীক্ষার উল্লম্ফন সত্বেও তুলন্াবহীনভাবে ভাস্বব। ম্তমানবেব 
জাগতিক সংক্ষোভেব বান্দত্ব থেকে ম্তব ব্যগ্রতায তাঁর, গ্থিবস্থ আব শুদ্ধ 
সৌন্দর্যের অন্বেষায় অধীব, কল্পনাব মহনীষ সমূচ্চাততে পৃথবার কাঁবতার 
ইতিহাসে ঈষ্পিয় পাঁরশনাদ্ধব দ্যোতক কটসেব অনবদ্য বোমান্টিক আলেখ্যাবলী, 
বাঙলা অনবাদের জন্য আজও অপেক্ষাতুব। আমরা এই অসম্পূর্ণ ক্ষুদ্র শ্রদ্ধা 
স্মারকেব সঙ্গে বাঙাল পাঠকের কাছে নিবেদন কবলাম কাঁটসের দুঁট বচনাঃ 
আদ ও অন্তিম পর্যাযের লেখাগুটলব মধ্যে থেকে । বেছে-নেওযা একাঁট সনেট, 
অপরটি আবেগ ও নাট্যগৃণান্বিত 'র্যাঙ্ক ভরসণ বা আঁম্াক্ষবে লেখা ফ্যািব প্রাত 
গনবোদত কাট চবণের সমাহাব। 
ই 


১ 


শি 
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॥ এক || 
‘The Grasshopper and the Cricket’ সনেটাটব সুখ্যাত ত প্রথম চরণ: 


«The poetry of the earth is ‘never‘dead ৮ 
পৃথবীর কাঁবতার মৃত্যু নেই বোনো £ 
যখন িহঙ্গদল মূচ্ছহিত খব 
সূর্যে লুকাষ শীতল বক্ষে, ছোটে স্বব 
গুল্সে গুল্ম সদ্য-বর্ষ মৃত্তিকাব জেনো ; 
" ঘাসফাঁডিঙেব স্বর সেই, সে অগ্রণী 
বসন্ত বিলাসে, আনন্দের শেষ তাৰ 
নেই কোনও, বচে শ্যণ ফুল্ল আগাছাব 
দুনচে আরামেব এ খেলায ক্লান্ত মান ; 
পৃথিবীর কাঁবতার হবে না কোন ক্ষ; 
গুনর্জন শীতেব কোনো সন্ধ্যা যখন 
তুষার স্তথ্ধতা রচে, প্টোভ দেয় শিস, 
দঝণীঁঝ ডাকে ক্রমবর্ধ উষ্ণতা আবেশ, 
অর্ধসুপ্ত সুষ্বীপ্তর ঘোবে ভাবে মন 
ঘাসফাঁডঙেবা ঘাস-টিলাতে বেডায। 
[ ১৮১৭-ব প্রথম কাব্যগ্রন্থের এই সনেটেব জাঁটল মলবন্ধ অনুসরণ করা হয়েছে 
অনুবাদে । ] 
॥দুই ॥ 
[ ফ্যানকে উদ্দিণ্ট এই '্র্যা্ক ভর্গ” চরণ কাঁট ১৮১৮ সনে লেখা অসমাপ্ত 
‘The Cap and Bells কাবতার পাশ্ডালাঁপর মার্জনে পাওয়া গেছে । ] 
এই যে জীবন্ত হাত আজও উষ্ণ এবং সক্ষম 
গভশব আগ্রহে ধবতে তোমাব ও হাত, যাঁদ হোতো 
শীতার্ত; শাঁত যেন সমাধব হিম স্তব্থতায় 
এবং ধাঁবত হোতো 'দনৈব পছনে, শীতাঁহম 
. ববে দিতে তোব সব স্বপ্নের বাত্তব 
যাতে তুমি চাইতেই হয়ে ধাক হৃদয নিবন্ত, 
হযতো 'িবেক-শান্ত হোতো তোব_মন, দ্যাখো এই 
সেই হাত তোমাব দিকেই তুলি ধরে । 


চর 


ঝেবেদেক £ বাঙম! থিয়েটারের গ্রথম রূগকার 
অহীন্দ্র ভৌমিক 


দশো বছব আগেরলাব িষেটাবেব কথা বলতে হলে প্রথমেই স্মরণ কবতে 
হয, সেই থিষেটাবেব বর্ণধাব লেবেদেফকে। এই প্রখ্যাত রুশ শিল্পী, ভাবত 
পর্যটক, বহু ভাষাবিদ, আধুনিক বাঙলা নাটক ও নাট্যশালাব প্রথম রূপকারেব 
নাম হেবাসম স্তেভানাভিচ লেবেদেফ-। 

রাশিযাব অন্তর্গত ইউক্রেন বাজ্যেব এক কৃষক পাঁরবাবে ১৭৪১ সালে তাঁর 
জন্ম। কৃষিকাজে মন না দিষে সঙ্গীত চচচার্য আত্মমগ্ন হবাব ফলে পতা তাঁর 
উপর রূষ্ট হন বাল্যকাল থেকেই । তাই শুধু মাতৃভাযা আব সঙ্গীতকে সঙ্গী 
কবে তান বোঁবষে পডেন ভাগ্যান্বেষণে । শোনা যায, এক বাজপুব্ষ তাঁব 
বেহালা বাদন শুনে মুগ্ধ হযে তাঁকে ইতালিতে নিযে যান। তখন তাঁন্‌ যুরক। 

বেহালাষ লেবেদেফ এব ভাল হাত ছিল। ইতালিতে বেহালা বাঁজয়ে যথেষ্ট 
খ্যাত অর্জন কবেন। এখানে সেইসূত্রে গিষেনা ও নেপলসেব বান্্রদুতের সঙ্গে 
পাঁবচয় হয। তাঁদের চেষ্টায লেবেদেফ ইউবোপ পারভ্রমণেব সুযোগ পান। 
প্যাঁবস হযে শেষ পর্যন্ত স্বদেশে ফিবে আসেন। এই সময বুশ কূটনপীতাঁবদ 
বুখানিনের সঙ্গে তাঁর পাঁবচয ঘটে । ইতিমধ্যে লেবেদেফ ইউবোপাষ নানাভাষা 
আযত্ব কবে ফেলেছিলেন । বখাঁনন তাঁকে ভারতে আসাব পরামর্শ দেন। 
বুখাননেব সঙ্গেই তন প্রথমে লণ্ডনে যান। সেখানে ভাবতেব প্রত্রতত্ত ও পণ্য 
সপ্তাব পূর্ণ একটি দোকান দেখে মুগ্ধ হন। তখনই তান ভাবতে আসার 
সঙ্বল্প গ্রহণ কবেন। 

বাবনিকভেব “বক আযাবাউট ইন্ডিয়ান গ্রেট ফ্রেন্ড” গ্রন্হে উল্লেখ ,আছে 
লেবেদেফ বলোছিলেন, “আমি ভাবতে যাবই। সেখানকাব সবাঁবছু আম জানতে . 
চাই এবং আমাব দেশবাসীকে জানাতে চাই | *৮ 


ভারতে লেবেছেফ 
লণ্ডন থেকে একাঁট জাহাজে ১৭৭৫ সালে তান প্রথমে মাদ্রাজে আসেন। 


তখন তাঁব বষস মান্র ২৬ বহব। মাদ্রাজের মেষব তাঁকে সংবর্ধনা জানান। এখানে 
তান কষেকটি আসবে সঙ্গীত পাঁরবেশন কবে কিছ; অর্থ সপ্গ্রহ করেন। কিন্তু 
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মাদ্রাজের বক্ষণশাল সমাজ তাঁকে কোনও মযা্দা দেয় না। সেখান থেকে তান 
বলকাতা চলে আসেন ১৭৮৭তে। কলকাতাব তৎকালীন ইংরেজ শাসকদের 
বিচারপাঁত জন হাইডি, কর্নেল কীড, কর্নেল গ্রিষ্টোফবে প্রমূখ লেবেদেফকে 
সাদব অভ্যর্থনা জানান জানা যায, কলকাতাব একমাত্র রূশ চিকিৎসকের 
সাহাষ্যে স্থানীয সমাজে লঙ্গীত শিক্ষকরুপে প্রাতত্ঠা পান। ক্যালকাটা 
গেজেটে ৩১ জুলাই ১৭৮৮ তাঁবখে লেবেদেফ সম্পর্কে যে বর্ণনা আছে, তাতে 
বলা হযেছে, “প্রথমে তান ইউবোপীয় পাঁববারে সঙ্গীত শক্ষকরূপে কাজ কবেন 
এবং সেই সূত্রেই ইৎবেজ সমাজেব সঙ্গে তাঁব পাঁরচয় ঘটে 1৮» ইথবেজরা ভেবোঁছল, 
লেবেদেফ এখানে গান-বাজনা 'নষেই থাকবেন। 'কল্তু পবে সে ভুল তাদেব 
ভেঙে যায়। 

একাট সঙ্গত আসবে লেবেদেফ পাশ্চাত্য যন্ত্রে ভাবতীব সুব বাঁজযে 
বাঙাল শ্রোতাদের মুগ্ধ বরেন-। বলকাতাব এক 'বাশঙ্ট ভদ্রলোক-ভগ্গত দাস 
যাঁকে "রাজদ্রোহ+' বলে ইৎবেজদেব খাতায় নাম ছিল-লেবেদেফ তাঁর বাড়তে 
এক সন্ধ্যে মজলিশে বেহালা বাজিয়ে প্রচুর সুনাম অর্জন কবেন এবং এদেশের 
বাঙালদের সঙ্গে তার পাঁবচয হয অপরাঁদকে তান ইঘবেজদেব 'বরাগ্রভাজন 
হন। i 

মাদ্রাজে {তান সংস্কৃত চর্চার সুযোগ পানান। কলকাতায ভগত দাস তাঁকে 
£চ্কৃত শিক্ষা সাহায্য করেন। গোলকনাথ দাস নামে একজন স্কুল শিক্ষক 
তাঁর কাছে পাশ্চাত্য সঙ্গীত শিখতে এবং বানিমষে তান বাঙলা ভাবা শেখান। 

লেবেদেফ বাঙলা ভাষা শিখে একটি বাঙলা ব্যাকরণ বচনা করেন । এই 
সময় ঙ্ললয়বের “লাভ ইজ ?দ বেস্ট ডক্টব এবং 'বচার্ভ পল: জড়্রেলেব “দ ডিস 
গাইল’ এই দহাট গ্ৰন্থেৰ বাঙলা নাটকে ব্‌পাস্তাবত করেন। এ দট বচনার 
ক্ষেয়েই গোলকনাথ দাস তাঁকে প্রচুর সাহায্য করোঁছলেন। দংট নাটকই হাস্য 
রসাজ্মক। মাঁলঘরের নাটকাঁট অভিনীত না হলেও জড্রল-এর নাটকাটর দৃবর 
অভিনয় হয । এই নাটক আঁভনযেব জন্য গোলকনাথ দাস এবং অপব একজন 
বাঙাল আঁভনেতা-আঁভনেত্রী সংগ্রহ করে দিষে এই নাটক প্রযোজনাব ক্ষেত্রে প্রভূত 
নহযোগিতা কবেন। 


} 


পথম বাঙলা নাটক ও ন।ট)4।ল। 


বাঙালি অঁভিনেতা-আঁভনেত্রী নিযে লেবেদেফ দি ভিসগাইজের বাঙলা 


দডসেন্বর-জানুঃ ১৯৯৬ লেবেদেফ £ বাঙলা থিষেটারের প্রথম রূপকার ২১ 


বূপান্তব “কাল্পনিক সথবদল” নাটকেব মহডা শুব: কবলেন। আগেই বলোঁছ, 
এই 'বিষযে গোলকনাথ দাসেব সাহায্য ছিল অক্কা্ম। ভারতে বিশেষ করে 
পূর'ভাবতে তখন ইস্ট ইণ্ডঘা কোম্পানিব বাজন্বকাল। তাঁদের ধাবণা থিয়েটার 
কবাব একচেটিয়া আঁধকাব শৃধ্‌ ইৎবেজদেব এবং তাঁদের নাটকে নৌটভদেব 
প্রবেশাঁধকাব থাকবে না। সেইস্থানে নোৌটভ বাঙালি আঁভনয কববে আর তাৰ 
নেতৃত্ব দেবে জনৈক বশ নাগাঁবক-এটা তাবা সহ্য কবতে পাবলেন না। এক 
জাতীষ ইৎবেজ লেবেদেফকে শাসান-ধমকাণন শুব করল । 

সব দেখে শৃনে লেবেদেফ গোলক দাসেব পবামর্শে তৎকালীন গভনি 
জেনাবেল জন শোরেব অনুমাত চাইলেন । অনুমাত পাওযা গেল, কিন্তু মণ্ড 
তোঁবব কাজে কোনও ইৎবেজ কর্মারীব কাছ থেকে লেবেদেফ কোন বকম সাহাধ্য 
পেলেন না। ফলে তাঁন খুব বপদে পডলেন। এখানে বলা উাঁচত, কলকাতা 
তখন বেটার করত ইপ্লেজবা পাশ্চাত্য থিষেটাবেব ধবনে। তাই মণ্ড তব 
থেকে শব কবে প্রসোনযাগ প্য'স্ত তাঁব কবার কৌশল দেশীয় 'ীদ্নিবা জানত 
না-অর্াৎ তাদের কোনও আঁভ জ্রতাই ছল না। সেই জন্যই লেবেদেফ ইৎবেজ 
কমণচাবীদের সাহায্য েযোঁছলেন। তাছাডা প্রশাসকদেব কাছ থেকে 'ঁথয়েটাব 
মণ্টেব জন্য আঁথক সাহায্যের আশা করোছলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত হতাশ 
হয়ে নিজেব সামান্য সঞ্ঘয নিঃশেষ কবে লেবেদেফ এই দ:ঃসাহাঁসক কাজে হাত 
দিলেন। ২৫ নং ডোমতলা লেনেব (বর্তমান এজবা স্টিট ) একটি বাঁড ভাঙা ৩ 
কবে মণ তোঁব কবে ফেললেন-পাশ্চাত্য মণ্ডেব কাষদায় । প্রা তিনশত আসনেব 
ব্যবস্থা হল। নামকবণ কবা হল বেঙ্গাল থিয়েটাব। এই বেঙ্গাল থিষেট্‌বই 
বঙ্গদেশ তথা ভারতে প্রথম দেশীয থিষেটার। /৬০৩ 


বেঙ্গলি থিয়েটার £ কাল্পনিক সংবদল 01 US 


১৭১৫ সালেব ২৭ নভেদ্বব। দ্বার উদ্বাটন হল বেঙ্গাল 'থিয়েটাবেব । 
নাটক-কাল্পানক সংবদল ৷ বাঙাল আভনেতা-আঁভনেত্রীদেব 'দয়ে পাশ্চাত্য 
রীতিতে প্রথম বাঙলা থযেটাব। অভাবনীয কাণ্ড । 

নাটকেৰ আগেৰ "দন ক্যালকাটা গেজেটে বিজ্ঞাপন দেওয়া হযোছল। প্রথম 
রজনীতেই প্রচুব দর্শক সমাগম হয়েছিল । দুঃখের বিষয, এই নাটকে অৎশ- 
গ্রহণকাবী আঁভনেন্রীর নাম আজও জানা যাষাঁন। তবে ভাবতে অবাক হতে হয়-, 
আজ থেকে দুশো বছর আগে বাঙাল মেষেরা মণে অবতরণ করোছলেন, যেটা 


7972 


২২ পাঁরচয় অগ্রহাযণ-পৌষ ১৪০২ 


আশ্চর্যজনক ঘটনা । কারণ এই নাটকেব ৭৭ বছব পকে অর্থাৎ ১৮৭২ খংঃ 
কলকাতায় সাধারণ রঙ্গালয স্থাপিত হযে প্রথম পেশাদাবী থিয়েটারে 'নীলদর্পণ, 
মণ্ডস্থ হয়, সে নাটকেও মাঁহলা চারে পুবুবেরাই আঁভনয করোঁছলেন । অমৃতলাল 
বসব স্স্ত বথায প্রথম 'নীলদর্পণ, নাটকেব যে ভুঁমকাঁলাপ দেওয়া আছে 
তাতে দেখা যায় সাধিন্রী-অর্ধেন্দু শৈখব। গোপাল দাস-আদবী ৷ অমৃতলাল 
মৃখাঁজ-ক্ষেব্রমীণ। অমৃতলাল বসঃ-সৌরন্পী প্রভূত। এবও বহন 
পবে মাইকেল মধুসূদনে প্রচেষ্টায় প্রথমে সী ভূমিকায় আঁভনেন্রীদেব দেখা 
যায়। অর্থাৎ বেঙ্গল 1থয়েটাবের কাল্পানক সংবদল নাটকেব প্রা শতবর্ষ পবে 
সাধারণ মণ্ডে নাবী চাঁবত্রে মাঁহলাদেব গ্রহণ কবা হয। অবশ্য লেবেদেফের 
গথয়েটারেব আঁভনেন্রীরা সমাজেব কোন শ্রেণী থেকে সংগৃহণত হযোঁছল, সে কথা 
আজও আমাদেব কাছে অজানা রযে গেল। 

প্রথম রজনণ আঁভনযেব সাফল্যেব পব লেবেদেফ দ্িতীয বজনীব জন্য প্রস্তুতি 
[নিতে গিযে এক বৃটিশ মণ্ট চিত্র শিল্পীকে থিযেটাবেব অংশীদাব কবে নেন। 
তাঁব নাম যোসেফ ব্যাটল। এটাই লেবেদেফেব মন্ত ভুল। তান ইৎবেজদেব 
চার্ন্ জানতেন না। প্রকৃতপক্ষে বেঙ্গাল িযেটাবাট বিনষ্ট করার জন্যই কয়েকজন 
ইংরেজ লেবেদেফেব গপছনে ব্যাটলকে চব {হসাবে কাজে লাগান। বন্ধুবেশী 
শত্রু এই ব্যাটল নানা কাষদাষ প্রথম বজনী আঁভনযেব টাকা লেবেদেফেব কাছ 
থেকে আদাষ কবে খবচেব নামে আত্মসাৎ কবেন। 

চার মাস পব ২১ মাচ* ১৭৯৬ তাবখে নাটকাঁটব দ্বিতীঘ বজনী আঁভনয 
হল্পু। এদিন দর্শক সংখ্যা আবও বৃদ্ধ পেল! নটকেব জনাপ্রিযতাই 
লেবেদেফেব জীবনে কাল হল । বলকাতাব ইথবেজবা-যাবা ভেবোছলেন 
লেবেদেফ গান বাজনা যেই থাকবেন, তাবা দেখলেন লেবেদেফ বাঙাল 
নোটভদেব নিয়ে ইংবেজদেব সঙ্গে টন্কব দিযে ?থষেটায খুলে বসলেন । সে নাটক 
আবাব যথেষ্ট জনাপ্রযতা পাচ্ছে। ফলে তাবা ঈধকাতব হযে উঠল। সবাসাঁব 
লেবেদেফেয িবোধতা কবতে শুবু কবল। 


ইংরেজদের চক্রান্ত ঃ লেবেদেফ সর্বন্থ স্ত 
লেবেদেফকে সর্বক্বান্ত কববার জন্য আগেই বন্ধ,বেশী এক মিবজাফরকে 
(ব্যাটল ) িষেটাবে ঢুকিয়ে দেওয- হযোছল। এই ব্যাটল-এব নিত্য নতন 
শঠতা ও প্রবনায় লেবেদেফ হন্ত ও ক্লান্ত হযে উঠলেন। ইত্যবসবে একদিন 


ডসেম্বর-জানুঃ ১৯৯৬ লেবেদেফ £ বাঙলা থয়েটারেব প্রথম রূপকার ৩ 


শৃথযেটাবে আগুন লাঁগযে দেওযা হল। তখন লেবেদেফ দুরন্ত, -সব্বান্ত। 

আঁভনেতা-আঁভনেন্রীদল থিয়েটাব ছেড়ে চলে গেলেন। যে সব বাঙাল 
শৃভানূধ্যাফী এতাঁদন লেবেদেফের পাশে ছিলেন, ইৎবেজদের রন্তুক্ষুর ভে 
তাঁরাও পালষে গেলেন। লেবেদেফ তখন একাকী । তাঁর বিরুদ্ধে চক্রান্ত আর 
ষডযন্ত্র শুরু হযে গেল একেব পর এক। অংশীদাব ব্যাটলের কাছে শুনলেন 
গথযেটাবেব জন্য চার হাজাব টাকা খণ লেবেদেফকে শোধ কবতে হবে। লেবেদেফ 
কপদ'কশুন্য। বিচাবপাঁত জন হাইডের কাছে সঁবচাবেব প্রত্যাশায় গে ব্যর্থ 
হযে ফবে এলেন । | 


তাবপব শুবূ হল তাঁর বিরুদ্ধে পর পব মিথ্যা মামলা । ইংরেজদের খশ 
কবতে এবং উৎকোচেব লোভে এদেশীয় অনেক মানুষ লেবেদেফের বুদ্ধ 
আদালতে গেলেন। অনেকে মিথ্যা সাক্ষী ?দলেন। গথযেটাবেব কমরা বেতন 
পার্যান, বাঁডওযালা ভাডা পাযানি বলে মিথ মামলা কবা হল। এমনাক 
বাবাঁটিকে 'দষেও গিথ্যা মামলা কবানো হল। এাঁলজাবেদ গ্রেস নামে এক 
ইহবেজ মাহলা লেবেদেফকে ভালবাসত, অসমঘ বুঝে সেও সবে পড়ল। 
লেবেদেফ চত্ঁদ'কে অন্ধকাব দেখলেন। ১৭৯৭ সালের মে মাসে অবশেষে 
বেঙ্গল থিষেটাব নিলামে বক্র কবে দিলেন এবং ইতলপ্ডদ্থ বুশ বাস্ট্রদূতকে 
“চা দিলেন । ১৭৯৭ সালেব ১০ *ডসেম্বব চোখেব জলে লেবেদেফকে বিদায় 
ধনতে হল। 


মহা ম্থুভব লেবেদেফ 


কলকাতা থেকে লেবেদেফ লণ্ডনে যান। সেখানে “{হন্দুস্থান ও বাঙাল 
আয গ্রন্ছট বচনা করেন। কলকাতা অবস্থানকালে তান যে বাঙলা ব্যাকবণ 
বচনা কবোঁছলেন ১৮০১ সালে বলাতে সেটি ছাপা হয । ক্লুমে ভারততত্ীবদরূপে 
ইউবোপে তাঁব পাঁবচয হল। 

স্বদেশে *ফবে লেবেদেফ সেপ্টাপটার্সবুর্গে (বর্তমান লোননগ্রাদ ) সবকাব 
দপ্তরে কাজ পান। তাবই মাঝে তান ভাবতীয গ্রন্যাঁদব রুশ অন: বাদ ও 
ভারত গবেষণা *নযে কাজ শুব: কবলেন। বুশ ভাষায় হিতোপদেশ, ভারত- 
চন্দ বদ্যাসূন্দব, কীঁজগাঁণত, বাঙলা পাঁঞ্জকাব অৎশাবশেষ অনুবাদ করেন এবং 
এএকাঁট আত্মজীবনী বচনা কবেন। ১৮০৫ খঃ সবকাঁর সাহায্য ধনযে সং ২সকৃত 


২৪ পরিচয় ',  অগ্নহায়ণ-পৌষ ১৪০২ 


গ্রন্ছ মদত করার জন্য একটি ছাপাখানা করেন। এখানেই তিনি ভারত ভ্রমণের 
আভজ্ঞতা নিযে একটি গ্রহ রচনা করেন। 

এই গ্রন্থে তীন পূব-ভাবতেব পুরাকীর্ত স্থাপতা, ৭শলপকলা; সঙ্কুতি, 
ভারতীষ ধ্রপদা সঙ্গীত সহ এদেশেব মানুষদের সবশেষ প্রশংসা কবেন। 
হেরাঁসম লেবেদেফ ছিলেন প্রকৃত প্রাতভাব আঁধকারী । সঙ্গীত, নাটক ও 
গবেষণা ছিলেন অশেষ পাবদশী। তিনি শুধু একজন ভারতপ্রেমী ছিলেন 
না, ?ছিলেম মহানহভব ব্যান্ত। কলকাতায় যেটার কবতে আসবাব পর ব্রিটিশদের 
চক্রান্তে এদেশের মানুষ যেভাবে তাঁর সঙ্গে শঠতা করোছিলেন এবং এদেশীয় 
মান্যদের কাছ থেকে তান যে লাঞ্ছনা, অপমান, অপবাদেব শিকাব হযোছলেন, 
সে সব কাণহনী তাঁব আত্মজশীবনী গ্রন্থে কোথাও ঘুণাক্ষবেও প্রকাশ করেনান। 
তার পাঁরবতে সবন্র পূব ভারতেব মান্যদেব প্রশৎসাই কবেছেন। তাঁর ইচ্ছা 
ছিল রুশ দেশবাসীকে ভারত চচর্যি উদ্বুদ্ধ করাব জন্য একট সোসাইটি গড়ার । 
সে সাধ তাঁর পর্ণ হয়নি । ১৮১৭ সালের ১৫ জুলাই তাঁব মৃত্যু হয। 


লেবেছেফ গবেষণ। 


হেবাসম লেবেদেফেব মত্যুব একশো বছরেব পরে সোভিয়েত ইউনিয়নে 
তাঁকে নিষে গবেষণা শুবু হয। পঞ্চাশ দশকে ভাবত-সোভযেত উভষ রাষ্ট্রে 
যুগ্ম উদ্যোগে গবেষণা ও গবেষণামূলক গ্রন্যবাঁজ প্রকাশিত হতে থাকে। 
সোভষেত ইডীনয়নেব পতনেব পব সেই গবেষণার কাজের অবস্থানের কথা জানা 
নেই। তবে এদেশে লেবেদেফ চর্চা নিতান্ত কম নয। ১৯২৭ খ্‌ঃ গ্িবশ 
অধ্যাপক ড. হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত লেবেদেফ সম্পকে প্রবদ্ধাবলীব সহাক্ষপ্ত একাঁট 
তালিকা প্রগতি” পন্রকাষ প্রকাশ কবেন। এরপব থেকে নানা পন্র-পান্রিকায 
লেবেদেফেব সম্পকে বিভিন্ন প্রবন্ধ প্রকাশিত হযেছে। বাঙলার নাট্য সাঁহত্যেব 
ইতিহাসে লেবেদেফ-এব স্থান সগৌববে প্রাতত্ঠিত। ডঃ আশুতোষ ভট্রাচােৰ 
বাংলা নাট্যশাহিত্যেব ইতিহাস’ ডঃ অজিত ঘোষেব 'বাখলা নাটকের ইতিহাস" 
শচীন সেনগ্্প্তেব ‘বাংলা নাটক ও নাট্যশালা’ গ্রন্ছে আধুনিক বাঙলা নাটকের 
বূপকাব হিসাবে হেরোসম লেবেদেফকে শ্রদ্ধা জানানো হযেছে । 

লেবেদেফেব জীবনী অবলম্বনে বাঙলায কযেকখাঁন নাটক রাঁচত হয়ে 
ইতিমধ্যেই মণ্ডস্থ হযেছে; সেগযলব মধ্যে তরুণ বায, চিত্রবঞ্ধন ঘোষের নাটক দুটি 

{যথেষ্ট প্রশখাসত হয়েছে । 


িসেম্বর-জানুও ১৯৯৬ লেবেদেফ £ বাঙলা 1থঘেটাবের প্রথম বুপকাব ২৬. 


লেবেদেফ গবেষণার ক্ষেত্রে আর এক দিগন্তের উন্মোচন করেছে গন্ধ্ব নাট্য 
পণ্রিকা। ১৯৬২ সালে এই পান্রুকাষ ড শাশবকুমার দাস নতুন তথ্য পারবেশন 
কবেছেন। মদনমোহন গোস্বামী সম্পাদিত “দ ডিসগাইজ” নাটকেৰ লেবেদেফের 
কত বাঙলা অনুবাদ “কান্পাঁনক সংবদল” নাটকেব প্রকাশ-_লেবেদেফ গবেষণার 
ক্ষেত্রে আরও বৃহৎ একটি পদক্ষেপ সে কথা স্বীকার কবতেই হয । তাঁকে প্রকৃত- 
পক্ষে ‘আধুনিক ভাবতেব প্রথম রুশ সাংস্কৃতিক দূত বৃপে আখ্যা দেওযা 
সমীচীন হযেছে। 
বাশিয়াব সেশ্টাপিটাবূ্গে (লোননগ্রাদ) অবাস্থত লেবেদেফেব সমাধিক্ষেন্রের। 
স্মৃতিফলকে উৎকীণ“ আছে £ 
ভারতপষণ্টনে প্রথম হে বাঁব সন্তান 
তোমার অমব কীর্তি 
পূব ভারতের বুকে আজও অয্লান। 
ভারতীয় শি্প-সাহত্য আব 
স্থাপত্যকীতি 
প্রকাশিয়া রুশ জনমানুষেব সম্মুখে 
৮ তুমিই প্রথম রচিয়াছ 
যোগসূত্র ভারতেব সাথে!” 


রথ 





ঢু রর 
ene ৪, ৪৯ | 


বাংল! ছায়াছবি £ শতবর্ষের গ্রেক্ষিতি 
বিষ্ণু বন্ধু 

এখন আব নতুন কবে বলবার দরকাব নেই একশে বছব আগে ছাঁব যখন 
চলতে শিখল, তার পাঁবণাঁত ও প্রভাব এত ব্যাপক ও গভাব' হযে দাঁড়াবে সেকথা 
বোধ হয কেউ আন্দাজ কবতে পারেনান। আজ এক শতকেব ব্যবধানে চলচ্ছাবর 
এ বিপুল ব্যাপ্ত একাঁদকে যেমন জন্ম দিযেছে এক আঁভনব 'শজ্পকলাব, তেমান 
তাব বিকাঁত চাঁবয়ে গেছে সমাজ শবীবেব গভীরে । বর্তমান আলোচনায অবশ্য 
এ বিতর্ক অন্তভুন্তি হচ্ছে না। এখানে শুধু বাংলা ফিল্মের ববর্তনেব মূল 
কথাগনলিকে ?চাঁহুত করার চেষ্টা হচ্ছে। 

চলচ্চিত্র বাংলায এসে পেণঁছোঁছল দিলেতেব প্রা কাছাকাছি সমযেই। “চলন্ত 
ছাঁব যেই শুব; হযোছল তাব যান্রা। নতুন এ আঁ্গকাটব প্রাত আকর্ষণে 
শনজেব প্রাতভাকে নিযোঁজত বেখেছিলেন একজন বাঙাল তাঁর নাম হীবালাল 
সেন, একথা ভাবতে ভাল লাগে। যেসব তথ্য পাওয়া যায তাতে তাঁকেই এদেশে 
চলীচ্চত্রে জনক বলে বোধহয় আভাহিত করা যায়। তাঁব শিল্পকর্ম অবশ্য 
পেণঁছযাঁন উত্তবকালেব হাতে । এক বিধ্বংসী আগ্নকাণ্ডে তাব বিলোপ ঘটোছল। 
তথ্যের অবণ্য এাঁডযে বরং প্রবেশ করা যাক বাংলা চলচ্চিত্রে গাঁতময বৈশিষ্ট্যের 
দকে। আলোচনার সাঁবধেব জন্য বাংলা ফিল্মের ধাবাটকে তিনাঁট পারে 
বিভন্ত কবা হচ্ছে ৪-(১) নিবি যুগ, (২) প্রাকসত্যাঁজত্ঘূগ এবং (৪) সত্যাজৎ- - 
য:গ! অবশ্য এখন সত্যজংপববতর্দ একটি িভাগও বোধহয কবা চলে। 
আপাতত সে কথা থাক। এ নটি যুগে সনযনীমা পযযিব্রমে ১৩১৯-১৯৩১, 
১৯৩১-১৯৫৫ এবং ১৯৫৫ ও তাব পববর্তা বলে ধবে নেওযা হচ্ছে। 

যাঁদও পীনবকি' বলে পাঁবাঁচত তবু এ পযাঁধেব ছাযাছাঁবকে “নঃশব্দ' বলাই 
ভাল। কেননা 'সবাক' যুগেও "বাক বা সংলাপহীন ফিল্ম দেখা গিষেছে। 
প্রসঙ্গত জাপানেব দ্য আবল্যাণ্ড' ছাবখানব কথা মনে পড়বে অনেকেবই। সে 
যাই হোক, নিবকি যুগেব ছাঁবগুলোব তাঁলকায চোখ বুলোলে গ:টিকতক বৈশিণ্ট্য 
নজরে পডবে। এ সমযে প্রধানত বাঁও্কমচ্দ্র 'গাঁবশ5ন্দ্র ও অন্যান্য লেখকদেব 
বচনা যা বাঙাল পাঠকদেব 'প্রয ও পাঁবাচত ছিল, সেগুলোব উপব 'ভীত্ত কবেই 
প্রধানত চলচ্ছাঁব তোঁব হত। সম্ভবত প্রচালত গল্প উপন্যাস ও নাটকের চিন্রবৃপ 
বলেই বাংলা ছাঁব ‘বই’ নামে আখ্যাত হযে এসেহে। এ সব ছাঁবতে বিষয হিসেবে 


শডসেম্বর-জানুয়ারী ১৯৯৬ বাংলা ছায়াছবি ৪ শতবর্ষের প্রোক্ষিতে ২৭ 


গংকৃত্ব পেত প্রাতিষ্ঠাঁনক ধর্মের প্রাত বিহবলতা, যৌথ পাঁববাব 'নযে ব্যাকুল 
মনোভাব, কিছু সামাজিক নকশা এবং ইতিহাসের কিছু কাঁহনী। তবে একথা 
বললেও বোধহয সত্যেব অপলাপ হবে না যে এ পর্বে বিষযের তুলনায দর্শকদের 
অনেক বেশি আকৃষ্ট কবেছিল চলমান ছাঁবব আঁভনবত্ব | 
প্রাকসত্যজিৎ পর্বের বিস্তাব মোটামুটি পশচশ বছব। প্রথম বাংলা সবাক 
ছাঁব ‘জামাই ষণ্ঠী ম্যান্ত পায় ক্রাউন হলে ১৯৩১ খ্রিষ্টাব্দের. ১১ই এাঁপ্রল । প্রথম 
পূর্ণাঙ্গ বাংলা ছাঁব "খাঁষিব প্রেম' ক্লাউন হলেই দেখানো হযোঁছল সে বছবেব ওরা 
আগস্ট। এ পণচশ বছবে বাংলা ছাঁব মযান্ত পেষেছে প্রা সাডে তিনশাঁটি। এ 
সমযসীমাব মধ্যে যেমন পবিচালকণহসেবে পাওয়া গেছে প্রমথেশবড়যা+দেবকী বস 
ও আবো অনেককে । তেমান শিল্পীদেব মধ্যে ছিলেন প্রমথেশ স্ব । তাছাড়া 
ছিলেন ছাঁব বিশ্বাস, কাননদেবণ, চন্দ্রাবতী, জহব গাঙ্গহীল প্রভাত বহু নামীদামী 
আঁভনেতা আঁভনেক্রী । এ'দেব মধ্যে কেউ কেউ দনবর্কি যুগ থেকেই জাঁডত ছিলেন 
চলচ্ছাবব সঙ্গে, অনেকেব শিল্পপ্রাতভা বিস্তৃত হযেছে সত্যাজত্যগেও। 
এ পণচশ বছবেব বাংলা ছাযাছবিব বৈশণ্ট্য বিশ্লেষণ কবলে নজরে পড়ে বেশ 
কযেকটি উল্লেখযোগ্য লক্ষণ । সেগুলো হল £ 
এক £ বাংলা ছাঁব গিবষয বা ?থমেব জন্য তখনো শীনর্ভব কবৌছিল সাহাত্যিক- 
দেব পাঁবচিত বচনাকর্মের উপব। ববীন্দ্রনাথ, শবৎচন্দ্র, শৈলজানন্দ, প্রেমেন্দ্ 
দমনৰ প্রতি দিলেন পছন্দেব গোডায। একটি নিটোল গল্পের দিকে বাঙাল 
দর্শকের আকর্ষণ যেন আবো বেডে গেল। 
দুই £ এই কাঁহনী অথবা থিম আবাব আনুগত্য দেখাল কযেকাট বৌশষ্ট্যেব 
শদকে। ভীন্তপ্রবণতা তথা ধর্ম অবশ্য জুডে বইল অনেকটাই , চণ্ডীদাস, বিদ্যা 
পাতি, যমুনা পালনে, বিষ্ঞশপ্রধা, ভগবান শ্রীকৃফটৈতন্য, সীতাব বনবাস প্রভাতি 
ছদীব বাভিন্ন দশকেব দর্শকেব মন আ'ঁবণ্ট কবল । আধা ফউডাল আধা গ্রামীণ 
দর্শকের সেন্টমেপ্টকে প্রযোজক বা পাঁবচালকবা বুঝতে পেবোঁছলেন বেশ 
ভালভাবেই। 
তনঃ ধনী নাণধকা ও দবিদ্রু নাক অথবা তাব উল্টোটা বাঙাল পাঁবচালকদের 
বেশ ‘প্রিয বিষয হযে দাঁডিযোছল। এ যেন বূপকথাব গল্প, ধবনটা শুধু 
আধ্ননক । নীতিন বসুব 'জীবন মবণ” প্রমথেশ বডুযার ‘আঁধকাব’ এমনকী 
সৈকালেব প্রবল আলোডন তোলা ছবি বিমল বাধেব 'উদযের পথে-ও এ থযোবি 
সেনে তোলা । বাংলা ছাঁবব দর্শকদেব মূল অংশ মধ্যাবত্ত শ্রেণী তাদের সংপ্ত- 
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আকাঙ্ক্ষার প্রাতফলন দেখে চাঁবতার্থ হতেন এসব ছবি থেকে। তাই তাঁদেব 
সনেমাহলআঁভম:খী কবাব জন্য পারচালকদেব এ কৌশল কার্যকরী হযোছল 
সন্দেহ নেই। "সমাধান ও “সাত নম্বব বাড’ ছাঁব দটিব কথাও বলা যায এ 
প্রসঙ্গে। 

চাবঃ সমাজে চালু মূল্যবোধ এবং শহবের তুলনাষ গ্রামীণ সবলতাব 
গুণকীর্তনও বাংলা ছবিব 'প্রষ বিষয হযে দেখা দযোছল এ পর্বে । নাগ্গাবকতা 
মানুষের সর্বনাশ নিষে আসে এ ধবনেব বন্তব্য প্রচাবত হল বহ: ছাঁবতে। "ম্ত, 
প্রতিশ্রুতি 'জীবনসান্রিনী ‘শেষ উত্তর প্রভৃতি ছাঁবব অভূতপূব জনাপ্রযতাব 
মূল কাবণ ছিল এটাই। ““দম্পাঁত প্দাসীপত্র, "জননী" এবং আরো অনেক 
ছবিতে সনাতন মূল্যবোধের প্রচুব গুণগান কবা হযোছল। “শেষ উত্তব ছাঁবতে 
শহুবে শিক্ষিত নাধিকার সঙ্গে প্রাতযোগিতায 'িজয়ণ হযেছে গ্রামের ‘বনফুল’ 
সাবল্য। একান্নবতাঁ পাঁরবাবের প্রাত আনুগত্যও প্রকাশ পেষেছে ০ 
ছাবতে। প্রিফুলপ' থেকে 'অধার্গিণী? তাব প্রমাণ । 


পাঁচঃ ত্রিশ ও চাল্লশের দশকে যে 'বরাট সমস্যা ও ভাঙন সমাজকে ক্রমে 
গ্রাস করাঁছল তার সামান্যতম প্রীতফলন দেখা গেল না এ সমযেব বাংলা ছবিতে । 
অথচ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও তাব বাজনৈতক ও অর্থনোতিক আঁভঘাত, মন্বন্তব, দাঙ্গা 
তেমন গুরুত্ব নিযে এলই না এ প্রদর্শ-শনপাঁটতে। ববং মধ্য চাল্লশে এসে দেখা 
গেল নতুন নতুন প্রযোজকের দল ভিড করছেন এখানে । অনেকেব অন্মান কালো- 
বাজাবিব উপার্জিত অর্থের একটা বড পাঁবমাণ লগ্ন হযোছল ছাযাছাঁবতে। এ 
শ্রেণীর প্রযোজক সম্প্রদায স্বভাবতই সমাজ সমস্যাব গভশবে না ঢুকে সোণ্টমেণ্টের 
উপবিস্তবের প্রেম প্রীতি আবেগ নিযে ব্যবসা করতে ছেযোছলেন। 


ছয় £ এ পর্বেব বাংলা ছাঁবর একটি বড় বৈশিষ্ট্য হল গান ব্যবহাবের 
বহুলতা । বাংলা যাত্রা বা থিষেটারে গান গুবৃত্ব পায় ববাধরই। তাব প্রভাব 
পড়েছিল ছায়াছবিতেও। অনেকে বলেন, সৎগীতগ্রীতি বাঙাঁলর স্বভাবধর্ম 
তাই সব ব্যাপাবেব মত ছায়াছাবতেও তাব প্রাতফলন ঘটেছে । আসলে বাঙালর 
মধ্যে বয়েছে মিশ্র সংস্কীতর প্রভাব। আঁদবাসী সমাজের 'রিচুয়ালাস্টক 
প্রবণতা তাই 'মশে আছে আমাদের মজ্জায। গান সেই প্রবণতারই প্রকাশ ॥ 
আমাদের সব ধর্মকর্মে ব্লতকথায় গানকে এাঁড়যে যাওয়া যায় না, যাওয়া হয়ও 
না। তার পাঁরণামেই ঘান্রা 'থযেটার অথবা ছায়াছাঁবতে গান জাঁকযে বসে ৷ 


ডিসেম্বর জানুয়ারী ১৯৯৬ বাংলা ছাযাছবি ঃ শতবর্ষে'র প্রেক্ষিতে, ২৯ 


গানকে গুরুত্ব দেবার ফলে যন্ত্র গানের প্রযোগ বাংলা ছবিকে আঁধকার কবে 
এসেছে। প্লে ব্যাক পদ্ধাঁত এ সময়েরই আবার । 

এসব নিষেই বাংলা ছাযাছাবি এঁগযেছে। বান্দিত হয়েছে প্রমথেশ বড়ুযাব 
সাইকোলাজিক্যাল উটমে'ট, দেবকঈ বসুর 'লাবক্যাল ত্যাপ্রোচ। ক্যামেরার বিচিত্র 
ব্যবহার, আউটডোর শুটিং তার প্রাত মনোযোগ. শিল্পিত হযে উঠেছে ক্রমে। 
স্বাধীনতা ও দেশ ভাগের পর বাঙাল যেসব সংকটের মুখে পড়োছল তার 
আভিঘাতও পড়তে লাগল বাংলা ছায়াছাবতে। প্রাক্সত্যাঁজৎ পর্বে নিমাই 
ঘোষকত ‘ছিন্নমূল’ ছাবিটি স্বাতন্ত্যের দাবি বাখতে পারে অবশ্যই । এ ছাঁবর থম 
ও ট্রিটমে্ট এখনকার দশকেরও ভাবাতে সক্ষম । 


- 


‘পথের পাঁচালী" মুক্তি পেল ১৯৫৫-তে। আঁবর্ভূত হলেন সভ্যাজং বায। 
‘কোন বিশেষণ দিয়েই যেন এ সংঘটনার গ্রত্বকে পুবো প্রকাশ কৰা যায় না। 
‘পথের পাঁচালী*ব আগে অবশ্য বাংলা তথা ভারতীয ছবি বিদোৌশদেব মনোযোগ 
আকর্ষণ করোছল, প.বস্কৃত হয়েছিল কোন কোন পাঁরচালকের [িল্পকমৎ কিন্তু 
সত্যজিতের আ'িভা্ব বাংলা ছবিকে প্রবলভাবে প্রাতষ্ঠিত কবল আন্তজিতিক 
ছায়াছবিব মানচিন্ে। “পথের পাঁসালী, কান উৎসবে স্বীকীত পেল শ্রেষ্ঠ 
হিউম্যান ডক্যুমেণ্টারি’ হিসেবে। ১৯৫৬-তে মুক্তি পেল “অপরাজিত এবং পবের 
-বহুব ভেনিস ফেস্টিভ্যালে পেল গোল্ডেন লাযন। তাবপরে বত চার দশক 
ধবে অপ্রতিহত থেকে গেছে তা অপ্রতিহত প্রতাপ । ১৯৯২-তে তিনি প্রত 
হলেও ভারতীয় ছবিব ভাবনায় তান মিশে আছেন এখনো ৷ অপরাজত-র 
পব তাঁর কাছ থেকে কমে পেয়োছ “পবশ পাথর”এর মত পাঁবশীলিত স্যাটাযাব, 
'কাণ্চনজগ্ঘা*ব মত সক্ষম জাটলতা মেশানো হিমালবধমপ উচ্চতা, 'চাবুলত”র 
মত দন্বদীর্ণ আর্ত হৃদযের পাঁরামত প্রকাশ 'গুপী গাইন বাঘা বাইন’-এব মত 
"যুদ্ধ ও শান্তীবষয়ক অসামান্য রূপকথা । 'জলসাঘর» দেবী” “মহানগব, 
'অবণ্যেব দিনবান্রি, 'জনঅরণ্য” 'অশানসংকেত প্রভৃতি ছবিতে সত্যাঁজং আঁভব্য্ত 
কবে গেছেন জীবনেব বাবধ জটিলতাকে তাদের অন্তল্ন কাব্যসহ। গ্রাম ও 
শহব জীবনেব নানা তরঙ্গ কখনো তিক, কখনো বা সবাসাঁর প্রকাঁশত হযেছে 
শিল্পিত সত্য নিষে। ভারতীয় ছবি আধুনিক হয়ে উঠল সত্যাজতের শিল্পকমে। 
পণ্টাশেব দশকেই আত্মপ্রকাশ ঘটল খাত্বক ঘটক, মৃণাল সেন ও আরো অনেবের | 
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সত্যাজতের প্রভাবকে স্বীকার করেই ভাবতের বাভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রকাশিত হলেন 
শ্যাম বেনেগাল, আদুব গোপালকৃষ্ণ, গোঁবন্দ নিহালান এবং আবো কেউ | 

গূবষযেব জন্য বোঁশব ভাগ সময অবশ্য সত্যাঁজৎ শরণ নিয়েছেন প্রীতাঙ্ঠত 
লেখকদের' কাণহনী, তবু সবগুলোতেই গভীব ছাপ বেখে গেছে সত্যজিতের 
প্রাতভা। চিন্রনাট্য বচনা থেকে সম্পাদনা পর্যন্ত ছাব 'নামাতব যাবতীয পর্যাষে 
থেকে গেছে তাঁর স্বাতল্্যেব স্বাক্ষর । স্বল্প পাঁবসবে সন্ধান কবা যেতে পারে 
তাঁর বোঁশত্ট্যেব কযেকটি "ক । 

এক £ বাংলা থিষেটাবের কবল থেকে ছায়াছাঁবকে স্বতন্ত্র কবলেন সত্যাজৎ ॥ 
ছাঁবও যে দাঁব করে নিজস্ব ভাষা, ভাবতীষ সিনেমায় এ সত্যাট জোবালোভাবে 
প্রীতষ্ঠা করলেন 'তাঁন। ক্যামেরার সণ্ণবমানতা বাডালেন, প্রাধান্য দিলেন 
চন্রকল্পের, মন্তাজ পেল শিল্প শরীর। সোঁণ্টমেণ্টকে অগ্রাহ্য করে গর গদলেন 
বাঁদ্ধামাশ্রিত আবেগকে, পাঁববেশ ও উপস্থাপনাকে করে তুললেন নান্দানক। 
সব চাইতে বড কথা শ্রেষ্ঠ {শিল্পেৰ যে প্রধান শর্ত পাবামাতি বোধ, তাব চরম 
প্রকাশ দেখা দল তাঁব পাঁরচালনায়। তুলনাষ তাঁব যে ছাঁবগুলো দর্বল, এমনাঁক 
সেখানেও তাঁব টেকানক্যাল আঁধপত্য ও পাঁরামাতর প্রাত মনস্কতাকে অস্বীকার 
করতে পারেন না কেউ । 

দুই ঃ বাংলা ছাযাছাবব প্রচালত স্টাব ?সস্টেমকে প্রায় পুবোপ্দাব 
অগ্রাহ্য করলেন সত্যাজৎ প্রথম থেকেই । জীবনেব প্রথম ছাঁবতেই তান মূলত 
দনর্ভ'ব কবলেন নতুনদেব উপর । দ:চাবজন পুবোনো আঁভনেতা বা আঁভনেন্রীকে ' 
দেখা গেল ঘটে ‘পথেব পাঁচালী” ও ‘অপবাঁজত'-তে, কিন্তু তাঁবা স্টাব গছলেন না 
কেউ। অবশ্য পববত্ণতে ছাঁব বিশ্বাস, তুলসী চক্রব্তাঁ প্রমুখ কয়েকজন যোগ্য 
আঁভনেতা গুবুত্ব পেলেন তাঁব কাছে। বিশেষ করে ছাঁব বন্বাসেব প্রীতভার প্রাত 
সম্রদ্ধ লেন তান, এতদ সত্তেও তথাকাঁথত স্টাবগ্রীত দেখানান তান 
সাধাবণত। বৰং উত্তমকুমাবেব স্টার ইমেজটিকেই কাজে লাগাতে চেযোঁছলেন 
সত্যাঁজৎ তাঁব 'নাষক' ছাবতে। তাঁব এ প্রবণতাব জন্যই সম্ভবত স্যাম্ট হযেছে এ 
আঁভমতেৰ যে সত্যাঁজৎ আট ফিত্মেব পুরোটা এবং কম্মাশযাল ফিল্ম থেকে 
আট ফল্মেব প্রকৃত স্বতন্ত্র, কেননা কমাশ“যাল ফিল্ম বোঁশটাই বাঁধা থাকে 
স্টাব সশ্টেমের ক্যছে। অবশ্য তাঁর আ'বচ্কৃত বেশ কহ শিল্পী উত্তবকালে 
স্কীকবত পেযেছেন স্টাব হিসেবে । l 

{তন ঃ আবহসংগীত ও গান ব্যবহারেও বাংলা’ ছবিব পাঁবাঁচত পথ 


ডিসেম্বর জানদুযারী ১৯৯৬ বাংলা ছাধাছবিঃ শতবর্ষের প্রেক্ষিতে ৩১ 


পাঁবহার কবেছিলেন সত্যাঁজং। গোডার কে তাঁর ছাঁবতে সুরপ্রয়োগে ছিলেন 
রবিশংকর, আলি, আকবব প্রভাত ধুপদশ শিল্পীরা । অবশ্য সেখানেও অনুভব 
কবা যেত তাঁব সাংগণীতক মেজাজের প্রভাব। ক্রমে নিজেই তুলে নিয়োছলেন. 
ংগাঁতেব দায়ত্ব। এখামেও দেখা গেল তাঁর অপ্রাতহত প্রতাপ । গানের 

অসৎযমী' প্রযোগ বন্ধ করলেন তান। আবহে আনলেন পাঁবাস্থাত ও মুড 
ইতি সব, আশ্রয নিলেন ভাবতীষ বাগরাগণী থেকে শুরু করে ভারতের 
বিভিন্ন অগ্ুলেব' লোবগণীত ও যন্দেব, প্রয়োজনে পাশ্চাত্য সংগীতকে অপাৎন্তেয় 
বাখলেন।না এ ব্যাপাবে, অথচ সব 'মাঁলযে তা হযে উঠল ছবির ভাষার ঘানষ্ঠ 
সহযোগী । শুধু আবহে নয়, কণ্ঠসৎগীতেও প্রয়োগ করেছেন সংগত বাগ। 
প্রসঙ্গত মনে, পডবে 'জলসাঘব-এ মলহার অথবা “গুপী গাইন ও বাঘা বাইন'-এ 
ভৈরবীব কথা এবং রবীন্দ্রসংগীত প্রয়োগ প্রসঙ্গে অবশ্যই আলোচনায এসে যাবে 
‘কাঞ্নজত্ব ’-য “এ পরবাসে’ অথবা 'জনঅরণ্য, ছবিতে 'ছায়া ঘনাইছে বনে বনে’ 
গান দ:টিব কথা । এসব আবহ ও গান তাঁর ছাঁবতে জৈব ও-শল্পিত হযে 
উঠল। 

এমন হযত লেখা যায আরো পাতাব পর পাতা, আপাতত দরকার নেই তার। 
সত্যাজতেব পবে পবেই আবিভর্ব ঘটল খাঁত্বক ঘটক, মৃণাল সেন এবং আরো 
অনেকেব। এলেন বাজেন তবফদাব, তপন সহ, তবুণ মজুমদার, আবো পৰে 
এলেন গৌতম ঘোষ, উংপলেদ্দ চন্তবতী”, বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত, নব্যেন্দ: চট্টোপাধ্যায় 
প্রম্খ। শান্ত ও দুবলিতাসহ প্রত্যেকেই ম্বতন্জর তাঁবা । 

খাঁত্বক ঘটকেব প্রথম ছাঁব “অযান্বিক' মুক্তি পাষ ১৯৫/-তে। অবশ্য ১৯৫২ 
নাগাদ তুলোছলেন “নাগাঁরক', নানা কাবণে যা বেবোযাঁন তখন। কেউ কেউ 
বলেন 'নাগাঁবক' ঘথাসমযে বেবোলে নাক সত্যাঁজতেব তুলনায় খাঁত্ববই সাডা 
ফেলতেন আগে" গণ্য হতেন নতুন যুগের পুবোগামশ বলে। এ কথার তেমন 
মূল্য নেই অবশ্য । কেননা নাগাঁবক প্রীতগ্রযীত রাখলেও ণছন্নমূল' ছবির চাইতে 
বোঁশ সপ্ভতাবনাময ছিল এমন নঘ। তবে “অযান্তিক নানা দিক থেকেই স্বতন্তু ও 
শ্রেন্ঠ। ছাঁবব ভাষাকে আপাধাবণভাবে আত্মস্থ কবা হয়েছে এ ছবিতে। 
ক্যামেবাব মুভমেন্ট, ফ্রোমৎ+ ইমেজব্যবহাব এক নান্দানক পাঁরামাততে পাঁরণত 
হযেছে। তাবপব ভাল মাঝাবি লয়ে বেশ কযেকটি ছবি ববেছেন খাঁত্ক। 
তাদেব মধ্যে বযেছে 'মেঘে ঢাকা তাবা” ও “সংবর্ণবেখা"মত নিষ্ঠুব ছবি। “যুক্তি 
তক্কো গ্পো”তোঁতাঁন ধবতে চেখোঁছলেন সমকালীন বাজনীতিব আঁস্থব চেহারাকে। 


৩২ পরিচয় অগ্রহায়ণ-পৌষ ১৪০২ 


তার মধ্য দিয়ে হযত আভব্যন্ত হযৌছল নিজেরই আভলাষেব স্পন্দন। দুতিতাসঃ 
প্রকাশ করল চিবকালেব বাঙালি জীবনের ধুপদী মহিমাকে। প্রাতীষ্ঠত মূল্যবোধ 
ও সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার নিয়ে সত্যাঁজং যেখানে আভজাত ও স্বতন্ত্র, খাঁত্বক 
সেখানে 'বিরন্ত ক্লুদ্ধ, আসন্ত। 

মণাল সেনেব প্রথম ছবি মুক্তি পায ১৯৫৬ । এ হিসেবে প্রা সত্যাজতেবই 
সমসাময়িক তান। কিন্তু আবিভবি লগ্নে তেমন স্বাতন্ত্য দেখা যায়ান তাঁব 
ছাবতে ৷ “নীল আকাশেব নীচে” 'বাইশে শ্রাবণ’, “পুনশ্চ প্রভৃতি নিযে খানিক 
চলাত পথেই ছিল তাঁর সণ্টবণ। ক্রমে অনন্যতায পেণছুলেন ‘ইণ্টারভ্যু, কলকাতা 
৭১, 'পদাতক’, ‘পরশ্ুবাম’, ‘একাঁদন প্রাতীদন' প্রভৃতিতে এসে। এসবের 
ফাঁকে ফাঁকে নির্মাণ করেছেন ওঁডয়া, তেলুগু ও হিন্দি ছবি | তাঁর হিন্দি ছবি 
ভুবন সোম” ‘মগয়া’ “খপ্ডহর" 'জেনোসস' ভাবতীয় চলচ্ছবির সেরা সম্পদ বলে 
গণ্য হবার যোগ্য। ক্রোধ ও সংঘমেব মিশ্রণকে আশ্চর্য শিল্পর্প 'দযেছেন 
তান। ব্যাষ্টির বাবান্ত থেকে সমস্টির সমস্যা সামাজিক ও রাজনৈতিক আঁভঘাত 
নিষে প্রাতফলিত হয়েছে তাঁর ছাবতে। | 

তপন সংহ+ তরুণ মজুমদার এবং আবো কিছ; পরিগালক আলোচিত হতে 
পাবেন এ প্রসঙ্গে। বিশেষ কবে তবুণ মজুমদাব টেকনিক্যাল আঁধপত্যেব সঙ্গে 
দশবিনন্দন ছবি নির্মাণে একাটি আলাদা মাত্রা এনে দিযেছেন। তপন সিংহ 
সীমিত ক্ষেত্রে শক্তিমান, তার আট” ফিল্ম সূস্টিব অভিলাষ তাঁকে আচ্ছন্ন করে 
তোলে প্রায়শই ৷ 

লা ছাঁব নানাবিধ সংকটের মধ্য দিয়ে চলেছে এখন। এক আস্থিব সময়ের 

সংক্কাম আচ্ছন্ন কবে চলেছে আমাদেব। এ অস্থিবতা প্রাতঙ্কালত হচ্ছে ছায়া- 
ছবিতেও। তবে কালকে স্বীকরণ করেই ত আসে কালোভ্তীর্ণতা। বাংলা 
" ছাযাছাবও তার ব্যাতক্রম হবে না। 


পূর্ব গাকিস্তাম খেকে বাংলাদেশ 
মনোবঞ্জন ধব 


[ ভ।বতেব স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণে পটভুঁমকায মনোবঞ্জন ধব-এর 
আত্মকথন পাঁবচষ প্রকার শাবদীধা '৯৫ সংখ্যাষ প্রকাঁশত হযেছে। আঁবভন্ত 
বঙ্গ দেশেব আইন সভাব সদস্য নেৰে তান দেশ-ীবভাগেব পব পূর্ব-পাকিস্তানে 
খাকাব *সদ্ধান্ত গ্রহণ কবেন। এখনো তান সেখানে আছেন। এই সংখ্যাব 
আত্মকথন সেখানকাব পটভুমব উপব। উল্লেখ্য, এই আত্মকথন তাঁব অনুজ 
বঞ্জন ধব টেপবদ্ধ কবে এনেছেন | টেপেব অস্পশ্টতাজানত কাবণে তথ্য সংগ্রহে 
ভ্রান্ত থাকলে তাব দাঘ তাঁব। সম্পাদ ক, পাঁবচষ ] 


দেশ বিভাগের পব আঁবভন্ত বাংলাব আইন সভাব পূর্ব বঙ্গীষ সদস্যদের 
নিষেই গাঁঠত হল পর্ব পাকিস্তান আইনসভা । আব এব সঙ্গে যোগ দিলেন 
বেফাবে'ডামেব মধ্য দিযে আসামের যে অংশ পাকিস্তানে এল. তাব ীনবচিত 
সদস্যগণ । কংগ্রেনেব সদস্য সংখ্যা দাঁড়াল পণচশেব ওপব | আইনসভাব 
মধ্যে মোটামুটি একটি শীন্তশালী গ্রপ । এ'দেব মধ্যে ছিলেন পবিষদীয বীত- 
নত সম্পর্কে যথেষ্ট আঁডদ্র কযেকজন নেতা । আসাম আইনসভাব ভূতপূর্ব 
খপকাব ও পবে মন্ত্রী বসন্তকুমাব দাস 'নবচিত হলেন নেতা আব সহকাবী 
ধাবেন্দ্কুমাব দত্ত । সম্পাদক হলাম আম, আব গোিদ্দলাল ব্যানাঁজ চীফ 
হইপ। প্রথম কে ধলাব বাজবাঁডব একাঁট অংশে ছিল আমাদেব :আঁফস, পবে 
অবশ্য অন্যত্র সাঁবযে নেওয়া হষ। 

প্রথম থেকে কিছু কহ সদস্যের মনে ছু প্রশ্ন দেখা দেষ। ধর্মের ভাত্ততে 
দেশ ভাগ হবাব পব পাঁকস্তানে হন্দুদেব বাজনীতিব কোন ভবিষ্যং আছে ক? 
গবশেষত কংগ্রেসের মত একটি ধমণনবপেক্ষ সংগঠন বাখাব কী তাৎপর্য, যেখানে 
সমগ্র বাজনশীতই চলছে ধর্মেব নামে । তাছাড়া এখানে কংগ্রেসও তো কার্যত 
খহন্দু প্রতিষ্ঠানে পাঁবণত হবে, কাবণ মুসলমান সমাজকে কংগ্রেসে পক্ষে 
আকর্ষণ কবাব আশা নেই। 

সব তক ও দ্বিধা অবসান কল্পে একট সম্মেলন ডাকাব প্রযোজন সত্বেও 
তখন তা ডাকা সম্ভব হযাঁন, দেশেব পাঁবাস্থিতিব ক্রমাবনাতিব কাবণে | সবন্ব হিন্দু 


সমাজ ভীত-সন্তন্ত। আঁববাম দেশ-ত্যাগ চলছে । হিন্দু-প্রধান বাজনৈতিক 
৩ 


৩৪ পাঁবচয অপ্রহায়ণ-পৌয ১৪০৯২ 


দলগরুলিব ভাঙাচোবা অবস্থা, নেতা ও ক্মাঁদেব আধকাৎশ ভারতে চলে গেছে বা 
যাওযাব জন্য পা বাঁডয়ে বেখেছে। মনোবল হাঁবিষে অবাঁশষ্টরা এক নিদারুণ 
আঁনশ্চযতাব মুখে! কংগ্রেস কমীবৃন্দ যাবা ঠিক কবেছেন এ দেশে থেকে এখান- 
কাব প্রাতিকৃলতাব বিরুদ্ধে সংগ্রাম কবে মানুষকে বাঁচতে বলবেন, তাঁবা জেলায়- 
জেলায় ছাঁডিয়ে পজলেন সমত শা্ত নিযে । আমবা ধর্মীনবপেক্ষতা, মানবতা 
ও সামাজিক ন্যাফশবচাবেব আদর্শকে তুলে ধবব। অন্যায যাব ওপব হোক- 
প্রতিবাদ জানাব, এ ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমান দেখা হবে না। 

অবস্থা, নানা ঘটনা ও পাঁবাস্থাতব টানাপোবেনে আপনা থেকে পাঁববর্তনেব 
দদকে অগ্রস্ব হতে থাকে৷ সমগ্র পাকিস্তানে সহখ্যায বাঙাঁলব সংখ্যা বৌশ। 
আযতনেও বড । ধকন্তু পাকিস্তানেব বাস্ট্রভাষা হল উদ । ছাত্র ও 'শাক্ষত 
সমাজের কাছে ওটা আপীন্তকব মনে হল। 7৪ এব মার্চ মাসে গাভনব জেনাবেল 
[িন্না ঢাকা 'িবাঁবদ্যালযেব সমাবর্তন উৎসবে দ:ঢভাবে ঘোষণা কবলেন উদ:ই 
পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা । তাঁব সামনেই ছান্রদেব একাট অংশ প্রাতবাদ জানায ॥ 
গবক্ষোভ দানা বাঁধে। 'বিদ্বাবদ্যালযে আবদুল মাতিনেব নেতৃত্বে সংগ্রাম কাঁমাট 
গঠিত হল। দলমত 'নাবশেষে ছান্ববা এব পিছনে দাঁড়াল ৷ 

খাজা নাজমুন্দন তখন পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী । প্রাদোশক আইন- 
মভাষ মৌলানা ভাসানণ বেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টনেব বৈষম্য {য়ে প্রশ্ন 
তোলেন। কংগ্রেন সদস্যগণ তাঁকে সমর্থন কবে প্রদেশেব জন্য আবো আধক 
ক্ষমতা দাঁব কবে। শুধু তাই নয, বাইবে তখন ভাষাব দাবিতে ছান্রীবক্ষোভ 
চলছে ৷ বেশ কহ: ছাত্রকে গ্রেপ্তাব কবা হযেছে । তাদের মধ্যে নাঁদিবা বেগম 
নামে একজন ছাত্রীকে গ্রেপ্তাব কবে নিষতিন বৰা হয়েছে। এসব ঘটনাব 
পাঁবপ্রেক্ষিতে, আইন সভায কংগ্রেসের পক্ষ থেকে 'মোশান' আনা হল। আরমই 
এই “মোশান' উত্থাপন কবোছিলাম। মনে বাখা দবকাঞ সে-সনষ [ববোধীপক্ষ 
{ছল দুর্বল, বিশেষত অ-কংগ্রেসী বোধ সদস্যদেৰ মধ্যে ছিল ভাল বন্তাব ও 
আঁভজ্ঞতাব অভাব। তাই বাইবেব মানৃষেব দুঃখ-বেদনা-ক্ষোভ ভাষা পেষেছে 

হগ্রেসের দণী্ঘ'আঁভজ্ঞতা সমহ্প বন্তাদেব কণ্ঠে । এটা প্রার বববেবই লক্ষ্য 

কবা গেছে। | 

সবকাব পক্ষ বুঝতে পেবোছল, ভাষাব প্রশ্নে যে-ঝন্ড উঠেছে তাকে উপেক্ষা 
কবলে জনগানস থেকে তাদে 'বাচ্ছন্নতা আঁনবার্য এটা তাবা চাযাঁন। খাজা 
নাজমুদ্দিন ও নূবল আমিন বিবোধদপক্ষকে আলোচনায ডাকলেন। আলোচনাৰ 


িসেম্বর-জানুযাবী ১৯৯৬ পূর্ব পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ ৩৫ 


সিদ্ধান্ত অনুযাষী বাংলাকে প্রাদেশিক ভাষা কবার প্রস্তাব নাজিমুদ্দিন সাহেব 
নিজে মুভ্‌ কবলেন। সবাই সমর্থন কবল । আপাতত বাইবের আন্দোলন 
প্রশমিত হল। সমগ্র পাঁকস্তানেব বাষ্ট্রভাষা ও বৈষম্য ইত্যাঁদ প্রশ্নগুল আপাতত 
চাপা বইল শুধু, ছাত্র সমাজেব মন থেকে কিন্তু মুছে যাযাঁন। ১১ সেপ্টেম্বর 
মহম্মদ আলী 'জন্বাব মৃত্যু ঘটল, তাঁব পদে যোগ দিলেন খাজা নাজিম:শ্দিন, 
আর এখানে মুখ্যমন্ত্রী হলেন নকুল আমন । 

৪৮-এব নভেন্ববে দলেব নামকবণ ও নীতি 'নধবিনেব জন্য প্রদেশের সমস্ত 

ংগ্রেস কমাঁদেব সম্মেলন হল ঢাকায। দঃ’ দিন অনেক তর্ক ও নানা দিক 

নিযে আলোচনাব পব দলেব নামকবণ হল-“পাকস্তান জাতীয কংগ্রেস ।' 
গণতান্তিক জাতযতাবাদেব লক্ষ্য যে দল ধমশীনবপেক্ষতাব ভাত্ততে কাজ কবৰে । 
সংবেশ দাশগুপ্ত ও আমি যথাক্রমে দলেব সভাপাঁত ও সম্পাদক নবাঁ্চিত হলাম। 
এবপব থেকে জেলা ও মহকুমা স্তবে ইউানট গঠিত হতে লাগল । 

মৌলানা ভাসানীব সভাপাতিত্বে গড়ে উঠল আওয়ামী মুসীলম লশগ। 
সামসংল হক, সংবাবদাঁ, মুজবব বহমান প্রমুখ অনেকে এই দলে যোগ 'দলেন। 
মুসলিম লীগেব প্যারালাল শান্ত হিসেবে এই দলেব আবভর্বি। মুসলিম লাগ 
তখন ধারে ধাঁবে ক্ষাঘফতাব দিকে চলছে। 

ভাবত ও পাকিস্তানে তখন সংখ্যালঘ:বেব নিবাপন্তা ও স্বার্থ বক্ষাথে দুই 
দেশেব মধ্যে একটি চুক্তি সাধিত হয, যা গনযোগী এাগ্রমেণ্ট নামে পাঁবাচিত। এই 
চুন্তি অনুসাবে পূর্ব পাকিস্তানের জেলা স্তব থেকে প্রাদোশক স্তব পযন্ত সবকাবী 
উদ্যোগে সংখ্যালঘু বোর্ড“ গঠিত হল। উভয সম্প্রদাযেব লোক নিযে এই বোড 
আইনসভাব সদস্যগণ পদাধিকব বলে এই বোর্ডে সদস্য। যে-হাবে মানুষ 
পূর্ব পাকিস্তান ত্যাগ কবে ভাবতে চলে গেছে এবং তাদের জাম-বাঁড ববষষ- 
সম্পান্ত বক্ষণাবেক্ষণ হস্তান্তব বা বিক্লষেব ব্যাপাবে যে-ধবনেব সমস্যা ও জটিল- 
তাব উদ্ভব হযেছে, এই বোড'গুলব পক্ষে সে-সবেব মোকাবিলা কবা ছিল অত্যন্ত 
দুবূহ বা অসম্ভব, তবু কগ্রেসেব সদস্যগণ তাঁদের দায-দাষত্ব সম্পর্কে ছিলেন 
পবোমান্রা আন্তীবক ও সাক্কঘ এবং যেখানে-যেখানে সবাব সহযোগিতা পাওয়া 
গেছে, সেই সব ক্ষেত্র কম-বোঁশ কাধ কব ভূমিকা পালন কবা সম্ভব হযেছে বৈক ৷ 

ধবন্তু মূল বাজনীতিব ধাবা যাঁদ 'বষান্ত হযে যাষ, তবে স্থাফী শান্তর কথা 
ভাবা যায না। আবাব দেখা দল পণ্াশেব দাঙ্গা, শুধু পাঁকস্তানে নয়, 
ভাবতেও । এই ভঘাবহ দাঙ্গাব প্রাতরোধে বলিষ্ঠ শান্ত নিষে কেউ দাঁডাল না; 


৩৬ পারচয় অগ্রহায়ণ পৌষ ১৪০২ 


হখ্যালঘু অধ্হ্যাসত কংগ্রেস এখানে অসহায় দর্শক মাত্র! আইনস্ভাব ভিতব 
আমরা ক্ষোভ প্রকাশ করেছি, সরকার দায-দাঁযত্বের কথা বারবার স্মরণ কাঁরয়ে 
দিয়োছ। বিন্তু সরকার দলই যে তখন সাধারণ মানদষেব দত অন্যমখী কবে 
দেওয়ার মতলব 'নয়ে এই দাঙ্গার কাবুকৃং এ সত্য তখন গোপন ছল না। 
দর্ঘ'স্থাফী দাঙ্গা । ঢাকা শহর কার্যত তখন ধর্মে গভন্তিতে বিভন্ত। সেই সময 
গুসডউল্ড কাস্ট ফেডারেশনেব নেতা যোগেন্দ্র মন্ডল কেন্দ্রে মন্ত্রী । তান ঢাকায 
এসে আমাদের পাডায আছেন, আঁম জানতাম না। {তান একাদন আমার 
বাড়তে এলেন দেখা করতে । তাঁকে খুব উদ্বিগ্ন ও বিচলিত দেখ/চ্ছল। 
সবকাণর রপোর্ট* ছাডা দাঙ্গাব প্রকৃত পারাস্থাত তাঁব অজানা । বেরোবাব উপাষ 
নেই বলে আমার অবস্থাও প্রায় একইবকম। আম তাঁকে প্রস্তাব দদলাম, যেহেতু 
মন্দা ?হসেবে তাঁব গাঁড় ও গার্ড রযেছে, তান বাজী হলে আমরা দু'জন ঘহবে- 
ঘুবে চাবাঁদকেব অবস্থা দেখতে পার । 'তাঁন তৎক্ষণাৎ বাজী হলেন। এবপব 
কষেকাঁদন শহরে ও বাইবে আমবা অনেক ঘুরোছ। যা দেখো তাব দৈনন্দিন 
দবপোর্ট মৃখ্মম্লীব কাছে পাঠানো হয়েছে। এবং যেহেতু দাঙ্গা এখন ভাবত ও 
পাাকন্তান উভয দেশেব প্যব্পাঁরক প্রাতীক্রধা ও প্রতিশোধের ব্যাপাবে দাঁডিযে 
গেছে, তাই এক দেশেব দাঙ্গা বন্ধ করতে চাইলে অন্য দেশেও বদ্ধ হওয়া দবকাব। 
এই বথা ভেবে পাকিস্তানে ভারতের তদানীন্তন হাইকাঁমশনাব সন্তোষ বোসকেও 
পাঁরাস্থীত স'পর্কে জানানো হল। যোগেন্দ্র মণ্ডল প্রথমে উঠোঁছলেন একটা 
বোণডহযে, কন্তু পাঁবাদ্থাতব ভযাবহতা লক্ষ্য কবে এবটা আলাদা বাসা নিযে 
আরো বেশ 'কছহদন ঢাকায় বযে গেলেন। তান তাঁব বাসাঘ সংখ্যালঘু 
সম্প্রদায়ের প্রার্তীনীধমূলক লোবদের নিয়ে একটা গমাটৎ কবলেন। অনেক 
আলোচনা হল । বিন্তু স্থাধী সমাধানের কোন পথ খুজে পাওযা গেল না। 
সবাব মধ্যে ক্ষোভ ও নৈরাশ্য। যোগেন্দ্র মডল ও আম ববাবব গবপবীতধমাঁ 
রাজনীতি করোঁহ, দশর্ঘীদনের পাঁরচয় থাকলেও ঘাঁনষ্ঠতা ছল না। কিন্তু এই 
দাঙ্গাব পটভূমতে আমরা পবস্পবেব খর কাছাকাছি চলে এসেছি। কবাঁব 
পাঁবাস্থাত ও ভাঁমকা তাঁকে বধ কবে তুলেছে। একটা আঁস্থবতা তাঁব মধ্যে 
লক্ষ্য করলাম। করাঁচ থেকে প্রধানমন্ত্রী 'লয়াকত আলী খান তাঁকে ডেকে 
পাহালেন। যাবাব সমর তান জানিষে গেলেন তাঁব সিদ্ধান্তে কথা । 
ধকছাঁদনের মধ্যে তান পদত্যাগ কবে দ্থাযীভাবে কবাচ ছেডে চলে এলেন। 
ক্রমশ দাঙ্গা পাঁর:স্থাত স্বাভাবিক হল। আবাব উভষ সম্প্রদায় পবচপবের 
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এলাকাব ভিতর 'দিষে চলতে শুবু করেছে! দৈনান্দন জীবনেব তাঁগদেই প্রাত 
দাঙ্গার পব এমন ঘটে। পঞ্চাশের দাঙ্গার ফলশ্রুীতি নেহরু-লিয়াকত আলা 
বৈঠক ও চুক্তি । চুন্ত অনসাবে মাইনারটি কাঁমশন গঠিত হল উভয় দেশে। 
আইনসভা কাঁমশন গঠন কববে এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মন্ত্রী হবেন তার 
চেষাবম্যান। ক্ষমতাও দেওয়া হল কা্মটর হাতে। উভয় দেশের কাঁমশন, 
পারস্পাঁবক সমস্যা সম্পর্কে যোগাযোগ বক্ষা করবে । আইন সভার অ-মুসলমান 
সেবশান থেকে সদস্য 'নবরচিত হয়োছ আম, পবে আওয়ামী লাগ-কংগ্লেস 
কোষািশন মীন্মসভা হলে অর্থ দপ্তবেব সঙ্গে সংখ্যালঘু দপ্তবও দেওযা হযোঁছল 
আমাকে, তখন আম হয়োছিলাম কঁমিশনেব চেযারম্যান। কাঁমশনেব কাজকর্ম ও 
সাফল্য সম্পর্কে প্রশ্ন উঠতেই পারে, তবে এ সম্পর্কে আলোচনার সুযোগ 
এখানে নেই । | 


lieu 


এাঁদকে ভাযাব ব্যাপাবে আইনপভাষ প্রস্তাব গৃহাঁত হলেও পাঁকস্তান কেন্দ্রাষ 
সবকাবেব তা মেনে নেওযাব কোন লক্ষণ নেই। এই নিযে ক্ষোভ পঞ্জীভূত 
হচ্ছে। দলমত [নাঁবশেষে ছাত্ররা মিলে গঠন কবেছে Language Commnitee. 
অবশ্যই স্বীকাব কবা দবকাব, ছাত্রদেব আন্দোলন সংগঠন করাব পিছনে মৌলানা 
ভাসানী, আঁবভন্ত বঙ্গের মুসাঁলম লীগে সম্পাদক ও পবে খিলাফত বন্বানী 
পাঁটিব সংগঠক আবুল হাসান, ফজলুল হক সাহেব প্রমূখ নেতাদের অবদান 
কম নয । কংগ্রেস তো গোডা থেকেই ছাল্রদেব সমর্থন কবে আসছে । এই 
আন্দোলন ছিল স্বতঃস্ফূর্ত । ভাষাব আবেগ মানুষেব মনে কতখানি তব 
আলোডন সংশষ্ট করতে পাবে তাই আমরা প্রত্যক্ষ কবলাম । 

€&২ সাল। ২১ফেব্রুযাঁব। আইনসভাব আঁধবেশনে যোগ দেওয়া জন্য 
গোঁবন্দ ব্যানাজ” আব আমি িকশায করে ফরাসগঞ্জ থেকে জগন্নাথ হল-এর 
দিকে যাচ্ছি । কাঁদন ধরেই ছাত্রদের ভাষা-আন্দোলন প্রচস্ডভাবে চলাঁছল। 
বশ্বাবদ্যালযের কাছাকাছি এসে আমবা লক্ষ্য করছি সোঁদন বাস্তায লোকজন কম, 
কেমন একটা থমথমে ভাব ৷ গেটের মুখে বক্সা থেকে নামার সঙ্গে সঙ্গে দজন 
ছান খুব উত্তেজিতভাবে এসে আমাদেব ভিতবে ঢুকতে বাধা দিল। তাদের 
বুঝিয়ে শান্ত করে তদের কাছ থেকে সব শুনলাম । ছাত্রদেব ওপর লাঠিচার্জ 
হযেছে! বহু ছাত্র আহত হযে হাসপাতালে আহে । ১৪৪ ধারা জার করা 
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হয়েছে শহবে। _ আমাদের পাঁরচয় পেয়ে ওরা বুঝতে পাবল আইনসভায় ঢুকতে 
আমাদের বাধা দেওয়া ভুল, কারণ তাদের হয়ে আমরাই সবচেয়ে জোরালভাবে 
কথা বলব। ওবা আমাদেব হাসপাতালে 'নয়ে যে সব দেখাল | যাওযাব 
পথে দেখাল একটা ঘরে কয়েকজন মুসাঁলম লীগেব আইন-সভা সদস্যকে ছারা 
বন্দী কবে বেখেছে। না চিনে আমাদেবও তাবা এভাবেই আটক করে রাখতে 
চেয়োছল চাবাঁদকে ছান্রদেব মধ্যে দারুণ উত্তেজনা ও মরীযা ভাব । হাসপাতালে 
আহতদের দেখতে 'গযে সেখানে দেখা হল শ্রীমতী নেলী সেনগপ্তার সঙ্গে। 
তিনিও আইনসভাব কংগ্রেস সদস্য। ইতিমধ্যে আইনসভাব আঁধবেশনের সময 
হযে গেছে। আমবা হাসপাতাল থেকে বোঁরযে আইনসভাব গেটেব কাছাকাছি ' 
আসতেই দেখতে পেলাম সামনে উত্তোজত ছান্রদেব লক্ষ্য ববে পালিশ গল 
চালাচ্ছে। গালিব আঘাতে বেশ কযেকজন রাস্তার ওপর লুটিষে পডেছে। আমরা 
স্বাভাঁবক কারণেই তখন ভীষণ উত্তোজত। আমাদের দেখেই আই-ি জ্যাকব 
হঃসেন কষেকজন পাীলশ নিযে ছুটে এল আমাদের সামনে । আমাদের আইন- 
সভ্যয পৌছে দেওযাব জন্য পুলিশকে নিদেশ দিল। আমবা তাব সাহায্য 
প্রত্যাখ্যান কবে তৎক্ষণাৎ প্রায ছুটতে ছুটতে পিছন 'দিকেব অন্য একটা গেট দিযে 
জগন্নাথ হল-এ ( এখানেই আইনসভাব আঁধবেশন হয ) ঢুকলাম, তখনই আঁধ- 
বেশনের ঘণ্টা বেজেছে। ইতিমধ্যে আমাদেব দলেব অনেক সদস্যই উপস্থিত 
হযেছেন। দলনেতা বসন্তকুমাব দাসও এসেছেন। জামালপুবেব আবদুল কাবিম 
সাহেব স্পকাব চবম উত্তেজনা গোবিন্দ ব্যানার্জি ও আমি অধিবেশনের 
শুবূতেই ছান্রদেব ওপব লাঠিচার্জ ও গুল চালনা পাঁবপ্রোক্ষিতে সবকাবেব ওপব 
তাঁৱ আক্রমণ শব: কবলাম। ধাবেন্দ্রনাথ দত্ত, প্রভাস লাহডী প্রমূখ দলেব 
অন্যান্য সদস্যবাও ঝাঁপিযে পডলেন। বাট হট্টগোল দেখা দিল। আমবা 
প্রধানমন্ত্রী নুঝুল আঁমনকে অধিবেশন বন্ধ বেখে বাইবে গযে অবস্থা দেখতে 
বললাম। এতক্ষণ পর্যন্ত মুসলিম লীগেব সদস্যবা িৎকতব্যাবমূঢ অবস্থায় 
লেন, দিন্তু কিছুক্ষণেব মধ্যে তাঁদের কযেকজন আব নীবব থাবতে পাবলেন 
না। তাঁবা প্রতিবাদে মুখব হলেন, বিশেষভাবে আবদুল বাঁসদ তর্কবাগীশ ও 
খয়বাত হুসেন। তাঁরাও আমাদের দাঁব সমর্থন কবে নুবুল আ'ঁমনকে বিলম্ব 
না কবে ঘটনাস্থলে যেতে বললেন! হট্টগোলেব মধ্যে স্পিকাৰ হঠাৎ অধিবেশন 
সৌদনকার মত স্থাঁগত ঘোষণা করে উঠে গেলেন। আমবা তখন নিজেদেব মধ্যে 
পরামর্শ করে অল্পক্ষণের মধ্যে আঁধবেশন-কক্ষ ত্যাগ ববে মোডবেল কলেজের 
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কাছে যেখানে গুলি চলোছল তাব কিছু দূবে এসে জমাধেত হযোঁছ। একটা 
মাইক সংগ্রহ করে শ্রীমতী নৌল সেনগৃপ্তাব সভাপতিত্বে রাস্তাব পাশে সভা শুরু 
কবে দেওযা হল। 'মাটৎ শেষ হবার পব আমবা কয়েকজন আবাব অবস্থা 
পর্যবেক্ষণ করতে মোঁডকেল কলেজেব দিকে এাঁগযে গেলাম । মৃতদেহ সব সবিষে 
নেওয়া হযেছে। যেখানে গাল চলোঁছল সেই জায়গাটা পুলিশ 'ঘবে বেখেছে। 
বাস্তায লোকজন আছে, ীবল্তু সবাই নিবাক। এই স্তল্ধতাব মধ্যে ঝডের সংকেত 
অনুভব করতে পারাছ। আম ও গোবিন্দ ব্যানার্জ অনেক বান্রে পাষে হেটে 
আমাদের ফরাসগঞ্জের মেসে ফিরোছি। পবাঁদন ভোবে কাছাকাছি যে-সব এম, এল, 
এ থাকেন তাঁদের নযে দলনেতা বসন্তকুমাব দাসেব সঙ্গে দেখা করে জানা গেল 
আইনসভার আঁধবেশন আঁনাঁদস্ট কালের জন্য মংলতুঁব ঘোষণা কবা হযেছে। 
যান চলাচল বন্ধ। তবু সোঁদন পায়ে হে'টেই যতটা সম্ভব নেতা ও ক্ীদের 
সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হযেছে । ওাঁদকে Language Committee-র 
নেতৃত্বে ছান্নবা সারাঁদন প্রীতবাদ-মাঁছল ও সভাসাঁমাঁত কবেছে একশো-চুয়ালিশ 
ধাবা অমান্য কবে। এ কথা সত্য, পূর্ব পাঁকস্তানে নেব শক্তিতে কংগ্রেসের 
পক্ষে বড় আন্দোলন করা বা নেতৃত্ব দেওযার অবস্থা নেই। কিন্তু যেহেতু 
দ্বাধীনতা-সংগ্রামেব দীঘ* এঁতহ্য তাৰ বষেছে, প্রতিবাদের ভাষা ও কলাকৌশল 
তার জানা আছে, তাই আইনসভাব ভিতরে ও বাইরে কংগ্রেসেব ভূঁমকা অন্তত 
পবোক্ষভাবে ছান্রসমাজকে অনুপ্রাণত ও পথ-নদেশি কবেছে এ বষষে সন্দেহ 
“নেই । এটা ঘটনা যে আন্দোলনেব প্রথম প্যাযে কংগ্রেস ছাডা আর কোন বড় 
দলের পূর্ণ সমর্থন তারা পাযাঁন। তাদেব ওপব 'নর্যাতনেব সবচেষে জোবাল 
প্রীতবাদ কংগ্রেসই কবেছে। অবশ্য কঁমিউীনস্ট পারটি“ব সাক্ুয় সমর্থন তারা 
পেষেছে। তৃতীষ দিনে, অর্থাৎ ২৩ ফেব্রুযাব সাবাঁদন বাভিন্ন জায়গা ঘোবা-॥ 
ঘুব কবে বান্রে মেসে ফিবেছি, বাত একটাব সময পুলিশ এসে হাজিব। 
গোঁবন্দ ব্যানাঁজ ও আমাকে গ্রেপ্তার কবে ঢাকা কোতোযাল থানায নিষে গেল। 
কিছুক্ষণের মধ্যে গ্রেপ্তাব কবে নিযে এল আবুল হাসান, আবদুল বাঁশদ 
তর্কবাগীশ ও খযবাত হসেনকে। আবুল হাসান ছাড়া বাঁক চাবজনই আইন- 
সভাব সদস্য। ভোরবেলা আমাদেব পাঠিয়ে দেওযা হল ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে। 
পাঁচজনকেই বাখা হল পাঁচ নম্বব ওষাডে যেখানে আমাকে এব আগে আরো 
দুবাব থাকতে হযেছে! সেইদনই আবো কষেবজনকে গ্রেপ্তাব করে আনা হল, 
তাঁদের একজন স্বাধীনতা সৎগ্রামকালে আমাব দীর্ঘ কাবাজীবনেব বন্ধু সতীন 
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সেন। এসেছেন মুনীব চৌধুরী, ডঃ পৃথবীশ চক্রবর্তী, অধ্যাপক মুজাফ-ফব 
আমেদ চৌধুরী প্রমুখ । জেলজীবনে বন্দীদেব মধো সহজেই আত্মীয়তা গড়ে 
ওঠে। ভিন্ন মতাবলদ্বী হওযা সত্বেও ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র কবে একসঙ্গে 
জেলে আসা অল্প সময়েব মধ্যে আমবা পবস্পবের সহমমী হযে উঠলাম । 
আবুল হাসান তো খুবই জ্ঞানী ও সংস্কাতিবান মানুষ । মুনীব চৌধুবী, 
অধ্যাপক আমেদ এবাঁ তো এদেব উদাব ও অসাম্প্রদাযক মতবাদেব জন্য 
সুপাঁবাঁচিত। িন্তু এ'দেব সঙ্গে বেশিদিন থাকাব সুযোগ হল না। দিন তিনেক 
বাদে একাঁদন সন্ধ্যার পব সতীন সেন, গোঁবন্দ ব্যানাঁজ ও আমাকে অন্য জেলে 
্র্যান্সফাবের জন্য গেট আঁফসে আনা হল । আমাদেব পীডাপীডি সত্বেও জানানো 
হল না কোন জেলে আমাদের নেওয়া হচ্ছে। হঠাৎ দেখা গেল তিন-জোডা 
হ্যান্ডকাপ আনা হয়েছে। বুঝতে অস্বাবধ। হল না এগুলো কাদেব জন্য। 
সুপাঁবনটেন্ডেন্টকে জিজ্ঞেস কবায উন পলিশেব থাড ব্যাপাবটা দিলেন । আম 
তখন চীফ সেক্রেটাব িৎবা হোম সেক্রেটাবব সঙ্গে টোলফোনে কথা বলতে 
চাইলাম। দ£জনই পশ্চিম পাকিস্তানে লোক। সপাব অনেক চেষ্টা ববেও 
তাঁদেব না পেষে শেষ পর্যন্ত মিঃ আসফাবেব লাইন পেবে আমাকে 'বাঁসভাব 
গুদলেন। আম হ্যাণ্ড-কাপ পবাবাৰ তাঁর প্রাতবাদ জানযে তাকে বললাম, জীবন্ত 
অবস্থায় আমাদেব হাত-কডা পবানো সম্ভব হবে না। সে বোন মন্তব্য কবল না। 
আম ফোন ছেডে দিলাম । এব পব পাীলশেব পক্ষ থেকে হ্যাণ্ড-কাপ পবাবার 
কোন চেষ্টা কবা হযাঁন। শেষ বাত্রবদকে আমাদের ট্রেনে উঠতে হল । বৎপুব- 
গামণ ট্রেন । আমাদের নেওযা হল বংপুব জেলে। জেলেব ভিতব আমাদের 
জন্য ধনধ্ণিবত ওযার্ডেব ?দকে যেতে-যেতে লক্ষ্য কবলাম একটা ওযার্ডেব দোতলাব 
বাবান্দা থেকে আমাদেব নাম ধবে ডাকছেন মণ সেন, নগেন সবকাব, হবেকৃষ্ণ সেন ' 
প্রমুখ কাঁমউনিস্ট বন্ধুগণ । ইৎবেজ আমলেও আমারা একসঙ্গে জেল খেটোছ। 
এ'বা ভাষা-আন্দোলন উপলক্ষে নয, কীমউীনস্টদেব ওপব সাধাবণভাবে যে দমন- 
নীতি চলছে, তাবই ফলে অনেক আগেই ধবা পডেছেন। আমাদেব বাখা হল 
জেল-হাসপাতালেব একাঁট ওযার্ডে। কিন্তু এও মাত্র তিন-চাব দিনেব জন্য ॥ 
চতুর্থ দিনে আমাকে পাঠিযে দেওযা হল পাবনা জেলে । এব পরদিন গোবিন্দ 
ব্যানার্জকে পাঠানো হল বগুডা জেলে। সতীন দেন একা ওখানেই বযে 
গেলেন। এই সময় ভাষা আন্দোলন দমন কবাব জম্য মুসলিম লীগ সবকাব 
অনেক ছাত্র, বাজনৈতিক কম" ও নেতাদেব গ্রেপ্তাব কবে 'বাঁভল্ন জেলে পাঠাতে 
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লাগল। খবর পাচ্ছি আমাদের গ্রেপ্তারের বিরুদ্ধে আইনসভার দভতব বসন্ত- 
কুমাব দাস প্রতিবাদেব ঝড় তুলেছেন । তাঁকে সমর্থন করেছেন অনেকে, এমন ক 
মুসলিম লীগেব সদস্যবাও | রাজনীতির প্রেক্ষাপটেও অনেক পাঁরবর্তন সুঁচিত 
হযেছে। মুসলমি লীগ ভাঙনের মুখে । ভাষার প্রশ্নকে সামনে রেখে পর্ব 
পাকিস্তানের মুসালম-বাজনীতি দ্রুতগতিতে মোড় নিচ্ছে, নতুন মানাঁসকতা ও 
সংস্কৃতিবোধ জন্ম নিচ্ছে, সব মাঁলযে তাদের চেতনায় জেগে উঠছে স্বতন্দ. 
জাতীযতাবোধ । আমবা বন্দীজীবনে আবদ্ধ থেকেও সহ-বন্দীদেব সঙ্গে আলাপ- 
আলোচনার মাধ্যমে তাদেব রূপান্তর স্পত্ট অনুভব করতে পারাছ। গুণগত- 
ভাবেই মুসলিম-রাজনীতি পাঁববার্তত হতে লাগল। 

প্রাষ দু বছর বাদে :&৪ সালের শেষ নাগাদ আমরা জেল থেকে ছাড়া পেলাম । 
কিন্তু সতীনদা ছাডা পানান, অথচ 1তাঁনি ববাববই অসুস্থ. এবং এই অস্‌স্থতাব 
কাবণেই চিকিৎসাব জন্য তাঁকে ঢাকা জেলে আনা হয়েছিল। ভাষা আন্দোলন 
উপলক্ষে ধৃত আর প্রায সবাই এর মধ্যে মস্ত হযে বাইরে এসেছেন। সতশীনদাকে - 


শেষ পযন্ত ভগ্ন স্বাস্থ্য নিয়ে অনশন ধর্মঘটের মাধ্যমে প্রাতবাদ জানাতে: 
হযোছল। 
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&২-৫৩ সাল। ম:সালম লীগের ভাঙন এমন পর্যায়ে পৌছেছে যে সংখ্যা 
গাবষ্ঠতা নেই বুঝতে পেবে নুবুল আমন আইনসভাব আঁধবেশন মূলতুব 
কবে বাখলেন। অন্যাঁদকে মুসাঁলম লীগ সদস্যদেব একটা অংশ সবাবদর্শ- 
মৌলানা ভাসানী-আতাউব বহমানের নেতৃত্বে গঠিত আওযামী লীগে যোগ - 
দিষেছে। তাঁবা বুঝলেন, কংগ্রেসেব প্রায় ২৫ জন সদস্যেব সমর্থন পেলে সংখ্যা 
গাঁবষ্ঠতা সম্পকে নাশ্চত হওযা যায। সেই ইচ্ছা যে তাঁবা আমাদের সঙ্গে - 
আলোচনা শব: কবলেন। মুসালম লীগেব শাসনেব অবসান ঘাঁটযে পূর্ব 
পাঁকস্তানে নতুন পাঁরাস্থাতব মধ্যে একটা অসাম্প্রদাযক বাতাবরণ তোঁবব ইচ্ছা 
নিষে কংগ্রেস আওযামী লীগে প্রস্তাব গ্রহণ করল যার ফলশ্রুতি আতাউর - 
বহমানেব নেতৃত্বে গঠিত কংগ্রেস-আওযামী লীগ কোযালিশন মাল্পিসভা । তখন- 
কাব যুবক মুজিব বহমান সেই মীন্সভাব সদস্য 'ছিলেন। কংগ্রেসের পক্ষ- 
থেকে দলেব 'স্ধান্ত অনুযায়ী ধাবেন্দ্রনাথ দত্ত, শবং মজুমদাব আব আম 
যোগ দিলাম । অর্থ দপ্তব ছাড়াও সংখ্যালঘু দপ্তরেব দাখিত্ব দেওযা হল 
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আমাকে । আগেই বলা হযেছে, পদাধকার বলে প্রাদোঁশক সংখ্যালঘু কাঁমশনেব 
চেষাবম্যান আমাকেই হতে হল। কাঁমশনের কাজকর্ম সম্পর্কে বিস্তৃতভাবে বলার 
সুযোগ এখানে নেই । সমস্যা ছিল খুব জল ও ব্যাপক । তবুও সংখ্যালঘু 
সম্প্রদায়ের মনে সেই সময কিছু পাঁবমাণে সাহস ও ভবসা সণ্াবত হযোঁছল 
,টবীক। সব স্তবেই কাঁমশন ছিল সজাগ ও সক্কিয। কিনাল্স 'মানস্টাব 
বৃহসেবে পদাধিকাৰ বলে আম "ছিলাম পাকিস্তান বেন্দ্রীয ফনান্স কাঁমশনেব 
সদস্য । পর্ব পাকন্তান-এব অর্থনৈতিক স্বার্থের দক থেকে এটা ছল সবচেযে 
গুরত্বপূর্ণ দাঁযত্ব। 
দৃফনান্দ আযালোকেশানেব ব্যাপাবে পূর্ব পাকিস্তানের প্রীত হত নদাবুণ 
আঁবচার। পাঁশ্চম পাকিস্তান লোকসংখ্যা ও আযতনে ছোট হওযা সত্বেও কেন্দ্রীয 
সবকাবের কাছ থেকে যে অপাঁরসীম পক্ষপাতত্ব এতাঁদন পেযে আসছে-_এটা 
বুঝতে আমাব দেব হল না। 'ফনাল্স কাঁমশনের বেশির ভাগ 'মাটিৎ হত 
কবাঁচতে। সমস্ত তথ্য সঙ্গে যেই আম কাঁমশনেব মিটিংএ গোঁছ। এই 
ব্যাপাবে আমা সেক্লেটাবদেব সহযোগগতাব কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয। 
আম জোবালভাবেই এই বৈষম্য ও আঁবচাবেব চিত্র তুলে ধবোছ। পর্ব 
প্াাকস্তানেব আয থেকে পাঁশ্চম পাকিস্তান সমৃদ্ধ হচ্ছে, চাকাব-ব্যবসা-বাঁণজ্য 
অনেক 'িষষেই তাবা অনেক অনেক বোঁশ সুযোগ নিচ্ছে-এই ব্চনাব সত্য 
উদঘাটনে সমস্ত তথ. আম চিফ 'মীনস্টার, আইন সভা ও বাজনৈতিক দলগ্ীলব 
সামনে তুলে ধবোছি। পাকিস্তানের প্রাইম মানস্টাবের সঙ্গেও বহ বাব এ-সব 
ধনষে আলোচনা হযেছে ৷ পা'ঁকস্তান কনাস্টাটউএন্ট স্যাসেম্বালতেও পূর্ব পাঁক- 
স্তানেব অনেক সদস্য অ মাব প্রদত্ত তথ্যেব ভাঁত্ততে এসম্পর্কে আলোচনা কবেছেন। 
এখানে উল্লেখ কবা দবকাব কথগ্রসেব পক্ষ থেকে তখন কনাস্টাটিউএ্ট আযাসেমব্রি 
সদস্য ছিলেন ভূপেন দত্ত, অধ্যাপক বাজকুমাব চক্র কামিনী দত্ত, ধীবেন দত্ত, 
বসন্তকুমাব দাস প্রমূখ । আমাব মনে হয, বাজনীতাবদদেব দৈনান্দন জীবনেব 
 আঁভজ্রতা ছাড়াও আমাব দেওযা অথনৌতিক তথ্যাঁদ থেকে পববতাঁকালে সহজেই 
, এই ধাবণা প্রাতাষ্ঠত হতে পেবোঁছল যে পশ্চিম পাকিস্তান তাৰ শোষণেব জন্য 
একটা 'কালানী” গহসেবে, ব্যবহাব কবছে পূর্ব পাকিস্তানকে । ভাষা থেকে অর্থনীতি 
._ সব ব্যাপাবে। এখানে কৃতজ্ঞতা সঙ্গে একটা কথা স্বীঝার না কবে পাবাঁছ না 
‘যে, আওযামশ লস্গেব প্রধান নেতা সুবাবদর্শ সাহেবেব বিশেষ ইচ্ছা ও অন মোদনে 
যখন আমাকে ফিনান্স ডিপাটমেস্টেব দাষিত্ব দেওযা হয, তখন দলেব নানা মহল 
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থেকে কিছু আপাত্তব গুঞ্জন উঠোছল। কিন্তু তান গ্রাহ্য কবেনান। আমাব 
ওপর এতটা আস্থা তান বেমন করে অর্জন করোছলেন আমাব জানা নেই । 
আমাৰ সঙ্গে তাঁব পাঁবচয আঁবভন্ত বাথলাব আইনস্ভাষ। চাঁফ 'ানস্টার 
গহসেবে তখন হযত তাঁন আমাব ভূমিকা লক্ষ্য করে কিছ: একটা ধাবণা কবে 
থাকবেন। চীফ 'ানস্টাৰ আতাউর বহমান সাহেবও নানা জাষগায় আমাব 
কাজকর্ম সম্পকে" এমন সব পুশৎসাসচেক মন্তব্য কবেছেন যা আম উল্লেখ কবতে 
সংকোচ বোধ ববাঁছ। বৎগ্রেসআওযামী লগেব মীল্দিসভা তখনকাব অবস্থা 
ভাবাদর্শ ও কম্মনসূচীব এঁক্য ও পাবস্পারক সহযোগিতাব আদর দষ্টান্ত হযে 
থাকবে । অবশ্য +কছু সমস্যা হঠাৎ দেখা দল, সেটা ঘটল অক্তর্দলীয় কলহেব 
দরুন, যা প্রত্যেক দলেব মধ্যেই দেখা দিল! ফজলুল হক সাহেব তখন 
পাঁকপ্তানের গভর্নব জেনারেল হযেছেন। আবু হুসেন সাহেব সব দলেব 
দ্বলত্যাগগন সদস্যদের যে একটা গ্রুপ তোর কবে সৎখ্যাগীবত্ঠতাব দাব কবলেন 
এবং ফজলুল হক সাহেব তাঁব দাঁব মেনে নিয়ে আতাউর বহমানেব মীল্মসভাকে 
বযখাস্ত কবলেন। সে-সব অনেক কাঁহনী যা বলাব সুযোগ এখানে নেই। 
তাছাডা ইতিহাস লেখা আমাব উদ্দেশ্য নয । শুধন নিজেব কথা বলতে হচ্ছে বলে 
হগ্পিষ্ট কিছ ঘটনাব উল্লেখ কবতে বাধ্য হলাম ৷ আবু হুসেন সাহেবের মীন্রসভা 
কিন্তু কষেক মাসের মধ্যে ভেঙে পড়ল আইনসভার অধিকাংশ সদস্যের অনাস্থাব 
দবুন। আবার আতাউব বহমান সাহেব মন্ত্রিসভা গঠন কবলেন সেই পুবনো 
মন্ত্রীদের স্ব-স্ব পদে ফাঁবযে নিষে। পাঁকস্তানের রাজনীতিতে তখন অনেক 
ভাঙাগডাব খেলা চলছে । ফজলুল হক সাহেব গভনর জেনারেলেব পদ 
হাবালেন। আতাউব বহমান সাহেবেব মীন্দুসভা বহাল বইল ৫৮ সালর ৬ 
অক্টোবব+ অর্থাৎ, আইযুব খাঁনের মালটারি শাসন জার হবাব সময পর্যন্ত । 
গণতান্লক শাসনব্যবস্থাব অবসান ঘটল। মান্দ্রসভা ও আইনসভা বাতিল 
হয়ে গেল। 


ISU 


আইযুব খাঁনের শাসনে আনা হলববখাস্ত মান্দরসভাব ও আইনসভাব সদস্যদেব 
আঁধকাৎশেব বিবুদ্ধে কবাপশনেব চার্জ'। তাঁদের প্রত্যেকের নামে আঁভযোগ 
জানয়ে জবাবদিহি চেষে চাঠ পাঠানো হল । এমন কি ধাবেন্দ্রনাথ দত্তেব মত 
স্বজনশ্রদ্ধেষ প্রবীণ ব্যান্তও বাদ গেলেন না। সন্দেহ নেই, আভযোগগ্হীল ছল 
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আবোপিত এবং এব একমান্র উদ্দেশ্য ছিল, জন-প্রাতাঁনাধদের সম্পর্কে জনমনে 
বিভ্রান্তি সৃষ্টি কবে লটারি শাসনকে জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য কৰে তোলা। 
তবে যে-কাবণেই হোক, আইফুব খাঁনের নজব আমাকে কেন এডুষে গেল জান 
না। আমার বিবৃদ্ধে কোন আভযোগ ছিল না। চিঠিও পাইনি। প্রচন্ডভাবে 
মালটারব দমননদীত চলতে লাগল। সভা-সামীত নিষিদ্ধ । 'মালটাবি 
শাসন্বে বিরুদ্ধে জনমত গঠন করাব সমস্ত পথ বন্ধ। চলছে ধবপাকড। ৬০ 
সালের শুরুর দিকে আবাব গ্রেস্টাব হলাম, প্রায তিন বছর বাদে ছাডা পেষে 
বাইবে এসৌছ। ঢাকায় গিয়ে সহকমাঁদেব সঙ্গে যোগাযোগেব চেষ্টা চালাচ্ছি। 
'৬৪ সালে ঢাকার আবাব হঠাৎ দাঙ্গা বেধে গেল, তখন শেখ মুজবর রহমান 
দুঙ্সাহসিকভাবে এাগযে গয়ে দাঙ্গা বৃখলেন। অতীতে আব কাউকে এভাবে 
দাঙ্গাব বিরুদ্ধে রুখে দাঁডাতে দোখান। 'ঁমালটার শাসন কতাঁদন চলবে জানা 
নেই ৷ ধারে ধারে আঁস্থবতা দানা বাঁধতে শুরু কবেছে। শুধু সময়ের অপেক্ষা । 
১৪ সালে আবাব গ্রেপ্তার হলাম, বছব খানেক থাকতে হল জেলে । তখন 
আওযামী লীগেব নেতৃত্বে বাইবে তীব্র আন্দোলন চলছে। আওয়ামী লীগের 
অনেক নেতা ও কমরকে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে। আম তো মান দন পনেব আগে 
জেল থেকে বোৌরযে এসোঁছ, কিন্তু এব মধ্যেই আবাব আমাকে গ্রেপ্তার কবে মযমন 
[সহ জেলে পাঠানো হল 1'সেখানে আওয়ামী লীগের তাজুদ্দন এবং কাঁমউানস্ট 
পাটিব নগেন সরকার, বাঁব সেন, অজয় বায় প্রমুখও ছিলেন । আমবা এক- 
ওষাডেই ছিলাম ! সেই ত্রিশের দশক থেকে আজ অবাধ কত বাব না নগেন সবকাব 
আমাব কারাজীবনেব সঙ্গী হলেন! দীর্ঘ কাবাজীবনে আমি কখনো অসুস্থ 
হযেছি বলে মনে পড়েনা । বিন্তু এবাব আব সুস্থ থাকা গেল না। হৃদযন্তু 
{বিদ্রোহ করে বসল ৷ বাইবে থেকে মেডিকেল টিম এল পবাক্ষা কবতে, বোধহয 
মিলিটারি শাসকবা ভেবোছল এটা অসুখের ভান। বকন্তু মৌডকেল টিম 

আমাকে আঁবলম্বে মোডকেল কলেজে ভাঁত কবতে জেল-কতৃপক্ষকে বলল । 

হাসপাতালে যথারীতি ভাত হব্যর পব আবাব ঢাকা থেকে পাঁচ জন ডান্তাবেব আর 
একটা টিম এল, পবে শুনোছ' আইয়ুব খাঁনের শীনদেশেই তাঁবা এসেছেন এবং 
আমাব অবস্থা সম্পর্ক তাঁকে জাঁনযেছেন-‘Condition unpredictable.’ 
আমাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজে নিযে ভাতি কবা হল। বাঁড়ব লোকজনকেও 
সঙ্গে থাকতে দেওযা হল । কয়েক মাস টাকংসা চলল, এব মধ্যে হঠাৎ একাদন 
প্যলশেৰ ডে পুঁটি কীমশনার ফে।ন করে আমাকে ঞ্রানাল- 99316 :516859৭৩ 
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বাইবে মৃজবরেব নেতৃত্বে তখন প্রচণ্ড গণ-আন্দোলন চলছে। ডান্তার আবো 
খকছাাীদন হাসপাতালে থাকতে পরামর্শ দেওয়া সত্বেও আম ডিসচাজ+ নিষে 
বেবিষে এলাম | বন্ধু ও সহবম'ঁ ভবেশ নন্দীব বাসা থাকতে লাগলাম । 
আমার সঙ্গে আমাব মনত্রীও ছিলেন৷ বোঁশ চলাফেবা 'নাষদ্ধ তবু যতটা সম্ভব, 
দলেব সহকমাঁদেব সঙ্গে যোগাযোগ কবা গেল। আওয়ামী লীগেব নেতৃব্ন্দকেও 
ঘগ্রেসেব পূর্ণ সমর্থন ও সহযোগতাব কথা জানানো হল । সময়টা এমন যে 
তখন গণতান্ক শাসনব্যবস্থা িবিষে আনাব জন্য সংকণর্ণতা ভূলে সমস্ত 
গণতান্দ্রিক মানুষ আওযামী লীগেব পাশে এসে দাঁডযেছে। 
একটা কথা উল্লেখ কবা দরকাব। কংগ্রেস গোডা থেকে পাকিস্তানে ধর্মপ্রভাব- 
মুক্ত বাজনশীত ও সেপাবেট ইলেকটোবেটেব বদলে জযে'ট ইলেকটোরেট চেষেছে। 
যাঁদও আমরা জনতাম সেপাবেট ইলেকটোবেট প্রথায আমবা যতগহীল লিট পাব বা 
ব্যালান্সিৎ পাওয়ার হিসেবে যে-গুবত্ব পাচ্ছ, জয়েপ্ট ইলেকটোবেট হলে সে-সব 
সুযোগ অনেক কমে যাবে। এসব জানা সত্বেও, ধর্ম-সাম্প্রদায়কতার বষান্ত 
পাঁববেশ থেকে ম.ন্ত হযে পাকিস্তান আধুনিক চিন্তা-ভাবনাব পথ ধবে একটি 
আদর্শ গণতা্বিক বাস্ট্রে পাবণত হোক-এট,ই কংগ্রেস সবচেষে বেশ গুবৃত্বপৃথ' 
বলে ভেবেছে। বনস্টাটউষেন্ট এসেম্বালব ভিতর সোঁদন কংগ্রেসেব সদস্যগণ 
এই দাবিই তুলেছেন। প্রদেশগ্লির হাতে আঁধকতব ক্ষমতা দিয়ে তাদের নিজস্ব 
সংস্কৃতি, ভাষা ও এরতহ্য বক্ষা কবে ফেডাবেল সরকাব গডতে বলা হযেছে। 
সেদিন আমবা যা চেযোঁছ আজ তা ভাষা পাচ্ছে আওযামী লীগের কর্মসূচী ও 
চন্তা-ভাবন.ব মাধ্যমে । অতএব আওয়ামী লগ ও কংগ্রেসেব মধ্যেকার ব্যবধান 
ক্রমশ একেবাবে ক্ষীণ হযে এল । আমাদেব স্বতন্ত্র আস্তত্ব বক্ষাব আব প্রয়োজন 
আছে বিনা-এই প্ৰশ্ন আমাদেব সামনে দেখা দিল। 
কনাস্টটিউষেট এসেম্বলিব সদস্য হসেবে সুবাবদর্শ সাহেব একাঁদন বসন্ত- 
কুমাব দাস ও আমাকে তাঁব সঙ্গে দেখা কবতে অনুরোধ কবে পাঠালেন । অনেকক্ষণ 
আমাদেব মধ্যে বাজনোতিক পাঁবাঁস্থাত নিযে আলোচনা হল । জফেণ্ট ইলেকটোবেটেব 
প্রস্তাব আওয়ামী লীগ সমর্থন করতে বাজ হল। তাঁব দলেব সমর্থন থাকলে 
এসেন্বীলতে অন:মোদিত হবে এটা প্রায় নাশচত। এবং তাই হল। কিন্তুষে 
আশঙ্কা আমাদের মনে স:প্ত ছিল, অন্তত বৃহত্তব জাতী স্বাথ্থেব কথা চিন্তা ববে 
যৈ-আশঙকাকে আমবা বাস্তবে গুব্ত্ব দিতে চাইন, তাই একসমব প্রকট সত্য হয়ে 
আমাদের সামনে দেখা দল, ৭০-এব আসন্ন নিবচিন উপলক্ষে । 


৪৬ পাঁবচয অগ্রহায়ণ পৌষ ১৪০২. 


বেদনাদায়ক হলেও রাজনীতির ক.টকৌশল আমাদের বেকাযদায ফেলে দল ! 
তখন আওযামী লীগ্গের একজ্ছন্ন নিয়ন্্ণ শেখ মৃঁজবরের হাতে। তাঁর দলের, 
কর্মসূচীর সঙ্গে কংগ্রেসের কর্মসচৌব কোন বিবোধ নেই। বাইরে এবং মল্নীত্বের 
মধ্যে দশর্ঘকাল একসঙ্গে কাজ করার ফলে আমরা আশা কবৌছলাম, কংগ্রেস 
আওয়ামী লীগেব এক্য যেমন মার্শাল ল' জাঁব হবার আগে পর্যন্ত চলাছল এবং 
মাশলি ল’ব বিবুদ্ধে সংগ্রামেও অব্যাহত ছিল, তেমাঁন মালটার শাসন অবসানের 
পর নিবচিনেব মধ্যেও সেই এঁক্য অক্ষর থাকবে । এর মধ্য দিযেই জয়েন্ট 
ইলেকটোরেটের আদর্শ বা স্পারট বক্ষিত থাকতে পাবে। কারণ এটা এখন 
কিছুতেই কাম্য হতে পাব না হিন্দু শুধুমাত্র হিন্দ: প্রার্থাকে ভোট দেবে ?কৎবা 
মুসলমান মুসলমানকে । কিন্তু দঃখেব বিষষ, শেখ মুজবর রহমান সমমতা- 
বলম্ব দলগুলব এঁব্যবদ্ধ ফ্ৰণ্ট গঠনেব পথ এঁডযে গেলেন। এর পিছনে হযত 
গল, মুসলীম লীগ ও মলিটাব শাসনের বিরুদ্ধে যে ব্যাপক ক্ষোভ মানের 
মনে পৃঞ্রীভূত হযেছে, তাকে শুধুমাত্র দলীয স্বার্থে কুঁক্ষগত কবে নির্বাচনে কাজে 
লাগানো । শুধু তাই নয়, পাকিস্তানে এই প্রথম জযেণ্ট নিবচিন হতে যাচ্ছে. 
প্রার্থী মনোনযনেব ক্ষেত্রে যে উদারতা আশা কবা স্বাভাবিক, মহীজবেব নেতৃত্বাধীন 
আওয়ামী লীগ তাও দেখাতে ব্যর্থ হযেছে তাঁব নিজেব দলেব প্রাঁতানাধ ননবচিনের 
ব্যাপাবে। সেপারেট 'নিবচিনের ক্ষেত্রে আইনসভাষ সব সময সংখ্যালঘং প্রীত- 
নাধব সংখ্যা ছল পণচশেব বোঁশ, অথচ আওযাম লীগ সংখ্যালঘং সম্প্রদাযেব 
প্রার্থ দিয়েছে জনা তনেক। কাত আওযামণ লীগ অতীতকে ভুলে গিযে এমন 
অবস্থাব সস্ট কবল যাব ফলে আসম নির্বাচনে সাম্প্রদাষক মানাসিকতাব প্রাধান্য 
প্রাতফাঁলত হল।' বাস্তব অবস্থার দক দিযে কংগ্রেসেব মধ্যে যেহেতু সথখ্যালঘ* 
মানুষের সংখ্যা বেশ, আব প্রকৃতপক্ষে জযেণ্ট ইলেকটোরেট প্রথাব মধ্যেও ভোট 
হয়েছে সাপপ্রদািক অগ্রাধকাবেব 'ভীত্ততে, স্বভাবতই কংগ্রেস প্রার্থী যেই হোক, 
তব বিরুদ্ধে গেছে সংখ্যাঁধক মুসাঁলম ভোট। এই পাঁবণাঁত ঘটতে পাবে, সেটা 
আমাদেব অনুমানের বাইবে ছিল না । তবে বাজনশীতির ক্ষেত্রে আওযামী লীগের 
দ.ণবগণীলকে কংগ্রেস সমর্থন করেছে সর্বদা, পাঁকন্তানেব জীবনে এই দাবগ্যলকে 
কেন্দ্র কবে নতুন বাতাববণ তোঁব হতে চলেছে দেখে । আমাদেব কাছে এব গদ্বত্ব 
ছল অপ্াঁবসীম। আমবা সচেতন হলাম বাজনশীতক পদক্ষেপ নিতে যে 
শুধু বর্তমান নষ, ভাঁবষ্যত পাঁরণাতর কথাও ভাবা দরকাব। তাই কংগ্রেস 
দসদ্ধান্ত নিল, আওয়ামী লীগের সংকীর্ণ দলা রাজনীতির সন্বালক প্রাতবাদ 
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স্বরূপ মাৰ দুই জন প্রার্থী দেওযা হবে। আম আব মগ্টাব গোমেজ । মৌলানা 
ভাসানীব ন্যাপ তো 'নবচিন বঘকট করল! মুজববের সঙ্গে আমাব ব্য'ক্তগত সম্পর্ক“ 
ববাবরই খুব ভাল। স্মবণ না কবে পাবা যায না, আমাব জেলে থাকা কালে 
তান এসে আমাব ম্ত্রী ও ছেলেমেয়ের খোঁজ নিতেন। এমন কি দলেব স্বাথথ 
বড় করে দেখলেও একটা ব্যাপাবে তান চক্ষুলজ্জা বোধ হয় এডাতে পাবেনান !. 
আমাকে তান ‘দাদা’ বলে ডাকতেন । 'নিবচিনের সময় আওযামী লীগ থেকে 
অনেক চেষ্টা কবা হযেছে তাঁকে আমাব বিপক্ষে প্রচাব সমাবেশে আনাব জনা, 
{কিন্তু তান আসেনান। তাঁব দলেব লোকেব মুখেই শুনোছি+ তান নাক আমাৰ 
[বিপক্ষে প্রচাবে আসতে সরাসরি অদ্বীকার কবেছেন। এ-সব অবশ্য নিতান্তই 
ব্যারুগত সোণ্টমেণ্টের ব্যাপার । আব মুজিব তো সোণ্টমেপ্টাল ছিলেনই। এ. 
না মেনে উপায নেই, এই 'িব্চনে পর্ব পাঁকস্তানেক আপামব জনতা মুজিবের 
প্রাত তাঁদেব সমর্থন উজাব কবে দযেছে, নইলে ১৬৯টা আসনেব মধ্যে ১৬৭টা 
আসন তাঁর দল পেল বেন করে? ন্বিচিন পরবতী পাঁবাস্থিতিতে পূর্ব পাকস্তানে 
হগ্রেসকে আব সংগঠন হিসেবে বাঁচে যাখাব উপযোঁগতা সম্পর্কে অবশ্যই 
আমাদের মনে প্রশ্ন দেখা 'দযেছে। যাঁদও সরকাদিভাবে আত্মাবলহাপ্ত ঘোষণা 
কবা হযাঁন, তবু পর্বে পাকিস্তানের সঙ্গে কেন্দ্রীয সবকাবেব সংঘাৎ আঁনবাধও 
আসন্ন হযে উঠেছে বুঝতে পেরে কংগ্রেস কর্মীরা সচেতনভাবে সেই পপুলার গণ- 
অভ্যুত্থানের সঙ্গে নিজেদের একাত্ম কবে দেওযাই শ্রেষ মনে কবল । কাবণ কংগ্রেস 
"বুঝতে পেবোঁছল, একটা বড অভ্যুর্থান ছাডা পাঁশ্চম পাধস্তানেব প্বেচ্ছাচাবী 
আ'ধপত্য ও ওপাঁনবোঁশক ধবনেব শোষণ থেকে বাঙালির মৃন্ত নেই। সেই 
সংগ্রামের লগ্ন যখন আসন, তখন সৎকীণ" দলীষ অস্তিত্বের প্রশ্নটা তুচ্ছ হযে গেল 
হগ্রেনেব কাছে । আমরা সবপ্রকার সহযোগিতাব হাত প্রসাবত কবে দিলাম { 
মুঁজবের ৬ দফা দাবি প্রেঁসডেণ্ট ইযাহযা খান অগ্রাহ্য কবাব পৰ মুজিব, ৭১-এব 


১ম থেকে সম্পূর্ণ অসহযোগতা ঘোষণা কবলেন। ৩ মার্চ“ ছান্নবা স্বাধধনতা 
ঘোষণা কবল । প্রকৃতপক্ষে স্বকাঁব শাসনযন্ত মুঁজবের নিদে'শাধনে এসে 


গেল। অভুতপ:ব ব্যাপাব । 


IG 


পূর্ব পাঁকন্তানেব জাতীষ অভ্যুত্থান দমন কবতে ঝাঁপযে পড়ল আঁম। ২৫ 
মাচ“ মঁজবৰ বহমানকে গ্রেপ্তার কবে করাচিতে নিযে গেল । চারাদকে শুবু হয়ে 


2৪৮ পাঁরচয় অগ্রহায়ণ-পৌষ ১৪০২ 


[ 


গেল গ্রেপ্তার আর হত্যালীলা। এক এলাকাব সঙ্গে অন্য এলাকার যোগাযোগ 
বচ্ছি্ন। আম ছড়িয়ে পড়ছে শহর থেকে গ্রামের দিকে । চরম সন্মাস সর্বত্র । 
আম তখন ময়মনসিংহ শহরে ; খবর রটে গেল, সেনাবাহনী শহরের দকে 
আসছে। দলে দলে লোক শহর ছেড়ে চলে যাচ্ছে। কয়েকজন পুরনো সহকমাঁব 
সঙ্গে পাঁরবারের লোকজন সহ আমাবেও বোঁরযে পড়তে হল। আঁধকাহশ মানুষের 
স্রাত আসাম-মেঘালয়ের দিকে। আমবাও গারো পাহাভেব ওপর দিয়ে পায়ে 
হে'টে একাঁদন মেঘালয়ে এসে পেশছলাম। আশ্রয মিলল দশাবরে। আসবার 
সময় রোঁডওটা সঙ্গে এনোছলাম, একাঁদন খবর শুনলাম, মাঁজবনগরে স্বাধীন 
বাংলাদেশ সরকাব গাঁত হয়েছে। আরও কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে দেখা হলে 
তাঁদের কাছ থেকেও 'কছু খবর সংগ্রহ করা গেল), 

কলকাতায় এসে আমার অনুজ সরসীরঞজনের বাড়তে উঠলাম। কষেক 
দমানটের মধ্যে ঘটে গেল একটা মর্মান্তিক ঘটনা । আমাব মা থাকতেন এখানে । 
দার্ঘ'কাল পব আমাদেব দেখতে পেয়ে আনন্দের হৃদয়াবেগ সামলে নেওয়া বোধহয 
কঠিন হল তাঁব পক্ষে । তান কিছ বলতে যাচ্ছিলেন, সঙ্গে সঙ্গে হার্ট-আযাটাক 
হয়ে লুটিয়ে পডলেন। সব শেষ! মা-এব প্রাণহীন দেহেব সামনে দাঁডিযে কত 
স্মৃতি জেগে ওঠে! আমাদের মা তাঁব তিনাঁট সন্তানকেই দেশের স্বাধীনতা 

গ্রামে অংশ নিতে দিয়েছেন কোনাদন বাধা দেনীন। আমাদের বাববার 

জেলে যাওয়া এবং সাংসারিক দাযদাযিত্ব পালনে ব্যথতা সব নীববে মেনে 
দনয়েছেন। আমাদের কত সহকর্মী ববাবব আমাদেব বাঁডিতে আসা-যাওয়া, 
. কবেছে, তাদের আদরযত্ন ও আপ্যায়নের কোন বটি ঘটোন। দহনশীলতাৰ এক 
প্রীতমূতি ছিলেন আমাদের মা। আমাদের বাজকর্ যাঁদ স্বাধীন্তা-স্গ্রামেব 
ইতিহাসে সামান্যতম দ্বীকীত পায়, তবে আম মনে কাঁব, সেই স্বীকৃতিব {সিংহভাগ 
প্রাপ্য আমাদের মা-এর । 

কলকাতায় আসার পর কিছদনেব মধ্যে নজরুল ইসলাম, তাজ;দ্দন, এবং 
অন্থাযাী বাংলাদেশ সরকারের অন্যান্য সদস্যদের সবাব সঙ্গে যোগাযোগ ঘটল ৷ 
সরকারের যে উপদেণ্টা বোর্ড গাঁঠত হল, তাতে মৌলানা ভাসানী, অধ্যাপব 
.মুজফ.ফর আহমেদ মাঁণ সহ, ফণা মজুমদার প্রমুখের সঙ্গে আমাকেও যং 
করে নেওয়া হল । আমাদের পক্ষে যতটা সন্তব সহযোগ্গতা কথা হয়েছে । এখ। 
=যুদ্ধ চলছে । সবার একটাই লক্ষ্য, বাংলা দেশকে শত্রুমুক্ত কবা। মনে আছ 
এরোজ ভোবে বাসে করে বৌরযে পড়োছ, আর ফবোঁছ গভঈব রাতে । কলকাতা 
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এসে অনেক পুরনো কংগ্রেস নেতা ও বন্ধুব সঙ্গে দেখা হয়েছে, যাদের সঙ্গে 
স্বাধীনতা পূব্বতর্ণ জীবনে একসঙ্গে কাজ কবোঁছ, জেলে থেকোঁছ। যেন আপন- 
জনদের দীঘকাল বাদে পুনীমলন। 

খলা দেশের মযুন্তযুদ্ধে ভাবত যেভাবে সহাষতা ?দয়েছে, এবং বাঙালিব 
অনমনীয় স্বতস্ফ্ত সংগ্রামী মনোভাব থাকা সত্বেও এই সহাষতা ছাড়া বাংলা 
দেশের জন্ম হত কনা সন্দেহ । এই জন্য ভারতেব প্রাত বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাব ও 
কৃতজ্ঞতাবোধ থাকাই স্বাভাবিক। 'কন্তু দুঃখেব বিষয়, বাংলা দেশ স্বাধীন 
হবাব অল্পাদনেব মধ্যে বাঙালির এই বোধগ্দীল তার মিন্রদেশেব প্রাত ঈর্ষা ও 
খুবদ্ধেষে রূপান্তীরত হতে লাগল। এব প্রধান কারণ বাঙালি জাতীযতাব 
অভ্যু্থানের আডালে অনেক প্রকৃত-ভারতাঁবদ্বেষী ও সাম্প্রদাষক শান্ত গা-ঢাকা 
ধদযোছল। সময বুঝে তারা মাথা তুলতে লাগল । আওয়ামী লীগেব নেতৃত্ব 
এ সম্পর্কে যথেণ্ট সচেতন ছল না, এবং ভারতাঁবদ্বেষকে কাজে লাগিয়েই যে শন 
পক্ষ একাঁদন পাল্টা আঘাত কববে, মুঁজব নিজেই এটার ওপর গুরুত্ব দেননি ৷ 
আঁতাঁবন্ত আত্মীবধ্বাস এবং দুরদষ্টির অভাবে (তান শত্রুপক্ষের শান্ত সমাবেশেব 
সুযোগ করে 'দিষে বাঙাল জাতীয়তাব বিকাশকে স্তব্ধ করে দিলেন। এ-সব 
তো পরেব কথা । 

ভাবতীষ সেনাবাহনীব হস্তক্ষেপে পাকিস্তান বাঁহনী পবাঁজত হল। ম্ীজব 
মুক্তি পেষে কবাচি থেকে ফিরে এলেন। কলকাতায় তাঁর বিপুল অভ্যর্থনা । 
স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম, ভাবত-বাৎলাদেশ 'নরাপত্তা-টন্ত ইত্যাঁদ সবই 
খঠকভাবে চলতে লাগল । মানুষের মনে অনেক আশা ও স্বপ্ন। আমরা যাবা 
ভাবতে আশ্রয িযৌছলাম. সবাই ফবে গেলাম । আমাব মযমনাঁসংহের বাঁডতে 
শুধু বাঁডটাই দাঁডষে আছে" দবজা-জানলা পর্যন্ত খুলে {নিযে গেছে-অনেক- 
গল আলমাঁব, আসবাবপন্র ইত্যাঁদব চিহও নেই। যাবা চলে গিযোঁছল তারা 
এসে এভাবেই তাদেব বাঁড়-ঘব ?ফবে পেযেছে। 

আম ঢাকায গিয়ে আমার সহকমাঁ ও বন্ধু গোমেজেব বাসায থাকতে 
লাগলাম । মীজব “সরকার গঠন কবেছেন। আঁম একটি চিঠি পেলাম, 
আমাকে National Milit1a কাঁমাঁটব সদস্য কবা হযেছে, যাঁদও কোন 'মাঁটং-যে 
আমাকে যেতে হযাঁন। তাব আগেই একাঁদন মুজিব ডেকে জানালেন আমাকে 
বাষ্টদূত' হযে জাপানে যেতে হবে । একট দ্বিধা ছিল। প্রথমত কূটনীতিতে 
অনেক বকম আদব-কায়দা প্রটোকল ইত্যাঁদ বযেছে যা আমাব জানা নেই। এর 
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ওপব পোশাক। আম সেই ছান্রজীবন থেকে খন্দব পবে আসাঁছ, এ পোশাক 
ছাডা তো আমার চলবে না। মারব এসব 'নযে মাথা ঘামালেন না। শুধু, 
বললেন--“াদা, আপাঁন যা ভাল বোঝেন কববেন।, সময দিলেন মান কযেকাঁদন । 
আম তাডাতাড ভারতে এসে কিছ: খন্দবের জামাকাপড এবং কুটনীতিব ওপব 
পিছু বই কনে নিযে ফিবে গেলাম । ময়মনসিংহে ঁগযে স্রী-ছেলে-মের়েব 
সঙ্গে দেখা কবাবও সময পাওয়া গেল না। দাঁধিত্ব নিষে জাপানে চলে গেলাম ।, 
উল্লেখ করা হয়ান, এর আগে ভাবতের বপাবালক ডে-তে বাংলাদেশ সরকাবের 
পক্ষ থেকে দাল্লতে একটি সবকাঁর ভৌলগেশন পাঠানো হয়, তার সদস্য ছিলেন 
তাজ:দ্দন, মান সিং, মুমতাজ বেগম, মুজফফর আহমেদ প্রমূখ এবং আম ৷ 
দিতে গিষে কংগ্রেসেব পাঁরচিত প্রবীণ নেতাদের অনেকের [সঙ্গে দেখা হল ৷. 
অনেককাল বাদে এই পূুনাঁমলন বড আনন্দের। নস্টালাঁজধা মনকে আচ্ছন্ন 
কবে রাখল । 

জাপানের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাঁদ ব্যাপাবে সম্পর্ক গড়ে তোলার বিষয়টা 
বাথলাদেশেব দিক থেকে ছিল অত্যন্ত গুবত্বপূর্ণ। আম জানতাম, এই ব্যাপারে 
অনেক প্রত্যাশা নিয়েই মঁজব আমাকে পাঠিযৌছলেন, আবো অনেকের যাওযাব 
ইচ্ছা প্রত্যাখান কবে । বোধহয় সোৌঁদক যে তাঁকে আশাহত হতে হযাঁন। আম 
ক্‌টনশীতির চিরাচারিত ধারা অনুমবণ কাঁরান। জাপানেব সরকার প্রীতানীধ 
ণকথবা বাণাজ্যক প্রাঁতাঁনাধ-সবাব কাছে আমাব বন্তব্য হল সহজ-সবল, কিন্তু 
অবশ্যই আত্মমা্দাপর্ণে। অযথা আডম্বব-আগতশয্য দেখানো আমার পছন্দ 
{ছল না। অকপটে আমাদেব প্রয়োজন ও সত্য তাদেব সামনে তুলে ধবোছ। 
এর ফলে তারা অনেক বোশ 100£6531 হযেছে, দুই দেশেব বাঁণাজ্যক 
ফলাফলই তাব প্রমাণ। কন্তু বোঁশাঁদন আমাব থাকা হল না। +৭২এব 
[নবচিনেব আগে হঠাৎ মুজিব ডেকে পাঠালেন। ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে 
দনবচিনেৰ নামনেশন ফর্ম আমার সামনে ধবে বললেন-সই ককুন। আপনাকে, 
দাঁড়াতে হবে কিন্তু দায়িত্ব ছেডে আসার কছু প্রটোকল আছে, সেগুলো 
সাবার জন্য আমাকে আবার জাপানে যেতে হল। 'ফবে এসে নবচিনেব 
কাজ। 

1৬॥ 

দনর্বচন পর্ব শেষ হলে ‘কোঁবনেট’ গঠন কবা হল। আমাকে দেওযা হল 

আইন দপ্তবের দাঁত । পবে মুজিব জাপানে গি্যোছলেন, ফিরে এসে এযারপোর্টে 
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সুবাব সামনেই হাসতে হাসতে মন্তব্য করলেন-“দাদা, আপাঁন তো একটা ঘাঁটি 
কবে এসেছেন। আমাকে চনতেই চাষ না, সবাই জিজ্ঞেস করছে আপনার 
কথা |; 

সন্দেহ নেই, বাংলাদেশে একটা পাঁববর্তনেব হাওয়া বইতে লাগল । নতুন 
[বিধান হল। তার মূল ভন্ত_ধর্শীনবপেক্ষতা, জাতীযতাবাদ, গণতন্ত্র ও 
সমাজতন্ত্র । ধর্মীনবপেক্ষতার 'স্পাঁবট গ্রডে তোলাব জন্য ধর্মের নামে রাজনোতিক 
দল গঠন নিষিদ্ধ হল। রাষ্ট্রীয় ধর্ম বলে কিছ থাকবে না। 

কিন্তু এই পাঁববর্তনেব বিপক্ষে প্রাতাক্রযাব চোরা ম্রোতও যে প্রবাহত ছল, 
এ সত্য অস্বীকাব কবার উপায় নেই। এই চোরাস্রোতকে প্রবল কবার জন্য ছিল 
আন্তজর্ততিক ষড়যন্ত্র । এই ষডযল্ত্ের পিছনে যাবা মদত জোগাগচ্ছল, তাদের 
মধ্যে অবশ্যই প্রধান ছিল আমোঁবকা ও 'িকছু মুসলিম বাদ্ট্র। এই নষে 
বিস্তুতভাবে কিছ: বলা এখানে সম্ভব নয। কিন্তু এব সপক্ষে যথেষ্ট প্রমাণ ছল 
সবকাবেব হাতে । মুজিব ভালভাবেই জানতেন। এই 'নযে আমাব সঙ্গে 
মহজবেব আলোচনাও হযেছে অনেকবাব। বিন্তু এই ষডযন্ন্রেব মূলোচ্ছেদ করাব 
পথে ছিল অনেক বাধা । প্রথম বাধা সাংগঠাঁনক। এই বাধাব উৎস খঃজতে 
হলে পর্যালোচনা কবতে হবে ভাবত-বভাগ পর্বত অবস্থা থেকে বতখ্মান স্তর 
পর্যন্ত এই ভুখন্ডেব মুসালম-রাজনীতিব বিকাশ। এই পাঁবপ্রোক্ষিতে সাবধান- 
স্বীকৃত ধর্মীনবপেক্ষতা, গণতন্ত্র জাতীষতাবাদ ও সমাজতন্রেব আদর্শকে মনে- 
প্রাণে গ্রহণ ও অনুধাবন কবাব মত সামাজিক চেতনা ও পাঁববেশ গড়ে তোলা 
যায়ান। এমন কি বাকসালেব নেতৃমহল ও কমাঁসাধাবণেব মধ্যেও সেই চেতনার 
অভাব হল । মুজিব সেটা বৃঝতে পেবোঁছলেন, যাঁদও তখন খুব দোর হযে 
গেছে। মাীঁজব বাজনীতি বোঝেন না, এই ধাবণা ঠিক নয। পাঁবাস্থীত অনেক 
আঁভজ্ঞ বাজনীতিককেও অনেক সময অসহাষ কবে বাখে। সে-সব যাবা বোঝেন 
নাঃ তাদেব পক্ষে বাইবে থেকে এমাঁন ধাবণা কবা সহজ । িতবেব অনেক ঘটনা 
ও ব্যাপাব আমাব জানাব সুযোগ হযোছল বলেই এ কথা বলাছ। এখানে এ-সব 
বলাব সুযোগ নেই। ইতিহাস যাঁবা লিখবেন তাঁরা হযত বলবেন। 

তাঁব শেষেব দিনগ্ীল বড উদ্বেগের মধ্যে কাটত। আঁম তো সাবাঁদন এবং 
অনেক বাত পর্যন্ত আঁফসে থাকতাম। 'ফরেই মুজবেব ফোন পেতাম। ফোনে 
আলোচনা হত। অনেক সময বলতেন-_“দাদা, চলে আসুন । কথা বলব? 
আম চলে যেতাম। আম কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ না কবে পাবাছ নাষে 
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আমাদের সম্পক ছিল অত্যন্ত ঘানষ্ঠ এবং কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত 
নেবার আগে 'তাঁন আমার সঙ্গে পরামর্শ করতেন। প্রায়ই তিনি বলতেন- 
“দাদা, এই বয়সে আপনাকে আ'ম খাঁটিযে মেরে ফেলাছ। তাঁব মনটা ছল বড় 
কোমল আর ভাবপ্রবণ। এবং খুব ভদ্র ! 

কন্তু আমরা কেউ ভাঁবান যে তাঁর ওপর যবাঁনকা-পতন একেবারে আসন । 
১৩ আগস্ট বঙ্গভবনে দলের জেলা-সম্পাদক ও প্রাদেশিক নেতাদের মিটিং ডাকা 
হযেছে। উদ্দেশ্য, স্ীবধানেব চারাঁট আদর্শ তাদের সামনে বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা 
করা, যাতে তাঁবা এব গুরুত্ব বুঝে ব্যাপকভাবে জনসাধাবণেব মধ্যে প্রচার করেন। 
মুজিব সর্বশেষ বস্তা রাখলেন আমাকে । আম বেশ সময় য়ে বন্তব্য রাখলাম । 
সভা শেষে আমাকে 'তাঁন অপেক্ষা করতে বললেন। আম এবং আব ২৩ জন 
রযোছ। আর সবাই তখন চলে গেছে। আমবা বসে আলোচনা করাছ। 
নভতরে ভিতরে তাঁকে খুব আঁস্থর মনে হল! তিনবার তিনি চা চেয়ে খেলেন। 
পরাদন বিশ্বাবদ্যালয়ে একটা 'মাটৎ আছে, আমাদের যাওয়ার বথা। মুজিব 
আমাকে মনে কাঁরযে *দযে বললেন, “দাদা, আপনার সঙ্গে আমার কথা আছে। 
আপাঁন বাসা অপেক্ষা কববেন, আমবা একসঙ্গে যাব। ১৫ আগস্ট কেলে 
আমরা অনেকক্ষণ এক সঙ্গে কাটালাম। তান খুব খোশমেজাজে ছিলেন। 
আগবতলা ষডযন্ত্র মামলাব পটভূমিতে কিছ; স্মৃতিচাবণা হল। আম তাঁকে 
নাম লখে একটা স্চাযতা প্রেজেন্ট করোঁছলাম এক সময়, হঠাৎ তান বললেন 
“দাদা, আপনাব দেওযা সণ্টাযতাটা হাঁবষে গেছে। আপাঁন আমাকে আর একটা 
সঞ্চাযতা দেবেন নাম ছিখে। "তান জানেন, আমি অনেক রাত পর্যন্ত 
আঁফসে কাজ কাঁব, তাই বোধহয বললেন, ‘আপনাকে কেন আটকে রেখোঁছ জানেন? 
আজ আপনাকে আম আব আঁফসে যেতে দেব না।” তারপব সেই বহুবার 
বলা বথা-“আপনাকে আম খাটিয়ে খাঁটিযে মেবে ফেলাছ। আজ সোজা বাড়ি 
গিয়ে বিশ্রাম নেবেন। আম কিন্তু ফোন করব।, হ্যাঁ, ফোন কবে রাত্রে খোঁজ 
দিলেন আম ফিরোছি কনা । মুজিবের সঙ্গে এই আমার শেষ কথা । সেটাই 
ছল তাঁব জীবনের শেষ বান্রী। এতাঁদনে বডযন্ত্কারীরা সামনে এসে দাঁড়াল । 


hal 


এই ভষংকব সংবাদ ছড়িয়ে পডল মুখে মুখে। রোডযো মাধ্যমে মুস্তাক 
আমেদে ঘোষণা শুনলাম, তিনি নির্দেশিত হযে প্রোসডেন্টের দাঁযত্বভার গ্রহণ 
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কবেছেন। আমাব গাণডর ড্রাইভার আসোঁন। রাস্তা যানবাহন নেই । লোক- 
জন নেই। ফোনে কযেকজন মন্ত্রীব সঙ্গে যোগাযোগেব চেত্টা কবে ব্যর্থ হলাম । 
খুব কাছে যাবা থাকেন, তাঁদের বাসাষ গযে দেখলাম তাঁবা নেই । দঃ একজনের 
সঙ্গে যোগাযোগ কবোঁছ, তাঁরাও কিংকর্তব্যাবমূঢ | ইতিমধ্যে সারাদিন ধবে 
কযেকবাব আমাকে অজানা কণ্ঠে ফোনে সাবধান কবা হযেছে । ১৬ ও ১৭ 
তাঁবিখের বকেল পর্যন্ত ঘবেই আবদ্ধ থাকতে হল। সন্ধ্যাব দিকে দু'জন 
ধমালটাব আঁফসাব এসে আমাব সঙ্গে দেখা কবে ধিনম্র কণ্ঠে জানাল, প্রোসডেণ্ট 
মুস্তাক আমেদ আমাব সঙ্গে দেখা কবতে চান। গেলাম তাদেব সঙ্গে । 

গিষে দোঁখ, পালামেন্ট ও মুাঁজব মীন্সভাব বেশ গকছ; সংখ্যক সদস্য সেখানে 
উর্পাস্থিত। আব বযেছে এযাব ফোর্স, নেভী ও আঁমব চীফ্‌বা | ফণী মজুমদাব 
অসস্থ হযে হাসপাতালে ছিলেন, তাঁকেও আনা হযেছে । আলোচনা শর 
করলেন মুস্তাক আমেদ। তান জানালেন যা ঘটবাব ঘটে গেছে । কিন্তু অচল 
অবস্থা তো চলতে দেওযা যায না। সবকার ছাডা দেশ চলবে কেমন কবে? 
অতএব 'তাঁন সবকার গঠন কবতে ইচ্ছুক, সেটা সম্ভব সবাব সহযোঁগতা পেলে । 
তান নাঁদগ্ট কযেকজনকে মান্দ্রসভায যোগ দিতে অনুবোধ জানালেন । আমিও 
তাব মধ্যে আছ । আঁম আমাব অসম্মাত জানালাম । আরো দঃ একজন 
তাই কবলেন। মুস্তাক আমেদ বিশেষভাবে বলতে লাগলেন। আমার সামনে 
তখন অনেক প্রশ্ন, সেইসব নিয়ে আম মনে-মনে একটা পর্যালোচনা কবলাম। 
বাজনাতিকভাবেই সমস্ত ব্যাপাবটাকে দেখা দবকাব, সঙ্গে সঙ্গে ক্‌টনৈঁতক দকটাও 
বাদ দেওযা চলে না। অন্তত সবাসাঁব '্মীলটাঁব শাসন কাম্য নয। নিঃসন্দেহে 
মুজিবের হত্যাকাণ্ড গণতন্তের ওপব এক চবম আঘাত, কন্তু অবস্থাকে আরো 
অবনাতিব হাত থেকে যাঁদ বাঁচানো যায়, এই মুহূর্তে তাই কবা উচিত। এখনো 
পালামেন্ট টিকে আছে, এব সুযোগ 'নযে ভাবিষ্যতে প্রযোজন মত পাঁববর্তন 
ঘটানো সম্ভব হাতে পারে। গণতন্ত্রকে বাঁচিয়ে বাখা প্রথম কর্তব্য। সবকাবেব 
[ভিতর থাকলে ষডযন্ত্রেব মূল উদঘাটনও হয়ত সম্ভব । আপাতদষ্টতে মার 
সভায যোগ দেওযা িসদ্‌শ ঠেকলেও ভাঁবষ্যৎ চিন্তা করে আমি শেষ পর্যন্ত 
মুস্তাক আমেদেব অনুবোধে রাজি হলাম। তখন দলগতভাবে পবামর্শ করার 
প্রশ্ন ছিল না। পালামেণ্টের সদস্য যারা সেখানে ছিলেন তাঁদের সম্মীতক্রমেই 
সব হযেছে। মন্ত্রী মণ্ডল গাঁঠিত হবাব পব সে-রান্রেই একটা শপথ-অনুখ্ঠান 
হল। মুস্তাক আমেদেব আমলে 'কন্তু সর্থাবধানের মূল আদর্শ গাঁলকে পাচ্টানো 


6৪ পরিচয় অগ্রহায়ণ-পৌষ ১৪০২ 
হান | মুজিবের হত্যাকাণ্ড ও জেলের ভিতব নজরুল ইসলাম-তাজাদ্দন প্রমূখ 
নেতাদেব হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে তদন্তের ব্যবস্থা করা হয়োঁছল, যাঁদও তা বোশ দূর 
অগ্রসর হ্যান । পালমেণ্টের আঁধবেশন ভাকাব জন্য বারবাব বলা সত্বেও মুস্তাক 
আমেদ আঁধবেশন ডাকতে দ্বিধান্বিত ছিলেন৷ বুঝতে অস্াবধা হযাঁন, তাঁর 
ওপর কোন শক্তিণালী মহলেব চাপ ছিল, যা এডানো ছল তাঁর পক্ষে কঠিন। 
সাহসেরও অভাব । অন্যাঁদকে মুীজবেব হাতে গড়া পাট সংগঠন তখন. নেতৃত্ব 
হীন, দিশেহারা |, জাতির জনকেব পৈশাচিক হত্যাকাণ্ডে দেশজ.বে ভাঁমকপ 
হল না। এর কারণ খুজতে গেলে অনেক প্রশ্ন এসে যায, সে-আলোচনায এখন 
আব আমি যেতে চাই না। পারাগ্িতির সুযোগ নেওয়ার জন্য ওৎ পেতোঁছল 
'মালটাব, ঠিক সময়ে তাবা শাসনভাব দখল করে নিল। 'জযায়নর বহমান 
ক্ষমতায এসে মুীজবের ত্র সহাবধানের মূল ধারাগীলকে একটা-একটা কবে 
বাতিল করেছেন। বাংলা দেশ বিচ্যুত হল তাব শ্রষ্টার আদর্শ থেকে । 


বিষয় দ্বন্থ 8 দুমনে-কুমনে 
শুভোদয় দাশগুপ্ত 


শিল্পী হিসেবে সমনয্াবতাঁক'ত একথা বলাই বাহুল্য । গ্রানেব সুবে অথবা 
“গানের কথায় শুধু নয, সুমন িতাঁক্ত গানের বাইবেও*তাব হাবেভাবে, 
চালে-চলনে এবং বলনে তো বটেই । গানের আসবে তাব সাম্প্রীতক কিছ: 
অবাঞ্ছিত আচরণ অনেককেই খুব অবাঁঞ্ছত অদ্বাস্ততে ফেলেছে । শিল্পী যখন 
বকোনও প্ররোচনার চাপে নিজেকে হাঁবষে ফেলেন এবং প্রবোচনার শল্পসম্মত 
উত্তব গদতে ব্যর্থ হন--সৃজনশীলতার মূল উদ্দেশ্যটাই তখন ব্যাহত হয। 

সুমনকে দিযে লেখার সমস্যা এই যে, অহরহই সমন নতুন নতুন বিতর্কে 
জাডযে পডেন। কলকাতা সম্প্রতি সৃমনেব বাঁড়ব টেলিফোনকে কেন্দ্র কবে যে 
তোলপাড হ’ল তা সত্যই অপ্রত্যাঁশত। এহেন বিষষ নিযে জল্পনা-ক্পনার 
আঁভবচি হয় না। সুমনের চারন্রহননের এ কোনও সংপারকাঞ্পত চেষ্টা কিনা 
তা যাচাই করবার কোনও বাস্তা সাধারণ মানুষের নেই। সবচেষে বড় কথা এই 
যে, সুমন একাজ করেই থাকতে পাবেন_এমন সন্দেহেব জায়গা অনেক সুমন 
অন.বাগীর মনেও উপক দিয়েছে। এই যে সন্দেহ; এ কিন্তু রাতারাতি তর 
হয়ান। কিলামান্দরে'র সেই অনুষ্ঠানের ঘটনা একটা সংযোজন মাত্র । সমন 
“একাজ করতে পারেন না- সোচ্চার কণ্ঠে আজ যে সে কথা সেভাবে শোনা যাচ্ছে 
না-তার জন্য অনেকাংশে দাষী সুমন স্বয়ং । 

মণ্ডে যখন সুমন অনুষ্ঠান কবেন তখন 'তাঁন সবসমযেই চান এক প্রেক্ষাগৃহ 
সৃশৃঙ্খল+ বোদ্ধা, অথচ 'নার্ববোধী শ্রোতা। অনেক সুন্দব কথা তো সুমন 
-বলেনই গানের ফাঁকে! আব থাকে খুবধাব ভাষায আক্রমণ আব আক্রমণ । 
বাজনোতক দলকে আক্রমণ ৷ মন্ত্রী আমলাকে আক্রমণ । 'শিল্পীসাঁহ'ত্যকদেব 
আক্রমণ । শ্রোর্তুমণ্ডলীতে উপাবণ্ট দর্শবদেব কাবুর শঙ্খলাবোধের অভাব 
অথবা তাদেব গায়কেব উদ্দেশ্যে ছুড়ে দেওয়া কথার গভীরতার অভাবকে 
আক্রমণ । অনেক সুমন অনুরাগী নানা অনুষ্ঠানে প্রায় বিনা প্ররোচনায় 
_অপমাাীনত অথবা িবস্কৃত হযেছেন। রাস্তা জ্যামজটেব জন্য একটু দোঁরতে 
প্রেক্ষাগৃহে প্রবেশ ; বাচ্চা বিরন্ত করছে ব’লে গানের মাঝখানে প্রেক্ষাগৃহ ছেড়ে 
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বোঁবযে যাওয়া-এইসব কাবণেও সুমন নির্মম ভাষায আক্রমণ করেন । সুমনের 
গানে আকৃষ্ট হ’যে সুমনের অনুঙ্জন শুনতে যে এইসব তুচ্ছ অপবাধে 
অপমানত হযেছেন অনেকেই। বধস্ক প্রাজ্জজনেবাও বেহাই পানান অনেক 
সমযে। হয়তো অনেক শারশীবক সীমাবদ্ধতাকে আঁতক্রম কবে এই প্রজন্মের 
জীবনবোধের গান শুনতে গিষে শৃঞঙ্খলাভঙ্গেব লঘু কোনও অপবাধে লাঞ্জত 
হযেছেন কোনও বদ্ধ মানুষ । 

সুমনের বাগ, সুমনের ক্রোধ, গানের ফাঁকে ফাঁকে যা বাত হয 'নর্দঘভাবে 
তাব অনেকটাই হযতো য্াক্তসঙ্গত। বকিল্তু শুধুমাত্ৰ আববাম বাগ বর্ষণ কবে 
কতটা সুবাহা হয? এক ধবনেব বাগ আছে যা কাত খুবই নিচ্ফল। ট্রেনে, 
বাসে, জনপদে এহেন রাগ অহবহই দেখা যায । আমি আপাঁন, সামনেব লোক. 
পাশের লোক প্রা সবাই আমবা এই বাগ প্রকাশ কাঁব দেশেব সমাজব্যবস্থাব উপব, 
শিক্ষাব্যবস্থার উপব, দেশেব শৃঙ্খলাহীনতাব উপব অথবা সাক অব্যবস্থাব' 
উপব। এইসব অন্যাষেব ববুদ্ধে কথা বলতে গেলে দেখা যাবেষে প্রা সকলেই 
আপনার সঙ্গে একমত, এবং আপাঁনত্ত সকলেব সাথে একমত । কার্যত এই বাগ" 
বৃথা আস্ফালনেব নামান্তব হয। দেশ যে তাঁমবে, থেকে যাষ সেই তাঁমিবেই। 

একথা অনস্বীকার্যযে ‘সুব’ব সঙ্গে কথা'ব এক ভিন্ন স্বাদেব মেলবন্ধন 
সমন বচনা কবেছেন তাব গানে । যে গানে কথা" থাকে, কথা সে গানের' 
আবেদন তোঁবিতে এক বাঁশত্ট ভূমিকা পালন ক'বে থাকে । পাশ্চান্তা সংগ্রীতেও' 
ক্ষেত্রীবশেষে ‘কথা? গানে অন্যতম আকর্ষণ হযে উঠেছে । সথগীতে সুবের 
সঙ্গে যখন' কথা যুন্ত হয, সেই সংগীঁতেব আলোচনাতেও স্বাভাবিকভাবেই 
শব্দার্থেব একটা গুবত্ব তৌবি হয। তেমন আবাব, শুধুমাত্র শব্দাথেব 
আবেদনকে প্রাধান্য দিলে সংগীত সমালোচনা অসম্পূর্ণ থাকে ৷ সথগীতেব- 
মত বিমূর্ত শিল্পে মূল্যায়ন যথার্থই কঠিন। যন্তরসৎগীতেব ক্ষেত্রে একাজ 
আবও-ই দুবূহ ! সংগীতে সবের সঙ্গে কথা যুন্ত হ’লে শব্দার্থ সংগীতের 
মূল্যাষধনে একটা পৃথক মূর্ততাব সূত্র নির্দেশ কবে! কখনওবা, শব্দাথথই 
গানৈব বিশ্লেষণে মূল ভিত্তি হযে ওঠে। কোনও কোনও শিল্পীব ক্ষেত্রে গানেব 
মূল ভাষা হ'যে ওঠে তাব গানেব ‘কথা’--কথা’ব গনজস্বতা ও স্বকীযতাব কাবণে & 
সুমন চট্টোপাধ্যাযেব গানেব ‘কথা’'য এমনই এক স্বকীফতাব আবেদন আছে যা 
‘বাংলা গানে আবাব একটা উদ্দীপনা সণ্টাব কবেছে। 

যে গান সুমনকে বিখ্যাত কবে তোলা এক অন্যতম ভুমিকা পালন কবেছে» 
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সেই “তোমাকে চাই’ হচ্ছে সুমনের রোম্যাশ্টিক সম্ভার এক নান্দানক চিন্রায়ণ ।- 
বলেজ জীবনেব মানাঁসকতাব স্মৃতাবলাসে ভরা এই গানটি তাবুণ্যের চপলতা” 
প্রথম প্রেমের উত্তেজনা, শি্পসংস্কাতির প্রত দাধিত্ববোধ এবং সবোপিবী বামপন্থী 
বাজনশীতিব প্রাতি অপ্রাপ্তবষস্ক আবেগে সমৃদ্ধ । এ হচ্ছে সেই বযসের গান, - 
তরুণ মন যখন তার জীবনের দুই প্রেম_রাজনী'তি ও প্রেমিকা-দঃইকেই একই 
খসাবে সহাবস্থান কবাবার স্বপ্ন দেখে । 

তবে, দশফুট বাই দশ ফুটের যে সৎসাবেব গল্প সুমন শোনান_সে অন্য 
সংসার। এই নিয়মধ্যাবত্ত পারবারেব সামর্থোের সীমাবদ্ধতাব বর্ণনা অসাধারণ ৪ 
“খাওষা বসা ঘুম একই জাযগাষ / ছেলেমেয়ে দেখে আধো তন্দ্রা ! বয়দক দুই 
দেহ মলে যায আঁধার ঘনালে ঘুটঘুট।৮ শব্দ নির্বাচনের মুন্শয়ানায় শ্রোতাকে 
সুমন সবাসার নিয়ে যান পাঁবাস্থাতর মধ্যে-মৃহূর্তে এবং অক্লেশে। 

শবষষ, এবং শব্দ দনবচিনের মুনাশযানাব এবকম অজস্র নিদর্শন ছাঁডযে আছে 
সুমনেব কাজ জুডে। শুধু শ্রেণীবৈষম্যেব ছাঁব একেই ক্ষান্ত হনান 'তানি। 
এই বৈষম্যময সমাজের যে অংশেব ছবিই তান একেছেন তাতেই পাঁবচয় বেখেছেন 
সেই অথশেব 'বিষষে তাব গভীর পর্যবেক্ষণ দক্ষতাব। “পটকা চাঁদযাল' নামে 
চাইল্ড লেবাব নযে গানাটতে নাবালক িকশাচালক, “সওযাব বাব, এবং আকাশে" 
ঘুঁড়িব লডাই এব যে চিন্রক্প সুমন রচনা ক'বেছেন তা’ সাঁত্যই অনবদ্য। 
আবাব, পেটকা?ট চাঁদিয়ালেব কিশোবের-ই উচ্চাবত্ত সমকন্ষকে উদ্দেশ্য কাবে লেখা 
‘ব’সে আঁকো’তে গনজেকেও বেহাই দেনান শিল্পী £ “আ'মও ভন্ড অনেকের 
মতো / গান দিযে ঢাঁক জীবনের ক্ষত / তবু বাল শোনো দেখতে ভুলো না / 
অন্য ছাবও আঁকো 1৮ 

দারিদ্র্য এবং অভাব যে সুমনের দষ্টভাঁঙ্গর একটা স্বকীঘতা আছে । এই 
স্বকীয়তাব একটা অন্যতম দক হ'ল’ উপরোন্ত উদ্ধৃতির মতো 'নার্বচাবে আত্ম- 
সমালোচনাষ অবতীর্ণ হওযা ৷ যাঁদ ভাব কিনছ আমাষ শীর্ষক গানেব (যাকে - 
সুমন তাব ক্যাসেটের ইনলেই কাডে “এ ক্রিটিক: অফ মাই ওন, বোল আ্যাণ্ড 
এাকসটেন্স আযাজ এ সঙ্গ: রাইটাব আযাণ্ড সঙ্গাব” বলে বর্ণনা ক'রেছেন ) একটা 
বাক্য হ'ল £ “টাকাডুম টাকডুমাডুম নযম ছেড়ে / মানুষেব জন্য সুদিন আনবে 
কৈডে, আনবে কে-বে /” বাক্যে শব্দের বিন্যাস ও সুবের মচচ্ছ'নায মনেই হয় 
সুমন উপহাস করেছেন 'িজেকেও । ‘আমাদের জন্য গানে কি তা হ’লে এই 
অপরাধবোধ অন:পাঁস্থত? না হ'লে, অন্য সব কিছুই যেখানে ক'লকাতাব এক 
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শ্রেণীর মোক সং্কৃতিপ্রেমীর জন্য ‘সুমন চ্যাটাঁজ্জর একঘেয়ে সুর কি এদের 
কবল থেকে সম্পূর্ণ মস্ত ঃ না হ'লে তান লিখবেন কেন “সুনীল গাঙ্গুলীর 
‘দন্তে দিস্তে লেখা | কত কাঁব মরে গেল চুপিচুপি একা একা | আমাদেব জন্য। 
ঈসহ্হেসাইজারেব টাপুর টুপুব আব সুমন চাটুজ্যেব একঘেয়ে সুব নয 
আমাদের জন্য ।৮ 
কাবতাব জগতে তাকালে দেখা যাবে, প্রাতীষ্ঠত কবিদের পাশাপাশ অজস্র 
প্রতিষ্ঠানাবরোধী আন্দোলন বাৎলা কাঁবতাকে আবও উৎকর্ষ ?দিয়েছে। একথা 
সাত, যে, একদা যাবা এই প্রাতষ্ঠানাবরোধী আন্দোলন ক'বেছেন, কালের 
"আবর্তে তাদের অনেকেই প্রাতষ্ঠানের সঙ্গে মিলেমিশে একাকাব হ'য়ে গেছেন। 
-আজ থেকে দু-দশকেবও কিছু আগে শঙ্খ ঘোষ িখোঁছলেন 'গ্রাতষ্ঠান এবং 
আত্মপ্রতিষ্ঠান, শীর্ষক প্রবন্ধে, “ তাই প্রাতষ্ঠানে থাকাটাই ভয়েব নয়, প্রাতষ্ঠান 
হযে ওঠাই ভযেব। একাঁদন যাবা প্রাতষ্ঠান ভাঙাব কথা ব’লোঁছলেন বাংলা 
কাঁবতাষ, আজ ক তারা এরাগষে আসবেন আত্মগ্রীতষ্ঠন ভাঙবাবও আযোজনে? 
দীর্ঘশ্বাস সাঁবষে ক তাঁবা দেখবেন আবাব কোনও ভযের মুখ ? এই একটা 
- সমস্যা আজ আমাদের সামনে ৷” 
শঙ্খবাবুব এই আবেদন যাদের উদ্দেশ্যে তাঁরা বিগত দু-দশকে তাদের দায়িত্ 
পালন ক'বেছেন কিনা জান না। তবে, প্রাতষ্ঠানীবরোধী আন্দোলনে থেকে 
গেছেন যাঁবা, অথবা নতুন ঘূগেব যে সমস্ত প্রতীনাধরা সামল হয়েছেন এই 
আন্দোলনে-তাবাও কি তাদেব ভূমিকা পালন ক'বতে পেরেছেন সকলে? এমন 
"তো মনে হ'তেই পাবে যে, এ'দেব অনেকেই প্রাতত্ঠানীবরোধিতাকে শুধু 
প্রাতচ্ঠান কবেই তোলেনানি-ব্যান্তজীবনে এদের অনেকেই প্রাতষ্ঠানাবরোধী 
-এক একটা প্রাতষ্ঠান হ'য়ে উঠেছেন। এই ধবণেব মানুষদের কাছে এই ভাবনাটাই 
একটা ব্যাধির মতন যে, প্রাতষ্ঠান বিরোঁধতাব মহান: দাধিত্ব পালনে ব্রতী না 
-হ’লে তারা প্রাতাঁণ্ঠত সাহাত্যিকদের চেয়ে অনেক সফল কাঁব অথবা সাঁহাঁত্যক 
-হ’তে পারতেন । র্‌ 
জনাপ্রষ সুমন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যাঁদ এমন শর্তে যুক্ত হন যে তার পূবনো 
শ্গানগ্ঁল সদৃশ হ’যে ওঠে তার নতুন রচনার 'নারখে_তো সেটা পাঁবতাপেরই 
-ধবষয় হতে পাবে। কিন্তু আজ এই হতাশার পাঁরান্থিতিতও যে সুমন 
ভালবাসার ও আশাবাদেব গান শানযেছেন-দনবদলের স্বপ্ন দৌখয়ে অগণান্ত 
শ্রোতার কাছ থেকে স্বপ্ন দেখাব আশ্বাস পেয়েছেন_এটাও কম বড় কথা 
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নয়। হঠাৎ যাঁদ সুমনের এত প্রচার, এত সাক্ষাৎকায়, এত শীততাপনিয়াল্মিত 
অনুষ্ঠান তার জীবনবোধকে বদলে দেয় কোনও কারণে তবে তা গভীর 
পাঁবতাপেবই বিষষ হবে। তা ব'লে ক এই সব শীততাপ নযান্ত মানুষ 
সুমনের গান শুনবেন না? আলবাত হ্যাঁ-“আঁম খাই তুই খা/তাবা খাক 
,তোবা খা / সক্‌কলে খাক: না।” 

সুমনের গানে বন্তব্যের অসঙ্গাত ও স্বাববোঁধিতা সব সময তাকে সন্দেহভাজন 
কবে না, বরং তা শ্রোতাকে ভাবা এক অন্য গভীবতায়। বিশেষত “তোমাকে 
চাই’ এবং “বসে আঁকো” এই দুটি ক্যাসেট মাঁলয়ে যে সুমন, তা’তে একেবারে 
“বিলডুৎংস্‌ রোম্যান'এব মত একটা চাবিব্রের গ্রোথ্‌কে তার 'বাভন্ন ঘটনাবহুলতায় ও 
অনুভুতি'ব অকল্পনীষ বৈচিন্যে প্রত্যক্ষ করা যায। এ যেন সুমনের 'মেঘদূত? 
গানাটর মেঘ এব বহুবূপতার মত £ ‘কখনও মেঘ’ এক আবার ‘কখনও 
মেঘ? অন্য। ঠিক যেমন কখনও সুমন আবেগসর্বস্ব প্রোমক ; কখনও 
সামাজিক অবিচাবের কবুণ পর্যবেক্ষক ; কখনও অবশ্যন্তাবী নদ্ববতাব 
ভাবনা আক্রান্ত বিষগ্ন যুবক; কখনও বা “দিন বদলেব স্বপ্নটাকে' জাঁডয়ে 
ধরা জঙ্গী চাব্ন। আপাতদৃষ্টিতে ধিষযগুি কাবও কাছে স্বাঁববোধাী, 
"এমন কি অসংলগ্ন মনে হতে পাবে । কিন্তু, এ অসছলগ্নতা বর্তমান সমাজেরই 
অসংলগ্রতা যা বহমানূষকে থেকে থেকে বিভ্রান্ত কবে, সে সবেবই এক প্রাতফলন 
যেন। বহু মানুষ যে সব আগ্িবতা, যন্ত্রণা, সংশয প্রকাশ করতে পারেন না_ 
সুমন চেষ্টা ক'বেছেন সেই ভাষাই খুজে পেতে । কখনও বা তান দন বদলের 
আহ্বান জানান উদাত্ত কণ্ঠে । কখনও সুমন প্রেমে বিভোব-“প্রথমত আম 
তোমাকে চাই / দ্বিতীয়ত আম তোমাকে চাই” ইত্যাদ। কখনও তার কণ্ঠে 
জঙ্গী হুমাঁক বিপ্লবের (খাওয়া না খাওযার খেলা / যাঁদ চলে সাবাবেলা / হঠাৎ ?ক 
"ঘটে যায কিচ্ছু বলা যায় না) আবাব কখনও সুমন কালেব যাল্রাব ধ্বানতে আচ্ছন্ন, 
“আজকে যে শিস: দিষে গান গাষ / কোন গান শুনবে হে কাল-সে 1 চোখ থেকে 
খুলে নেবে চশমা | ভুলে যাবে চোখে আছে চালসে।” অনূভূতিব 'স্তারে 
এমন-ই 'বাবধ এবং পরস্পরাঁববোধী প্রেক্ষাপটে স্বচ্ছন্দে বিচরণ কবেন সুমন । 
এই 'বভিন্ন প্রেক্ষাপট, যাব কোথাও বন্ধন, কোথাও মোহমৃন্ত, কোথাও স্বপ্ন, 
কোথাও হতাশা-তার প্রত্যেকটাব সঙ্গেই জাঁডযে আছে এক গভীর আন্তারকতার 
আবেগ-আর তা’ হ'ল জীবনেব প্রীত শিল্পীর ভালবাসা । সেই কাবণেই 
সুমনকে সে অর্থে নৈবাশ্যবাদী মনে হয না যখন তান বলেন, “এই তো জীবন / 


৬০ পাঁবচষ অগ্রহাযণ-পৌষ ১৪৯ 


দুত্তোবকা / ধ্যাততোঁব আর দত্তোবকা।” বলা হেতে পাবে এও যেন জীবন 
নামেব এক অনবদ্য আঁভজ্ঞতাব প্রত ?শিল্পীব গ্রভব মোহেব-ই প্রাতফলন 
অথবা প্রকাশ। 

সমন সম্পর্কে এযাবং যে সব কথা বলা হল তাব 'ভান্ত মূলতঃ ‘তোমাকে. 
চাই’ ও “বসে আঁকো” এই দুটি ক্যাসেটেব গ্রান। ক্যাসেটেব বাইবেব সংমন-_ 
“মানব মিত ছদ্মনামে লেখক সুমন অথবা ব্যান্ত সুমন, সবকার সুমন অথবা 
্টেজে গিটাব হাতে পাবফর্সার সুমন এখানে অনুপাস্থত। তবে, একটা কথা 
বলতেই হয। “তোমাকে চাই, ও বেসে আঁকো” এই দুটি ক্যাসেটে সুবে এবং 
কাঁবতায যে জীবনবোধ ও প্যবেক্ষণদক্ষতাব পাঁবচষ যে বিস্তীর্ণ পাঁবসবে সুমন 
বেখেছেন, তাতে, নতুন কথা বলাব আগে আবও অনেক সময 'নতে পাবতেন 
অনাযাসে ৷ মতামতটা ব্যান্তগত, বলাই বাহ্‌ল্য। আসলে যে পাঁবামীতবোধেব 
পাঁবচধ তান প্রথম দুটি ক্যাসেটে বেখেছেন তাতে তান দেখাবাব কাজ থেকে 
সামাষক ছহাট নিযে আবাব দেখবাব কাজে ব্রতী হতে পাবতেন। অন্য অনেকেব 
মত, জনাপ্রষতাষ আপ্লুত হযে 'তাঁনও যাঁদ ভাবতে শুব: কবেন যে, যাবতীয 
সামাঁজক আঁবচাবেব বিবৃদ্ধে গজে ওঠাব দাঁষত্ব শুধু তাবই স্কন্ধে, তা হলে” 
অন্য অনেকেব মত হাঁবষে যেতে পাবেন শিল্পী সুমনও ৷ সমস্যাগ্ীল তো 
সামনেই আছে, সমস্যা হ'ল সেগুীল আমাদের ছুচ্ছে না । এই ছোঁওযাতে পাবাই 
তো গশল্পীব পরীক্ষা । এই পবীক্ষাতেই সমন সফল হবেন এমন প্রাতশ্রীত 
জাগে যখন আমবা শযীন, “ভবসা থাকুক আদাবে আব ভবসা থাকুক নমস্কাবে | 
অর্চনাদের পাশেই যেন আযেষা-রা থাকতে পাবে।” 

কছ:টা হতাশ হই, যখন এই প্রাতিশ্রাতি জাঁগযে হাতে আসে সুমনের ‘ইচ্ছে 
হল’। এই ক্যাসেটেব বেশ কযেকাঁট গান কন্তু সুমনেব পাঁবামাতিবোধের 
ধাবাবাহকতাব জাধগ্াাঁটকে ব্যাহত কবেছে থেকে থেকে । স্বাভাবিকভাবেই, 
তুলনামূলকভাবে কম হলেও, গানেব কথাতে স্বকীষতাব প্রকাশ এ ক্যাসেটেও 
আছে। উদাহবণস্ববূপ মনে আসে, এিজুবিতে ভাগ বসাচ্ছে কাবা তোমার 
কোলকাতাতে -'তাদেবই গাইযে আম সাজানো জলসায় / গে'যো সুব ভেসে 
বেডায শহুবে হাওযায়।৮» কিবা ধবা যাক, “ইচ্ছে হল এক ধবনেব স্বপ্ন" 
আমার / মবব দেখে বিশ্ব জুড়ে যৌথ খামাব।৮ 

কথাকে সুবেব থেকে 'বাচ্ছন কবে নিযে যো বিশ্লেষণ এখানে করা হয়েছে 
সেটা যে অসম্পূর্ণ বিশ্লেষণ তা” আরও বোঁশ ক'রে অনুভব কবা যায় ইচ্ছে হ'ল” 
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হাতে আসার পর। সুরের কারণে সুন্দর 'কথা*ও সেভাবে ছ:চ্ছে না কোথাও 
কোথাও এমন অনুভূত হযেছে। তেমাঁন আবার, বিষয়বস্তু সন্তাবনাপূর্ণ হওয়া 
সত্বেও, কথা অথবা সুর কোনও একাঁটির কারণে, অথবা নিছক উপস্থাপনার দৈন্যে 
কিছু কিছু গান ( যেমন 'ডানাপটে” ‘তোমার তুলনা” অথবা “মগজে কাবাঁফউ ) 
“সেই মান্রা পায়ান। আর একটা বলার কথা হ'ল সুরের পূনরাব্ঠৃত্ত। প্রত্যাবর্তনে 
তেমন কোনও আপাঁত্তব কারণ থাকতে পাবে না। তবে প্রথম দুটি ক্যাসেটে এই 
পুনরাবৃত্ত এবং আকর্ষণী ক্ষমতার অভাবেব ক্ষেত্র কম। গানেব “কথা'্র বিষয়েও 
[কিছ ক বন্তব্য থাকে। ব্যান্তগত প্রাতক্রিয়া হিসাবে বলা যায় ইচ্ছে হ'ল” 
ক্যাসেটে ভাষা দূর্বল হয়েছে বেশ কিছ? জাযগায়। অনেক জটিল বিষযকে দৃষ্টি- 
ভাঁঈ্গব বৌশল্ট্য ও ভাষার প্রাঞ্জল বাঁধনে উপস্থাপত করতে পাবা সুমনের স্বাতন্ত্ের 
অন্যতম দিক। সেই স্বাতন্য্যের প্রীতি সীবচারের জন্য আবও একটু সময় {নিতে 
পাবতেন শিল্পী সুমন তাঁর নতুন ক্যাসেট প্রকাশেব আগে। সাহত্য মরে 
পৃজোসংখ্যাব চাপে-সঃমন গেষেছেন, অনবধানবশতঃ হ’লেও ‘ইচ্ছে হ’ল’ বাজারে 
এসেছে শরতেবই প্রাক্কালে । 'কন্তু আত্মসমালোচনাব ধারা সমন বজায় 
রেখেছেন “তাদেরই গাইযে আম সাজানো জলসায়” অথবা ‘গোলাম মালিক 
খোঁজে মালিক গোলাম / গোলাম হযেও আ'ম গেয়ে বাখলাম”-_এই সব বথায়। 
গান হিসেবে মনে ধবাব মত গান একাধিক আছে ‘ইচ্ছে হল'তেও । বাঁশুরিয়া” 
“আগুন দেখোঁছ আমি”, অথবা “নবাব নবাবী ববে’ অনায়াসে সুমনের গানের 
 বৌশষ্ট্কে আবাব সুচিত কবে। কতগহীল বিষয়ের প্রাত সুমনের যেন একটা 
দুর্বলতা আছে। 'চালসেব গানেবই প্রকাবাস্তব মনে হয ‘বযস আমার, 
গ্রানটিকে। তেমাঁন আবাব, হাবানো 'দনের বিষয়ে মানুষকে স্পর্শকাতর ক'রে 
তোলাও সুমনের এক প্রিযীবষয। “ক'লকাতাতে সন্ধে নামার একটু আগে, 
‘রেডিওতে হঠাৎ একটা পুরনো গান’ শ্রোতার যে আকূলতাকে 'িমাঁণ করে-সেই 
মেথডোলাঁজরই প্রযোগ কবা হয “একলা লাগার সময় মানেই নিজের সঙ্গে কথা 
বলা / তাবই ফাঁকে কোথায় যেন আঁখল বন্ধু ঘোষের গলা”-_এই লাইনগুলতে। 
"সুমন বাঁণজ্য ভাল বোঝেন এমন কোনও আক্রমণাত্মক মন্তব্য করা সঙ্গত নয। 
তবে, সুবেই হোক, আব কথাতেই হোক-বহুমানুষেব অন্তরের স্পর্শকাতর 
জায়গাগীল সম্পর্কে তান অনেকেব চেয়ে বেশী ওয়াকবহাল। আর, সুরের 
গড়নেব ক্ষেত্রেও কিছ: কিছ; বিষয়ের প্রীত দুর্বলতা আছে সঃমনের | 'শহুবে 
-হাওয়াষ’ একট; 'গেষো সব’ ভাঁসিষে দেওয়া সুমনেব এমনই একটি দুর্বলতা । 
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গ্বানওলা” ক্যাসেটটির আগে প্রকাশিত হযেছে সুমনের রবীন্দ্রসংগীত । 
ববীন্দ্র সংগীতে সুমনের বিচবণ স্বচ্ছন্দ, তবে অনবদ্য নয। রবীন্দ্র সংগীত 
শিল্পী হিসেবেই একদা সুমনের আত্মপ্রকাশ ঘটোছল। তবে, আজ যে সুমনেক 
সাধনাব ক্ষেত্র রবীন্দ্র সংগীত নয, তা “তুমি সন্ধ্যার মেঘমালা” সথকলনাঁটতে 
প্রচ্ছন্ন । “নিত্য তোমাব যে ফুল ফোটে ফুলবনে, পকৎবা “তুমি সন্ধ্যার মেঘমালার” 
মত দিছ্‌ গান সুমনেব গলায় অত্যন্ত সংখশ্রাব্য হলেও, বাকী সব গানের ক্ষেত্রে 
একথা প্রযোজ্য নয! ববীন্দ্র সংগীতে প্রত্যেক শিল্পীব কাছেই গানেব নিবচিন 
একটা গৃবুত্বপূর্ণ বিষ । এ ঁবযযে সুমন যথেষ্ট মনোনিবেশ কবেন ন ॥ 
মোটের উপব-গ্ানওলা" সুমনের মন যে প'ডে ছিল অন্য গানের জগতে-_তুঁম 
সন্ধ্যাব মেঘমালাতে? সেই অপূর্ণতা-টা অনুভব করা যায়। 

মনে পড়ে ছিল অন্য্র_কোথায, তাব হাঁদশ্‌ মেলে গানওলা সথকলনাট 
প্রকাশিত হ’তে। "ইচ্ছে হ’ল’ ক্যাসেটের চেষে “গানওলা" গভীবতব উপলাব্ধব 
বলে মনে হয। কথা” ও “ভাবনা'ব 'নাবখে দেখলে, সেই ধবলডুথ্স: বোম্যান’- 
এব চীবন্েবই এক সার্থক উত্তবণ 'গানওলা"। পুনবাবৃত্তি +লবনা-প্রথম দিকে 
প্রকাশিত ছু গানের আরও পাঁরপূর্ণ উপলব্ধি যেন এই সংকলন । নিদীর' 
গল্প” যতদূবে যাবে বন্ধন: এই সব গানে সমন অনুভূতিতে যথারীতি প্রাজ্ঞ, 
তবে উপস্থাপনায় অনেক সহযত। 'গানওলা* ক্যাসেটেৰ অনেক গানেই সুমনের 
সুপাবাঁচিত জঙ্গী মনোভাব অন:পাস্থিত। গান ?হসেবে, হযতো সেই মান্রা পা 
ধন শ্রগেডে 'মাটিৎ, এবং “বোববাব এই গান দুটি 'কন্তু, সামীগ্রকভাবে 
'গানওলা” সংকলনাট' সুমনের গানেব!ঞাতহ্যেব এক সার্থক উত্তবণ। গাযক 
সুমন এবং কাব সুমন যথার্থই দারশশীনক হ’যে উঠেছেন ‘ক্যাকটাস’ গানাঁটতে_ 
“ধু তুমি কেদো না আমাবও কান্না আছে | কাঁদনা তোমার জন্যে, তুম ভেসে 
যাও পাছে ।” 

আত্মপ্রকাশের পব থেকে খুব দীর্ঘ সময় কখনও 'নবব থাকেন ন সমন 
গনজেব গানেব বাইবে, শুধু ববীন্দ্র সংগীত নয, গেষেছেন মাংশ: দত্তেব গান। 
সুমনের কন্ঠে দহমৎশু দত্তেব গান যে খুব সাডা ফেলেছে তা বলা যায় না। 
{হমাংশ: দত্তেব গানেব যে নস্টালাঁজযা সুমন তাব গনজেব গানেব “কথাণ্য তৈবী 
করতে পাবেন_সমনেব কন্ঠে মাংশ: দত্তে'ব গানে সেই নস্ট্যালাঁজযা তৈরী 
হযনা । 

{হমাংশ: দত্তর গান গেয়েছেন যেমন, এখন তাব নিজের লেখা এবং সুর 
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দেওয়া গান গাইতে দিচ্ছেন অন্য শিল্পীদেব | হৈমন্তী শূরাণ্ব গাওয়া সুমনের 
গান সবুজের প্রতিশোধ, প্রকাশিত হ'যেছে। সুমনের গান একটা পৃথক ধারা’ব 
গীত হিসেবে অন্য শিল্পীদের কন্ঠে যুগেব পকপরায অগ্লাণ থাকবে কি না, 
সময সে কথা ব'লবে। 
তবে, পরীক্ষা নিবাঁক্ষা জাবি বাখেন সৃমন। ইতিমধ্যে আবও রবীন্দ্র 
খগীত গেষেছেন। দুবদর্শণে "চন্রা” নামের অনুষ্ঠান পাঁবচালনা, চলচিত্রের 
গীত পবিচালনা-এসবও ব’'যেছে সঙ্গে। আবও অনেক এই ধবণের কার্য- 
কলাপেব সঙ্গে ক্রমশ সমন যুন্ত হবেন ভাঁবষ্যতে-একথা সহজেই অনুমান কবা 
যায়। কিন্তু, আজ যে “অদ্ভূত আঁধার এক এসেছে পৃথবীতে'_এই সময়টাকে - 
কতটা যথার্থতার সঙ্গে ধরতে পেরেছেন সুমন তাব কাজে_সেটা মূল্যায়ণেব 
পাঁরাস্থাত আসে নি এখনও । 
সুমনের সমালোচনা সুমনেব গোচরে আসলে ধুন্ধুমার কান্ড হবে এমন- 
একটা ধাবণা_এমনাঁক আশংকা পত্রপত্রিকায় যারা লেখালোখ করেন তাদের মনে- 
দানা বাঁধছে। অথচ সুমন তার গানের “কথা”তে আত্মসমালোচনাতেও নিম'ম। 
'ঘুমোও বাউন্ডুলে” ক্যাসেটেও তার পাঁবচয় মেলে। “গাছেব তলায়" গানটির- 
শেষ লাইনগীল যেমন-“আমার দৌড় এ টুকুনই / গান লেখা আব সর 
বোলানো / আমাব নিবাস পাকা বাড / আমাব পেশা মন ভোলানো।৮ অন্যের 
সমালোচনায ক্রুদ্ধ হওয়া, আর আত্মসমালোচনায় যে কোনও সমালোচকেব চেষে 
কোনও অংশে কম আক্রমণাত্মক না হওয়া-এই আচরণের মনস্তত্তীট বড় জটিল ।, 
সমন সাধাবণের চেয়ে অনেক পৃথক--তা" বলাই বাহুল্য । কিন্তু, আম আর 
পাঁচজন অসাধাবণেরও উদ্ধে-এরকম কোনও মানাঁসকতা অবচেতনে থাকলে 
হযতো অবচেতনেই এমন মনে হয যে-আমার সমালোচনা কবার আঁধকাব অথবা 
যোগ্যতা যার তাব নেই-যাঁদ কারু*ব সে আঁধকার থেকে থাকে, তবে সে আমার-ই 
আছে। অন্য মনস্তত্বটা এমন হ'তে পারে যে, আত্মসমালোচনাটাও আসলে একটা 
চমক। হযতো সমন নিজেকে সব সমালোচনার উদ্ধেই বাখেন, শুধু মাঝে 
মাঝে গানের কথায নিজেকে নিজেই কিছ শানত আক্রমন কবেন বাণাজ্যক. 
গ্রাহ্যতা-কে আবো মজবুত করবার জন্য। 
ঘুমোও বাউন্ডুলে’ ক্যাসেটে আছে খবরের কাগজের খবর থেকে ‘হযে ওঠা” 
কযেকাঁট গান এই গানগুলিতে, গানের শবুতে অবতরাঁণকা আছে প্রাঞ্জল গদ্যে । 
ত্বাদপন্রে পাঁরবোশত খবব, যা হযতো সামাঁধক সাডা ফেলে হারিয়ে গেছে_ 
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তাই দিয়ে গান বে'ধেছেন সুমন, “সাঁঞ্জন পনবোহতেব’ এবং 'পাপাঁড়র গানে। 
সমাজে অবিচার ও নিপীড়নের বাভন্ন ধরণকে নিজস্ব শৈলাতে তুলে ধরেছেন 
-সুমন। তবে, সব গানের আবেদন একই স্তরে পেশছনো সম্ভব নয়। গানের 
আঁঙগক ও উপস্থাপনার বৈচন্যের সন্ধানে সুমন সতর্ক থাকেন, তব কোনও 
কোনও গানের প্রত্যক্ষ প্রভাব অনেক সময় পাওয়া যায় অন্য কোনও গানে। ঘ'মোও 
বাউন্ডুলে 'ক্যাসেটেব (তোমাকে দেখাঁছ' গানের সাথে মল পাওয়া যায় “তোমাকে 
চাই’ গানের । ইচ্ছে করে’ গানটির গড়নে ইচ্ছে হ’ল’ গানের প্রভাব পাওয়া 
যায়। ববাঁডলান অথবা অন্যকারুর প্রভাবে তান প্রভাবত এমন কথা শুনলে 
সুমন অসন্তুষ্ট হন এবকম জনগ্রীত আছে। তাই, সুমনের নতুন অনেক গানে 
“সুমনের পৃবনো গানের প্রভাব থাকছে বেশ-একথা আশাকশর-নভ'য়ে বলা 
-যাবে। 
সুমনকে নিয়ে প্রামাণ্য আলোচনা করতে গেলে বাংলাগানেব ইতিহাসের 
- বহ: প্রসঙ্গ জরুরী যা’ এখানে অনুপা্থিত। আধ্মীনক বাহলাগানের প্রেক্ষাপটে 
সাঁলল চৌধুরী, হেমাঙ্গ বিশ্বাস, মাংশ: দত্ত, সুধীরলাল চক্রবতাঁ, কমল 
দাশগণপ্ত, শচীনদেব বর্মন প্রমুখ ব্যান্তত্বের অবদানকে বাদ গদয়ে সুমন 
চট্টোপাধ্যায়ের গানে পেশছনো যায না। আব আছে বাউল, ভাটযালি, 
-রূজনশীকান্তেব গান, রবীন্দ্রসংগীত, নজরুলগীতির মত সুপ্রাচীন এঁত্হ্য। 
তথাকাথত জীবনমূখী গানের কোনও আলোচনাতে ভারতীয গণনাট্য সংঘের 
' গ্ৰানেব ইীতহাস অত্যন্ত গুবৃত্বপূর্ণ | 

তাই, সমন চট্রোপাধ্যাষের আত্মপ্রকাশ বাৎলাগানেব জগতে যে নতুন 
উদ্দীপনাব সণ্ডার ক'রেছে তাবও একটা ক্ষেত্র প্রস্তুত হশচ্ছল বহ বছর ধরেই। 
সুমনের মত সাফল্য সাম্প্রীতককালে কেউ না পেলেও নতুন ধারা’ব গানের 
নানাবধ গবেষনা চ'লে আসাঁছল ধারাবাঁহক ভাবে । এই গবেষনা'ব ক্ষেত্র ছিল 
- বহুমুখী । ষাটের দশকে অরুণ সেনের গানে বিষয়বস্তু সে অর্থে ভিনদেশী 
না হলেও পাশ্চান্ত সুরের প্রয়োগ ছিল যথে্ট। বাথলাগানে পাশ্চান্ত্য ধাবা 
এনযে পবাক্ষা-নিরীক্ষা করেন রঞ্জন প্রসাদ | পববাঁতকালে গৌতম চ্যাটাজী 
-শববনাথ চ্যাটাজর্শ ও আব্রাহাম মজুমদাব-রা বখলাগানের এক স্বতন্ত্র ধারার 
সূচনা করেন 'মহীনের ঘোডাগীল'তে। সত্তরের দশকেব মাঝামাঝি গঠিত 
'মহণীনের ঘোডগ্ীল' এক অর্থে বালাগানের প্রথম স্বযৎ সম্পূর্ণ ব্যান্ড | 
.মহনের তিনাঁটি ভিস্কে শহব সভ্যতার বহ: নিজস্ব বৌশত্টের পাশাপাশি ফবে 


বডসেন্বব-জানযাবী ১৯৯৬ বিষষ দ্বন্দ £ সমনে-কুমনে ৬৫ 


ফিবে আসে শহবাবহণন 'নসর্গ এবং সেখানকাব জীবনযান্রা ও সংস্কৃত । 
নতুন এই ধাবা’ব গান [নয়ে পরীক্ষা-ীনবীক্ষা শুধ; কলকাতাতেই সীমাবদ্ধ 
থাকে নি, বাভন্ন মফস্বল শহবেও এই চর্চা অব্যাহত থেকেছে। উদাহবণ স্বক্প 
বহবমপ:বে হর্ধদাশগপ্তদেব স্পন্দন গোষ্ঠীব উল্লেখ করা যেতে পারে। বলা 
'যৈতে পাবে মহাীনের ঘোডাগুলি'ও ‘*পন্দনের’ এক ধাবাবাহক পাবণাত তবাশ 
সালে প্রকাশিত 'নগব ফিলোমেল' ৷ গৌতম নাগ, ইন্দ্রাজত সেন প্রমূখ অনুভব 
কবেছিলেন শহব সংগীতের একটা পৃথক ভাষা খুজে পাওযাব প্রয়োজনীয়তা । 
নগর ফিলোমেলের কথায তাই গৌতম-বা কিছু আঁভনব বিষষবস্তুকে উপস্থাঁপত 
ক'বতে চাইছিলেন আঁভনব আঙ্গিকে } 
সুমনেব গান সমযেব পবীক্ষায় উত্তীরণ* হবে কনা, সে কথা সময ব'লবে। 
কিন্তু, বাংলা গানের জগতে সুমন তাব ‘বথা’, ‘সব’ ও জবনবোধ দিযে এক 
নতুন উদ্দপনাব সপ্াব কবতে পেবেছেন তা নিযে কোনও সন্দেহেব অবকাশ 
নেই । বাংলা গানে আবাব যে একটা সৃজনশীল পাঁববেশ এসেছে সেটা অত্যন্ত 
আনন্দের বিষষ। কৃতিত্ব যে শুধু সুমন চট্টোপাধ্যায়েব, তা ব'লাছনা। হযতো 
ধলা গানের প্নবজ্জীবনেব একটা ক্ষেত্র প্রচ্তুত হচ্ছলই। কিন্তু সুমন 
চট্টোপাধ্যায যে সেই পরিবাঁতত সময়ে এক তাৎপর্যপূর্ণ আত্মপ্রকাশ--তা? উল্লেখেব 
অপেক্ষা বাখে না। । 
সুমনেব গান নিয়ে মাতামাতি হ'যেছে যথেষ্ট । আবাব, সুমন প্রসঙ্গে 
বিপবীত মত পোষণ কবেন যাবা তাদেব অনেকেই প্রচন্ড আক্রমণাত্মক অনেক 
ক্ষেত্রে এই বিবূপ সমালোচনা গান হ’যে ওঠে উপলক্ষ্য শিল্পের মূল্যায়নে 
শিল্পীব ব্যা্তত্ব আসতেই পাবে, কিন্তু, সেটাই মূখ্য হ'যে উঠলে শিল্পের 
-মুল্যাধণেব প্রতি কিছুটা আঁবচার হ’যে যেতে পাবে ক্ষেত্র বিশেষে । সমালোচনার 
জগতে এই সমস্যাগদীল এসে পডছে। এক ধবণেব মানুষ আছেন, যারা ?শপীদের 
জনপ্রিয়তা যখন কম থাকে তখন তাদেব প্রাত সহান/ভীতশল থাকেন । আব 
শিল্পীব জনাপ্রয়তা যখন হঠাৎ বাডতে থাকে, তখন তাদেব সেই সহানুভূতি 
হাবিষে যায দ্রুত। এইসব নানা প্রবণতা-নানা জঁটলতা। এব কোনটা সঙ্গত, 
কোনটা অন্যাষ, কোনটা যথার্থ, কোনটা অযৌন্তিক সে বিষষে মতামত দেওযা 
ধৃষ্টতা হবে। 
এইসব সমস্যাই আবাব ভিন্ন আঙ্গিকে শিল্পীদের মধ্যেও থাকে । জনাপ্রযতা 


হ'লে তা’ হারযে ফেলাব একটা ভয় অনেক 'িজ্পীব মধ্যে অজ্ঞাতেই চ'লে আসে । 
[4 ৮ . 
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এমত, ক্ষেত্রে শিল্পী তার সাধ্যকে আঁতক্রম করে ‘মান' এব চেয়ে 'পাঁবমাণের' 
গুবত্ব বেশী মনে করতে পারেন। অথবা, তিনি ?শল্পেব সাধনার বাইরেও 
স্বসশ্ট শিল্পে বিশ্লেষণের তাঁগদে আরো অনেক আঁতবিন্ত কথা খরচে অভ্যস্ত 
হ’য়ে উঠতে পাবেন। অনেক জনপ্রিয় শিল্পী এইভাবে পববতাঁকালে শুধ ই 
বন্ধা হ'যে উঠেছেন। কিছু কিছু শিল্পীব ও শিল্পের পৃণ্ঠপোষকের বোধ কাঁব 
আব একটা বিষয় সম্পর্কে সচেতন হওয়া প্রযোজন। সেটা হল এই যে, শিল্পী 
অথবা বদ্ধজণববা 'চন্তানাযক হতে পাবেন, কিন্তু, পথ দেখালেই যে {তান 
নেতৃত্বও দিতে পাবেন এমন কোনও কথা নেই। নেতৃত্বের অথবা প্রযোগেব জগতটা 
ভন্ন। তার জন্য চাই পৃথক সাধনা-পৃথক যোগ্যতা । 

সুমন বদলে যেতেই পারেন, হাবিষে যেতে পাবেন 'সঃমন ফ্যান ক্লাব’ অথবা 
তোমাকে চাই’ টি-শা্টেব সৎদ্কৃতিতে। কিন্তু প্রাতীরুষাব ক্ষেত্রেও স্দিগ্ধ- 
দত্ততাকে খানিক গনযন্ত্রণ কববার সময এসেছে এখন। সন্দিহান মনেব বায়. 
কখনও কখনও 'িল্পাব পক্ষে যাওযাবও প্রযোজনীযতা আছে। সবাই যাঁদ 
সবাইকে সন্দেহ কবতে শুব: কাব তো এই সমাজে দাডাবো কোথায়? আব 
“দনবদলেব স্বপ্ন দেোঁখযে সমনও যাঁদ নষ্ট হন তো সে হবে গভগীব দ:ঃখজনক 
{বষ্য ! 

সুমনকে নিযে লিখতে বসে এ লেখায আপাত অপ্রাসাঙ্গক অনেক কথা বলা 
হল। গানের বিষয়ে লিখতে গিষে টেনে আনা হল কাঁবতাব কথা, মূল্যবোধের 
কথা, আবাব প্রীতষ্ঠানের কথাও । আসলে, সুমনের গানেও {বষযগত দিক থেকে 
প্বাবধ এবং বৈচন্যপূর্ণ পাঁবা্থাতব সমাবেশ । এই লেখাষ আলো'ঁচত 1দকগীল 
সবাসাঁর না হলেও, ঘুবে ঘুরে আসে সুমনের গানে। তা'ছাডা, {শিল্পেৰ 
উৎপাঁত্ত এবং তাব গ্রাহ্যতাব ফিছ7 দি পদ্ধাতগ্রত দিক গনযে কছ: কিছ: বিতর্ক 
তোলা এখন খাঁনক জবুবা হাযে পড়েছে । এই লেখার সেই আপাত অসংলগ্ন 
অংশগন্ীল খাঁনকটা যে উদ্দেশ্য প্রণোঁদত তা’ বলাই বাহুল্য । আব তাই 
হয়তো, স:মনেব গান এ লেখাব মূল প্রাতপাদ্য হয়েও, ক্ষেত্রীবশেষে উপলক্ষ্য 
হ'য়ে উঠেছে । 


বাংলার প্রাচীন লোকনাট্য 
নিমাই শুব 
( পুবনিদুবৃত্তি ) 


বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সমসামধিককাল থেকে ক্ষীবোদপ্রসাদেব প্রতাপাদিত্য 
(১৯০৪, দ্বিজেন্দুলালেব প্রতাপ সিংহ (১৯০৫),মেবাব পতন (১৯০৮), গাবশচন্দ্রের 
সবাজদ্দৌলা (১৯০৬), মীরকাঁশিম (১৯০৭), ছব্রপাতি শিবাজী (১৯০৮), প্রভৃতি 
থিষেটাবী নাটকে যেমন নগব ও শহরে কিছ; স্বদেশী প্রেরণা জুগিযোছল, 
মুকুন্দ দাসেব লোকনাটকও তেমাঁন পল্লীবাৎলায এক নতুন ভাবোন্মাদনা 
জাঁগযে তুলতে সমর্থ হযেছিল। তাঁর প্রত্যেকটি নাটকে স্বদেশীভাব ছিল। 
তৎকালীন সবকাব কর্তৃক বাজেযাপ্ত মাতৃপূজা” এবং ‘পথ ও সাথী, এ বিষয়ে 
উল্লেখযোগ্য | 

হিন্দ্‌-ম্‌সলমান এক্য, অস্পৃশ্যতা বজন, বিদেশী পণ্য বজন, স্বী-শিক্ষা 
প্রভৃতি বিষষও তাঁব নাটকে স্থান পেয়েছে । 

বাঁবশালেব আম্বনীকুমার দত্তব ভাবািধ্য মুকুন্দ দাস ১২৮৫ সালে ঢাকা 
জেলাব বিক্রমপুর অঞ্চলে বানাবগ্রাসে জন্মগ্রহণ কবেন। তাঁর পতা গুবূদযাল 
দেবাঁবশালেব আদালতে কাজ ক'বতেন। বাঁবশালেব কাশীপুব অঞ্চলে তাঁব 
বাস ছিল। পূত্র যজ্েবব দে বাঁবশালেব বামমোহন স্কুলে অধ্টম শ্রেণী পযন্ত 
পড়াশুনা কবেন। লেখাপডায তেমন মনোযোগ না থাকায পতা গুকুদযাল তাঁকে 
স্কুল ছাডিযে একটি মনোহাবী দোকান কবে দেন। কিন্তু দোকানদাবি অপেক্ষা 
সঙ্গীতে তাঁব আঁধকতব আকর্ষণ ছিল । স্বামী বামানন্দব সংস্পর্শে এসে তান 
কৃফভন্ত হযে ওঠেন। এই সময স্বাগী বামানন্দ তাঁব নাম দেন মুকুন্দ দাস। 
তদবাঁধ যজ্ঞে্বব দে'ব পাঁববর্তে তান মবকুন্দ দাস, নামেই খ্যাত হলেন। গীত 
বচনায় তান স্বভাব কাঁব ছিলেন। আঠাব বৎসর বয়সে ‘তান বিবাহ কবেন। 
বাঁবশালেব কালীবাডিব পূজাবী ভক্ত সোনা ঠাকুবেব প্রভাবে পবে মুকুন্দ দাস 
ক্রমে কালীভন্ত হযে ওঠেন’ এবং পববতর্ঁকালে বাঁবশালেব কাশীপুব অঞ্চলে তান 
আনন্দমযা আশ্রম স্থাপন ক'বে সেখানে কালীপ্রাতিমা প্রতিষ্ঠা কবেন। জননায়ক 
অশ্বিনীকুমাব দত্তব সঙ্গলাভ ক’বে শেষে তন স্বদেশী ভন্ত হ'যে পডেন। 


৬ 


৬৮ পাঁরচয় অগ্রহাযষণ-পোৌষ ১৪০২ 


॥ 


“অশ্বিনীকুমার তাহাকে লইযা নানা স্থানে স্বদেশী প্রচাবে বাহব হন” 
[ মুকুন্দ দাসেব বচনাবলীব ভুমিকা ৷ ] 
তারপব মুকুন্দ দাস একটি দল গঠন ক'বে স্বদেশ! বান্ু-গ্রানে বাংলার লোক- 
চত্তকে স্বাধীনতা স্বপ্নে ক্রমাগত উদ্বুদ্ধ ক'রতে থাকেন 
“যান্বাই বাংলার খাঁটি নাট্য, একেবারে বাঙালিব নিজস্ব। আমাদের 
জাতীয নাট্য বলে যাঁদ কিছু থাকে_তা হচ্ছে যাত্রা”। 
[ নাট্যশালা প্রসঙ্গ । শাশিবকুমার ভাদুডি / মাঁণ বাগচী রচিত-পৃহ ৩৭০] 
মুকুন্দ দাস এই জাতায নাট্যকে জাতিৰ বাজনৈতিক আন্দোলনের কাজে 
লাগান। এই স্বদেশী যাত্রা রচনায় মুকুন্দ দাসকে বিশেষভাবে উৎসাহিতও 
করেন আঁম্বনীকুমাব দত্ত | 
তান বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময শ্রীধু্ত ম:কুন্দ. দাস দ্বাবা স্বদেশী যান্রা 
রচনা কবাইলেন-স্বদেশশী যান্ধায় আম্বনীকুমারের শিষ্য শুনাইয়া দিলেন 
(বিদেশী) আব ক দেখাস ভষ? 
দেহ তোমার অধীন বটে 
মন তো স্বাধীন বয়। 
হাত বাঁধবে পা বাঁধবে, 
ধরে না হয় জেলে দেবে, 
মন কি ?ফরাতে পাববে 
এমন আঁভনয় ? 
“বন্দে মাতবম’ মন্ত্র জানে 
ধর্ম এ'টে দেহে মনে 
বোঁধতে ফি পাববে বণে 
তুম কত শান্তমষ ?? 
[ মহাত্মা শিশবকুমাব { শরৎচন্দ্র বায / পৃঃ ১৭৬-৪৫ সৎ্্কবণ । ] 
বাঁবশালে স্বদেশী আন্দোলন এত প্রবল ও তীব্র হ'যে ওঠে যে সবকাব 
প্রিক্রেমড্‌ স্টিক বা 'আইন শৃঙ্খলা ভঙ্গকাবী অঞ্চল' বলে ঘোষণা কবেন। 
অবকাব এই আন্দোলন দমনে নানা উপায অবলম্বন করেন। আন্দোলন দমনে 
ফুলার সাহেব বাঁরশানে গা দ্বাবা নিবাপবাধদের লাঞ্ছিত ক'বতে 'দ্ধা বোধ 
কবেনান। এই ফুলক লক্ষ্য করেই পূর্ব উল্লিখত গতাঁট মুকুদ্দ দাস 
রচনা কবেন। 


িসেম্বব-জানুযাবী ১৯৯৬ বাংলাব প্রাচীন লোকনাট্য ৬৯ 


“এক সময় মুকুন্দ দাসেব স্বদেশী গান শীনযা স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় 
তাহাকে একখান লাঠি উপহার দেন। লাঠিতে খোদাই করা ছিল- 
“যে রাখে আমাবে তার হযনা বিপদ, 
মুকুন্দব সখা আম মুখেবি ওউষধ”। 
[ বাংলা লোকনাট্য প্রসঙ্গ / পৃঃ ৩৫৮ / ডঃ গৌবীশঙ্কর ভট্টাচার্য । ] 
মূকুন্দ দাসেব স্বদেশী যাত্রানুষ্ঠানের একাঁট বৈশিষ্ট্য ছল । এতে উদ্দীপনার 
গ্রানেব সঙ্গে মুকুন্দ দাস আবেগ ও জবালামধা বন্তৃতাব মধ্য দিযে জনগণের মোহ - 
নিদ্রা ভেঙে 'দতেন। মাথায পাগডাী ও গোবক বসনধারী মুকুন্দ দাস 
প্রত্যেক পালা একাঁট গাযক চাঁরত্রে অংশ িতেন। তাঁব আঁভনয়েব প্রধান 
বৈশিষ্ট্য ছিল গান ও বন্তুতা। স্বদেশী গান গাওযাব জন্য মুকুন্দ দাসের এক 
বংসব সশ্রম কাবাদণ্ড হয ১৯০৯ সালে। তাঁর কাবাবাস কালে-শিশু পত্র ও 
এক কন্যা রেখে তাঁব স্রী পবলোকগমন কবেন । কাবাবাসান্তে মুকুন্দ দাস পুনরাষ 
প্রবলভাবে স্বদেশী যান্রায আত্মনিয়োগ কবেন। গাওনাব সময বহু আসরেই 
তাঁকে পালশেব লাশঠব ঘা খেতে হযেছে । ১৩৪১ সালে সদলবলে কোলকাতাধ 
এসে তাঁন অনেকগীল গাওনা কবেন। মূকুন্দ দাস তেজোদীপ্ত কণ্ঠ ও অটুট 
স্বাস্থ্যেব আঁধকাবী ছিলেন। কিন্তু কোলকাতাব এই গাওনার পব তান হঠাৎ 
একাঁদন অসুস্থ হযে পড়েন এবং ১৩৪১ সালেব ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ মবজগং থেকে চির- 
বিদাষ গ্রহণ কবেন। 
মুকুন্দ দাসানজে গীতিকার হলেও তাঁব পালায় নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায ও 
কাজী নজবুল ইসলামের দু একটি গীতি ব্যবহাব কবা হযেছে । 
মূকুন্দ দাস বাঁচত প্রথম যাত্রাপালা ‘মাতৃপুজা’য় দেশ-মাতৃকার পূজায তান 
প্রথম গাইলেন_ 
“হাঁসতে খোলতে আ'সাঁন এ জগতে 
কাঁরতে হবে মোদের মায়েব সাধনা । 
দেখাতে হ'বে মোদেব জগৎবাসীজনে 
এখনো মোদেব যাযাঁন চেতনা । 
গভনীব হুঙ্কারে মাকে ডাক- 
শিহাঁবত উঠুক বিশ্ব মৌদনীটা ফেটে যাক, 
আমাদের জন্মভূমি দেবতার লালাভাঁম 
দেবগণ আসক নেমে পূর্ণ হউক কামনা। 


৭০ পাঁবচয় অগ্রহায়ণ-পৌষ ১৪০২ 


সার্থক হ'বে তবে এ জীবন সবাকার। 

জগৎ লটিবে পায সিটে যাবে সব দায় 

পূর্ণ হবে মূুকুদ্দব বাসনা |» 
তাঁব বাঁচত ও আঁভনীত পালাগঠীলব মধ্যে “সমাজ” 'পল্লীসেবা” '্রচাবিণী” 
‘কর্মক্ষেত্র, ‘দাদা’ ও 'জয পবাজয অন্যতম । 

মুকুন্দ দাস ছাডা বিশ শতকের প্রথমে মান আব দু'জন লোকনাট্যকারের 
নাটকে নতুন ঘুগচেতনার কা প্রাতফলন দেখা যায। অবশ্য মুকুন্দ দাসেব 
রচনায় যে সাহাসকতার প্রত্যক্ষ ছাপ আছে, তাঁদেব নাটকে তাব পাঁবচষ পাওযা 
যায না। তথাপি এই দ:জনেব যাত্রায় অবদানও, উপেক্ষণীয নয়। এই 
নাট্যকারদয কুঞ্জাবহাবী গঙ্গোপাধ্যায ও হাঁরপদ চট্টোপাধ্যায় । কুঞ্জাবহারাব 
“‘মাতৃপ্‌জা’ পৌরাণক হলেও এটি সমসামীয়ক বাজনৈতিক চেতনা দ্বারা প্রভাবিত। 
এতে ইৎবেজ সবকাব বিরোধী মনোভাব ব্যস্ত হয়েছে । নাটকাঁট সরকার কর্তৃক 
বাজেযাপ্ত হয় এবং নাট্যবচনাব জন্য নাট্যকারের সঙ্গে কারাগৃহেব পাঁবচষ ঘটে । 

হাওড়া জেলাব কল্যাণপুব নিবাসী হাঁবপদ চট্টোপাধ্যায় হুগলী নমনি 
স্কুলে শিক্ষা সমাপ্ত কাবে কলকাতার সংস্কৃত কলেজেব টোলবিভাগে িছুকাল 
অধ্যযন কবেন। তান পৌবাঁণক ভান্তমূলক ও এীতহাঁসক নাটক বচনা কবেন। 
যান্রায এই নাট্যকার কু কিছু নতুনত্ব প্রবর্তন ববেন। 'তীন যাত্রাপালা 
আঁভনযেব গুবৃত্ব বৃদ্ধির জন্য এবং উন্নীতব কারণে উদগ্রীব হযে ওঠেন। 'র্তান 
থযেটার থেকে চূনীলাল দেব ও ক্গেন্রমোহন মিন্রেব মত তৎকালীন প্রাথতযশা 
আঁভনেতাদেব আমন্ত্রণ ক'রে এলে মহলার সময় যান্নাঁভনঘকে মাঁজত ॥কবার 
চেষ্টা কবেন। ১৩১০ সালে, বাঁচত ‘ভ্‌গুচাঁবত’ নাটকেব কযেকটি গানে 
পবীক্ষামূলকভাবে "তান গথয়েটাঁর স:র আরোপ করেন। এই সুর জনাপ্রয় 
হওযায ১৩১১ সালে বাঁচত 'পাঁদমনী? নাটক থেকে যান্রায় থিষেটার সুবের বিশেষ 
প্রচলন হয়। 

“বঙ্গালযেব সুবকর্তা ভূতনাথ দাসকে হাঁবপদবাব: যান্রা জগতে লইযা আসেন। 
ইহাব পব দেবকণ্ঠ বাগচণও (নবদ্বীপ ) যাত্রার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন কবেন। এই 
দুই সুবশিল্পী এক সময বঙ্গ বঙ্গমণ্ডে সুব সংযোজনাব দিক হইতে বিশেষ 
{বিশেষ আঁধপত্য বিস্তার কাঁরয়াঁছলেন। ইহাদের সাহায্যে হাবপদবাব: যান্রায় 
[থিষেটাঁব সৃবেব প্রবর্তন কবেন।৮ 

[ বাংলা লোকনাট্য সমীক্ষা। ডঃ গৌবীশহকর ভট্টাচার্য । ] 


শডসেম্বর-জানুয়ারী ১৯৯৬ বাংলাব প্রাচীন লোকনাট্য ৭১ 


বংশ শতকের প্রথম থেকে হাঁবপদ চট্টোপাধ্যায় ও মথুবানাথ সাহার প্রচেষ্টায 
যান্রায নৃত্য-গাঁতেব সঙ্গে অভিনযের গুবুত্ব সবাপেক্ষা আঁধক মান্রায বাডতে আরম্ভ 
কবায যান্না আবও জনীপ্রধতা অর্জন করে এবং গতাভিনয প্রায উঠেই যায । 
“এব জন্য দলেব নামকবণেবও পাঁরবর্তন ঘটে। সং্থার নামের সঙ্গে পৃথযেদ্রিকাল 
সান্ত্রা, অথবা 'অপেবা’ শব্দ সত্যুন্ত হ'তে থাকে। 
“মথুবানাথ থিষোট্রকাল যাত্রা পাটি শশভূষণ আঁধকাবার "গ্র্যান্ড অপেরা 
-পাি প্রভাত নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখ কবা যেতে পাবে ।» 
[ বাংলা লোকনাট্য সমীক্ষা | ডঃ গৌবীশংকব ভট্রাচা্চ। ] 


|| ভোলানাথ বায় কাব্যশান্ত্রী ৷ 


যান্রানাট্য গঠন বাঁতিতে ভোলান।থও 'কছু পাঁববর্তন আনেন। পূর্বে 
যাত্রায আদ বসাত্মক দ্বৈত সংগ্লীত পাঁরবোশত হোত- 'মেথক_মেথবান+% 
'মাল-মালন প্রভৃতি চাবন্রেব মাধ্যমে । তিনি এই জাতীষ চরিত্রকে বিদায 
দেবাব চেষ্টা কবেন। হাস্যবস পাঁববেশনেব জন্য পৃবেত্তি এসব চাবন্রে মূল 
নাট্য ঘটনাব সংগে সংযোগ থাকতো না। ভোলানাথবাবু এই শ্রেণীব চরিক্রকে 
অনেক সময নাটকে প্রয়োজনীষ করে তুলতেন। তাঁব নাটকে দাশশনক দৃষ্টিভঙ্গি 
ও সমাজচেতনাব যথেষ্ট পাঁবচয পাওয়া যায। এই প্রসঙ্গে ‘পৃথিবী’ ও “পণ্চনদ’ 
নাটক দুটিৰ উল্লেখ কবা যেতে পাবে। নাটকে কোনো সমস্যা উত্থাপন কবলে 
তান তাব সমাধানও করে দিতেন। তিনি নাটকে গদ্য ও পদ্য উভষ প্রকার 
ংলাপ সংযোজন কবতেন। তাঁব নাটকের আঁধকাংশ গ্থলেই খুব দশ সংলাপ 
সনিবেশেব বাতি পবিত্যন্ত হযেছে । তাঁব নাট্য বচনায় দিজেন্দ্লালেব প্রভাব 
“দেখা যায। ভোলানাধ সম্পর্কে একথা বলা যায যে ঘটনা সন্নিবেশ, চাব্র-চিন্রণ, 
সংলাপ সংযোজন ও দারশশীনক দৃশ্টভাঙ্গর {দক থেকে লোবনাট্য রচাঁধতাদের 
-মধ্যে তাঁর স্থান খুব উচ্চে। তাঁর নাটকে বৈদিক, পৌবাঁণক ও প্রীতহাসিক 
বিষয়বস্তুও গৃহীত হযেছে। 
ভোলানাথেব নাট্য ও সং হগীতে কখনো কখনো স্বদেশী ভাব প্রকাশ পেয়েছে। 
১৩৩৭ সালে রাঁচত 'জরাসন্ধ’ পালায় সংগীত ও সংলাপে স্বদেশখভাব প্রভাবিত 
-হওযাষ সবকার কর্তৃক পালাটি বাজেযাপ্ত হয়। পবে সংশোধনের নিদেশসহ 
-পালাটি আভনযেব (জন্য অনুমতি দেওযা হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য 'জাহবণ', 
পিমযিদ্ধে। বিত্রসহ্হার? ও 'গঙ্গাবতরণ মণ্টাভনীত বযাঁট নাটকও ভোলানাথ 


৭২ , পাঁবচয় অগ্রহাযণ-পৌষ ১৪০২- 


রচনা করেন। নাটক রচনা ছাডাও ভোলানাথ লোকসেবাষ অনেক সময় 
আঁতব্াঁহত কবতেন। ১৩৩৯ সালে 'তান পবলোকগমন কবেন। 


॥ ব্রজেন্দ্রকুমার দে ॥ 


ফাঁবদপূর জেলাব অন্তর্গত গযদ্বব গ্রামে হাঁরাকশোব দেব পত্র ব্রজেন্দ্রকুমাব 
১৯০৭ 'থিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ কবেন ! তান কলকাতা 'বশ্বাবদ্যালয থেকে এম এ 
এবং বি ট পাশ কবেন। ১৯৩০ বথস্টাব্দে তাঁর শিক্ষক জীবনেব সত্রপাত হয।' 
একাধক স্কুলে শিক্ষকতা কবাব পব বজেন্দ্ুকমাব ইছাপুব নর্থল্যাণ্ড হাইস্কুলের 
প্রধান 'শক্ষকেব পদ থেকে অবসব গ্রহণ করেন। ১৯২৮ থিস্টাব্দে ক্বর্ণলৎকা, 
নামে তান প্রথম যান্্রানাট্য বচনা কবেন। ১৯২৯ 'গ্রচ্টাব্দে এই নাটক 
প্রকাঁশত হয। নট ও নট্যকাব যোগেশচন্দ্র চৌধুবীব নির্দেশে ব্রজেন্দরকুমাব 
যান্রানাট্য বচনায আত্মনষোগ কবেন। এই প্রসঙ্গে তাঁব 'ধবাব দেবতা’ নাটকেব 
উৎসর্গ পত্রে তান বলেছেন-“্ঘাঁৰ আদেশ মাথায নিষে বিশ বছব আগে আমাব 
অক্ষম লেখন যান্রাব নাটক বচনায প্রবৃত্ত হযোছল, বাখলাব নিজস্ব সম্পদ 
যাত্রাভনঘ আমাব হাতে আবর্জনামুন্ত হোক-এই ছল যাঁব একান্ত কামনা- 
আমাব সেই পবমাত্মা শিক্ষক স্বগর্শয নট ও নাট্যকাব যোগেশচন্দ্র চৌধুবীবব নাম 
ঈ্মবণে “ধ বাব দেবতা” উৎসর্গ কাঁবলাম | 
ব্জেন্দ্রকুমাব তাঁব নাটকে দীঘ* সংলাপে পাঁববর্তে স্বলপাযতন সৎলাপ- 
যোগ ক'বে শ্রোতা ও আঁভিনেতা উভষকে সন্তুষ্ট করাঘ সচেষ্ট হলেন। এই- 
জাতীষ সংলাপ ব্যবহাবে নাটকেব গাঁত দ্রুততাপ্রাপ্ত হ'তে থাকে । যাত্রা নাট্যে 
ধক্ষপ্ত সংলাপ সংযোজনা বাঁতিব শেষ প্রচলনেব কীতিত্ব রজেন্দ্রকুমাব দে'র |, 
'মাযেব ডাক’ (১৯৪৭ পালা থেকে তান ছোট সংলাপ ব্যবহাবেব বিশেষ বাতি, 
অনুসহ্ণ করতে আবন্ত কবেন। নাটকেব সংলাপ বচনাধ ব্রজেন্দ্রকুমাব আবও 
একাঁট কৌশল অবলম্বন করেন। মুসলমানেব সাম্প্রদাধকতা, ধমেদ্মাদনা ও” 
দোষ-ভ্রুটিব কথা তান মুসলমান চারন্রকে দিষে বলবাব চেষ্টা কবেন। এতে, 
সাম্প্রদাষক বিদবেষেব অবকাশ অবদীমত হয। উদ্াহবণম্ববপ-মোবাবক 
[ বাঙাল / ১৯৪৮ ]+ ফাঁবদ খাঁ [ ধর্মেব বলে / ১৯৫৬ ], হাসেম [কাব চন্দ্রাবতী! 
১৯৬১ ] ইসলাম [ বাজা দেবীদাস / ১৯৫৭ ] প্রভৃতি । ব্রজেন্দ্রকুমাব পৌবাঁণক,- 
এরীতহাসক' কান্পাঁনক, সামাজিক কাঁহনী এবং বুপকথা ও পল্লীগাথা অবলম্বনে - 
লোকনাট্য বচনা করেছেন। এঞঁতহাসিক নাটক বচনায় 'তাঁন ইতিহাস অপেক্ষা. 


'ডসেম্বব-জানুযাকী ১৯৯৬ বাংলার প্রাচীন লোকনাট্য ৭৩৮ 


বল্পনাব আনুগত্য স্বীকার করেছেন আঁধক | হিন্দু-মুসলমান এক্যবোধ, দেশ 
প্রেম, জাতিব কর্মপপ্রবণতা, সমাজপতিদেব,অত্যাচারেব বিরুদ্ধে অভিযোগ, রাজশান্তর 
জন্য জাতিব দুদ্শা, শাসকেব অদ্‌ব্দাশতাব পাঁরণাম, গণজীবনেব দুদ'শার; 
সন্ধান অবলদ্বনে তিনি বহু নাটক বচনা কবে গেছেন। সৎলাপ-সংযোজনা, , 
চবিভ্র কুপাষণ ও বসসষ্টর দিক থেকে বর্তমান লোকনাট্যকারদেব মধ্যে বরজেন্দ্র-- 
কুমাব অগ্রগণ্য । | 

হবিজনদেব অশিক্ষ্য দুবীকবণ, অস্পৃশ্যতা বর্জন, হল্দ: মুসলমান এক্য 
স্থাপন ও স্বাধকাববোধেব উদ্বোধন ক'রতে পারলে দেশ র্লেদমূক্ত হ'তে পারে 
ব্জেন্দুকুমাবেব ‘দেশেব দাবী? [১৩৫৬ ] নাটকে এসবের চিন্ন প্রাতফলিত।। 
তাছাডাও দেশ যখন কোনো সংকটের মুখোমুখী হ’যে পড়েছে, তাব অনেকগুলি 
তাঁৰ নাটকে স্থান পেযেছে। যেমন হিন্দাস্তান-পাকিন্তানের যুদ্ধ, ভাবত-চীন - 
দ্বন্দ, ৪২ আন্দোলনের সময শাসকসংষ্ট কৃন্রিম দ£ভিক্ষ, দেশ বিভাগের বিষময়. 
পারণাঁত প্রভৃতি যেও 'তাঁন পালা বচনা করেছেন । 

‘তান ছাডা আবও অন্যান্য লোকনাট্যকাবগণ যথা কানাইলাল শীল, সৌরীন্দ্র- - 
মোহন চট্টোপাধ্যায়, সত্যপ্রকাশ দত্ত, ভৈবব গঙ্গোপাধ্যায়, শম্ভু বাগ, উৎপল দত্ত, 
শৈলেশ গুহনিযোগী, সুনীল চৌধুকী প্রভৃতি ব্যান্তও যান্রাপালাকে সমদ্ধ 
কবেছেন। এ ব্যপাবে বিশ্ষেভাবে শম্ভু বাগ, ভৈবব গঙ্গোপাধ্যায ও উৎপল - 
দত্তর নাম উল্লেখযোগ্য । 
|| শম্ভু বাগ ।৷ 

আন্তজিতক 'বদগ্ধ ব্যান্তত্ব যথা কার্ল মার্কস, লোনন, স্ট্যাঁলন প্রভ্াতব'- 
জীবনী অবলম্বনে তাঁর বঁচিত নাটক যান্রা জগতকে গৌববান্বিত করেছে । আসরে” 
এইসব চাঁবন্রগণীলকে উপস্থাপনা ক'বে যথেষ্ট মুনীশষানা দৌখযেছেন তবুণ অপেবার * 
শান্তগোপাল। এ বিষষে এ দলেবই কৌতুকাভিনেতা শ্ব ভট্টাচার্য বিষ 
নবচিনেও প্রয্লোজনীয প্রভূত সহযোগতাব কথা বিশেষভাবে উল্লেখেব দাবি বাখে।- 
প্রসঙ্গত উল্লেখ্য “কার্ল মার্কস পালা প্রযোজনাব জন্য 'তরুণ অপেবা'কে সম্মানিত 
কবেন তৎকালীন সোবিযেত সবকার। আন্তজঠীতিক এই সম্মান যান্রাকে অবশ্যই - 
গৌববাঁন্বিত করেছে। 

এছাডা দেবেন নাথ [ ভিযেনাম ] সত্যপ্রকাশ দত্ত [ মুজিবর বহমান ] বমেন." 
লাঁহভী [হো ছি মন ] প্রমূখ লোকনাট্যকাবগণের আন্তজর্ততক ঘটনাবলী ও. 
অন্য দেশেব বাঁশষ্ট ব্যান্তত্দেব নিযে পালা রচনাব কথাও উল্লেখ করা প্রয়োজন |, 


-৭৪ ' পাঁবচয অগ্রহায়ণ-পৌষ ১৪০২ 
॥ উৎপল দত্ত || 

এ শতকেব অন্যতম নাট্য ব্যান্তত্ব উপল দত্ত যাহা নাটক রচনা ক'রে যাত্রায় 

“এক নতুন মান্রা আরোপ কবেছেন এ কথা 'নাশিতভাবেই বলা যায। রাজনৌতিক 
দৃষ্টিভঙ্গি নিযে সাম্রাজ্যবাদ-বিবোধী সংগ্রামের কাহিনীই মূলত তাঁব যারা 

" নাটকগৃলিব মূল বিষযবস্তু । 

খলাষ নীলচাষীদের উপর অবর্ণনীয অচ্যাচাবেব বণনা নিয়ে রচিত 'নখলবন্ত 

দেশকে অত্যাচারী ইথবেজদেব হাত থেকে ম;ন্ত কবে স্বাধীনতা অর্জনে জন্য 
শ্বাভি সশস্দর সংগ্রাম কাহনীব পবিপ্রোক্ষতে বাঁচত “বাইফেল” সীমান্ত, 


জালিনওযালাবাগ্, সন্ন্যাসীর তববারি, সোনাব যে মালিক প্রভাত পালার কথাও 
“এ প্রসঙ্গে অবশ্যই উল্লেখ্য। 


৷৷ সত্যপ্রকাশ দত্ত ॥ 


শ্রীদত্ত অধুনা পূর্ববঙ্গের খুলনা জেলাব আঁধবাস । বর্তমান বাস ২৪ 
"পরগনা জেলার গোববডাঙা-মছলন্দপুব | ম্যাট্রিকুলেশন পাশ কবাব পর স্তা- 
প্রকাশ পেশাদাবী যান্রাদলে আঁভনেতার্পে যোগদান কবেন। পবে আঁভনয 
প্বিত্যাগ কবে তান লোকনাট্য বচনায ব্রতী হন। [তান প্রথম ‘আঁগ্নবাসব’ 
[১৩৭২] নামে একাট এীতহাঁসক পালা কনা করেন। তরুণ অপেবাব 
খু পঞ্চনদীব তীব ] ১৯৬৬ এবং নিউ আর্য অপেবাব "জব বহমান [ ১৯৭১ ] 
্রভুত যাত্রাপালা তাঁব পববতাঁ কনা । এছাড়াও শবংচন্দ্রেব ‘পথের দাবী? 
উপন্যাসের পালারূপ দেওয়া ছাডা বর্তমান কাল পর্যন্ত {তান পালা কচনা কবে 
' চলেছেন। 


॥ ভৈরবনাথ গঙ্গোপাধ্যায় | 


বধমান জেলাব মূলগ্রামেব আঁধবাসী এই লোকনাট্যকাব ১৯৬২ সালে তাঁর 
প্রথম পালা “চুষা চন্দন’ রচনা কবেন। সমাজেব বভিন্ন সমস্যা নিযে বচিত পালা 
তখন থেকেই তান নিযাঁত বচনা কবে চলেছেন । তন্মধ্যে 'একটি পযসা” {১৩৭১ ', 
সা-মাটি-মান্ষ, অচল পযসা, জানোয়াব, কুমারী স্বাধীনতা, ঠিকানা পাণ্চমবঙ্গ, 
সাতটাকাব সন্তান, প্রভৃতি সামাজক পালা এবং গাম্ধাবী জননী, শকুন্তলা, 
শ্রীরাধা তার রাঁচত পৌরাণণক পালাও লোকনাট্যকে সমৃদ্ধ করেছে । ১৪০২ সনে 


৮ 


ডিসেম্বর-জানডয়ারী ১৯৯৬ বাহলার প্রাচীন লেকেনাট্য at 


তাঁর রচিত “জীবন এক জংশন’, মেয়েরা খেলার পঢতুল নয়’ যশের সঙ্গে আসবে 
আঁভনীত হযে চলেছে। 


॥ সুনীল চৌধুবী ॥ 


বর্তমান লোকনাট্যকারদেব মধ্যে সুনীল চৌধুবী অন্যতম। পৌরাণিক, 
ভান্তমূলক ও সামাঁজক পালা বঢনাষ তাঁব যথেণ্ট পারদাশিতা দেখা গেছে । এ 
মবশুমেও [ ১৪০২ ] তান চারটি পাল। বচনা করেছেন ‘মক্কাব মাঁট গঙ্গাব জল, 
ও ‘বোকা কাঁলদাস তন্মধ্যে অন্যতম । 


॥ শৈলেশ গুহনিয়োগী ৷ 


মণ্ড নাট্যকার শৈলেশ গৃহানিযোগী [ পিকলহ ] যাত্রায় অপেরাধমাঁ পালা বচনা 
কবে এক ভিন্নধমণ মানা যোগ (কবেছেন; তাব বাঁচত প্রথম পালাই “একাঁদন 
বান্রে- আরব্যবজনীব কাঁহনী অবলম্বনে বাঁচত পালা যাত্রায় আলোডন সৃষ্ট 
করে। পবে তাঁব বাঁচত 'লাষলা মজনহ; পালা চলাক্ষত্রায়ত হযে কলকাতার 
বাশষ্ট চিন্রগৃহ ‘গ্লোব ও 'প্রাচীতে প্রদাশত হয। এর প্রধান দট চাঁবত্রে 
আঁভনয় কবেন যান্রাব যশস্বী আঁভনেত্রী ছন্দা চ্যাটাঁজ [ লালা ] আভিনেতা ইন্দু 
লাহডী [ মজনু ]। অন্যান্য সমস্ত চাঁরন্রেবই আঁভনেতা ও আঁভনেন্রীরা ছিলেন 
যান্রাবই গশজ্পী। নববঞ্জন অপেরা প্রযোজিত এই ঘটনা যান্রা জগতে ইতিহাস 
হযে থাকবে। 

প্রাচীন এই লোকনাট্যের বিবর্তনে এই লোকনট্যকারগণেব গৌববজনক 
ভাঁমকাব উল্লেখ অত্যন্ত প্রাসাঙ্গিক। যান্রায স্বকীয ধর্ম বক্ষা কবে, সামাঁজক- 
-বাজনৌতক 'ঘটনাবলীর প্রতি সজাগ দাঁণ্ট বেখে লোকনাট্যকাবগণ তাঁদেব বাঁচত 
পালাব মধ্যাঁদযে এ শিল্পকে জনাপ্রয়তাব উচ্চ শিখবে পেণীছে 'দষেছিলেন। 


|| বতগ্নান যাত্রাব চালচিত্র ॥ 


অন্য আব পাঁচটা ‘শিল্পের মত যাত্রা শল্পও আজ প্রভূত সঙ্কটে । যে সঙ্কটেব 
গঁভীবতা বাইবে থেকে এব চাকাঁচক্য, ক্লাননাদ, সংবাদপন্রেব পাতা জোডা বিজ্ঞাপন 
দেখে অনুধাবন কবা সম্ভব নয। সে সম্পকে আলোচনায পূর্বে বিশেষ কিছু 
"ঘটনাকে বিশ্লেষণ একান্ত জরুরি-বশেষত দেশেব রাজনৌতিক, অর্থনৈঁতক ও 
সামাঁজক প্রেক্ষাপটে । 


৭৬ পাঁরচয় অগ্রহাযণ-পৌষ ১৪০২ 


পর্বে লোকনাট্যর বাজার ছিল সমগ্র আবিভন্ত বঙ্গ ও আসাম! এ ছাড়াও 
বিহাবেব জামসেদপুব অঞ্চলে ব্যাপক যান্রানণ্ঠান হতো। বর্তমানে পূব“বঙ্গ, 
আসাম ও জামসেদপ,রেব-যান্রানাট্যেব বাজার সম্পূর্ণ হাতছাড়া । বাংলাভাগেব 
জন্য, অসমে বঙ্গাল খেদাও আন্দোলন বিহারের এ অঞ্চলে সাম্প্রদাঁযক ভেদাভেদের, 
কাবণে যাত্রাশিল্পেব উপব প্রভূত সঙ্কট ঘনীভূত হয। 

এইসব বিভিন্ন অবস্থায পাঁরপ্রোক্ষতে যান্রাব বাজাব ক্রমে সংকোচিত হওয়া 
ছাডাও অথন্ঁতিক কাবণে জানসপন্রেব ক্রমাগত মূল্যবাঁদ্ধব জন্য যান্রা প্রযোজনাব 
খবচ উত্তবোত্তব বেডেই চলেছে। সবোপাব যান্রায প্রমোদ কবের কারণে যাত্রা 
শিল্পে চরম সংকট নেমে আসে এ দশকের শৈষাধে। যাত্রাব নাভশ্বাস ওঠে। 

এই সংকটের হাত থেকে এ শিল্পকে বক্ষা, প্রযোজকদেব ব্যবসা-সবোপাব 
এ শিল্পের সঙ্গে যস্ত হাজার হাজাব মানৃষেব বাঁসার তাঁগদে-যান্রা শিল্পের 
প্রযোজক ও 'শল্পীবা-১৯৬২তে শোভাবাজাব বাজবাডি, কাশ ধিশবনাথ মণ্ড ও 
বিশ্ববূপা িষেটাবে তনাট যান্রা উৎসবেব আযোজন করেন। তাঁরা ‘পাশ্চম বঙ্গ 
যান্রা সম্মেলন’ নামে একটি সংগঠনও গঠন কবেন। এ বিষষে বিশেষ উদ্যোগী 
হ’ন শৈলেন মোহান্ত [ প্রযাত / সত্যম্বব অপেরা ] শান্তিগোপাল [ তবুণ অপেবা ] 
শম্ভুনাথ ঘোষ [ প্রযাত । নববঞ্জন অপেবা ] কাঁলপদ দাস [ ভারতী অপেবা] 
মোহন চট্টোপাপধ্যা [মোহন অপেবা ] বৈদ্যনাথ শীল [ শিল্পীতীথ ] প্রমূখ 
যান্রা স্বত্বাধকারীগণ। বিশিত্ট সাহবাঁদক প্রবোধবন্ধূ আঁধকাবীর [ প্রয়াত ] 
সক্রিষ উদ্যোগের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । যাত্রা শিল্পকে তৎকালণন চবম 
সঙ্কটেব হাত থেকে বক্ষা ক'বাব জন্য তাঁব অবদান স্বণক্ষিবে লেখা থাকবে | 
তাঁবই চেষ্টাব আনন্দবাজাব পান্রকা এ সম্পর্কে বিশেষ গুবুত্ব দিযে সংবাদ 
পাঁববেশন করেন। উপাঁবউল্লীখত এ যাত্রা সম্মেলনগর্ীলব কোনো প্রবেশ মূল্য, 
ছিল না। ফলে প্রচুব জনসমাগ্রম ঘটে। যান্রানুষ্ঠান ছাড়াও-যান্রাব সংকট, 
প্রমোদকব বদ প্রভৃতি নানা সমস্যা যেও বিদগ্ধ ব্যক্তিবর্গ যান্রাব পূর্বে বিশেষ 
আলোচনা কবেন। যান্রা থেকে প্রমোদকব রদ কাবাব জন্য একাঁট সর্বসম্মত, 
প্রস্তাবও সেখানে গৃহত হয়। 

এ বছবই 'িশ্বরূপার-স্বস্থাধকারী বাসাঁবহাবী সবকার [ প্রযাত ] ও 
দক্ষণারগ্রন সরকার [ প্রযাত ] দ্বাবা' গাঁঠত “বিদ্ববূপা নাট্যোল্নঘন পাঁবকঃপনা 
পর্ষৎ' এব উদ্যোগে বিডন স্কোধারেও [ বর্তমানে ববীন্দ্ কানন ] একা যাত্রা 
উৎসব অন্দাষ্ঠত হয় । 
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এইভাবে ধারে ধারে যাত্রা সম্পর্কে মানুষের আগ্রহ বাডতে থাকাষ তৎকালীন 
সবকারও এ সম্পকে" চিন্তা-ভাবনা ক'বতে থাবেন। 
লাব প্রাচীনতম লোকনাট্যকে পুনবুঙ্জীবত করার মানসে তৎকালন 
পৃঃ বঙ্গ সবকারেব তথ্য ও সংস্কীত মন্ত্রী শ্রীস্‌ব্রত মুখোপাধ্যায়েব বিশেষ 
উদ্যোগে পঃ বঙ্গ সরকার যান্রা থেকে প্রমোদকব প্রত্যাহার করে নেন। এ 
ছাড়াও সরকার উদ্যোগে কলকাতা ময়দানে "পশ্চিমবঙ্গ যান্রা উৎসব’ নামে 
অনুষ্ঠান অনক্ঠত হয়। উত্ত অনুষ্ঠানে চীৎপুরের যাত্রা দলগুলিব মধ্যে 
প্রীতযোগতারও আযোজন হয। যান্রাকে জনীপ্রষ ক'বার জন্য ও যান্রা দলগুলিকে 
উৎসাহত ক বার জন্য সবকাব পুরস্কারেবও ব্যবস্থা কবেন। এছাড়াও যাত্রানুষ্ঠান 
কবার ক্ষেত্রে সরকাব বাধানষেধ শাথিল কবে আইন প্রনয়ণ কবেন। এই ঘটনাষ 
গ্রাম বংলায যে আলোডন স্যাঁষ্ট হয তাকে আবে উদ্দীপ্ত করার জন্য “পশ্চিম বঙ্গ 
থ্যান্রা সম্মেলন -চাঁৎপুর যাত্রা প্রযোজবদেব নিজস্ব গাঁঠত সংগঠনের উদ্যোগে 
ববীন্দ্র কাননে প্রত বসব যান্রা উৎসব অনুষ্ঠান করেন। এই সব কাবণেব জন্য 
যান্নাব মবা গাঙে জোযাব আসে।' 
এই জোযাবেব সুযোগে যেমন যাত্রার প্রসার ঘটেছে তেমন কিছু নবতম 
সংকটে হাবুডুবু খাচ্ছে আজ এই প্রাচীন লোকনাট্য। প্রখ্যাত পালাকার প্রযাত 
ব্রজেন্দ্রকুমাব দে'র যাত্রা সপকে একটি উদ্ধাতি উপাঁস্থত করা হল--সাঁঠক 
বর্তমান অবস্থাব প্রেক্ষাপটে 
"১৯২৫ সনে আমাব গুবু যোগেশ চৌধুবী বলেছিলেন বাংলার যাত্রা 
সম্পদকে মেজে, ঘষে আবও উজ্বল কবে তোল, দেখবে বাংলার নাড়ীর যোগ এরই 
সঙ্গে, মণ্ডেব সঙ্গে নয়। সেইদিন থেকে চল্লিশ বছব ধবে আম স্বপ্ন দেখে আসাঁছ 
সেই শুভ দনের, যোদন যাত্রা মণ্ডের পাশে সমান মঘাঁদায় আসন পাবে । আরো 
অনেকেব সঙ্গে আমাব যৌবনেব সমস্ত শান্ত সেই শঃভাঁদনেব আবাহন গানে ব্য 
কবোছ। কলম আজ কাঁপে, চোখ ঝাপসা হযে আসে, দেহ বিশ্রাম চায় । জীবনের 
অপবাহ্ব বেলায় দুচোখ ভরে দেখে গেলাম যান্রালক্ষমীব অপ্পারসণম মযদা, 
দু কান ভরে শুনে গেলাম সাহিত্যিক, িক্ষাব্রতী, সন্ন্যাসী,আভিনেতা, সাৎবাঁদক 
সবার কণ্ঠেই তাব জয়গান । 
এত আনন্দেব মধ্যেও বুক অল্প অল্প কাঁপছে । এই বিপুল জনাপ্রষতা 
আবও জনম্রোতকে যান্রামুখী করবে৷ জনপ্রিয়তা নিয়ে আসবে প্রচুর অথ। 
অর্থ যেখানে মধুলোভী মৌমাছও সেখানে । আব মৌমাছর হুল তো কম 
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যন্ত্রণাদায়ক নয়! সম্পূর্ণ পাটোযারী বদ্ধ এসে হয়ত যান্রার আসরে বাসা 
বাঁধবে । যারা যাত্রা কখনও দেখোন, হৃদস্পন্দন শোনোঁন, তারাও হ’বে শিল্পী, 
প্রযোজক, পালাকার, সংরম্রণ্ডা। সোঁদন যাঁদ সাঁত্যই কখনও আসে তাহলে যাত্রা 
আব যাব্রা থাকবে না 1» 

ভাবষ্যৎদশশ লোকনাট্যকার ব্রজেন্দ্রকুমারেব এ আশকাই আজ অনেকখাঁন 
সত্য হযে দাঁড়যেছে যান্রাশল্পে। 

পূর্বে গ্রামে-গঞ্জে বৌশর ভাগ যাত্রা অনুষ্ঠান হ'তো স্থানীয় কোনো কিছব- 
গঠনমূলক বা উন্নীতর কাবণে। গ্রামের বাস্তা সৎস্কাব, নলকূপ খনন, 
লাইব্রেরী ভবন গঠন, স্কুল বাঁড় মরণ এমান বহুবিধ গঠনমূলক কাজে অথ 

থগ্রহের জন্য যান্রানষ্ঠান হোত। যাত্রাব মাধ্যমে সংগৃহীত অথ" য়ে এমান 
অসংখ্য কাজের নাঁজর গ্রামে গঞ্জে বিদ্যমান । যান্রায প্রমোদ কর মূুকুব হবার 
পব মধুলোভী মৌমাছব দল 'যান্ত্রা উৎসব কবাব জন্য ঝাঁপয়ে পড়ে {নিছক কিছ 
কাঁময়ে নেবাব ধান্ধায | কিছ? বিভ্তণালণ ব্যন্তি নিজেরা (কহু পঠা ?নযোগ করে 
কোনো একটা অজুহাত খাডা করে এ 'যান্রা উৎসব’ সংগাঁঠত কবেন। পরে এ 
থেকে সংগৃহীত মুনাফার সাবভাগ তাবা ভাগ-বাঁটোয়ারা করে নেন! যাত্রা 
গাঁঠিত কবতেন এমন যাত্রা দালাল (Broke) বর্তমান যান্রা জগতের একজন 

সবচেষে বিত্তশালী প্রযোজক । 

যান্রায জোষাব আসাষ যান্রা অনুষ্ঠান করানোব জন্য যেমন একদল মধুলোভী 
মৌমাছির আসবে আ'বর্ভাব ঘটলো তেমান কিছু বিত্তবন ‘উঠাঁত বাবুর দল’ 
মধুব গন্ধে-এই লাভজনক ব্যবসা ফাঁদার মানাসকতা নষে পুরে হানা দিতে 
থাকেন। ফলে ব্যাঙের ছাতাব মত প্রাত বছব নতুন নতুন দল গজাতে শুরু 
হয, ছু কাঁমিষে নেওযাই যাদেব মূল লক্ষ্য- যাত্রায় ধর্ম বিসর্জন দিযে_ 
নানা চমক সাত্ট কবে বাংলাব এই প্রাচীন লোকনাট্যকে সদ্য আগত পাটোযাযী 
বাঁদ্ধজাত এ প্রযোজকবা আজ যান্রা জগৎকে অক্টোপাসের মত জাঁডযে ফেলেছে। 
যাত্রায় পযসাটাই আজ বড হযেছে। ন'টক নেই, সীত্যকাবেব নাটক আজ 
অবহেলিত। কোন চমকে, ক চটক্ারতার মধ্যে তাদের অথ" লালসা চারতাথ 
হওষা সপ্তব-এই চিন্তাই তাবা মশগুল। কখনো জন্তু জানোধব 
আসবে হাজিব কবে, যাত্রাকে সাকাঁস বাঁনষে, যান্রাব আসরে সাত্যকাবের 
মেমসাহেব হাঁজর ক'রে, পিছনে পর্দা লাগিষে তাতে নানা আলোব ভোঁজ্ক দৌঁখষে, 
এক-দুই-তিন এমনাঁক চাবটি মণ্ড বানযে তার ধনুকের নানা কলাকৌশল, মেঘের 
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ডাক, বজেব গর্জন, বিদ্যুতে ঝলকান, আসবে চলমান ডাইনাসোর, ঘুণয়িমান 
মণ্ডে সূপাব সাইক্লোবামা পদ্ধাততে জাপান আলোবকমালাঘ আলোকত মণ্ডে ৩০. 
'মানটেব্র নৃত্যনাট্য প্রভাতি তৌর করে যান্রাকে আজ ধর্মচ্যুত করার প্রবল 
প্রীতযোঁগিতাষ তারা অবতঁ্ণ। নাটক চুলোয় যাক, শিল্প মরে মর্‌ক, সাধাবণ- 
শিল্পীদের কথা ভাবার দবকাব নেই--চাই শুধু মুনাফা । 
এর সঙ্গে যুক্ত যে অন্য সমস্যা--সে কাবণেও যাত্রা শিল্পে সংকট নেমে 
আসছে । 
খুলা চলাচ্চিত্রেব সথকটেব কাবণে এ জগৎ থেকে অনেক নামী-দামী শিগ্পটীকে 
টাকা লোভ দৌঁখয়ে সদ্য আগত এ প্রযোজকরা যান্রাব আসরে এনে হাজির 
করছেন-চমক সৃষ্ট করছেন-গ্রামাব আসরে এনে | এমন ক বোম্বে থেকে শিল্পী 
এনে আসব মাৎ করাব চেষ্টা করছে অনেকে । এই প্রাচীন লোকনাটকে বাঁচানোব, 
এব স্বধর্ম বক্ষা কবার যে এগাল পথ নয়, কোনো সনেনা গ্রামারদেব দ্বাবা তা 
যে সম্ভৱ নয-এ তাঁবা বুঝছেন না বা বুঝতে চাইছেন না। সিনেমা শিল্প ও. 
যান্রা শিল্প দ:টি আলাদা মাধ্যম_দুযেব সমস্যাও আলাদা । এ সম্পর্কে বিশিঘ্ট 
নাট্য ব্যান্তত্ব উপল দত্তর একটি সাক্ষাৎকার এখানে দেওয়া গেল $ 
'াল্লাব Development Film Actor-রা ক'ববে এ হতেই পাবেনা 
শত বছবেব পুবোনো ৪: এরা যারা যায তাদের বোঁশর ভাগই ৮৪] কবে। 
সিনেমা জগতে শিল্পীবা ধান্রাষ গিষে সাকসেসফুল হতে পারেন। কিন্তু যাঁদ" 
প্রথমে গিয়ে-সব জানি এই দৃষ্টভাঙ্গ নিযে, যে আমবা বাবা আসাঁছ ফালম 
থেকে, তোমাদেব থেকে অনেক ওপব, িল্মখ্যাত আঁম-_তাহলে গেছে, কিছু হবে 
না! বাংলাব শ্রেষ্ঠ আঁভনেতা, আভনেন্রীরা যান্রাতেই আছে। তাবা চলচ্চিত্রে 
নেই, নাট্যশালায নেই, তারা নাট্য আন্দোলনে তো নেই-ই। তারা সব যাল্রাষ। 
শ্রেষ্ঠ প্রাতভাগুলোকে ওরা নিয়ে গেছে। নেবেই তো কারণ ওবা পুরোপ্নীর 
পেশাদাব | এখানে ameturisদে এব কোনো স্থান নেই, অবকাশ নেই। Top 
to bottom professional, প্রত্যেকে আঁভনয় ক'রছে-টাকাটা বুঝে নিযে বাড়ি 
যাচ্ছে। মালক টাকা ফেলছে আর আঁভনয করাচ্ছে । ওবা জানে যাঁদ প্রত্যেকটা 
পালায আমার 627৮ 1.1: ক'রতে না পাঁর-আগ্ামী বছব আমাব মাইনে হাফ 
হযে যাবে। এই অর্থনোতিক কাবণের উপব তো কাবণ নেই। এতে সকলে 
একেবারে গ্যালটি ৷ ভীজলেন্স_মানে বাঘের মত । যেটা শক্ষণীয়। 'ডাসাপ্িনডূ. 
না হ'লে বাতের পর রাত ট্রাভেল ক'রে, অভিনয় করা সম্ভব হতো না। 'ডাসাঁপ্পন 
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ওদের মজ্জাগত। ওরা ছোটবেলা থেকেই পপলের মধ্যে । তাদেব সঙ্গেই 
-খাচ্ছে, তাদেব সঙ্গেই শুচ্ছে। গোযাল ঘরে ওদেব থাকতে দেয, সেখানেই শুষে 
থাকে । বিনয় হচ্ছে ওদেব জাঁবনেব মূলমন্দ্র ৷? 
[ পযন্তির | দ্বিতীয বর্ষ-প্রথম সংখ্যা । জান্যাবী ১৯৯৫ ] 
যান্রাব আসল সঙ্কট অন্যত্র । সে সঙ্কটের মুলে যেতে হ’বে। তবেই যান্রার 
" »্বকায ধর্ম, বৈশণ্ট্য বক্ষা করা সম্ভব হ'বে। 
এক সময ছিল যখম মানুষের প্রমোদ উপকরণ যথেষ্ট ছিল না। কাব, 
' পাঁচালী ও যান্রাই ছিল প্রধান। যান্নায কাহনী, সাজ-পোশাক, নাচ-গান ও 
নাট্যরীতি থাকে-যেহেতু এব প্রাতই সাধারণেব আকর্ষণ ছল আঁধক-ীবশেষত 
গ্রাম বাংলার মানুষের । সেখানে আজ টি, ভি, ভি ভি ও প্রভৃতি নানা প্রমোদ 
উপকবণের সঙ্গে যান্রাকে প্রাতযোগতা ক'বতে হচ্ছে। তবুও এ সবের রমবমা 
সত্বেও যাত্রার প্রতি মানুষের আগ্রহ এতটুকু কমোন। যান্রাব আসর আজও ভাত 
হয় পালার টানে। 
বর্তমান যাত্রায় ছু পালার নিগ্নগামশ রুচিসম্মত ঘটনাব প্রাধান্য সত্বেও 
তাঁব জননীপ্রধতাষ কোনো ভাটা পড়োন। কিন্তু দর্শক চত্ত যেমন যাত্রা শুনে 
-আগে উৎফুল্ল হতো-আজ তা হচ্ছে না। যাত্রা দেখে যেন তাদেব মন ভবছে 
না। তার অন্যতম প্রধান কারণ-পালা। যাত্রার সবাঙ্গীণ মঙ্গলের জন্য প্রথম 
যা প্রযোজন তা হল পালা-ভাল পালা । চুল 'হন্দী ফিল্মেব 'ভাঁডও ক্যাসেট 
থেকে সংগৃহীত বিষষবস্তু অবলম্বনে যেসব পালা বর্তমানে আঁভনীত হতে দেখা 
যাচ্ছে, চটুল "হিন্দী গানের সুরেব অনুকবণে যে গান শোনা যাচ্ছে-শিল্পীদেব 
কণ্ঠে, যে পোশাকে মাঁহলা 'িল্পীরা-সন্তা হিন্দী ছবির অনুকবণে নাচছেন যান্রাব 
আসরে-_তা যাত্রা শিল্পকে ধর্মচ্যুত করছে। প্রযোজকদেব মনে যাঁদ এ ধারণা 
জন্মে থাকে যে-বর্তমান যুগোপযোগী টি, ভির নানা ‘মশলা’ পালায ঠেসে দিলে- 
যাত্রা জনাপ্রয হবে_তবে তাঁবা মূর্খের॥ঃস্বর্গে বাস কবছেন। 'কছ: বুচিহশীন 
নব্যযুগের ছেলেমেয়েদেব মন ভোলাতে পারলেই পযসা কামাতে পারবেন_এ 
চিন্তাও বাস্তবতা বিরোধী । গ্রাম বাংলার মানুষ তাদেব নিজেদের প্রাণের কথা 
শুনতে চাষ, দেখতে চাষ যান্রায়। মনে বাখতে হবে-যান্রা নাটককে লোকনাট্য 
বলা হয কারণ তা সাধাবণত জনমানসে আনন্দ দেওযাব জন্য এবং আনন্দের 
” মাধ্যমে মূল্যবান সামাজিক অব্য সণ্টাবত করাব উদ্দেশ্যে মুখ্যত রাঁচত ও 
অভিনীত হয। বান্রাব মবা গাঙে জোয়ারের জলের সঙ্গে ঢুকে পড়া কিছ: 
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‘অবান্ছিত প্রযোজকবা বোঝেন না যে যাত্রার আসল শ্রোতা যাবা-তাবা আজও 
সন্ধ্যাবেলায় তুলসী তলাষ প্রদীপ জৰ্বালে. নানা বাবরত 'নষ্ঠার সঙ্গে পালন কবে, 
'একাদশী-পাঁণমা-অমাবস্যায উপোস করে, শ্রাবণী পাঁণমায বাবাব [মহাদেব ] 
মাথায জল ঢালতে বাঁক কাঁধে মাইলের পব মাইল স্ব্রী-পবূষ নাঁবশেষ পথ হাঁটে, 
কৃচ্ছসাধন কবে, চডকে বট ঝাঁপ দেয়-সন্ধ্যাস কবে, যাদের জীবন পূজা-পার্বণ ও 
অন্যান্য অসংখ্য ধম্চাবণের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত, কৃষক সমাজ- যাবাই যাত্রার 
মল শ্রোতা-যাদেব মেযেবা আজও ঘোমটা মাথায দূব থেকে না ছঃয়ে ভাসৃব 
প্রণাম করে--সম্তান প্রসবকালে সমবেত উলুধবীনতে নবজাতককে স্বাগত জানায়, 
শীতলা পুজোর প্রাক্কালে সমস্ত অঞ্চলে মানৃষ উনোন না জেলে বাঁস পান্তা 
খায-তাবা এ সন্তা-চটুল নাচ-গান সংবাঁলত পালা দেখে-বিন্তু তাদেব মন ভবে 
না-ভবতে পাবে না। এ ব্যাপাবে পালাকাবদেবও সজাগ হওযা জবুর। 
খান্রা শিল্প বিবর্তনে পালাকাবদেব বিশেষ ভূঁমকাব কথা পূর্বে টীল্লাখত হযেছে। 
সেই সমস্ত পুবোন পালাকাবদেব মধ্যেকার দ:-একজন যাঁবা আজও বিদ্যমান_ 
তাঁদেরও এ 'বষষে মনোযোগ আকর্ষণ কৰাছ-তৎপব হওযার জন্য। নইলে 
যাত্রায় সংকট দুব হবে না। 
এই মূল সমস্যাব পাশাপাশি আবও যে সমস্ত কাবণের জন্য যাত্রায় অর্থনৈতিক 
সঙ্কট বৃদ্ধি পাচ্ছে তাব মধ্যে অন্যতম-_মূল্য বাদ্ধ। দেশেব সামীগ্রক অবস্থাব 
পাঁবপ্রোক্ষতে যান্রাব উপবও সেই খড়গ নেমে এসেছে। ফলে ঘান্না প্রযোজনাব 
খবচ বহুল পাঁবমাণে বৃদ্ধি পেযেছে। তেল, মাবিল, পোস্টাব হ্যাণ্ডাবল টিকিটের 
জন্য প্রযোজনীয কাগজ প্রভাত জানসেব আকাশহোঁধা দব বৃদ্ধি তাব প্রধান 
কারণ! অথচ গ্রামের সাধাবণ শ্রোতাদের অর্থনৌতিক অবস্থাব কথা বিবেচনা 
কবে যান্রাব টিকিটের দাম বোঁশ বাড়ানো সম্ভব হচ্ছে না-ফলে যাত্রা নায়েকবা 
দলকে বোঁশ টাকা যে নিষে গিষে যাত্রা কবানোর পর- বেশিব ভাগ ক্ষেত্রেই 
লোকসান এব সম্মুখীন হচ্ছে-ফলে যাত্রা অনূঙ্ঠানেব সংখ্যা কমে যাচ্ছে। 
যান্রা শিল্পে যে অগ্গাণত মানুষ প্রত্যক্ষ ও পবোক্ষাভাবে যুক্ত তাঁবাও আজ 
প্ভীব সঞ্কটেব মুখোমুখি। “যাত্রা যাদের ভাত ভিক্ষে”্_টি, ভি, ওয়ান ওযাল 
শফল্ম অন্য কোনো জগৎ যাদেব নেই, সেই যাত্রা শিল্পীদের আজ মাথায হাত। 
ফিলোব লোকদেব বোঁশ গুবূত্ব দেওযাব ফলে_এ-বা আজ অবহেলিত।-এটাও 
খকটেব একটা অন্যতম কারণ । মনে রাখতে হবে_অন্য আব পাঁচটা শিল্পের মত 
খান্তা শিল্গেব সঙ্গে যুন্ত হাজাব হাজার মানুষের বাজ-বোজগারও এ শিল্পের 
৬ 


৮২ পাঁরচয অগ্রহায়ণ-পৌষ ১৪০২, 


ভালমন্দব উপর নর্ভ'রশাল । বর্তমান দেশেব ভযাবহ বেকার সমস্যা এ [শল্পের, 

খকট বাঁদ্ধর জন্য আরও তীর হতে বাধ্য। এব সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুন্ত যেমন 
মুদ্রণ, পাঁববহণ, প্যান্ডেল প্রভতব সঙ্গে যু্ত অর্গাণত মানুষও সংকটাপন্ন ৷ 
তাই যাত্রা শিল্পের এই সমস্যা শুধু তাদেব একার সমস্যা নয়-জাতীয় সমস্যা । 

যান্রার প্রসাবেব জন্য যাত্রা অনুষ্ঠানেব ৮6120155100 দেওয়ার সবকাব 
দুবাধও যথেষ্ট প্রাতবন্ধকতা সৃষ্ট করছে। এ বিষয়ে দীর্ঘীদন ধরে সরকারি 
মহলে নানা ডেপ; টেশন, যোগাযোগ সবই ব্যর্থ হয়ে গেছে। মৌখিক নানা 
আশ্বাস শোনা গেলেও তা ফলপ্রসূ হচ্ছে না। এ সমস্যাও একাট মৌলিক 
সমস্যা ৷ 

যান্া আমাদের জাতীঘ এতহ্যবাহী 'িক্ষাব মাধ্যম । তাকে মযাদা দিতে 
/ইবে এবং সে মর্যাদা দদতে হলে যান্রাকে সাহিত্য-পৃষ্ট হতে হবে, ভাল পালা 
রচনাব চেষ্টা কবতে হবে। তার জন্যে চাই-দক্ষ-উপযন্ত নাট্যকাব, বিচার বাাঁদ্ধ- 
সম্পন্ন সচেতন স্বত্বাধিকারী এবং দক্ষ পাঁবচালক। আগের গদনেব যাত্রার হযতো 
এতো প্রসাব ছল না কিন্তু বচাব দছিল। আজ তা নেই! যান্রা আজ কানা 
গাঁলতে ঢুকে পডেছে। ব্যবসাভীত্তক যান্রায পযসাই আজ বড় হয়েছে। শিল্প 
মারা পড়েছে । মাবা পড়ছে সাধাবণ শিল্পীরা । যাত্রা জগতের গ্রহবলয 
অন্ধকাবে পাঁবপূর্ণ। নব সূযাঁলোকে একে তমসামৎন্ত করবার দাঁয়ত্ব আজ 
যান্রামোঁদ সূধী সামাজের। জাতীয সরকারেব কল্যাণ দূএষ্টপাত এই জাতীয় 

সঙকাতকে; বাথলাব প্রাচীন লোকনাট্যকে-এরীতহ্যবাহী যাত্রাকে প্রকৃত ম্যাঁদা দিতে 
পাবে-+বাঁচাতে পারে, সেজন্য সবার এখনই সতর্ক হওয়া একান্ত জরুবি। 


৮2৮টি টি € 
কৃতজ্ঞতা স্বীকার ৷ ডঃ গৌবীশত্কব ভট্টাচায 


ধূর্জটিগ্রগাদের নাহিত্যিভাবনা 
বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য 


পাঠকেব প্রতি নজব কাঁবান, পাঠকও আমাব প্রতি নজর কবেনাঁন। পাঠক- 
লেখকেব সম্বন্ধ নিতান্ত আলগা, আলগোছা, আবছা গোছের। অবশ্য আমাব 
চিন্তাধাবা চলেছে এবং বোঁশরভাগ পাঠকেব চিন্তাধারা কম, নিতান্ত কম, নেই 
বললেই হয়। তাই আমাব-তোমাব সম্বন্ধ প্রায ছিন্ন হযেছে আমার লেখায় 
(ঝিলিমিল, ২২-৫-৫৮)।, এটা ধূজপটপ্রসাদের আক্ষেপ, আবার এটাই 
হযতো তাঁব গর্ব। চিন্তার গাঁত নিযে যাঁর কাববাব তাঁর পক্ষে পাঠক মনোবঞ্জনের 
সস্তা পথে পা বাডানো সম্ভব নয। 'নজেব লেখাতে তো নযই অন্যেব লেখাতেও 
মননেব অভাব সহ্য করতে তান বাঁজ নন। অথচ নিছক বাঁদ্ধির খেলা যে তাঁব 
সর্বদা ভালো লাগে তাও নযষ। তার অবচেতন মনেরই বোধ হয় এটা 
স্বীকাবোন্তি, 'জীবন বাদ দযে পাণ্ডিত্য আম অনেক দেখোঁছ ভাটপাডায- 
আব ইকনামক জানের প্‌ণ্ঠায। ওসব বাদ্ধিব চালাক জীবন ধবে ফ্যালে 
(মনে এলো, ২৮ ১.৫৬)! 

তাই সাহত্যে মননশীলতাব প্রাধান্যে তাঁব আপত্তি নেই, আপাত্ত জীবন 
বিমুখতাষ। কিন্তু সেই জীবন আবেগপ্রবণ হবে না, হৃদয়েব ভাবেব খেলা 
সেখানে অচল । বাংলা উপন্যাসকে বোম্যা্টক আবেগ-উচ্ছবাস থেকে মস্তি 
দেবার প্রচেন্টা ধূর্জটপ্রসাদ কবোছলেন তাঁব তিনটি উপন্যাসে । এগুলৈ 
সাধাবণভাবে চেতনাপ্রবাহেব উপন্যাস হসেবে চিহিত হলেও লেখক পুবোপুবি 
তা মেনে নিতে বাঁজ নন, বুদ্ধ দিয়েই Concrete হতে হবে। 
অন্তঃশীলা, আবর্ত; মোহানা তাদের প্রধান কথা stream of consciousness 
ততটা নয যতটা £9029610 প্রভাব থেকে ০০2০:51-এ আসা। আশ্চর্য 
?িতন-চাবজন ছাডা কেউ ঠিক বোঝেনান-বুঝলে সুবিধে হতো। দেশেব পাঠক, 
ক্ষত পাঠক, 2681150) চাষ (ঝালামাল, ৬ ৭ ৫৯)। মনে হয 
ধূজটপ্রসাদ এখানে 9911570 বলতে romantic realism-কেই বোঝাতে 
চান। অর্থাৎ ভাবামাশ্রত বাস্তব তাবাদ । "তান মানক বন্দ্যেপাধ্যায়েব রচনাকে 
এই গ্রেণীভুন্ত কবতে চান, তাঁকেও তাঁর ০০০০:৪৮৪ বলে মনে হয়না। অথচ 
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এর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে তান অনায়াসে লিখতে পাবেন +০০০০:৪০ হওয়ার অর্থ'ই 
হলো নিষ্ঠুবভাবে নৈবণ্যন্তিক হওযা। 'সবীসৃপ” বা 'আত্মহত্যাব আধকাক, 
প্রভৃতি গল্পের লেখক তাহলে concrete না Romantic Realist ? জগদীশ 
গুপ্ত এবং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায ছাড়া নিষ্ঠুর নৈর্বশান্তক লেখক বাংলা সাহত্যে 
খুব একটা বোশি আছে বলে মনে হর না। 'অন্তঃশীলাব' লেখকও নন। 

তবে ক সাহত্য বা জীবন থেকে ধুজটগ্রসাদ ভাব বা অনুভীতিকে একেবারে 
বাসন দিতে চান? তাও তো মনে হয না, 'অনুভাত ? কে তাকে অস্বীকার 
কবছে * 'ঁবণ্তু অনুভীতিবও আইনকানুন আছে। সেটা অনুভূতি আ'বষ্কাব 
কববে না-কববে ও কবছে এই বদ্ধ (মনে এলো, ১১ ৮ ৫৫) তবে এই 
ব্াদ্ধচচকে সৎকীর্ণ সীমা আবদ্ধ বাখতে তান বাজ ?ছলেন না তাই 
পাঠককে-স্মরণ কবিষে দিষেছেন 'ব:দ্ধাবদ্যার অসীমতাই আমাব শিক্ষা ) আর 
এই শিক্ষা তান পেযোঁছলেন প্রত্যক্ষভাবে প্রমথ চৌধুরীব কাছ থেকে এবং 
পবোক্ষে প্রভাবিত হযোছলেন রামেন্দ্রসুন্দবেব দ্বাবা। প্রমথ চৌধুরীব বচনা 
পড়ে তাঁব মনে হযোছল, “সবই যেন অ৷£, বসঘন গদ্য, প্রাঞ্জল, ভাবে ইঙ্গিত 
নেই, নিতান্ত স্পস্ট । তাঁব গল্পেব স্টাইল এবং প্রবন্ধের স্টাইল এবই ( ঝালামাল, 
১৫ ৬, ৫৯) ধূজটপ্রসাদেব উপন্যাস বা প্রবন্ধের স্টাইলও এক। তাঁনও 
ভাববাঁজত কাটাকাটা স্পষ্ট গদ্য বচনাব পক্ষপাতী । আব বামেন্দ্রসন্দব 
বেদীর কাছ থেকে তান পেযোঁছলেন যাান্ত ও বৃদ্ধিনভব বৈজ্ঞাঁনক 
মানাসকতা । কোনো কিছুকেই অবেগের তাডনায 'তান মেনে নিতে চান দীন, 
সাহত্যকেও নয ; 'বামেন্দ্রসূন্দব আব প্রমথবাবু দুজনের কাছেই আম খণী | 
প্রমথবাবু সর্ব তোভাবে' বামেন্দ্রসূন্দর গোপনে ( ঝালামাল, ১৪ ৫ ৫৯) 

মনীষী অতুলচন্দ্ৰ গুপ্ত প্রমথ চৌধুবীব প্রবন্ধ সংগহেব ভূমিকাঘ তাঁব 
রচনাভাঙ্গ সম্পর্কে মন্তব্য কবোঁছলেন, “বলার ভাঙ্গ বলাব বষযকে মনে ছাপিয়ে 
উঠেহিল।, এই বলার বীববলীষ ভাঙ্গব একটা পাঁবচিত উদাহবণ দেওয়া যেতে 
পাবে, 'কাব্যবস নামক অমৃতে যে আমাদেব অরুচি জন্মেছে তাব জন্য দাফী 
এযুগের স্কুল এবং তাব মাস্টাব। কাব্য পড়বার ও বোঝবাব জানস, কিন্তু 
সকুল মাস্টাবেব কাজ হচ্ছে বই পড়ানো ও বোঝানো । লেখক এবং পাঠকের 
মধ্যে এ'ন স্কুল্‌মাস্টার দণ্ডাযমান। এই মধ্যস্থদেব কুপায আমাদেব সঙ্গে কাঁবব 
মনের মিলন দুবে থাক, চাব চক্ষুব মিলনও ঘটে না। স্কুল ঘবে আমবা 
কাব্যের গপ দেখতে পাইনি, শুধু তার গুণ শুনি ! সাহিত্যে খেলা )7 গোপাল 


ডিসেম্বর-জান;যারী ১৯৯৬ ধূজটপ্রসাদেব সাহত্যভাবনা ৮ 


হালদাবেব “একদা? উপন্যাসেব নাক আঁমতেব এই ধরণের বীরবলশষ ভীঁঙ্গকে 
‘সস্তা বাঁসকতা” বলে মনে হযোছল। 'আমত কাঁহল, চিন্তা, কপনা, সৃষ্ট 
এখন ওসব অসম্ভব, ওসব বাজে কথা । যাবা রাষ্টরপ্রযাসে ভেসে পড়োন, তারা 
নিজেদের ভয়কে নানাবূপ পোশাক পাঁবষে নিজেদেব আব অপর সকলকে ফাঁক 
দেষ, কেউ হন বীরবলেব অন:কবণ--০9০-এব সস্তা বাঁসকতায শব্দ গাঁথেন 1 

বীববল শিষ্য ধূজটপ্রসাদেব ক্ষেত্রে ০এ:-এব সস্তা বাঁসকতার অভিযোগ 
খাটবে না কিন্তু তান তাঁব বই পড়ব স্বভাবেব কথা বলতে বসে এই ভাঁঙ্গাটকে 
এডাতে পাবেন ন, বলা যেতে পাবে এডাতে চান ন, ‘বই পড়ার স্বভাব বদলেছে। 
খুব অল্পবয়সে বই গলতাম। তারপব পড়তাম, অনেকটা না বুঝে। তারও 
পবে পডতাম ও বুঝতাম সঙ্গে সঙ্গে । সেটা বযসেব সঙ্গে, সতীশ চাটুষ্যে ও প্রমথ 
চৌধ্দবীব আশীবার্দে। কখনও বা পডাব চেযে বোঁশ বুঝোঁছ, এই সময বই 
লাঁখ। কিন্তু গডপডতা বোঁশ বোঝাব চেযে বোশ পড়োঁছ। যা লেখা হয?ন। 
তাব সংখ্যাই বোঁশ। সেগুলো কি হলো * সব ভুলে গেলাম? তা অবশ্য হয 
না. কিছ? থেকেই যায ( িলামাল, ২২ ১ ৫৯), । বলাব িষযটা মোটেই হাল্কা 
ছিল না, বন্তু বলাব ভাঁঈটা হালকা । গৰব: প্রমথ চৌধুকীব “বই পড়া’ প্রবন্ধটি 
কথা এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে যাবে। ‘বই পড়াব সখটা মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ সখ হলেও 
আম কাউকে সখ ?হসেবে বই পড়তে পবামশ" দিতে চাই ?ন। প্রথমত সে পবামর্শ 
কেউ গ্রাহ্য কববেন না, কেননা আমবা জত "হিসেবে শৌঁখন নই। দ্বিতীষত 
অনেকে তা কুপরামর্শ মনে কববেন, কেননা আনাদেব এখন ঠিক সখ কববাব সময 
নয়। আসল বন্তব্যটাই চমংকাব ভাঙ্গব নিচে কেমন চাপা পড়ে গেল। 

গুবুগন্তীব সাহত্যতত্ব প্রকাশ না কবে সাহত্যসম্পকে নিজেববন্তব্য কথাচ্ছলে 
বলে যাওযাটাই ধূজশটপ্রসাদেব প্রবণতা | প্রমথ চৌধুবী তাঁকে সেই যে উপদেশ 
দিযোছলেন 'ধূজশট আগে কথা কও, পবে লেখো" ত" বোধহয গতাঁন কোনাঁদনই 
ভুলতে পারেন ন তাঁব আঁভজ্ঞতাষ সবচেষে ভালো কথা-কইয়ে কাবা সে সম্পর্কে 
তান একা দীর্ঘ তালিকা বচনা কবোঁছলেন, তাঁদেব মধ্যে ববীন্দ্রনাথ থেকে 
শাঁশর ভাদুডী সকলেই আছেন। ববীন্দ্রনাথকে অবশ্য তাঁর সকলের থেকে 
আলাদা বলে মনে হয়েছিল, “ববীন্দ্রনাথেব কথাবার্তা স্তব, ভাঁঙ্গ সবই ছিল অন্য। 
এমনটি হয় না, হবেও না’! বামকৃষ্জ পবমহৎ্সদেবেব Parable তাঁব কাছে 
“অতুলনীধ । এই সমস্ত কাটা কাটা মন্তব্য থেকে সাহত্য সম্পকে” তাঁর মতামতও 
যেন একটা 'নাঁদঘ্ট চেহারা নিযে নে, বাস্তীবক পক্ষে কখনোই আমার কোনো 
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বচনাব গপছনে লোকে যাকে প্রেবণা বলে তা ছল বলে মনে পড়ে না । সবই প্রায় 
খোঁচা খেষে লেখা । হয বাদ্ধগত, কাঝুব সঙ্গে মতের মিল হয় নি, না হয 
ব্যান্তগত, কেউ আঘ-ত কবেছেন। সেই জন্য আমাব বচনার ধর্ম পাল্টা জবাবে 
'ডায়লগেব (ভুমিকা, মনে এলো ) 

এই ‘ডাষলগ’ শব্দটিকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে। কথোপকথনেব ভাঁঙ্গটা 
তান খুবই পছন্দ কবেন, এটা শুধু 'আমবাও তাহারা” ‘মনে এলো” বা 
“ঝালামাল’ সম্পর্কে প্রযোজ্য নয, তাঁব উপন্যাস সম্পকে ও প্রযোজ্য। সাহিত্য 
সাষ্টব ক্ষেত্রে ভবগত প্রেবণাকে তান যে গু দতে চান না “অন্তঃশীলা? 
উপন্যাসেব ভূঁমকাই তাঁব প্রমাণ, "অন্তু শশীলা আম ভাবেব বশে {লাখ নি । এব 
মধ্যে না আছে আত্মকথা, না আছে ভাবগত প্রেবণা । এই প্রেবণাব অভাবে তাঁর 
উপন্যাসগুল বাদ্ধগ্রধান ও টেকীনক সর্বস্ব হযে উঠেছিল বলে অনেকে মনে 
কবেন। এগুলি জনীপ্রয় না হবাব এটিও বোধহয অন্যতম কাবণ। সাহত্য 
গুব্‌ প্রমথ চৌধুবীব নীললোহত পাষের ব্চনাগলব মধ্যে যে সবসতাব ছোঁয়া 
টুকু বযেছে এখানে তাও নেই। তাই খগেনবাব, কেবলই বাদ্ধসব্স্ব। সে 
যুগেব ইন্টেলেকচুযালদেব যথার্থ প্রাতীনধিমান্্+ আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য 
লেখককে বলতেও হযেছে, “খগেনেব ক দোষ? এযুগেব তথাকাঁথত 1066116০608] 
এ বকমেরই ? সুতবাৎ উপন্যাসে কাঠিন চীবন্র সাঁঞ্টতেই ধূর্জটপ্রসাদ গুবত্ব 
দেন। রবীন্দ্রনাথের মহাভন্ত হওয়া সত্তেও তান তাঁর চাবন্র সৃষ্টিতে অসম্পূর্ণ তা 
লক্ষ্য কবেন এইভাবে, “ববীন্দ্রনাথ মনে হয টাইপ সাঁঞ্ট কবতে পাবেন ণন, সে 
দহসেবে তান খব1 বাৎলা দেশেব, ভাবাতেব শ্রেষ্ঠ নভোলস্ট তবু যেন ক্ছ 
খাটো । আদত কথা-ববীন্দ্রনাথেব চাঁবন্রে ববীন্দরনাথই বোঁশ, যতটা উচিত ছিল 
তাব চেষেও বোশ । অর্থাৎ তান মোটেই 17০2502] নন ! একাঁদন গোপনে 
=বাকাব করোঁছলেন, আমাব সব চাঁবন্লই বাবীন্দ্রিক ( ঝালাঁমাল, ১০ ৬. ৫৬ ) !? 

এই ধবণেব সমালোচনার সমযে ধুজ“টপ্রসাদ বোধহয ভুলে যান যে ঁতানও 
ওপন্যাসক এবং তাঁব বকুদ্ধেই উপন্যাসে 10068799081 হতে না পারার 
আঁভযোগ্ সবচেষে বশ কবা যায়। তাঁব উপন্যাস পভে স্বযৎং ববীন্দরনাথেব মনে 
হযোঁছিল,'তোমাব এই গল্পাঁট তোমাঁবি চাঁবতকথা,গল্পের দিক থেকে নয়, আচবণের 
দক থেকে? শ্রীঅ্গলোক বায প্রান্তবে তাঁব চমৎকার প্রবন্ধে দৌঁখয়েছেন যে 
ান্দরা দেবীচৌধুবাীন নায়কের প্রস্তকপ্রণীত থেকে আবও অনেক কিছুই লেখককে 
আরোপ করাব ইচ্ছার করাব কথা বলেছেন। 'অন্তঃণীলা” প্রথম প্রকাশের পর 
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সমালোচনাকালে লেখকেব বন্ধূগাঁবজাপাতি ভট্টাচার্য ও সংধীন্দ্রনাথ দত্ত দুজনেই 
নাঘকেব মধ্যে গ্রন্ছকাবেব প্রীতীকৰ দেখেছেন, অর্থাৎ নাক নন, গ্রন্যকর্তাই 
উপন্যাসেব মুখপত্র এমন মত প্রকাশ কবোঁছলেন।' তাই ধৃজটপ্রসাদ যতই বলুন 
না কেন যে তাঁর উপন্যাসে ‘আত্মকথা’ নেই তাঁব চাঁব্ কিন্তু ধূজটপ্রসাদীয়। 
আব প্রত্যেক উপন্যাসেব চাঁব্রও তো অন্পাবস্তব তাই । এই ধবণে স্ববিরোধিতা 
ধূজটপ্রসাসের সাঁহত্যভাবনায আবও পাওযা যাবে। তান তাঁব “নযা? 
উপন্যানকে Stream ০৫ ConscioUsNess-এব পযযিভুন্ত কবতে চান ন অথচ 
তাৰ প্রধান প্রধান লক্ষণগুলকে বাদও দেন নি । চেতনপ্রবাহের উপন্যাসেব প্রধান 
বিদেশী স্রচ্টাদেব নামেব উল্লেখই যে তাঁর উপন্যাসে বয়েছে কেবল তাই নয 
‘অস্তশালায’ খগেনবাবুব একটি মন্তব্যে এব স্বরপাঁট ধবাব চেষ্টাও বযেছে, 
'জশবনে নাটকীষ ঘটনা ঘটে না, আঁত সাধাবণ তুচ্ছ দৈনন্দিন ঘটনাকে নিযে চন্তা- 
স্লোত প্রবাঁহত হয, কখনও আসে জোযাব, কখনও ভাটা, কখনও বা বান ডাকে, 
বন্যা আসে, চোখ খুলে দেখলে সেই স্রোতে কত ঘ্ারণ', কোথাও বা আবর্ত, এই 
তো জীবন!’ উইিষম জেমস Prmciple of Psychology গ্রন্হে চেতন- 
প্রবাহের প্রায এই সংজ্ঞাই নির্দেশ বকর্বোঁছলেন, ‘It 1s nothing jointed, it 
£109৪১ জ্ঞাত সত্যেব থেকে অজ্ঞাত সত্যেব দিকে অবচেতন মনেব এই যান্রা। 
তাছাডা ধূজটপ্রসাদ তাঁব উপন্যাসে যে nternal monologue ব্যবহাব কবেন 
তাতেও চেতনপ্রবাহ কাঁতই প্রাধান্য পায়, উপন্যাসেব এই প্যাটার্নে' লেখক 
ও নাক একাত্ম হযে ওঠে । 

এই এবশেষ মানগিসকতাই ধূর্জীটপ্রসাদেব সমালোচক-সন্তাও গডে তোলে। 
বভুতিভূষণেব সাঁহত্যকে কখনো তাঁব মনে হয নিছক ভাবসবস্বি প্রকৃতীচন্র, 
'আমাদেব সাহত্যে গাছপালা নেই, আব না হয ভাবে গদগদ, যেমন {বৰ্ভাত 
বন্দ্যোব লেখা ৷ ('ঁঝালাঁমাল, ৭ ৭. ৫৯)।, আবার ভাবেব আবেগকে সাহত্য- 
স্ব ক্ষেত্রে তান যে একেবাবে উপেক্ষা কবেন না পাঁৰচযেব প্‌শ্ঠায ফু দে-র 
গচোবাবাঁি' কাব্যের সমালোচনাষ তাবও প্রমাণ মেলে, 'কাঁবতা কিন্তু স্বয়ন্ভু ও 
সম্পূর্ণ হলেই আমাব ভাল লাগে । তারই আগ্রষে বাক্য, শব্দ ও ঝঙ্কাবেব মাঁহমা 
খোলা চাই, কাঁবতাষ অর্গানিক ইউনিটি আম প্রত্যাশা কাব, সেটা অবশ্য ভাবের 
বেগেও আসতে পাবে, অনেকেব মতেই সেইটা একমান্ত ইযানাঁট, কিন্তু নাও হওযা 
সম্ভব । সম্ভব, তুমিঃপ্রমাণ কবেছ। এইজন্য কৃতজ্ঞ ( পাঁবচয, বৈশাখ, ১৩৪৫ )1, 
তথাপি কাব্য আলোচনাষ ‘শব্দ’ তাঁর কাছে আ'ঁতাঁবন্ত (কিছুটা গ্বা্ব পাবেই, 
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“সংধান্দ্রনাথেব সনেটেব হাত অতুলনীষ, ঘন অথচ সুস্পষ্ট । তাব একটা শব্দ, 
একটা বাক্যও বদলানো যায় না। (সে নিজে অবশ্য বদলায।) এক এক সময: 
মনে হয যে, সে গদ্যেব প্যাবাপ্রাফকেও সনেটেব বূপ দিতে চাইছে। তাব গদ্য ও 
পদ্য একই মনেব একই ধর্ম মেনে চলে (মনে এলো ; ২৩ ৭ ৫6)1, গদ্য ও 
পদ্য অথবা কথা ও ভাব এই দুইকে সাহত্যেব ক্ষেত্রে একসূত্রে গ্রাথত দেখাব জন্যই 
তাঁব প্রবল আগ্রহ। কথা-সর্বস্ব লেখক 'হসেবে পাঁবাঁচত ধূ্জটপ্রসাদেব এই 
সত্যটি ভালো ভাবেই জানা ছিল যে শব্দকে আঁতরুম কবে আতীবি্ত বাঞ্জনায সৃষ্টি” 
কবতে না পাবলে কাব্য হয় না। এ ব্যাপাবে প্রযোজনে ভাবত অলৎকাবশাদ্তের 
সাহায্য নিতেও তাঁব বাধে নি, 'কবিতাষ শব্দ, শব্দবিন্যাস ছাডা আবো কিছু 
থাকা চাই, তাব সঙ্গে সবের সম্বন্ধ বি? প্রত্যেক কাঁবতাব বিশেষত গাঁতিকাবতাব 
একটি মূলভাব থাকে। অলংকীবকবা তাকে স্থাধীভাব বলেছেন। কাবণ, যখন 
কার্য ও সহকাবী সম্বন্ধ অবলন্বন ও আধাব এই দুই দিভাব এবং অনুভাব ও 
ব্যভিচাবী ভাব সাহিত্যে প্রকট হয এবং যখন তাবা কোনো স্থাযী ভাবকে আশ্রয 
কবে তখনই, কাব্যপ্রকাশেব মতে, বসেব উদ্ভব হয ( কথা ও সুব )।% সুতরাং 
সাহত্য-সমালোচনায ক্লাঁসকাল মতবাদকে একেবারে উপেক্ষা কবাব প্রবণতা 
ধূজটপ্রসাদেব কখনোই ছিল না। তাকে 'তাঁন আত্মস্থ কৰে নিতে চেযোঁছলেন। 
উপন্যাস, সবিযাস প্রবন্ধ এবং আত্মধমণণ বচনাব ক্ষেত্রে তাঁব যে নিজস্ব স্টাইল 
গডে উঠোছিল তাব কৈফিঘত 'দিষেছেন ধূজটপ্রসাদ জেই, শনজেব সঙ্গেই কথা 
কইতে হয। তাই লিখতে শুবু কবৌছি। ডায়াব নয, যা মনে আসছে সব তাই 
নয, নজেব ততিপত বিষ নয, অথচ খাঁনকটা তো তা বটেই। যা মনে আসছে, 
সেগ্ীল অন:পাঁস্থত, বাঁদ্ধমান, স্দাশক্ষিত, আগ্রহশীল বন্ধুব সঙ্গে নীরব 
কথাবার্তা! মাঁ্টন লুথাব বলেন, সব বই [০৬ ৪:74 1. এব কথোপকথন 
থলাপ। 0170৩ আমার ক্ষেত্রে ডমন নয, জীবন-দেবতা নয, জীনযস নয়, 
ভূত নয়, প্রেত নয, ভগবান নয, এমন একটি পুবুষ সে স্বীলোক নয_যাব আগ্রহ 
আমাব আগ্রহেব সমগোত্র, হযতো পুব্ষটি আমাব বিশেষ বন্ধুদেব একটা 
আলকোঁমক মিশ্রণ! তাদেব সঙ্গে মনে মনে বথাবাতাঁ কইছ 8 লিখাঁছ, কাবণ 
সেই মীশ্রত[1,0এ-এর কোনো উপাদান সামনে নেই (মনে এলো, ১৭ ৭ 66) 
উদ্ধৃতি দীর্ঘ হল। ধূজটপ্রসাদেব সাহত্যাচন্তা বা বনাভক্গি বুঝবার জন্য 
এব প্রয়োজন বষেছে। তাঁব সবাকছুই প্রধানত ানজেব সঙ্গে 'নীবব বথাবাতা 
এই কারণেই কোনো বিষষ সম্পর্কে তাঁর দীর্ঘ বন্তব্য নেই, কোনো 'স্থব মতামতকে, 
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তিনি গ্থাধীভাবে আঁবডে ধবে রাখতে চান না, তাঁর ?সদ্ধান্তেবও কখনো কখনো' 
দত পাঁবর্তন ঘটে, নূতন থেকে ন,তনতব বন্তব্যে তান তারই ভাষায ‘লাফে 
চলে যান। সুধীন্দ্রনাথ দৃত্তের সঙ্গে নিজেব তুলনা কবতে গিষে তান লেখেন, 
‘আম বাঁধ না, চাল. সুধীন চক্রবৎ খানিকটা ঘেরে, ভাষায আমাব বাক্য 
পবিত্কাৰ খোলে না, লাঁফযে লাফিয়ে চলে, যাকে বাল 508০০৪০। সুধীন 
harmonic, contrapuntal (মনে এলো, ৩০. ৯. ৫৫ )1 

এটা তাঁব নিজেব বচনাব ব্যাপাব। তবে এই ধবনের বচনাকেই তিনি কিন্তু 
আদর্শ বলে মনে করেন নি, ববং এব সীমাবদ্ধতাও তাঁর চোখে পড়েছে, 'লেখাষ, 
বাক্যে আমাব বিস্তব দোষ আছে" । তাই অন্যদের রচনা এই ভাঁঙ্গ তাঁব কাছে 
আবাঁশ্যক নয়। উপন্যাসে নাবী চাঁরন্র অঙ্কনে শবতচন্দ্রে খ্যাত প্রা সব্জন- 
স্বীকৃত। কিন্তু ধূজ“টপ্রসাদ তাঁব উপন্যাসের স্তী-চরিন্রেব বৈচিন্রযহীনতাব প্রতি 
স্বষং শবৎচন্দ্রে দত্ট আকর্ষণ করোছলেন, এবং শ্বৎচন্দুও সেই অভিযোগ 
মেনে নিষেছিলেন, 'আমাব এখনও বিশ্বাস শবৎদা বহ: স্বীলোক জানলেও মাত্র যে" 
টাইপেব স্ত্রী-চাঁবত্র তাঁব হৃদযে আঘাত দিযোঁছল, মান্ন সেই টাইপগুলোকেই- 
জেনাবেলাইজ কবতেন এক সতী” ছাড়া, এ গল্পটি আমাব অত্যন্ত ভালো 
লেগোঁছিল বলাতে তান নিজে এসে এক কাঁপ উপহাব দেন ও আমার স্ত্রীকে ঠাটায় 
বিব্রত কবেন (মনে এলো, ২৭ ৭ 6৫)! শবৎচন্দ্রেব নাবীচবিন্রেব বৈশিষ্ট 
বিচাবে এটি নিঃসন্দেহে নূতন কথা। কিন্তু এব একটা মজাব দিকও আছে? 
প্রমথ চৌধুবীবব শিষ্য প্রথব বুদ্ধিজীবী ধূজটপ্রসাদেব সবচেষে ভালো 
লেগেছিল শবৎচন্দ্রেব ‘সত’, যাব মধ্যে বদ্ধ বা আধুনিকতাব কোনোচিহই নেই ॥। 
ক্ৰমশ কি তান হৃদয ও আবেগেব দিকে ফিবে আসতে চাইছিলেন ₹ শেষের দিকে 
তথাকাঁথত ইণ্টালেকচুযালদেব সম্পর্কে তাঁর একটা বিরুপতাই জন্মাচ্ছিল, “বদ্যা-. 
সাগব, বিবেকানন্দ, ববীন্দ্রনাথ, অবাবন্দ, আশএবাবদ" বাঙালিব নামই ধবহি এ'বা 
ক কেউ ইণ্টেলেকচুযাল ছিলেন? না, কিন্তু পণ্ডিত, বুদ্ধিমান ছিলেন। খুব 
পড়তেন, লিখতেন, দেশেব বুদ্ধির স্তব তুলে ধবলেন-অর্থৎ এ'বাই যা কু 
কবলেন। এই হিসেবে ইণ্টেলেবচুযাল ক্লাশের প্রয়োজনই দৌঁখ না ( মনে এলো ;, 
৫ ২ ৫৬)? 

সাহিত্যে মা্ক‘সবাদ' তত্ব প্রযোগ সম্পর্কেও ধূর্জটিপ্রসাদের কিছু নিজস্ব 
বন্তব্য বযেছে। তানি যে সমযেব প্রারতানাঁধ তাতে এটা স্বাভাবিক ছিল। মতা- 
মতগ্যীলব বৌশব ভাগই ১৯৫৫-র পর থেকে । খোদ সোভিয়েত ইউানিষনেই তখন, 
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ক্‌দানভ তত্তবেব প্রাধান্য । আমাদেব সাহিত্যেও যেন তারই প্রতিধৰান। এই ত্র 
মাপকাঠিতে সেদেশে এবং এদেশের সাহাত্যকদেব প্রগাতশীল বা প্রীতক্রিয়াশীল 
হিসাবে বচাব কবাষ তাঁব ঘোরতব আপান্তি। এই আপাত্তব কথা {তাঁন জানাতে 
দ্বধাও কবেন নি। তদানীন্তন সোভিষেত ইউনিয়নে দস্তযেভ্‌স্কব অনাদবে ক্ষুব্ধ 
হযে তাঁন সেদেশেব মাটিতে দাঁড়যে সেখানকার এক সাঁহাঁত্যককে বলে বসেন, 
'আবাব আপনাদের দেশে আসবো। যোঁদন দোস্তযেভণস্বকে প্রতিক্রিয়াশীল বলে 
উঁডযে দেওযা বন্ধ করবেন । তাঁব মাহাত্যকে অত সহজে এক সামাজক সূত্রের মধ্যে 
ফেলে উঁডষে দেওযা যায় না। তাতে বসবোধেব পাঁবিষ পাওযা যায না (মনে 
এলো ; ৩১ ৭. ৫& )1, দেশে ফিবেও আঁভজ্ঞতাব ব্যাত্রম ঘটে নি, 'আম কিন্তু 
ভাবাই, দেশ যাঁদ সমাজতন্্রীই হয, তবে দক রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, অবাঁবন্দ, 
রবীন্দ্রনাথকে প্রাতীব্ধাশীল বলে ত্যাগ কববো, তাঁদেব কথা ভুলে যাবো, তাঁদের 
যারা নাম কববে তাদের গালাগাল দেবো ? তাহলেই গযোঁছ আব কি? কিহযাদন 
আগে বেশ ভষ হযেছিল (মনে এলো , ৩১. ৭. ৫6) 
ভয় হবার ঘ্ান্তসঙ্গত কারণও ছিল । শকছাঁদন আগে" “মার্কসবাদী, পান্রকাষ 
রবান্দ্র গুপ্ত (ভবানী সেন) প্রভাতির নেতৃত্বে শিল্প সাহত্যে মার্কসবাদী 
মূল্যাষন সংব: হযোঁছল, তাব ফলে এবা প্রত্যেকেই প্রাতীন্রধাবশীববেব অন্তর্ভু্ 
হয়ে গিযোঁছলেন | তবে 'মার্কসবাদ৯র প্রবন্ধগুল প্রবাঁশত হযোছল ১৯৪৮-৪৯ 
এর মধ্যে। ধূজটপ্রসাদের এই মন্তব্যে সময তাদে প্রভাব কিছনটা হাস পেতে 
সব: করেছে। ঝ্রান্‌ভ আরাগ"_মার্কসবাদী তত্ত্ব গ্রহণযোগ্যতা {নযেও প্রশ্নও 
তখন উঠতে আবন্ত কবেছে। তাই ধ্জ“টপ্রসাদেব আশঙকাও কছনটা কমছে 
বলেই মনে হয। এই সমালোচনা সত্তেও মার সবাদের প্রীত তাঁব আকর্ষণের 
কথা 'তাঁন গোপন বাখেন ন, “আমার জীবনে মার্কীসজম এব প্রভাব বেশি। দশ- 
বাবোটা প্রবন্ধ ছাড়া অর্থনীতি সম্বন্ধে বোঁশ কছ লিখতে পাব না, মাথা নেই, 
এবং মাকণীসজম ছাডা অন্য অর্থনীতিতে অবদ্বাসী। সমাজতত্তে ইতিহাসে 
মাকণীসজম চলে তাই এখনও লাখ । আমাব নভেলেও তাই আছে। 'নজেকে 
19750109875 বলা চলে। ভারতবর্ষে" সে বস্তু বল, তাই আমিও বিবল 
(ঝালামাল, ২২ ৫. ৫৮ )1৮ 
বলজাক এবং ফ্রবেযাব এই দুজনেব তুলনা কবতে গিষে ধূজটপ্রসাদেব 
{সদ্ধান্ত, 'বলজাকেব হাত কাঁচা, মানুষ কাঁচা, গা থেকে 'ছ'ড়তে গেলে গা থেকে 
নত বেরোয়, ঘাম ববে, ভালো-মন্দ গন্ধ আসে। ফ্রবেয়ারের ঘটি ছিল না। 


[ডাসম্বর-জানূযারী ১৯৯৬ বূজণটপ্রসাদেব সাহত্যভাবনা ৯৯ 


একটা অক্ষর পণ্টাশবার বদলাতেন, বিন্তু পণ্াশবার বদলে আবার সেই প্রথমবার । 
বলজাবের প্রথমবারই শেষবাব। তাঁব প্রতিভা যেন বোঁশ ('ঝালামাল, 
২৯,৪৪৯); সতর্ক পাঠকেব নয এই প্রসঙ্গে এঙ্গেলসের বলজাক মূল্যায়নের 
কথা মনে পডবে। মাগাঁবেট হাকনেসকে লেখা চিঠিতে 'তাঁন এীমল জোলাদেব 
অনেক ওপবে স্থান দিযোছলেন বলজাককে। কারণ তাঁব রচনাতেই সমসামাধক 
কালেব ফবাসী আঁভজাত সম্প্রদায়ের পচনেব প্রকৃত চেহাবাটি ফুটে উঠোঁছল। 
সোভিযেত 'ববোধীবা দদনৎসেভেব Not by Bread alone 'নয়ে হৈচৈ 
করবাব সময় ধূজটপ্রসাদ কিন্তু অনাষাসে লিখতে পেযোঁছলেন, এ বই “নিযে 
মাতামাতি কবতে কানে বাজে (ঝাঁলামাল, ২ ৬. ৫৮) আবাব বাঁবস পাস্তেরনাকেব 
ডঃ জিভাগ্োকে যথাযোগ্য মা দিতে তিনি যেমন ভোলেন ন তেমাঁন পাস্তেব- 
নাকের বিপ্লব বিবোধিতাকেও গৃুব্ত্ব দেনীন। শীনসর্গ চিন্রগ্ীল যেন চোখেব 
সামনে ভেসে উঠেছে,। সেই দক থেকে খুবই 'লীরক্যাল। তবে জ্বীয বিশ্বাসে 
ও তান অটল, 'টলস্টষ দস্তযেভাঁস্ক, তুর্গোনভ, গোঁক প্রভূতিব লেখাব সঙ্গে 
1জভাগোকে সমপযাঁষে ফেলতে বাঁজ নই। আদত কথা িভাগো অবনাঁতব 
ইতিহাস, অন্যবা পারণাতব ( ঝালামাল ১০ ১১. ৫৮ ) 

১৯৪২-৪৩ সালে পাঁরচধেব পৃষ্ঠায় বিষ্ণু দে, সমব সেন, কামাক্ষীপ্রসাদ 
চট্রোপাধ্যায় প্রভতব কাব্যগ্রন্থ এবং গোপাল হালদাবের “সং্কীতব রূপান্তব 
গ্রন্হেব সমালোচনা প্রসঙ্গে মার্কসবাদশ সাহত্যতত্ত সম্বন্ধে ধূজটপ্রসাদেব নিজস্ব 
{কিন্তু টুকরো টুকবো মন্তব্য প্রকাশিত হযোছল ! কাঁবতায শ্রেণী সংগ্রাম বা 
কাস্তে হাতুীডর প্রতীকের বাডাবাঁড়কে মৃদ ব্যঙ্গ করে তান লিখোছলেন.মাকীসস্ট 
কাঁবতায হাতু'ডর মাব ও কাস্তেব কাটাই খাকাই স্বাভাবক। তা নেই তখন, 
অথচ একাধক কাঁবতা যখন ভাল লাগছে তখন সন্দেহ ওঠে যে হযত বা 
মাকীসজম কাবদেব মঙ্জায পেণঁছয ন। ভাল কাঁবতা লিখতে গেলে মার্কসজম 
ছাড়তে হবে এমন কোনো কথা নেই।, মাকনবাদী কাঁবদের অনেকেব কাব্যে যে 
দিধাদ্বন্ব, নৈরাশ্য বা প্রচাবধামতা দেখা গেছে তার কাবণ তাঁব মতে 'আমাদেব 
সামাজিক বপ্পবেব অপৃঞতা 1 আবার সামাজিক বিপ্লব সম্পূর্ণ হলেই কাব্য 
সম্পূর্ণ ঘ্াটমুন্ত হযে উঠবে এমন সহাঁজয়া তত্তেও তাঁর তেমন বিশ্বাস নেই । 
কারণ তাই যাঁদ হত “তবে কম্য্যানণ্ট সমাজেই সব কাঁবতা সবারঙ্গীন হত 
বাস্তবতা বাডাবাঁডতে তাঁব যেমন আপাতত তেমান আবাব হুগ্রসচেতনতাকে 
উপেক্ষা করতে তান বাঁজ নন, "আধুনিক কাঁবতাকে সমসামধিক হতেই হবে 


৯২ পাঁরচয অগ্রহাযণ-পৌযষ ১৪০২ 


ত্রিশের দশকের প্রবল অর্থনৈতিক মন্দায মধ্যাবত্ত শীক্ষত যুবকের বেকাধবত্থ ও 
ও নৈবাশ্যই আধঁনক কবিতাকে ঘরে রেখেছে বলে সনাজতাণত্ুক ধুজ“টপ্রসাদেব 
মনে হয়েছিল। 'কন্তু কাব্যে বা সাঁহত্যে এই ব্যান্তগত হতাশার প্রাতফলন তাঁব 
কাছে সম্পূর্ণ‘ অ-মার্কসীষ চিন্তাধারা বলে মনে হযোছল। “এ মনোভাব ব্যান্তগত 
ভাবে খুবই স্বাভাবিক, কিন্তু মার্কীসস্ট নয়, নিশ্চয নয । “মাক“সস্ট মনোভাবের 
দাঁযত্ব ভষণ। অন্তত সেখানে একটা 10061150608]1)00655-ব চা্হদা সর্বদাই 
থাকে। কিন্তু কাঁব যখন নিজেব নৈরাশ্যকে বড ভাবেন তখন 'তাঁন মান আত্ম 
কোন্দুক, কেবল একটিমান্র £২০ যে ব্যস্ত । মাকণসস্ট-এব মনোভাব বিপবীত, 
তাব কাছে £৭৫ গুলো ৭৪৫৩, মাকাঁসস্ট কাঁবদেব কেন্দ্রে ব্যান্ত নয, পুরুষ, স্মাণ্ট 
বোধে জাগ্রত পুরুষ ( পাঁবচয, ফাল্গুন, ১৩৪৯), 
এই প্রসঙ্গেই তানি সম্ভবত গোকির কথা মনে বেখেই সাহিত্যে social 

realism প্রাতষ্ঠাব দাবী জানান, তাঁব আবও মনে হয যে প্রগাঁতশাল বাঙালগ 
লেখকেবা যে বাস্তবতাব চর্চা কবে বলেছেন তা আসলে popul1s€ 7৪811300 বা 
সন্তা বাস্তবতাবাদ। সামাঁজক পাঁবকাঠামোব সঙ্গে বাস্তবতাকে মালযে দেবা 
সাধনাই ছিল তার কাম্য । কিছু কিছু সীমাবদ্ধতা বা সাহিত্য িচাবেব মানদণ্ডে 
কিছু কিছু অসম্প্ণতা চোখে পড়লেও মাকণসবাদী সাণহত্যকেই তান একমান্র 
ভবসাগ্থল বলে মনে কবৌছলেন,আ'ম তাই মাকণীসস্ট কাঁবতাব বহুল প্রচাব কামনা 
কাঁব। পূ্বেকাৰ হতাশা আজ আশাষ পাঁবণত হতে চাইছে, এই হল মোট 
কথা | তাবপব সাঁহীত্যিক চাব ( পাঁবচয, ফাল্গুন ১৩৪৯) ৷ তবে এত সব 
তাত্ুক আলোচনাব পবও একটা কথা ধূজটিপ্রসাদের পক্ষে বলাব থেকে যায । 
সাহত্যাবচাবে আপাতদহষ্টিতে তাঁকে বিশ্লেষণপন্ছী বলেই মনে হবে। কিন্তু 
মাঝে মাঝে যখন তাঁব মনেব কথা বোঁরযে পড়ে তখন 'কন্তু তানি নিজেব অধ্যাপ- 
কীষ-সন্তাকে দবে রেখে আস্বাদন পল্ছশ হবাব চেষ্টা কবেছেন, কাঁবতা বা গ্রানেব 
মধ্যে একাত্ম হযে থাকতে চেয়েছেন, “বাঁড় এসে আমোবকান ০০৫-র নতুন- 

হখ্যায ব্লূদেলেব কাঁবতাব অনুবাদ পডলাম, গঙ্গান্নানেব মতন মনটা শীতল ও 
দেহটা শুদ্ধ হলো! অধ্যাপকের জীবনে রবীন্দ্রনাথ কেন এলেন বুঝ না। 'কদ্তু 
যখন এসে গিষেছেন তখন তান থাকবেন, ক্যালডবেব An Expenditure Tax 
পড়বাব পবও (মনে এলো, ২৮ ১.৫৬ )।' এটাই বোধহয় ধূজপটপ্রসাদেব 
সাহিত্য ভাবনার শেষ কথা । 


উ্চ কগানীর কগান 
শ্রীসমীব ভট্টাচার্য 


“তা কপালটা ওব উ্চুই। তাই উণ্চু আব কপালেব সহযোগে নাম রাখা উ- 
-কপালী। বেখেছে সোহাগের সোযাি সুবল 
সেই কপালটাই ঠোঁকযে বেখেছে হাসপাতালের জানলাব গররাদে। চোখ তাব 
নিচে, দেওযালেব 'কনাবায নালাব ধাবে গাঁজযে ওঠা ঘাসেব মাথায মাথায। তাব 
ওপব দিয়ে এক একটা ছাযা মাঝে মাঝে এই এতটুকু থেকে বেড়ে উঠে বিশাল লম্বা 
হযে 'মালিযে যাচ্ছে। পুজো মন্ডপ থেকে ঢাকের বোল উঠছে আব মানুষের 
আব প্‌বোহিতেব গলাব স্বর ভেসে আসছে- অস্পষ্ট, 'বিচ্ছিন, অশুদ্ধ মন্দেব 
উচ্চারণ অধ্টমী 'তাঁথব অঞ্জালব মন্দ্র। 
কিন্তু গৌবী সেই সমধেব দৃশ্যপটেব সীমা ছাঁড়যে অন্য কোথাও ভেসে চলে ৷ 
ভেলা ভেসে চলে, সদ্য ছেলে বযোনো অসুস্থ মেয়ে বৃষ্টব ঝাপটায় আঁস্থব। 
ছে'ডা ছাতাব বাট হাত থেকে খসে খ'সে পড়ে | বিল্তু আবেক হাতে বাঁ বাহুতে 
আড় কোলে কাঁথা মোডা প্রাণাটব দিক থেকে নজব সবে না। দুরে দূরে কত 
ভেলা, কত মানুষ থৈ থৈ জল ভাঙে । বৃষ্টিব ঝাপটা দুই উরুব মাঝখানে তব 
হযে বি'ধছে। সেখানটা এখন চপচপে। তবুও যেন যন্তাটা টাটাচ্ছে। ভেলা 
'এঁগযে চলে। সামনে অনেক দুবে আবেকটা ভেলাষ সনাতন বসে বসে তাবই 
দিকে চেষে। পাঁলখিনেব মোডকেব ভিতর থেকে তাব চোখ দুটো মাছেব দৃষ্টিতে 
স্থিব ও শান্ত। শাশুডি ঠাকবুন চুপাঁট কবে বসে আকাশের বুকে বৃঁত্টব ফোঁটা 
গোনে। আকাশ আবাব আবো কালো আরো ঘন আরো ছোট হযে পৃথিবী 
থেকে ওদেব বাচ্ছন্ন কবে ফেলে। 
নরম হলদ্দ বোদ্দুব এীলযে পড়া ধান আব পাট গাছের ?শষেব উপর 
লুটোপ-টট খাচ্ছে। সেই বোদ্দুবেব মেঘলা ভেদ কবে হেটে চলেছে সুবল। 
গত এক মাস সে ঘব ছাডা। সে ঘর আছে না জলেব তোড়ে ভেসে গেছে জানা 
’নেই। পিছনে পড়ে আছে তন তিনটি প্রাণী, বাবা, মা-_ দুটো বাহাভ্তুবে 
বুডোবুঁড। আর সাধেব বউ উপ্চ কপ্পালী। এখন হাসপাতালেব জানলাব 
গবাদ ধবে দাঁড়যে হযত। 


১৪ পাঁবচয় অগ্রহাষণ পৌয ১১০২ 


সরস্বতী নদীর ধাব বরাবব রাস্তাটা এখন খোয়া আব ইটের কঙকাল মাত্র । 
মাঠে শব্জিব আব 'ঁকছু অবাঁশত্ট নেই। শুধু ধু ধূনোতিয়ে পডা ধান আর 
পাট। আসার সময সাইকেলটাও নিয়ে আসোন। হাঁটতে বড কণ্ট। পায়েব 
গুগ*টে গিট খিল ধবা। পছনেব মুখ গুলো শুধু সামনে এসে ঘরে ধরে। 

মইনউীদ্দনেব বাঁ্ডর সামনে এসে থমকে দভিযে পাঁজর কাঁপয়ে নিঃশ্বাস 
ছাড়ে সে। কাদা মাঁউব উপব 'দযে বেশ কছুটা জাযগা সে আবাব খুজে 
বেডায। যাঁদ কেন গর্ত বা ইটের ফোকবে কিংবা গাছেব গুঁড়ির খাঁজে খুজে 
পাওয়া যায় তাব কোন ছিন্ন অংশ | বন্তু কিছুই দেখা যায না। তবু বুঝি 
ক্ষীণ একটা সম্ভাবনা থেকে যাষ। 

সুবল হাঁটতে শুবু কবে আব ছাযা ছাষা মেঘ ক্রমশঃ ঘন হয়ে ওঠে তার 
চোখেব উপব। 

আকাশ জুড়ে চাপ চাপ কালো কালো মেঘ। ঠিক কালো নয়, কালচে । 
অসন্তবেব উত্তাপেব আর গর্জনের আর আলোব ঝলকেব হিমকৃষ্জ মতি । বাঁধ 
ভাঙলে প্রলয় । সুবল জানে একথা । তাব সেই 'তাঁবশ বছবের এই প্রকাঁতর 
আলোছাযা ভ্রুকুটাতে বাড়ন্ত চেতনা এমন অনেক টুকটাক আন্দাজে ভবপুব ! 
যদিও ইস্কুলেব 'বদ্যেব দৌড তার নেই বললেই চলে । কবে সেখানে সে ভাঁতি 
হযেছিল আব কবে তা ছেডেছে আজ আর তার মনে পড়ে না। যেমন মনে 
পড়েনা কবে সে 'ববাট 1দঘিব অথৈ জলে প্রথম সাঁতার দিতে শেখে । কবে প্রথম 
মদ খাষ তাও মনে পড়ে না-পডে না মানে স্মাতিব জঙ্গলে শিকাঁরব মত তাদের 
খুজে বেডাতে হয। সমধের ধাক্কা সেই টুকবো টুকবো ভেলাগুলো ক্রমশঃ 
দুবে সবে যায়_দুবে, দূবে। আরো দুবে। তাবই মাঝে যাঁদ আতদুব নিত্প্রভ 
কোন ঘটনাকে হাতড়ে পাষ সে যেন স্বপ্নেব মত মনে হয । 

আজ বেস্পাতবাব। ঘব থেকে বোবিষে সন্ধ্যে জল ভবা গোল আকাশের 
কে ঘাব বাঁকিষে দেখে সুবল । ঘরে তাব বাবা, মা, প্রা অথর্ব দুটো মানুষ! 
আব আছে সাধেৰ পোয়াতি বউ । এ হপ্তাষ ডান্তাব ডেট দিষেছে। কাল দৌঁখযে 
{য়ে এলে ভাল হয । ওব পেটটা এখন এ আকাশেবই উল্টো পিঠ । থমথমে 
ভাব। সেই থম থমাঁন কেটে গেলে এক টুকবো চাঁদ উঠবে। সেই চাঁদ ধীবে 
ধীবে ষোল কলা পূণ“ হবে। সুবূলা, মাতাল সুব-লা একটু খাঁশ হযে ওঠে । 
তাবপর নজেব মনেই হেসে ওঠে । 

সুবল আব দাঁভাষ না, কারণ তার চোখেব তৃষ্ণা গেটে না। 'িটবাব কোন 
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সম্ভাব্য উপাযও সে বেব কবে উঠতে পাবে না, তবুও যেমন কবে আকস্মিক সৌভাগ্য 
লাভেব আশাষ অথর্ব অক্ষম মানুষ বে*চে থাকে তেমাঁন যেন সে এখানে কিছু 
সময দাঁডিযে থাকতে চেযোছল। 

হাতেব খববেব কাগজটা চোখেব উপব আরেকবার মেলে ধবে সুবল । প্রথম 
পাতাব শেষ দুই কলম জূডে বড় বড হবফে লেখা ৫ প্রাণের চাঁহদা মেটাতে ও 
পুনবসিনে কাঁমাট । 

মন্ডলদেব মুখ থুবডে পড়া ঠাকুর মন্দিবটাব কাছে এসে দাঁডায সবল । 

শূরুবেব সকালেব মেঘ থই থই আকাশ। শালাব ঢ্যামনা আকাশ তোমাব 
গুষ্টব পেছন মার আম । সুবল দনজের মনেই খিশচিয়ে ওঠে । খোঁচা খোঁচা 
দাড় ভাত মুখ দুই হাঁটু মধ্যে গুজে 'দিষে দুলতে থাকে । আব মাঝে মাঝে 
ভাঙা বেড়াব ফাঁক দিযে আকাশেব দিকে চায়। চোখে তাব ফ্যাকাশে অসহায় 
দৃষ্টি। চালেব টিন আব বেড়ার ফাঁক যে হঠাৎ হঠাৎ বিদন্যং লতাব 'ঝাঁলকে 
চোখ ঝলসে ওঠে । চোখ 'ফাঁরযে হাত জোড কবে বেডাব চাঁচে ঝোলানো মা- 
তাবাব ছবিটাব কাছে। ছবিটা এনোছিল ওব ঠাকুবদ্ঁ তাবাপীঠ থেকে । ফ্রেমের 
কাঁচ কবেই উডে গেছে । দেবীব চোখে মুখে টকটকে লাল নগ্ন জিভে সমযেব 
ধুলোব ধূসবতা । জোডহাতে সুবল বিবাঁবব করে, মানত কচ্ছি মাগো, ছেলে 
হলে শান-সত্যনারাষন দোবঃ আব মেয়ে হলে- 

একটু থমকায সুবল, মেযে হলেই বা ক্ষত কি? মেযে বলে ক সে মানুষ 
না? হশ্যা মানত কচ্ছি, মেযে হলেও শাঁন সত্যনাবাযধন দোব। দোব দোব দোব 
তন সাঁত্য। ঠিক সেই মুহূর্ত থেকেই মেঘেব গর্জন শব হয। 

ইস্কুল বা'ড়িব তিন তলাব কোণের দিকে ঝাঁঝাঁর জানলা খদলে সনাতন বসে 
আছে। জানলাব ঠিক মাথাষ কাঁনসে বাঁধা মাইকে চন্ডপাঠ চলেছে । ওপাশে 
একটু দূবে তালগাছে বাঁধা আব একটা মাইকে হান্দগান। মাঝ খানে বসে বসে 
ক্লান্ত বৃন্দাবনের হাতে ঘন ঘন দেশালাইযেব বাবদ জখলে ওঠে । আর বহু 
বছবেব ঘটনা ও ঘটনা প্রবাহে ক্ষত এবং ঠিক সেই কারণেই আভজ্ঞ পাথুরে 
পাঁজরেব মঙ্জায একটা হিমেল স্রোত বযে যায। 

ঠিক সেই মূহুর্তে একটা চিৎকাব তার গলাব কাছে উঠে এসেঁছল। ‘কন্তু 
তা বোবিষে ফেটে পড়ে নি । এঁদকেই তাকিয়ে ছিল সে। উচকপাল ছাতার 
আডালে। বৃষ্টব তোড় তাব পক্ষে সামলানো দায় হয়ে উঠোঁছল। আর 
তখনই ভেলাটা কাৎ হযে পড়োছল। একটা বিশাল চীৎকার তার বুকের পাঁজর 
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শনঙবে উঠে এসোঁছল গলার কাছাকাছি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বেবোষযান। 
স্কানু ঠিক সেই সময় ভেলা ঘাঁরযে পাঠকদেব বাডির আডালে চলে এসেছিল । 
এখন এই দুপুববেলা এই দিকটায যেখানে আম আর আমলকী, কাঁঠাল 
আব কাঁঠাল চাপা, শাল আর শিউলি গাঁছের নিঝুম হাটে শুধু অবাধচাব 
কাঠ বেড়াল আব বেড়ালের রাজত্ব। শালক আর চভাইযেব ডানার ঝাপটেব 
অশ্রত তরঙ্গ মিশে যায পাতার মর্ম'র ধানব সঙ্গে, সেখানে সেই নির্জন হাটে 
বাঁশ পাতার স্তুপে অথবা মাছ বাঙাব একান্ত প্রতীক্ষায় গৌরীব অবসন্ন মন কা 
, যেন খুজে বেডায আব সেই শুন্য হাটের নিথর থেকে শব্দ ভেসে ওঠে। 
আজ না বেবুলে যে চলবে না, চাল বাডন্ত। 
শধীবে ধীবে ওকে এখনও রান্না বান্না করতে হয ॥ ময়লা একখানা আট- 
পৌবে শাঁড জডানো। তাব জায়গায় জাযগাষ ছে'ডা। শাশ্ড একাঁদন 
বলোছল, তোমাব শাঁড তো দুশদনও টেকে না। 
হুঃ কতনা শাঁড় বছবে দদচ্ছ! কিন্তু গৌবী নিরুত্তর থকে। তন্ধ কবে 
‘কোন লাভ নেই। আর সে সাহসও ওব নেই । তবু মাঝে মধ্যে দঃ একটা কথা 
-মুখ ফসকে বোঁবযে যায । বলতে সে চাষ না, কিন্তু ঠোঁট দুটো বেইমান কবে 
যে । ভবা জোঘাবেব দেহ নযে সে দাডযে থাকে। মাথা ভবা এলোমেলো 
.চুল। দু-এক গাছা উড়ে উড়ে মুখে এসে পডে। অস্বান্ত হয। ডান হাতেব 
ছাই ভবা থালা বাঁ হাতে ?নযে ভান হাতেব উল্টো 'পঠ 'দষে চুল গুলো কপাল 
থেকে সাঁবষে দেয়। শেষ সময় পেটটা এখন বেঢপ অনকাব নযেছে। সাবা 
শবীবেব একটা বাডাঁত অংশ বলে মনে হয। দুধভবা ভাবী বুকেব চাপে টান 
টান ব্রাউজ, খ:টতে বুক ঠেস দিযে আবাব িজ্ঞেস কবে, কি গো বেবুলে না? 
খবরেব কাগজটা আবাব মেলে ধবে সুবল সোখেব সামনে । বড বড হবফে 
লেখা খববটা কষেকবাব চেটে নেয়! আনন্দমধীব আগমনে িবানন্দেব ছাযা 
কাটে ন । 
তাবপব সে তাঁকয়ে দেখে দূবে। আর কেক পা এগোলেই ঘবটা দেখা 
যাবে। গৌরী এখন পিছনে, হাসপাতালেব জানলাব গরবাদ ধবে অথবা বিছানায় 
শুয়ে িৎবা- 
সুবল হটিুব থেকে মুখ তুলে দেখে উ্চকপালীকে। ওর চোখেব গ্রভীবতাষ 
মেঘনার কালো >ল। বড অদ্ভুত লাগে ওকে! 
বাড ধরা সুবল । টান দিযে ধোঁধা ছাডে। গৌরীব মুখ ধোঁয়াষ ঝাপ্‌সা 
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হয়ে ওঠে! তারপব বলে, শরীরটা বড় ম্যজম্যাজ করছে গ্রো। ভাল্লাগছে না, 
আকাশেব যা অবস্থা ভোগ্াবে। 

সনাতনেব চেখে টটাচ্ছিন অনেক্ষণ ধবেইে। এবার মুখ চলে ও বউমা 
আমাব পেটে যে আগুন জন্লছে। তব তোমার উনুনে আগ্ন পড়ল না 
"এখনো ? সাবা বাতে হল ন, এখন এই সঙ্কালে ছাই মেখে আঁদখ্যেতা করছ? 

বুড়ো কাতরায়। কাতরাতে কাতরাতে বলে, অমন বউ ন্যাওটা ছেলে যে 
-আমাব ঘরে জন্মাবে জানা ছেল না বাপু। 

গৌরী আর দাঁড়া না। আস্তে আস্তে চলে যেতে যেতে বলে; শরীব খারাপ 
"হলে বৌরয়ে কাজ নেই, যা হোক করে চলে যাবে। 

ক্লান্ত স্নায্‌ বিশ্রামে অচেতন হয়ে পডোছল । সহজে গেজে ওঠাব কথা নয়। 
কিন্তু অনেকক্ষণ ধরে একটানা বমবম শব্দে সুবল একটু ধ্বানত হয়ে আসছে। 
শরতের আকাশ ভেঙে ভেঙে চুব চুব হবে পড়ছে । আর জেগে উঠছে মবা সরস্বতী 
তর আদম উদ্ভ্রান্ত যৌবন নিয়ে। 

একটু আগে গৌরী চা দিযে গেছে । সবল তাতে চুমুক দিয়ে আড়গ্টতা 
কাটাচ্ছল। টুক্‌ টুক্‌ কবতে করতে সুবলের মা এসে দাঁডায। কোমরটা এমন 
ভাবে বে'কেছে যে ঠ্যাঙের সঙ্গে বুকের আড়া আঁড ভাব। গায়ের মাস শুকিয়ে 
আমাঁস। দাঁত বিহীন মাড়িতে মাডিতে টোকাট:ক করে বলতে থাকে, বউটাকে 
নে এবেলাই একবার দেখকে নে আয়, কাল যাঁদ আবাব ঝেস্পে আসে, কাক নে? 
লাভ নেই। 

বড় আব দাঁড়ায ন? চায়ের কাপটা নিয়ে চলে যেতে থাকে। আর সবল 
-মনে মনে শুধু বলে, ঝাপানি কি আজই কিছু কম! 

সবল চোখ তোলে । দেখে, গৌবী দাঁড়িষে। ভরা জোয়াবেব ছটা যেন 
ফেটে ফেটে পড়ে । ঢলঢল চোখে সে তারই দিকে তাঁকিয়ে। 

অত কী দেখছ গা? গৌরী জিজ্ঞেস করে। 

তোকেরে উচ্চকপালী । এর চেযে বোঁশ ভাষা তার আয়ত্তে নেই, যা ওর 
ভিতবের উদ্বেগ ও আবেগকে ঘাঁনয়ে তুলতে পারে । ওই দুটি শব্দের মধ্যে এই 
মুহূর্তে আকাশের ও তার নিচের সুমন্ত পঁথবীব বুঢতাব বিরুদ্ধে সুবলের 
মনের ভয ও প্রতিবাদেব প্রস্তুতির সংকেত বাব বযেছে। 

কিন্তু সেই সংকেত গৌরীকে বিন্দুমাত্র স্পর্শ করে না, তাই সে বলে, 
আমাকে? 

a 
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তাব ঠোঁটে হাসিব চিলতে রেখা ফুটে ওঠে । তার পবই শাদা দাঁতের সার 
বাঁধানো কালো মাডি বোঁরয়ে পড়ে, হেসে ওঠে একটু জোরেই, ও বাবা আমাকে ! 
কেন নতুন বউ না ক? বে তো হযেছে চাব বচ্ছর। কত বকম কবেই তো 
দেখচ। আবও দেখতে চাও তো নতুন আবেকটা বে কবে নে’ এস । নয়া জ্লুস 
দেখবে খন। | 
পূজোর দিন বলেই বোধ হয হাসপাতালে আজ সাবাঁদনই লোকজন আসার 
বারণ নেই। 'বকেলে একটু হরালক-স আর চা খেয়েছে গৌবী। এখন সন্ধ্যে 
হতেই সেই জানলাটার কাছে এসে দাঁডযে থাকে । ওটাই ওব বাইরের পরথবীব 
সদব দবজ্ঞা। যতখানি দেখা যায বাইরেটাকে ও দেখে । তারই মধ্য দিযে ওর 
দৃষ্টি ছডিযে পড়ে দৃষ্টি সীমানার বাইবে। 
কান." ,ও কান..." ব্যাপার কি। নিউজ কিছু শুনলৈ? 
জান্লাব ফাঁকে কান: উত্তর কবে, সুবলাবে আম ?কছ? ভাল বুঝি না, আমতা 
ডুবে গেছে! হু হং বরে জল বাডছে। তুই পথ দেখ নইলে বউটাকে নে? 
[বিপদে পড়বি। 
কথাগুলো কেমন পাক খেতে খেতে ওকে ছেযে ধবছে। 'স্থব চোখে চেয়ে ' 
দেখে গৌকী,স্বলেৰ চোখে এক অসহায ছাযা। 
রাতে 'িছানায় শুয়ে জেগে জেগে বেডাব ফাঁক দিষে বদয্যতের বালক আর 
ঝাঁঝাঁর টিনের চাল দযে ওব পেটেব উপব ঝ'রে পড়া জলেব ফোঁটা গোনে-এক 
দুই তন । পাশে কা হযে শুয়ে থাকা সুবল । বিদ্যুতের শিখায় তারা 
প’ণঠেৰ দেবাঁব ন্যাংটো জিভ ঝলসে ওঠে । গৌরী অনুভব কবে সুবলের হাত 
তার পেটেব উপব উঠে এসেছে। কাঁ যেন বোঝাব চেষ্টা কবে সে হাত উচু হযে 
ওঠা সারাটা পেটে বুলিয়ে বনলযে, নাড টেপে বাঁদ্যব মত। গৌরীর ভয়টা 
বেডে যায় কযেকশ গুণ । সে সবলেব হাত চেপে ধবে। কাৎ হয়ে শোষ। 
মুখটা নিযে যাষ সৰলেব লোমশ বুকেব কাছে। তাব চোখ দুটিতে বর্ষণ শুরু 
হবে বাঁঝ ৷ 
সুবল মাটব সঙ্গে শে যাওযা তাব ঘবেব সামনে দাঁড়িযে খুটিষে খটিষে 
দেখে। ওর লোমশ বুকটা এখনো ভিজে বযেছে গৌবীব চোখেব জলে । 
বেডাগুলোর কিছ; কিছু কাদায় সেটে রযেছে। হাত 'দযে কষেকটা টন 
সাঁবযে বেডাটা তুলতেই নজবে আসে ভাঙা ফ্রেমটা, তুলে দেখে এক দিক খুলে 
গেছে সেট রে! শ:ন্য ফ্লেম। সবল হাসে। তাব পবেই তাব সারা দেহের 
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রোম কূপে সহস্র ভাল:কের জবর নিযে এক শহবণ বযে যায়। মনে হয় টক টকে 
লাল জিভ 'নয়ে একটা মুখ ফ্রেমটার ভিতবে-সাঁত্যকাবের । গলায় নরকপালের 
মালা । মুকুটেব চারপাশ দিযে আব একটা লাল জবার মূলা । তারই দিকে 
চেযে হাসছে । সুবল কেমন ভয় পেয়ে যায় । তারপব সেই ফ্রেমেরই দিকে তাকিয়ে 
সম্বিত ফবে পা । আব হো হো করে ক্ষ্যাপার মত হেসে ওঠে, নিজেকেই 

বাঁচাতে পাবাঁলান মা, আবায় জিভ বাব কবে হাসাঁছস ৷ আমাব আর কোনও 

কষ্ট নেই। ভুল যে আগাবই । তোর মত ছবির উপবই বিশ্বেস বেখোঁছলুম । 

বলে সে ছংডে দেখ ফ্রেমটাকে । সেটা ঘুরতে ঘুবতে তিনটে টুকরো হযে তিন দিকে 
ছড়িয়ে যায ৷ 


সুবল দু চোখ ভরে দেখে ফ্রেমটার খান খান হযে ভেঙে ছাঁডযে যাওয়া । ! 


তারপব আবাব 'নচেব দিকে তাকায় । তার দুটো পা কাদায় ডুবে রয়েছে। 
আর তখনই চোখ পড়ে পাশে পড়ে থাকা কাটাঁবটাব কে । বেড়া আর টিনের 
খাঁজে আটকানো একটা কলাগাছের গঠীড় প্রায় পচে উঠেছে। 

হঠাৎ কানুব ডাকে ফিবে তাকায় সুবল, দেখে কান: কাটাব হাতে দায়ে] 
সুবলকে তাভা দেখ সে, চালা, চালা, হাত চালা । ৷ 

সুবল দ্রুত একটা কলার ভেলা দাঁড যে ঘবেব চালেব বাঁশের সঙ্গে বেধে 
বাখে। তাবপব এসে আরেকটা ভেলা তরি কবতে লেগে যায । 

ভেলা তৈঁব শেষ হয়। খাওষা দাওয়া শেষ। একটা ভেলায তুলে দেখ বড়ো 
বুঁডিকে। কানু বাঁশের লাগতে ঠেস দিতে দিতে এঁগয়ে নিয়ে যায় ভেলা । এক' 
হাঁটু জল ভেঙে গৌরণীকে ধবে ধবে নিযে আসে সুবল, কোলে তাব হেডা কাঁথায় 
মোড়ানো ছেলে, সুবলের প্রথম সন্তান । এক ফাল চাঁদ। সুবল তকে ধরবে 
ভেলাব উপব বাঁসযে দেয় । স্য্যটকেসটা দিযে দেষ ?পঠের তলায় । আর কষেকটা 
কৌটো তুলে দেয তার পাশে । বাঁশের লাঠির ছেনডা ছাতাটা মেলে উচ’ কপালীর 
হাতে ধাঁবষে দেষ। তাব এক হাতে কাঁথায মোড়ানো বাচ্চা আর এক হাতে ছাতা । 
সুবল ভেলা এাঁগযে নিযে যায। ’ 

সুবল কাটারটা হাতে তুলে নেয়। খবরেব কাগজটা গাছেব ডালে গুজে 
দেয়। তারপব এঁদক ওাঁদক চেয়ে একটু দুরে কষলাভাঙ: পাথবটা দেখতে পাষ। 
সেটাকে নিযে এসে কাট্যাবটায শান দিতে থাকে৷ পাশের বাগান থেকে গোটাকয়' 
বাঁশি কেটে এনে রাখে । তাবপ্র খববের কাগজটা আবাব চোখেব সামনে মেলে 
ধরে। হঠাৎ সে অনুভব করে মাথাটা টলছে। সে চলতে শুরু করে। 
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মরা সরস্বতী টইটম্কুর। তার পাশ দিয়ে চিলতে রাস্তা থৈ থৈ জলে নদীর 
সঙ্গে মিশে সাগর হযে উঠেছে । বাঁ দিকের ক্ষেতও জলের তলায় । শুধু কিছু 
ধান আব পাট গলা উপ্চয়ে রয়েছে। মণ্ডলদেব ঠাকুব মান্দবেব মাথায় ন্যাংটো 
ভোলা চাব পাষে দাঁডিযে দাড়িয়ে {ভজছে। সুবল ভেলা নিযে এগোর। ব্াঁষ্টর 
তোড়টা হঠাৎ বাড়ে । একটা বিকট ঝপাৎ শব্দে পিছনে তাঁকয়ে দেখে সুবল, 
মস্ডলদের ঠাকুর মীন্দরটা জলেব উপব মুখ থুবরে পড়েছে । আর ভোলা নামক 
জপবটা চার পায়ে জলের উপর সাঁতবে সেই মাঁটির তালের উপর উঠবাব চেষ্টা 
করছে। সুবলের কেমন একটু মায়া হয়। খাওয়ার প্র চারাঁট ভাত কুকুরটাকে 
না দিযে থাকতে পাবে না উণ্চকপালী | তার কানে বাজতে থাকে উচকপালীর 
গলা, আঃ আঃ ভোলা-.-সুবল ভাবতে থাকে ভেলাটা ঘারে ওকে নৈযে আসবে 
খকনা। সে ডেকে ওঠে, আঃ আঃ ভোলা" 

ভেলা ততক্ষণে মইনউঁদ্দিনের বাঁড়র কাছে। হঠাৎ ভেলাটা কিসে ধাক্কা 
খেয়ে একটু কাৎ হয়। মুহূর্তে সুবল পিছনে 'ফিরে চায়, উচচকপালী একেবারে 
জলে। এক লাফে ওব বাহু ধরে টেনে তোলে । গৌরী উঠে দাঁড়ায়। হাতে 
জল চপচপ শূন্য কাঁথা। সুবল চিৎকার করে ডাকতে যায়। কিন্তু কানুব 
ভেলা আর দেখা যায না। 

সুবলের ডাকে কুসুমরানীর ঘুম ভেঙে যায়, ধরমর করে সে উঠে বসে। 
কাঁসর ঘণ্টার শব্দে আর ঢাকের বোলের মধ্যেই সে হাঁরিষে থিযেহল। 

সে দরজা খুলে বোরযে আসে । টিনেব চালে ঝমঝম আওয়াজ । পিছনে 
দ্রেশলাই ঠুকে সনাতন লম্ফটা জবালে। সঙ্গে সঙ্গে তাব কাশ শুবু হযে যায়। 
সুবল বলে, ও কাতরাচ্ছে, ব্যথা উঠেছে। 

কুসুমরানী এমনটা ভাবতে পারে নি। এখনো কয়েকটা দিন বাকী 
ছল, গবন্তু- 

সুবলের কথা আব তার ভাবনাব ফাঁকে কয়েক মুহুর্ত কেটে গেলে কুসুমরানা 
সবকিছু আবাব ঠিকঠাক সাজিয়ে হিসেবের মধ্যে আনতে পাবে। কিন্তু তার 
এ বযেসে তো আর ধাইগার করা সন্তব নয়। তাই সে বান্নাঘরে ঢোকে, গবম জল 
করতে হবে! যাওযাব সময বলে যায, রানী মাসকে ডাক। 

কুসুমরানী জল গরম কবে। তার সঙ্গে বড গেলাসেব এক গেলাস চা বানায। 
‘তেজপাতা আদা আর এলাচ দিয়ে । বানাতে বানতে তার কানে আসে সুবলের 
গলা, কানু, ও কানু মাঁস-। বানী মাস কানে আসে গৌবীব গোঙানি। 
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কানে আসে সনাতনের খক খক কাঁশর শব্দ, কানে আসে টিনের চালে ঝমঝম 
বৃষ্টর শব্দ, কলকল জলেব তোড়। দরজার *শকলেব নাড়া খাওযা শব্দ কানে 
আসে । চা ঢেকে রেখে উঠে আসে সে। হ্যাবিকেন বাঁডযে দেয সুবলের দিকে । 
তার হাত থেকে বৃষ্টর ঠাণ্ডা জল প’ডে হাঁবকেনেব কাঁচ ফেটে যায। 

বানী ভিজে চপচপ ॥ ঘবেব দরজা বন্ধ কবে দেষ দুজনে_বানী আব 
কুসুমবানী। সুবল বাবান্দায় থাকে। পেছনেব ঘবে থাকে সনাতন | সনাতনের 
সঙ্গে থাকে খক খক শব্দ । বেশ কছুক্ষণ কসবতেব পব বাচ্চাটা বোঁবযে আসে। 
গৌবীর চোখে জলেব ফোঁটাগুলো যেন পদ পাতায জল । বানণ বোবযে যায । 
সুবল হারিকেন উচষে ধবে। বানী হাসে, বলে, ছেলে। 

কুসুমবানী অল্প গবম জলে বাচ্চাটা ধুষে দিযে নিজের শাডব আঁচল 'দিষে 
মুছিয়ে দেয়। অনেকক্ষণ ধবে মুছে দেয। চুমু খায ওব কপালে । 1পহনেব 
ঘবে গিষে সনাতনকে বলে । তোমাব লাত হযেছে। 

সনাতন আবার এবটা 'বাঁড় ধাঁবযে খক খক কবে কেশে নব জাতককে স্বাগত 
জানায। 

সংবলের ডাকে কুসুমবানীব ঘুম ভেঙে যাষ। ধবমব করে উঠে বসে সে। 
বমবম আওযাজেব রেশটা কেটে গিয়ে তার কানে ঢাকেব বোল জেগে ওঠে । বাইবে 
তাকিষে দেখে পূজোমণ্ডপে ছেলেবা দাঁতে ধুনঃচি নিযে নেচে চলেছে । 

সনাতন দেহটা নেতিষে যে পডোছল। মনে হচ্ছিল ঘুমে অচেতন। কিন্তু 
হঠাৎ সে কথা বলে ওঠে, কাঁশব সঙ্গে দূমকে দমকে, বউটা কেমন আছে? 

সংবলের কথা বলাব ধৈর্য এবং ইচ্ছে কোনটাই ছিল না। অনেকক্ষণ চুপচাপ 
থাকে সে। তাবপব 1নজেব মনেই কথা বলার মত বলে সে, গৌরী ভালই আছে, 
কিন্তু ও আর বিয়োবে না। - 


দড়ি 


কাজল মিত্র 


উপচে হযে শূয়ে ছিল শান: । ঘুম ভাঙা আহ্লাদ মৌজ নয। আধভাঙা 
গ্রপ্নের সবশূন্য আবেশ। খসখসে জিভে, তেতো হাকুচ । মাথা ভার। বাঘবন্দী 
খোপ খোপ ছাপের মলা চাদব। অন্যমনস্ক তর্জনী খোপগুলোর উপর 
ঘোবাফেরা করে। শ্লেটে ছোটবেলায় দাগা বোলানর মতন । লাইনের বাইবে 
গেলেই ছিপতট দিযে সপাৎ। লাল লাল দাগডা দাগ । ডাঁটাব 'ছিপাঁট। সজনে 
অথবা নাজনে, বাজার থেকে মোটা মোটা বেছে আনত বাবা । মেবে সুখ । তাবপর 
চিবষেও সুখ । মাববে, আবাব চিবিয়ে বসও খাবে। সেই ডাঁটা কিছুতেই পাতে 
{নত না শানু) পিঠে তখন গদাম কবে ভাদ্রমাসেব এক তাল। কাবণটা 
অকাবণই ৷ অতটুকনি শানুব মনে হত মুখে ভাত 'িষে ককিষে উঠত । 
মায়েব উপর আঁভমানে নাকেব পাটা ফুলে ফুলে উঠত। ফোঁপাতে ফোঁপাতে সেই 
'ডাঁটা মাঁট থেকে পাতে তুলে নিতে হত। বাঁ হাত দিযে চোখ মুছে । 

--ওমা তুই জেগে! নবা চে'চাচ্ছে সেই থেকে । আশ্চর্য! দাদ আডচোখে 
দেখে বাব হয়ে গেল। পবশদ বাতে নেশাব ঝোঁকে মাকে একটা গালাগাল দযে 
ফেলেছিল শানু । দবজা খুলতে দেবী করোছিল। মা সামনে আসছে না। 
ধদাঁদও বেশী ঘাঁটায না। কে ডাকছে মানে নবাকে কে পাঠিয়েছে দিদি ভালই 
জানে। বিষে আগে তাব বাইকের পেছনে কত ট্রিপ মেবেছে। বিধবা হবাব 
পবও দর দু-তিন জন ভাবেব লোক আছে। হাতে হাতে পান। আঙুলে 
আঙুলে চূণ ! এই আবি । অবশ্য তার মধ্যে আব চিনুদা নেই। 

ডাকতে ডাকতে ডাকুটা একসময় ফিবেই গেল। শানু চিৎ হয়ে টান টান হয় । 
রং নয়। সাদা ফ্যাকফেকে চূণ । সদ্য ধাঁয়েছে। পুবনো মষলা দেওষালের 
ছোপগুলো তবুও ভেসে উঠেছে । এক কোট, দৃ-কোট, তাবপব বং । ভিসটেম্পাব, 
ধুস। এক কোণে দেওযালে দুটো থোঁজ পোতা ৷ ধ্যাবৃডা কবে আলকাতরা 
লেপা। লেপ-কাঁথার পঃটুলি ঝুলছে । মুদশ দোকানেব মাচার অবশিষ্টাৎশ । 

শানুর এখন যা বয়েস তাব অর্ধেক যখন তাব বধেস, বাবা মাবা গেল। 
অস্ময়েই। পনেব বছবের প্রায় বখে যাওয়া শানু, তেইশ বছবের ঘুবণচণ্ডী মেয়ে, 
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এটমাটমে মুদা দোকান আব বিধবা বৌ। নাহ্‌, পুবনো এসব কথা ভেবে 
দৃঃখাবলাসী হবাব কোন ইচ্ছে নেই শানুর । অন্ততঃ এ মুহূর্তে ॥ তবে ছেলে- 
বেলাব একটা দুঃখ এখনও বুকে কুবকুঁবিষে ওতে । এ বাডবটায় ছাদ নেই। 
মাকে আঁভযোগ কবলে হাস্ত। 
_মাথাব উপব ওটা তবে ক? আকাশ? 
না ছাদ নয, দিপড। বাইবেব "দিকে এই ঘবটা ছিল বাবাব মঁদখানা | 
“ভেতবেব ঘরটাষ ওবা শুত। ছোট উঠোন, রান্নাঘর, কলতলা কোন বাডির অংশ 
নয! গোটাগটি একটা বাঁডই । অথচ সশড নেই। সিপাড়ব অভাবে শানুর 
ছাদে ওঠা হয়াঁন। হঠাৎ কবে শানুবষেন একটা উপলাব্ধ ঘটে গেল। চড়তে 
না জানলে সিশড, মই কিসৃস? কবতে পাববে না। 
_মাসীমা শানুদা এলে পাঠিষে দেবেন। চিনুদ ডাকছে জলা । নবা, 
-খচনুদ্ধাব উঠাঁত গ্যাপ্রেন্টস। তোমাব গা বেষে উঠে বাবে দবকাবে। সাড়া 
যে বাইবেব ছোট বকে বার হযে এল শান; চক্চকে বোদে চোখ পট: পিট: 
করে। খাল গা, দোম্ডানো পাজামা, একমাথা চুল । দোহাবা ছিপাঁছপে লন্বা। 
তাঁবশ বছবেব শানূকে অনাযাসে পণচশ বলে চালান যা । একটু করুণ লাবণ্য 
- মুখে উপব আলতো কবে ঝাঁপ ফেলে আছে। 
নবাব মুখ হাঁ হয়ে যায়-তুঁম বাডতে ? 
_নাঁক বাঁশতলায থাকব? শান; মুখেব বাঁস মৌঁর ফুঃ ফুঃ কবে সামনে 
fছটোয়। 
হবশুদ্ধু খববটা কাল সকালেই চাযেব কাপে চাউব হযে গেছে। গোটগে্ট 
না হোক আধাআগধ শহবে একটা ছটফটান টেব পেয়েছে শান! শন্ভু পাত 
‘লেনে নদ‘মাব ধাবে কাত হযে আছে বাইকটা, তলা পাশফেরা বাজকুমাব। 
পঠেব বাঁদিকের ফুটো দিবে কালচে রন্ডেব ছোপটা পাঁবস্কার বোঝা যাচ্ছে। 
অত্যন্ত কাছ থেকে গঁলটা করা হযেছে। িঠেব মাৎস ছেৎবে গেছে । ওাঁদকের 
হৃদ ফুটো করে বাব হয়ে গেছে। চলন্ত মোটব সাইকেলটা নিজেব গাঁততে 
দৃকছুটা ছেণ্চডে এাঁগষে একপাশে কেৎরে পড়েছে । পরশু রাতভর বৃষ্টি 
হযোছল! ক যেন বলত গঝমূলী বাজকুমারকে_বাজমস্তান না মন্তানবাজ ৷ 
রাজকুমাবের নতুন বাটা একটু দূরে । একবাবই যেতে বলোছল বাজকুমার ! 
-বাইবেব ঘবে বাঁসযে পেট ঠুসে মদ মাংস খাইযে হবো হণ্ভাষ বাড পেপছে 
এঁদয়োছল । উপবে যায় নি শানু । উপরে বিমল থাকে । শানুব বুকে লিড 
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বাঁসিয়ে বাজমাস্তান অনেক উপ্চুতে ওঠে গিয়েছিল । 

কে মরেছে রাজকুমার না চিনুদা! চিনুদাব বাড়ীব সামনে বিস্তর লোক। 
{চন:দাব চাকৃভেঙে ইদ্াানৎ কছুলোক রাজকুমাবেব বাঁডিতে ভনৃভন কবত | 
লাবওলা মদন সাউ কপালে হাত ঠোঁকয়ে হাসায়_বাম বাম। বেটা চোখেব 
কোন দিয়ে তাকাত। বাজা গেলে জাঁমদাবেব দিন। আর জমিদার গেলে 
গোমস্তার দিন। চোখ সাঁবষে শান: চিনহদাব নিজস্ব ঘরে চুকে গেল। খাল 
গাযে যেমন তেমন করে একটা সার্ট চাঁপযে এসেছে । জীবন্ত শোক। চিনুদা 
মনে হয খুশী হল মনে মনে। চিনুদ্বাব কথায় তোমাব শক্তি লূকনো থাকবে 
প্যাণ্টেব পকেটে লোডকরা চেদ্বারে। 

ছাঁড়যে ছিটিষে বিশেষ কষেকজন বসে দাঁডিযে। চাণক্য এর মধ্যেই নতুন 
চন্দুগুপ্তের খোঁজে আছে হযত ।-রাতে ঘুমুসান তো? দেরী কথাটা সোজা-- 
সাঁজ বলল না চন:দা । 

_শোন: বারোটাব আগে পীলশ ডেডবাঁড হ্যাণ্ডওভাব কববে না! সাউীজ- 
লাব নিষে এসে গেছে । এঁদকে পাঁলশ শোভাযান্রা করতে দেবে না। 

শোভাযাত্রা ! কুলকুলষে উঠে আসা হাঁসটা শানু টপকরে গিলে ফেলল। ' 
শোভাই বটে! বাজকুমার চিনুদাব শোভা ছল । 

-শোক-যান্্র। শানু ছোট্ট কবে বলে। 

দুজনেই দুজনেব কোনাকাঁণব ঘা ভালই জানে। 

_বাইকটা গ্যাবেজে চেক: কারে তেল ভরে নাব, বলা আছে। ওবাড়ন 
যাস্ীন কেন? মল ডেকেছে। 

দুটো ফালতু কথা বলবাব জন্যে চিনুদাব সকাল থেকে হাঁকাহঠীক। নাকি 
চোখ হাবা কবতে চাইছে না। কাল সন্ধে থেকে শানু বাঁডতে। ছানা অলস 
গডাগাঁড । হতে পারে একবাব যাচাই কবে নিল। অথচ কাল 'বকেল পযন্ত 
{চন:দাব সঙ্গে হাসপাতাল থানা পদীলশ করেছে। 

দশবছর আগে শানুদার দেওযা বাইকটা এখনও ঘ্যাচোর ফ্যাচোর কবে চাঁলযে 
{য়ে বেডায় শানু ॥ তেলেব খরচটা বকলমে চিনুদাব। 

বিমূলী | এখন শহীদেব বৌ। কখনও সালোযার কামিজ কখনও শাড়ীতে - 
তখন ফুটি ফুটি। নতুন বাইক নিযে পাড়াবেপাডা দাপিয়ে বেড়াচ্ছে শানু । 
মদন, ফাটা বাবুবা পাবলে শানুব জন্যে জান লাঁড়িয়ে দেবে । চিনদার কাছের/ 
লোক শান: বিমূলীর কাছে স্বপ্নের স্টার বনে গেলে। পকেটে পিস্তল, পেছনে; 
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বিমলা । বাইক নয়ে হু হু কবে ছুটে চলত। পৰ্ণচশ বছরের রক্ত টগবাগয়ে 
ফুটত। বিমৃলীব ভয় মেশান ভালবাসার স্বাদই ছিল আলাদা । জানতে পেবে 
চিনূদা খুব কবে কড়কে দিযোঁছল শানুকে। ওসব ফুকো কাপ্তানী করে মেয়ে 
মুখোবা। অথচ রাজকুমারের বেলায়, সাতখুন মাফ হয়ে যেত। সুতোব 
মুখটা খুজে পেত না শানু। 

পণ্ডিতের চায়েব দোকানটা' ভেঙে 'দিষে বাজকুমাবেব বাঁড উঠেছে । অল্প 
জাযগার উপব তিনতলা 'ছিমূছাম্ছাম, বাঁড। শান: দেখল বাঁভব সামনে দুটো 
পলিশ দাঁডযে | গ্রীলেব গেটেব ভেতব বাবান্দায বেণ্ডে বসে তিনটে ছেলে। 
মৃশকো জোয়ান। ভাবলেশহীন মুখ । শানুব চেনা । দু চাবটে কথা বলে 
শানু আস্তে আস্তে এাঁগযে যায । বসবার ঘবটায় একজন বুডো মতন লোক বসে। 
মাথা নেডে মাঝে মাঝে 'বডাঁবড কবে ক বলছে আর চোখেব জল মুছচে। 
বাজকুমাবেব বাবা । রাজকুমাবের ভাই কৌচে হেলান দিযে বসে টোঁবলে দুটো পা 
তুলে দিষেছে। একটী কাজেব লোককে গেবামভার ভাবে ক হুকুম করছে। 
কেতাবী সাজগোজ | হাওডাব ওঁদকে ওবা থাকে । 

ডাইনিং স্পেসেব পাশ 'দিষে উপরে ওঠার সিশড | রোলং-এর মাথায চকচকে 
মেহাগাঁন। এবাডীর সব জায়গা কালো চকচকে পালিশ কবা পাথরের মেঝে । 
রাজকুমাবেব সৎসাবে ফরসা ঝিমূলী সাদা দুধেব মত উথলে উলে উঠত। এত 
পালিশ! ভযহল। উঠতে গেলে না পা হডকে যাষ। {চন্দা অপছন্দ কবে 
বুঝতে পেবে শানু কোনাঁদন ঝমূলীব কাছে আসাব চেষ্টা কবে ন। একটা 
চাপা অভমানও ছিল। 'স*ডির মুখে দাঁডিষে হঠাৎ করে শান বে মনে হল 
বিম্‌ল ক সীত্য তাকে ডেকেছে? 

সোঁদন আকাশ ছিল ঝকঝকে । একটু আগে জোর একপশলা 'বাস্ট কালো 
মেঘকে গাঁলিয়ে দিয়েছে । সাটনেব তের মত চকচক কবছে বাশটা। ওবা 
আসাঁছল! চুবচুবে ভিজে। হঠাৎ দুমৃফট: ফুউস | ঝাঁকুনী খেয়ে কাত হবাব 
আগে খুব জোব সামলে নিয়েছিল শানু । হাহ করে হেসে ওঠে িমূলী। 
শহবেব হৃদীপন্ড থেকে অনেক দুরে জারগাটা। হস হাস একটা দুটো গাঁড় 
যাচ্ছে। বাসও। গলা বাঁড়ষে অনেকে িমূলীকে দেখছে। ভীষণ ফর্সা । 
অল্প কটা চোখ চেহাবার লাবণ্যে একটা বন্যতা এনেছে । খুব সুন্দর জবদজবলে 
একটা হল:দ শাঁড পরেছে। ফরসা বঙে সোনাব আভা । বাস্তা-ঘসটে ওদের 
চমকে দিয়ে আচমকা ব্রেক কসোঁছল 'হিবোহণ্ডা ; বাজকুমার। হাওডার ওদিক. 
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থেকে তুলে এনেছে চিনদা। কঁষ্টপাথরের মত চকচকে রঙে নীলচে ছটা । 
মুখটা দেখলে ঠাকুমাবা গোপাল বলে আদব করবে। প্রায় সাত ফিট ঈনর্মেদ 
“দৈহ। হাতের চওড়া কবজীতে দামশ কোযার্জ ঘাঁড় | টাইট জিনস । 
-কি ব্যাপার গুরু ই কেস গড়বড় মনে হচ্ছে। শানু হাসল। 'বমূলীব 
মনে হযোঁছল শানুটা একটা ক্যাবলাকান্ত। চাকা নয বিমলীকে নযে ফে'সে 
গেছে আই অমন চোর চোব হাসি । নিজে হড়বাঁভযে বলে ওঠে-চাকাটা ফে'সে 
' গেল দেখুন না ।-শুধু চাকা ? যাক: তা ভালো। চুবচুবে ভিজে বিমুলীকে 
 খনজের বাইকে তুলে নয়োঁছল রাজকুমাব। শানুব মনে হলো কালো পাথবের 
বাটিতে নারকেল কোরা । সামনের গ্যারেজে বাইকটাকে টেনে যে যেতেযেতে ভাবল 
- কালোব পাশে হলুদ রং মানাষ ভালো । পরে শুনৌছল চনুদাও নাক বলত 
ওদের দিতেই ঠক ম্যাচ করে । কনট্রযাস্ট কালার | ঝম্‌লী একটু একটু করে 
হডকাচ্ছে দেখেও শান: ধবে রাখতে পারল না। 
শচনদ্দা। মধ্দার মত ফস রৎ। পয়ান্রশ বছবে অনেকটা তামাটে হযে গেছে। 
খাডা নাক টিধাপাখীর ঠোঁটেব মত সামান্য ঝোলা ! চওড়া হাডেব মজবূত গড়ন। 
' একটু চিমূসে ভাব । রার্রে আঁফৎ না গাঁজা না ক যেন সব খায। সঙ্গে এক 
বাট কাঁচা দুধ । সমুদ্রের মত চোখ দুটো । নামে বেনামে কি যে আছে আব কি 
যে নেই, ক যে করেছে আর করোন তার হাঁদশ নিজে বাখতে পারে কি করে শানুব 
কাছে আশ্চর্য লাগে। দুচার জন মাঁহলা উপর নশচ কবছে। শানু খবর গদতে 
বলে অপেক্ষা কবছে।-এসো। উপরে সিডর মাথায কমল দড়িয়ে। কুঁডি 
থেকে পণচশ | পাঁচ বছবে ঝিমলী ?ি একই সময়ে দাঁডযে আছে। আকাশ রঙা 
হাতকাটা ম্যাকাঁস। খাল হাত দুটো হাতিব দাঁতের মতো সাদা! পা টিপে 
টিপে ওঠে শানু । 
এত প্রাচ্য! মান্ত দুটো মানুষে হজম কবে ি কবে? শান: ভেবোছল 
বিমল কেদে কেটে একসা করবে} লালচে চোখ আর নাকেব ডগা লাল হওযা 
ছাভা আব কোথাও শ্বোকেব চিহ্ন নেই। এত বডলোক পনাষ শোকও পাঁলষে 
-যায়। হাঁফ ছেড়ে বাঁচল শানু । এমন হাঁফ ছেডোছল যখন শুনোছল ঝমূলীর 
বাঁডর চাপে চিনা বাজকুমাবকে বেজেস্ট্রি করতে বলোছল। আসলে শানু 
বিঝমূলনীকে নিজের সম্পাত্ত বলে মনে কবত। এখনও কবে মনে মনে । কি জান 
হমেষেটার কপালে {ক আছে বলে হয়ত চিন্তা হত তখন। তাবপবেই কেমন বিমিয়ে 
খৃগযোঁছল। চিনুদা মনে হয় টের পেযে বাজকুমাবকে টিপে দির্যোছল। পেটো 


ন্স 
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চার্জ তোল্লাতোলা, হল্লা পাকান এসব কাজের 'নর্দেশ আসত রাজকুমারের 
আরফৎ। 

_ওরা বলছে দেশে নিয়ে যাবে। ঝমলী আস্তে করে বলে। 

-তোমকে? কারা? 

না না আমাকে নয, ওকে, মানে বডিকে । 

রাজকুমার এখন বাঁড হযে গেছে । খববটা জানে না বলে শান অবাক হল 
না। চিনাদা এমন অনেক খবব জানানো প্রযোজন মনে কবে না! 

_প্ীলশের পারাঁমশন লাগবে না? শানু শুকনো গলায় বলে। 

ও সব চিনুদা জানে । সেজন্য নয। 

_পৃঝমূলী তুমি কিছ বলবে? বিমূলী চুপ করে থাকে। 

{কমল তুঁম কি কাউকে সন্দেহ কর? 

গ্রীলেব খাঁচাব ফুলকাঁব ছাষাব মধ্যে বিমলা বসে। পা দুটো আলতো 
কবে কালো মেঝেতে বাখা। আমাব মনে হল শানদব কালো পাথরে নারকেল 
একোরা । 

_আমাব ভীষণ ভয় কবছে শানুদা । টপ টপ কবে কেদে ফেলে মলা । 
বিমূলীব বন্যলাবণ্যে এক সময় শানুর বুক গূরগন্ব করত। রাজকুমারের উপর 
এক ধরনেব ভালবাসা ছিল । সে ঝিমূলীকে সুখে বেখেছে। তাদেব এ বাঁড়তে 
ধঝমূলীকে মানাত না। 

_আমাব যাওযা হবে না। চিনুদা বলেছে আম খুব অসুস্থ, সবাই তাই 
জানবে। গুমবে কেদে ওঠে বিমূলী। িবমূলীব শোবাব ঘবমষ গ্রীলেব 
খাঁচাব ফুলকা'র ছায়া । 

দুটো মাবুত ভ্যান, তিনটে হাফ লাঁর একাঁট মাবাত জিপসী। ছাড়া ছাড়া 
ভাবে বওনা হযে গেল। কালো ব্যাজ পড়ে ঠেসেঠুসে চডেছে সবাই । 

মোটা কালো ফ্রেমেব চশমা পবলে চিনুদাকে কেমন আদর্শবাদী যুবকেব মত 
লাগে! চেযারে হেলান দিষে ছাদেব 1সাঁলং এব দিকে তাঁবষে ছল । শানুকে 
একবাব দেখল ৷ সব অবস্থাতেই ভীষণ ঠাণ্ডা । ববফেব মত। বোঁশক্ষণ সহ্য 
কবা যায না শান মাবষা হয়ে বলে ফেলল--চনুদ্রা রাজকুমাবকে কে খুন করল ? 

গিনুদাব চোখে ফসফবাস জলে ওঠে । দুজনেব চোখেব মাঁণ দুজনের 
চোখের 'দকে তাঁকযে। দুজনেই যেন দুজনের গা শোঁকাব চেষ্টা কবছে ॥ 
সময যেন থেমে গেল। মুহুর্ত মান্র। 


১০৮ পাবচয অগ্রহায়ণ-পৌষ ১৪০২. 


-বিম্‌ল কি এই কথা বলল? 

-না। তবুও । 

তোকে অন্ততঃ সন্দেহ করি না। হা হা কবে হেসে ওঠে চিনুদা। শানু 
শিউরে শিউরে ওঠে। চুপসে যায। আজ না করুক: কাল কবতে কতক্ষণ ! 
প্রমাণ কবতেও বেশি সময় লাগবে না চিনুদার। 'মিথ্যে হোক: আব সাঁত্য হোক । 

সবেতেই একটি হিসেব আনত শানু । চলে যাবার মত রেস্ত ভালই আছে। 
এছাডা চিনহদাব দেওয়া মাসোহারা । তবুও মাত্র তাঁবিশ বছবেই একটি মানাসক 
বৈবাগ্যে পেষে বসোঁছিল শানুকে। চলে যাচ্ছে যখন চলে যাক: ৷ ব্যবসা বা চাক্‌বী 
কিছুরই উদ্যম নেই। 

বাজকুমাবেব বুকে লুটিয়ে পড়েছে বঝমূলী। দুজন মাঁহলা প্রা কোলে 
কবে নামষে আনল । মাথায় স'ন্দুব, পায়ে আলতা, লালপাড শাডী | হাতেব 
শাখা, পলা, লোহা খুলে দিল। রাজকুমারেব বাবাকে ধরে গন্তর হযে দাঁডিয়ে 
চিনুদ্া। ছাঁব উঠল কযেকটা। তেমাঁন চ্যাৎদোলা করে নিষে যাওযা হল, 
বিমৃূলীকে । পাথবেব মত তাঁকষে ছল চিনুদা। চোখাচোখি হতে ইশাবা কবে 
ডাকল শানুকে। 

_তোকে আম বিশ্বাস কাব, কথাটা মনে বাখিস। 

ছাীবর ফলাব মতন এক টুকরো হাঁস বিকৃঁঝক্‌ করাছল 'িনদার ঠোঁটে । 

হাওডাব এাঁদকে রাজকুমাবেব ভালই হোল্ড দিল । চিনুদা সেটাই 
কাজে লাগিযোৌছল মুঠো মুঠো টাকা ছাঁডযে। জাযগাটা আধা শহব। 
চিনুবাবু, এতো িনুদা, চিনুদা এসে গেছে সবাই বলাবাঁল কবছে। শহীদ 
বেদী, মাইক তৈরী। উচু মত ছোট একাঁট মণ্ডে রাজকুমাবকে শোয়ান ' 

*হল। চন্দনে, ফুলের মালায, ধুতি পাঞ্জাবীতে সাজান । তবুও পোস্ট-মটণমেবং 

ব্যাস্ডেজ গুলো বেশ ভাল বোঝা যায । বিস্তব লোক পল পল কবছে। বাজাব 
'মতন জাযগাটা । মাইক্রোফোনে দুবার ফু দিযে চিনুদা দু চার কথা বলল। 
রাজকুমাবেব আবব্ধ কাজ এবাব সে-ই হাতে তুলে নেবে। তাব দাঁযত্বে বেড়ে 
গেল। এখন শোক বা ক্রোধেব সময নয ইত্যাঁদ ইত্যাঁদ। হোট সভা সেবে 
ব্যস্ত নাযকেব মত চিনুদা গাঁডিতে উঠে পডল। বাইকে ঠেস দিয়ে দাঁড়যে ছিল 
'শানু। চিনুদাব সমুদ্রের মত চোখ দুটো একবার তাকে বুঁলযে গেল। 

বাজকুমাবকে চিতা তুলতে তুলতে বিকেল গঁডিয়ে গেল। রাজকুমাবের সেই 
ভাইটা মুখাঁগ্ন কবে বেশ কাষদা মেবে স্কুটারে একটা পা তুলে দাঁড়যে শানুক- 


বডসেম্বব-জান্যারী ১৯৯৬ িপড ১০১৯ 


' পাশে। শানবা কজন আজ রাতটা থেকে যাবে। সবাই মিলে চলে গেলে 
খারাপ দেখাবে । সেই রকম বলা আছে। বাকীরা গাডীগুলো যে একে একে 
ফিরে যাচ্ছে। | 

বডি ভিজে ঢবডবে হয়ে আছে। বিস্তর জল বার হযে চিতা নিভে যাবার 
দাখল। ডোমেবা খুঁটযে শুকনো কাঠ গ:জে দিয়ে কেরোসিন ঢেলে দিল। 
একটা বাঁশ নিয়ে পিটছে। মার মার। তবে ভাল জবলবে। শান ঘূবে দাঁডাল। 
একটা ছেলে মাটিতে লাটাইটা গজে হাঁ কবে দেখছে । উই দূবে এতট্কুনি হয়ে 
তার ঘুঁডিটা উডছে। সাবা আকাশে প্রায় সন্ধ্যায় একটা মান ঘাঁড়। দশ্যাটর 
বিষ্তা শানুকে অন্যমনস্ক করে তোলে। 

_চিনবাব এবাব থেকে ঘন ধন আসবেন। রাজকুমারের ভাইটা বিজ বিজ 
কবে। শানু জিজ্ঞেস করে কেন? 

_এসব ভেতরের খবর। বিজ্ঞেব মত হাসল ছেলেটা । শানু আর কিছু 
বলল না। ছেলেটা উসখুস করে। থাকতে না পেরে বলল-চিনুবাক্‌ 
এখানকার এ্যাসেমর্ি ইলেক:সনে দাঁডাবেন যে। দাদাব খুব ইচ্ছে ছিল। দাদাই 
তো চেয়েছিল তা আর হল কই ? 

স তোর মুখটা মনে হয় খূ'জে পাচ্ছে শানু। - 

পশ্চিম আকাশে গণগণে লালচে আগ্ন। একটু একটু করে মাঠে নেমে 
বাচ্ছে। মাতাল ডোমেদের হল্লা, ধোঁয়া, লোকজনের কথাবাতাঁ পোডা কটু গন্ধ । 
হ্যাডা্ ছ্যাডাং বাজনা বাজছে শানুর মাথায়। তামার টাটে আস্ত পদ্মফুল । 
নখ দিয়ে ঁছ'ড়ে ছি'ড়ে ছ:'ড়ে দিচ্ছে আর চেণ্চাচ্ছে সবাই-দাও, দাও, রূপ দাও, 
যশ দাও, ধন দাও, সম্পদ দাও সব দাও। এই নাও পদের পাপাঁড়। ছ্যাডাৎ 
ছ্যাভাৎ বাজনা বাজছে শানুব রন্তে। 

চাণক্য নিজেই চন্দুগুপ্তের বোলে নামবে । পাশে হেলেন। স্বর্গের সিড। 
অনেক উচ্চুতে ওঠা যাবে। কি যেন বলে-তন্দুরি ভালবাসা । 

বাইকটা য়ে বড রাস্তায ঝাঁপিয়ে পড়ল মাস্তান শান: । পকেটে লুকান 
পল । বন্ধৰ মত মমতায় হাতটা একবাব বুলিষে নিল। চিতায় জল ঢালার 

“আগেই সে পেশছে যাবে । 


কাঁবতাগুচ্ছ 


সহজ সুখের ধানগুলি আজ 
পবিত্র মুখোপাধ্যাষ 


সহজ সুখের ধানগুীল আজ খেষেছে বূলব্ীল ; 

কোথাও নেই 'স্থাতর সময ; বশ এলো দেশে ; 

শুন্য ভাঁড়াব বললে মকুব করবে না কেউ খাজনা, 
মাযের কোলে 


দুরন্ত কোন: বালক ঘুমোয় এখন শুনে অতীত রূপকথা ? 
আমাকে খাষ না-জানা এক বোধেব শীবষ্নতা। 


রাক্ষসেরা এখনো ঘুম ভাঙাষ কেশবতীব ? লালকমল 
নীলকমলেব সতর্ক চোখ এঁড়য়ে কোন বাজার 
ছেলেব এমন সাহস ভাঙে সোনাব কাঠির ছোঁয়ায 
{নিদ্রা যে তার! 
বরৎ সে থাক বোধ বেদনাব থেকে 
অনেক দূরে । পণ্যযগের খিদেব নজবদাবী 
করছে যারা তাদের খেলার পুতুল হযে, 
দেখুক জীবনটাকে, 
দেখতে শিখুক-এমন চেতাবনী ! 


মানুষ, না ক মনুষ্যেতব, অথবা প্রেতযোন? 


প্যপ্ত সুখের নেশায সহজ সুখেব সঃাস্থত বোধগ্চাল 
হাঁরিষে এক আশাৎ্কত অবোধ্য দিনযাপন কবার নেশায় 
থাকছে ডুবে ; দেখতে ক চায় কোন, আলোতে 

আকাশ মাটি এমন 


িসেম্বর-জানুয়ারী ২৯৯৬ কাবতাঞ্চচ্ছ ১১১. 


মায়াবী ভু-প্ৰগ্ণলোকেব দরজা খুলে ডাকছে ছেলেবেলার 
মাধের মতন । 
সাড়া দেবার মতন হৃদয় নীলাম হয়ে গেছে। 


কবে, কখন, নীলাম হ লো, হৃদয কেনে বেচে 
যারা. শুধু তাবাই জানে । 

আমরা শুধু হারিয়ে প্রাণভ্রমর 
আকাশ পাতাল ভাবতে পার ছয়ে পা। 

কখন যে বুলবুলি 
ধান খেষে যায়! শূন্য ক্ষেতের 'দিগন্ত-নীল হা হা 
বুকের খাদে পাক খেয়ে যায়। যায় না তে বর্গীরা { 
থাকছে প্রখর সত্য হয়ে আমার পাশে 
নিকট ছায়ার মতো । 


ছাড়া-পাওয়। রাগ 
রত্বেশ্বর হাজব! 


যখন সেই চাপা-পডা বাগ 
পাবে ছাড়া-তখন 
এবং তৎক্ষণাৎ 
ছুটবে... 
যেন নিষম নেই তাব পাষে 
যেন কাঁধে গাঁজয়েছে কালবৈশাখীর ডানা- 
তার পাযেব তলা থেকে তখন উড়বে ফুল 
আব এ বাগ জবলতে জবলতে খজবে 
ভুল মুখের মানদযগ্লো- 


এবং সেই রাগ যখন পেশছোবে এই পাডায়ু 
তখন শোনাবে তার ছাইযের মধ্যে 
চাপা পড়ার গল্প 


৯১২ পাঁরচয অগ্রহাযণ-পৌষ ১৪০২ 


এবং শুনব আমরাই-যারা 
খডকুটো আর শুকনো কিছু ডালপালা- 
এবং যারা সৌঁদন 
অনেক কিছ; দেখেশুনেও 
‘রেগে উঠতে পারাছলাম না_ 


প্রতিবিম্ব ভেঙে 
"অজিত বাইরী 


কখনো ফি দিল ফেলেছো রক্তের পূকুবে ? দেখেছো, কি ভাবে চল্‌কে ওঠে 
বন্ত, দিগন্ত ছাঁপযে টকটকে বন্তজবাব মতো? এ-ভাবেই প্রাতাবন্ব ভেঙে 
দাঁডাতে হয িজেব মুখোমুখি । জীবন তো তাই, যা গড়ে, ভেঙে ফেলে, 
আবাব গড়তে হয়_আমৃত্যু! আর তারই পায়ের তলে বাছয়ে রেখে যেতে 
-হয়, সমযেব বুক থেকে 'ছি'ড়ে আনা রৃন্তান্ত আঁভজ্ঞতাগাল। 


নিশ্রয়োজন 
রমেন্দ্রনারায়ণ নাগ 


-এখন আর ফিরে যেতে পার না। 
যাওয়া সম্ভব নয় 
এখন আর সেই গ্রামে 
প্যাসেজ, পাসপোর্ট", ভিসা, বিসোর্ট 
এসব সমস্যাব সমাধান এখন 
* কিন না হলেও- 
কেননা, সেই বটগাছ আর তেমন নেই নিশ্চয়ই, 
থাকতে পাবে না_ 
এত বোদ-এত আগুন 
এত ধূলো-এত ঝড়_ 
অথচ তারই ছায়ায় আঁচলে এক নারী 
'সুকয়ে এনৌছল তালশাঁস_ 


শিডসেম্বব-জানুযাকী ১৯৯৬ কাবতাগুচ্ছ ১১৩ 


তপ্ত দুপুর সেই সব ানবসিনেব- 
সে কী এখনও প্রদীপ ভাসায় 
তাব চোখেব জলে ৷ 


এমন কী, সেই শহবেও 
এখন আব বে যেতে পাব না। 
সেই সব শ্যাণ্ডোলয়্যব এবং ক্লারওনেট 
বোশনাই এবং কনসার্টে 
খিন কখনো চাণক্য সাজতেন 
কখনো িরাজদ্দৌলা-_ 
[তিনিই কী হেটে গেলেন 
মহাত্মা গান্ধী বোডে? 
বড বিস্ত ছিল কী গোধাল সোদন ৷ 
প্যাসেজ, পাসপোর্ট“, {ভসা, বিসোর্ট 
হাট? লাঙ্গ্‌স, রাড, ব্রেণ 
কোন 'কছুই সমস্যা নয এখন আর । 
“কেননা, কোন সমাধানেবই 
প্রযোজন নেই। 
যেহেতু; 
‘সময কোথায ?- সময় কোথায ? 
ভন নাউ, নাউ, ভোর নাউ 2- 
অদৃশ্য এক মায়াবী কোরাস 
“ঢেকে রেখেছে আকাশপাথবী 
এখন সব রাতীদন। 


১১৪ পাঁরচয় অগ্রহায়ণ-পৌষ ১৪০২ 


রেবতী বর্মণ শ্রদ্ধাভাজনেবু 
দিলীপ মজুমদার 


তখন আলোক চিন্র ছিল না এমন নয়, 
তবু কোন চিত্র পাইন তোমাব ; 
বড়ো ইচ্ছে ছিল মলিয়ে দেখাব 
বৃত্তবদ্ধ আমাব-তোমার। 


লাভে লোভে সদ্ধকাম-এখন তা বড়ো স্বাভাঁবক, 
নিষ্কাম করের ফাঁক বুঝোঁছ সকলে, / 
এখন হিসাব শাস্ আঁদগন্তে আলোক দশারী, 

দয়া মায়া ইত্যাকাব অনুভূতি নিউবোনের খেলা । 


কালো কালো অক্ষরের ছাঁচে ধবা তোমার জীবন 

তাই তো ধাঁধাঁ মতো-বিদ্ময়-বস্ময়_, 

তাপ দগ্ধ পথে পথে কেটে গেল অজস্র সময়, 

পদের ও পদকের ইশারায় উদাসীন যাযাবর এক 
বুদ্ধবদ্ধ অন্ধকারে অসাম্যের ভ্রুণের সন্ধানে 

অকাতরে 'পত্ট করে পাপ মোহ লালসার বাশ্মমালা সব । 


বস্ময বিস্ময় সেই কীটদক্ট শবীরের সাধ 

বর্মণ টিলার পবে দেখে সূযেদিয় 

আবেশ বিহবল চোখে দেখে যায মানুষের মুখ 

উত্তর গোলার্ধ থেকে দাক্ষণের সমুদ্র সীমার 

অযুত গনষুত সব প্রাণ কণা খেলা কবে 
বুকের গভীবে 


চে 


িসেম্বব-জানূষাবী ১৯৯৬ কাঁবতাগ্চ্ছ 


মহীরুহু 
সমীর সেন 


ভ্রুণের স্ব্ন বুকে নিযে 

বাঁজ হয়ে পিরামিডে শুষে আছ 

অন্ধকারে হাজার বছব। 

{নিজেকে বপন কবে ঁদতে পাঁব 

যাঁদ পাই মাটির শহশ্রুষা । 

যাঁদ পাই জল, আলো, হাওয়া 

একটি অত্কুব হযে মাথা তুলে 

হতে পার সুঠাম বৃক্ষের অবযব । 

মাটর গহন নীচে শিকডেব বিস্তৃত আঙুল 

স্পর্শ করে আছে মাথা আকাশের উন্মৃন্ত নীলিমা । 


কে এসে ভাঙ্গাবে ঘুম? 
কে এসে ঘুমন্ত বীজ শুষে নেবে 
জবায়ুব আদিম গুহায়, 

কে দেবে রক্তের সেচে 

বাঁজ থেকে সবুজ অওকুর, 

{নম্র অঙ্কুর থেকে 

কে দেবে সূয্কে উপহার 
দৃঢ়উব্দ সুঠাম পরুষ মহদীবুহ ? 


অথচ এখানে 
অমিত বায় 


বাত নঃঝুম দাবানো ট্রিগাব ডাউন সেফাঁটকেসে 
সোন্ট্রব হাত কাঁপছে তখনো? দু হাতে গলাব নাল 
ক্ষিপ্র আঙুলে ছ'ডেছে নিপুণ দোম্ডায অক্রেশে 
রাত নঃঝুম দাবানো ট্রগার ডাউন সেফাঁটকেসে 


৯৯৫ 


১৯৬ পাঁরচয় অগ্রহাযণ-পৌষ ১৪০২ 


নুয়ে পড়া তার শরীরে নিথর বাঁকা গবাদের শিক 
ভাষাহখন চোখে নৈঃশব্দ্যেই শুনেছিল পরোয়ানা 
এই দর্বেদ ভার হযে আসে ঘাঁড ছল টিক: টক্‌ 
বন্তেব ঢল চাতালে গড়ায় মধ্যরাতেব থানায়। 


এবং এভাবে গল্পকথায় ওডানো রাতের পাঁখ 
বাতাসে উড়লো ডাইীবর পাত'" 'মাথা ও মদ, শব 
রন্তের ঘ্রাণ অফুরান জলে ধূয়েছে রাখোঁন বাঁক 

এ রাজতন্ত্র, গণতন্বের বাত ভর উৎসব । 


অথচ এখানে মানবাধকার ফোটালো কৃষ্ণচড়া 
কাঁপে কলকাতা, ভারতবর্ষ নান্দত উচ্ছৰসে 
তোতাপাণখদের অভাব ছল না, মধ্যরাতের থানায় 
দাবানো টরগাবে সৌন্টুও দল ডাউন সেফটকেসে। 


উত্তরণ 
অনিতাঁভ বন্থু 


নগ্ন হ'তে হয় ভালোবেসে । 

নারীর গভীরে নেমে অন্ধকাব ঠেলে ঠেলে 

সে নারীকে চনে নিতে হয 

যে কেবল অনুর্বব অন্ধকার নয়। 
অগ্রাণের কুহোলিতে যে সহসা আকাশপ্রদপ, 
সন্তার বন্ধন থেকে আত্মাকে যে মীন্তদেয় 
অনায়াস আলোর আভাসে ! 

বাঁলয়াড়ী ভেঙে ভেঙে তারই কাছে যাব”আভলাষ 

জটা-মৎসী অন্ধকারে ভালোবাসা বাউলের গান ॥ 


িসেম্বর-জান;য়ারী ১৯৯৬ কাঁবতাগু্ছ 
কবিতাভবন ভাঙছে 
প্রফুল্লকুমার দত্ত 


প্রোমোটার ঢুকে গেছে কবিতা ভবন-এ 

মানুষের দৃষ্টব আডালে সংগোপনে ৷ 

এবারে জানবার পালা শুবু হবে, কান ঝালাপালা 
ভাঙনেব ল্লোতে ; ওতে অন্ধ-বোবা-কালা, 
ওদের কী এসে যায? প্রাতভাব গভীর মননে 
সমাধিস্থ বুদ্ধদেব প্রকাম্পত শতাব্দী আঁন্তম প্লাবনে ৷ 


কাঁবতাভবন প্‌ন্ত আঁত্রক-উত্তরাঁধকাবী আজো আমরা যাবা 
অন্ধকাবে টিৎকে আছ, নগণ্য প্রত্যেকে, সর্বহাবা ৷ 

তাদের চোখের জলে গোত্পদত্ত ভববে না; 

কাঁবতা ভবন পৃ্ত আমাদের দেনা 

থেকে যাবে আমরণ ! মুমূষ্ যাই-যাই প্রাতিভারও 
শান্ত চলে গেছে ; আর কে এখন ধারে তাব ধাবও? 


কাঁবতাভবন বুদ্ধদেবেব স্বকৃত এাঁপটাফ ভবিষ্যং ; 
ভেঙে ফেলে প্রোমোটার তুলবে বহ্‌তল-ইমাবং ! 
কবিতা-প্রতিভাহীন দলিম্টের {ভতবে 

আম পা বাখবো না। তাঁব পার ধূলোমাখা স্তরে স্তরে 
সুবন্যস্ত কাঠের ?সশডটা ওরা চড়াবে নিলামে ; 

আমবা কেউ কনে বাখতে পারবো ওটা অদ্যকার দামে ? 


দধীঁচ-পাঁজব ভেঙে তৈবী হযোছলো এক বজ্র, দর্র্বসহ । 

বুদ্ধের পাঁজব সহ, ভেঙে ফেলে বুদ্ধেব বিগ্রহ 

কী যে দেবে প্রোমোটার, বুলডোজর, হ্যামার, শাবল ? 

বুদ্ধের শবণাগত কাঁতপয মুমূ্যব দৃষ্টি ছলোছল, 

সাক্ষী গোপালের মতো নবি, স্থাবব। 

কাঁবতা ভবন ভাঙছে, ওতে কিছু এসে যায সাম্প্রীতক হাজারো কাঁবব ? 


১৯৭ 


S১৮ '_ পারচয় অগ্রহাযণ-পৌষ ১৪০২ 


জন্ম 
অর্ণব সাহা 


এত আলো এত হাওযা কেটে কেটে বেশমকীটেব মতো 
আলো-আনন্দ তোলপাড় এই চিন্রাপত হাওধা 

এত আলো এত হাওযাব গভীরে আধাচ্ছন্ন ডানায 
অনাবশ্যক ভ্রু-বগুনেব মধ্যবতশ তিল-এ 


বাববার সব ভুলে যাই তবু ব্যাতব্যস্ত ভঙ্গীব 
হাওয়াজন্মের আলোকবর্ণে একাটমান্র রেখা 

সবটুকু নয় প্রকাশিত তবু আঁবশ্বাসেব কালো 

এত আলো এত হাওযায উডছে শৃঙ্খল আব ছাই'-* 


ভেঙ্গেছে কোন্‌ ঝড়ে 
দেবব্রত দণ্ড 


এপাব বাংলা ওপার বাংলা মধ্যখানে বাধা- 
ওপাব আমার জন্মভূঁম, এপাবেতেও আধা 
এপার ওপাব দুপাব জুডে দোষেল 'ফিঙ্গে নাচে 
তোমার মধ্যে কিম চাচা, আমাব পবাণ বাঁচে। 


নীল আকাশে ঢেউ খেলে যায উদাস কবা হাওযা 
এপাব ওপাব দুপাব জুডে সমান আসা যাওয়া ! 
তোমার আজান, আমার ঘরে ত্য সন্ধ্যারীত- 

আমার মধ্যে তোমার পরাণ একই স্রোতের নদী । 


সন্ধ্যা হলে পাখ পাখালী ফেবে আপন ঘরে- 
তোমার আমার ঘব দুখাঁন ভেঙ্গেছে কোন্‌ ঝড়ে ! 


ইডসেম্বর-জানুযারী ১৯৯৬ কবিতাগচ্ছ ১১৯ 


জলহীন মেঘ 
সুদৰ্শন চক্রবর্তী 


তোমার মুখের স্কেচে জিজ্ঞাসার চিহ্ন হযে ঝুলে আছে অন্রাণের জলহ'ন মেঘ 
এসময মাঠে মাঠে জ্তপাকাব সোনাব মোহব-- 
জীবনানন্দীয় পণ্যাচা চাঁদেব আডাল থেকে মাঠেব এঁশ্বর্য দেখে নেষ। 


তুমিও তো শস্যেব আযনায 
দেখে নিতে চেয়োছলে কোজাগ্াব-চাঁদ আব প্রিয়তম জাতকেব মুখ ! 


কেন যে মুখেব স্কেচে জিজ্ঞাসাব চিহ্ন হয়ে থমকে থাকে জলহখীন মেঘ 1 


দুশ বছরের বাংনা থিয়েটার 8 ভাঙাগড়ার ইতিকথা' 
ববীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 


থলা রঙ্গমণ্ডের দুশো পর্ণ হযেছে ১৯৯৫ সালে। 

এটি যে একাঁট অত্যন্ত গুবৃত্বপূর্ণরীবষষ তাতে সন্দেহ নেই, কেননা ১৭৯৫. 
সালে লেবেডেফের তিষেটাব শুবু হওযাব আগে বিদেশী রঙ্গালযে বিদেশী নাটকেব। 
আঁভনয হলেও বাংলা ভাষায় সেই প্রথম নাট্যপ্রযোজনা। আর একটি কথাও 
পাবার হওযা দবকার, লেবেডেফ বিদেশি নাটককে বাংলায় অনদ্বাদ কবে 
আভনধ করান ; কাজেই ঠক বাংলা নাটকেব দৃশ বছর পাত বলে চাবাঁদকে যে 
হৈটৈ হচ্ছে তা যথাযথ নয। লেবেডেফ কোনো মৌলিক বাংলা নাটক কবলেই 
কেবল সে দাবী কবা চলতো । 

এবাব আমাদের প্রবন্ধের মূল লক্ষ্য আগে বলে নতে চাই! ব্রজেন্দ্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমেন্দ্রনাথ দাশগ্প্ত, সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায, শাশব বসু, 
আঁজতকুমাব ঘোষ ও দর্শন চৌধুবা বাথলা থযেটাব ও বাথলা নাট্যাভনয় সম্পর্কে 
কয়েকটি আকর গ্রন্ছ ইতোমধ্যেই ইলখেছেন। কাজেই বাংলা থিষেটাবের ধাবাবাহিক' 
ইতিহাস বচনা আমাদের উদ্দেশ্য নয, বরং দশ বছবে যে সব গুবুত্বপূর্ণ প্রবণতা 
গৃথয়েটাবকে ঘরে সৃষ্ট হযেছে তাব পাঁবচযটি নেওযা ঘাক। 

লেবেডেফের নাম সম্পূর্ণ আলাদাভাবে আমবা সব সমযই স্মরণ কববো কেননা 
আর দশজন 'বদেশাী িশনারীদেব মতো তান ব্রিটিশ সরকাবের কোনো 
অর্থনুকূল্য পানান শুধু নয, 'ব্রাটশদের গববোঁধতা তাঁব কপালে জুটোছিলো ৷ 
এই মানুষাঁট রুশ, ইত্বাঁজ্, সংস্কৃত, তাঁমল ও বাংলা ভাষা জানতেন কিন্তু 
বাঁশষা বা মাদ্বাজে কোনো নাটক আঁভনয করেন নি। তাবপব কলকাতায় এসে 
বাসা বাঁধলেন ২৫ নন্বব ডোমটোলাযবাঙালা দর্শক তৈব করবাব জন্য, বঙ্গশালার 
নাম দেন ‘The Bengally Theatre ! যে সব বাঙালী দর্শক এতাঁদন। 
Old Play House, The New Play House or Calcutta Theatre, 
Mrs Bristo’s Private Theatre-এ ইংবেজ দর্শকদের পাশে বসে নাটক 
দেখে নিজেদের (সম্মানত মনে করতেন তাঁবা এ সব রঙ্গমণ্ডে অভিনীত শেকস- 
পীয়রের The Merchant of Venice, সোৌরডানের ‘School for Scan- 


[ডিসে্বর-জানূঃ ১৯৯৬ দুশ বছরের বাংলা থয়েটার £ ভাঙাগড়ার ইৃতকথা ১২১, 


481, টমাস অটওয়ের ‘Venice Preserved’ ইত্যাদির নাট্যরস আদৌ কতোদুর” 
অনুধাবন করতে পারতেন, সন্দেহ আছে। তবে তাঁদের যে নাট্যতৃষ্য কম নয় তা 
লেবেডেফ বুঝোঁছলেন। তাই তান প্রথম বাংলা নাটক মণ্স্থ কবতে উদ্যোগী হন। ' 

এই যে আমরা দৃশ বছর পরেও লেবেডেফেব নাম স্মব্ণ কাছ তা কন্তু তাঁব 
প্রযোজনার রজন-সৎখ্যাব উপর দাঁড়িয়ে নয়। তাঁর উদ্যোগে ইংরেজ নাট্যকাব " 
রিচা পল জড্রেল-এর লেখা ‘Ihe [0158015০ এর প্রথম আঁভনয হয ২৭ 
নভেম্বর, ১৭৭৫! এব দ্বিতীষবাব আঁভনয় হয় ২১ মা? ১৭৯৬! নাটকাঁটর 
অনদিত নাম ‘কাল্পানক সংবদল’ এবং এট যাদবপুর {ব*্বাবদ্যালয় কর্তৃক 
পরবর্তীকালে বার হয়। কিন্তু তৃতীযবাব আঁভনয়ের আগেই রঙ্গমণ্টাট আগুন লেগে 
ভস্মীভূত হয। এর কাবণাঁট এতাবৎ কেউ খুজতে চানান, অথচ গবষয়াট অত্যন্ত 
গুবৃত্বপূর্ণ। এক্ষেত্রে কযেকটি প্রশ্ন উঠতেই পাবে। 

যেমন, লেবেডেফ প্রথমেই কোনো মণ্ড স্থাপনের চেষ্টা কবেনান। তান 
ক্যালকাটা 1থযেটাবেব কর্তৃপক্ষের কাছে বাংলা নাটকাঁট আঁভনযের জন্য বঙ্গমণ্টাট 
ব্যবহাবেব অনঃমাঁত চান। হেম্টিৎস+ বাবওযেল, স্যার এঁলজা ইম্পেব মতো 
বক্ষণশীল ইংরেজরা ছিলেন সেই মণ্ডেব পৃঙ্ঠপোষক। জমজমাট ভাঁড় হতো 
সেই প্রেক্ষাগৃহে । তাবা লেবেডেফকে মণ্ড ব্যবহারের সুযোগ দেবে কেন? বাধ্য 
হয়ে লেবেডেফ বর্তমানে লাফস রেঞ্জের উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত ক্যালকাটা 
গথষেটাবেব কাছেই ডোমটোলায় ( বর্তমানে এজরা স্ট্রীট ) বেঙ্গলী থিষেটার স্থাপন 
করেন। তাঁব জনাপ্রযতাব সূত্রে ক্যালকাটা 1থযেটারে বাঙালী দর্শক কমতে 
থাকে। সস্তা নাটক দোঁখষেও যখন দববন্থা কাটাতে পারলো না ক্যালকাটা 
গথষেটাব, তখন সব ক্রোধ গযে পডলো লেবেডেফের উপর । ক্যালকাটা 'থিয়েটাবেব- 
ম্যানেজারই *ক এই নাট্যাঙ্গনাট ধ্বংসের কাবণ-_এ 'বষযে গবেষণার প্রয়োজন, 
রযেছে। 

আমরা ক্যালকাটা থযেটারের দৃশ্যপট পাঁরকল্পনার সাফল্য, ব্যাণ্ডেল” 
পোলা, গিট উড, রানসন প্রমুখের অভনয় কৌশল, নৃত্যগাঁত পারকঃপনা 
ইত্যাঁদ ছোটো কবে দেখাঁছ না ; কিন্তু লেবেডেফের প্রত বিশেষ করে তার 
ম্যানেজায় মিঃ রোওযার্থ-এর আচরণ রবীন্দ্রনাথ-কাঁথত ‘ছোটো ইত্রাজ'-এর 
অভ্রান্ত দৰ্শন । 

আর একটি বিষয়ও এক্ষেত্রে বিচার্ধ হতে পাবে । লেবেডেফ বাঙালী দর্শকদের - 
মতো ইংরেজ দর্শকদেরও আকর্ষণের প্রচেষ্টা চালান। সাহেবদের জন্য অনদত, 


-৯২২ পরিচয় অগ্রহাযণ-পৌষ ১৪০২ 


"বাংলা নাটকেব একটি ইংবাজ সংক্ষিগুসাব বিল কবা হয়। ২১ মাচেব 
অভিনয় রাত্রে তিন অঞ্কের নাটকাঁটব বাংলা প্রযোজনাব মাঝে দ্বিতীয অক্কের 
তৃতীয় দৃশ্যটি অভিনয় করে দর্শবদেব খুশ কবা হতো । 
যাই হোক, লেবেডেফ যাঁদ আনিচ্ছাসত্তেও ভাবতবর্ষ ত্যাগ না কবতেন তাহলে 
স্হযত বাংলা নাটক ও নাট্যশালাব যৌবন বিলম্বিত হতো না। যেমন"ঃ 
ক. তান অনযীদত নাটকের পাশাপাণশ মৌিক বাংলা নাটক লেখাতে 
পারতেন; খ. বাখলাব সৌখিন বঙ্গলয়েও আভনেত্রীদের আ'বভবি 
ত্বরাম্বিত হতে পারতো ; গ. লেবেডেফ নিজে সঙ্গীত (শিক্ষক লেন এবং 
“দেশী বিদেশী যন্দরসঙ্গীতেরও ব্যবহার জানতেন, কাজেই তাঁব প্রযোজনা- 
গল সবঙ্গি সুন্দৰ হতো। ইৎবেজবা তা বুঝোঁছলো বলেই ক্যালকাটা 
থিযেটাবেব টমাসবোওয়ার্থ-জোসেফ ব্যাটেল-এব চক্রান্তে এমন কি 
কোম্পানীব আদালতও যোগ দেয়। চুন্তিভঙ্গকাবী আঁভনেতা-আঁভনেত্রীরা 
বিচাবে শান্ত পেলো না, ইৎবেজ উাঁকলবা লেবেডেফের পক্ষে দাঁড়ালো 
না, বিচাব হলো না তাঁব থিয়েটার ভস্মকাবীদেব। সর্বহারা লেবেডেফ 
শুন্য বঙ্গশালা ছেডে যাওযার সঙ্গে সঙ্গে বাংলা থিষেটাবেব সম্ভাবনা প্রা 
সাতটি দশক 'পাঁছষে গেলো । 


স্যাত্রা-গীতাভিনঘ থেকে বাংলা নাটক £ সখেব নাট্যশালা 


উনিশ শতকেব প্রথমার্ধে একদল ইৎবেজী জানা বাঙালী সাহেবদের থিষেটাবে 
হাঁজর হযে শেক্সপাীযর. সৌবডান, কোলম্যান, ফ্লেচাব ইত্যাদ আবও নানা 
নবদেশী নাট্যকাবেব বিখ্যাত নাটকগুল দেখতে হাজির হতেন। চৌরঙ্গী থিয়েটার 
"্দমদস থিষেটাব, বৈঠকখানা িযেটার, সাঁ সস থিযেটাব, ড্রামাণ্ডস একাডোম, 
জভেনাইল থযেটাব, সেপ্ট জেমস িষেটাব কিৎবা যেটার বযালে একাঁটও 
লা নাটক আভিনশত হযান। আব িষেটাবেব টান না থাকলে নাট্যকার জন্ম 
নেবেই বা কেন? অথচ ববীন্দ্রনাথেব পিতামহ দ্বাবকানাথ কেবল চৌবঙ্গী 
" ণৃথয়েটাবেব পাঁবচালক মণ্ডলীতেই ছিলেন না, পবে তাব মািকও ( ১৮৩৫-৩৯ ) 
-হযোছলেন। তাব £উপব তান 'ছিলেন ড্রামাটক সোসাইটিব সদস্যও। সাঁ 
সস থিষেটাবে বডলাট অকল্যাণ্ডের মতোই দ্বারকানাথও এক হাজার টাকা 
অৰ্থসাহায্য দিযোছলেন। "তান চেষ্টা কবলেই কোনো বাঙালীকে ?দয়ে নাটক 
সঁলাখযে তা মণস্থ কবাতে পাবতেন। বাধাকান্ত দেব, বৈদ্যনাথ বাধ ও প্রতাপচন্দু 
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গসথহের মত মহাবাজারাও সে সুযোগ তৈরী করতে পারতেন। বিদেশী বঙ্গালযে 
বৈষবচবণ আঢ্য যাঁদ সাধাবণ বাঙালী হয়ে ‘ওথেলো’ নাটকের নাম ভূমিকায় 
আঁভনধ কবতে পারেন ইত্রাজদেব নানা বাধাব মোকাঁবলা কবে, তাহলে চাপ 
সষ্ট কবে বাথলা নাটক লাঁখযে মণ্চ্থছ করাও অসাধ্য ছিলো না৷ 
ভাগ্য ভালো, মিসেস লচ, স্টোকলাব, মিসেস ব্যাবী, জেমস ভাইকিং 
প্রমুখ নাট্যব্যবসাফীরা দেশে 'ফবে যাচ্ছিলেন বা নাট্যাভিনয় ছেডে দিচ্ছিলেন, 
অন্যথায বাংলা নাটক ঝচনা আবও 'বলাম্বত হতোই। 
উচ্চাঙ্গেব বাংলা নাটক বচনা অথবা পেশাদার! প্রক্রিষায় তার উপস্থাপনাব 
দেশীয বাধাও এসোঁছল, মূলত ঘান্রাব কাছ থেকে । মধ্যয্গেব কৃষ্কষান্রার বদল 
স্বটিষে উানশ শতকে যে সখের যাত্রা জন্ম নিয়েছিলো তা-ও কেবল ধনীবাঙালীদেব 
বাটবাট-জাঁকজমকের পথই ধবোছলো। কোনো মগ্তব্যবস্থা নয, উচ্চাঙ্গের রস 
পাঁববেশনও নয় । ইয়ংবেঙ্গলবা যে এই নতুন যাল্রাব বিরোধী হয়োছলো তা 
অসঙ্গত ছিলো না। যান্রাগ্ীলর সঙ্গে আঁ্গকগত কাবণেই” থিয়েটাবের কোনো 
সম্পর্ক ছিলো না। তাই নাটক ও নাট্যশালার প্রযোজন ঘটলো । ১ অগ্রহাযণ, 
১২৬৬ বঙ্গাব্দের ‘সংবাদ প্রভাকব’ সাঁঠকভাবেই লিখোঁছলো ৪ 
প্রচলিত যান্রাগুলির প্রাতি যথার্থ সঙ্গীতীপ্রয ব্যান্তগণের 'নদাবুণ দিতৃষ্কা 
জান্মযাছে। রঙ্গভাঁম কাঁবযা নাটকেব অভিনয় করা অধিক ব্যয়সাধ্য 
দাববেচনাষ কলকাতার কষেকজন শীক্ষত যুবক সামান্যতঃ তৎপ্রণালীতে 
গীতাভনয প্রদর্শন কাঁবতে আবন্ত করিষাছেন ! 
এর আগেই, ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে নবীনচন্দ্র বসু তাঁর শ্যামবাজারেব বাঁডতে 
শ্বলেত থেকে যন্ত্রপাতি এনে আলোকোঙ্জবল রঙ্গমণ্ড তৈবী কবেছিলেন। দৃশ্য 
পট, একতান বাদন, সবই ছিলো | 'কন্তু পুরানো কাঁহনী নিযে নাটক "বিদ্যা 
সুন্দর আব যাত্রা থেকে আমদান কবা কাল.যা ভুলযার মতো চবিভ্র। এভাবেই 
নগেন্দ্রনাথ ঠাকুবও নাক একটি সৌখিন থিষেটাব খোলেন প্রসন্নকুমার ঠাকুরের 
প্রেরণায়-ধকন্তু বিশদ ছু আব জানা যায় না। তবে কেশব গঙ্গোপাধ্যায়দের 
উদ্যোগে রামজ্য বসাকদেব বাডীব নাট্যশালা (১৮৫৭), প্যারীমোহন বসব 
“জোডাসাঁকো *থযেটাব (১৮৫৪), আশুতোষ দেবেব (লাট্বাবু) বাঁডর 
1থযেটাব (১৮৫৭ ), রামজয বসাকেব বাগডিব নাট্যশালা (১৮৫৭ ), গঙ্গাধর শৈঠেব 
বডবাজাবের বাড়ির বঙ্গশালা (১৮৫৮), চু'চুডার নবোত্তম পালেব বাঁড়র 
নাট্যশালা (১৯৫৮), কালীপ্রসম্ন সথহের বিদ্যোৎসাহনী বঙ্গমণ্ড ( ১৮৫৬ ), 
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পাইকপাডাব রাজাদের বেলগাছিয়া নাট্যশালা, রামগোপাল মাল্লকের চিৎপুরেব 
বাঁডিতে মেব্রোপালটান থযেটার (১৮৫৯), যতীন্দ্রমোহন ঠাকুবের বাড়তে 
পাথ্াবযাঘাটা বঙ্গনাট্যালয় (১৬৫), শোভাবাজার প্রাইভেট 'িযোট্রক্যাল 
সোসাইটি (১৮৬৫ ), ঠাকুব বাঁডব জোড়াসাঁকো নাট্যশালা ( ১৮৬৫ ), বহ বাজাৰ: 
বঙ্গনাট্যালয ( ১৮৬৮ ), বাগবাজার এমেচাব থিয়েটার (১৪৬৪) সম্পর্কে এতাবৎড 
যেসব আলোচনা হযেছে সেগ্‌াল গুবাত্বপ্ণ একাবণেই, বাঙাল? নাট্যকারদেব 
নাটক বচনায় অনুপ্রোবত করা এবং বাংলা পেশাদার রঙ্গমণ্ডের প্রাতষ্ঠার তাঁগদ 
এগাল থেকেই শুরু হয়। 


সৌখিন রঙ্গালয় ও বাঙালী নাট্যকার 


আপাতদৃক্টিতে মনে হতে পারে সৌঁখন বঙ্গালযগ্ীলব পৃষ্ঠপোষকবা- 
অবসব বনোদনের জন্য নিজেদের পছন্দমত আঁভনেতাদের নিয়ে আঁত পাঁবাঁচতদেব 
আমন্ত্রণ জানষে নাট্যাভিনযেব ব্যবস্থা কবতেন ; যাঁদ তা-ও হয় তাহলেও 
প্রকাবান্তবে বাংলা নাটক রচনায তাঁবা উৎসাহ সৃষ্ট করেছেন একথা সত্য ৮ 
বাভন্ন সৌখন বঙ্গালয যেসব সূপাঁবাঁচত নাট্যকারেব "নাটক সেকালে প্রযোজনা 
কবোঁছলেন তার একটি সথক্ষপ্ত তাঁলকা এখানে দেওযা দরকাব | 
[] নন্দকুমার বায় কর্তৃক কালদাসের 
“আভিজ্ঞন শকুন্তলা” অনুবাদ _সাতুবাবৃব বাঁড়ব 
নাট্যশালা 
মাণমোহন সবকাব কৃত বাণভট্েব 
কাদম্বরীর অন:সবণে "মহাশ্বেতা নাটক -এ 
রামনারাধণ তকরত্রের 'কুলীন কুলসর্ব্ব -বামজয বসাকের বাঁডর' 


নাট্যশালা 
এ _বডবাজারে গদাধব 
শেঠেব বাঁড়র নাট্যশালা 
এ _চুচুডার নরোত্তম পালেব। 
বাঁডব নট্যশালা 
রামনাবায়ণ তক'রত্ন কৃত ভট্টনাবাষণের 
‘বেণী সৎহাবে'র অনুবাদ _বিদ্যোৎসাহনী বঙ্গমণ্চ 


কালী প্রসন সংহের “সাবিন্রীসত্যবানঃ -এঁ 
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রামনারায়ণ তকররিত্রকৃত শ্রীহর্ষের 
“রত্বাবলী'র অনুবাদ _বেলগাছিয়া নাট্যশালা 
মধ্ুস্দন দত্ত-র ‘শমিষ্ঠা’ এ 
উমেশচন্দ্র মিত্রের “বধবা বিবাহ নাটক - মেট্রোপালটান থিয়েটার 
বামনাবাষণেব প্রহসন 
“যেমন কর্ম তেমনি ফল’ _ পাথুিয়াঘাটা বঙ্গরঙ্গালয 
বামনাবায়ণ কৃত ভবভূতিব 
“মালতীমাধবে'র অনুবাদ, 
'বাঁক্সনীহরণ, উভযসওকট এ 
মধুসংদন দর্ত-ব কৃষ্তকুমাবী” 
এবং “একেই কি বলে সভ্যতা” -শোভাবাজার প্রাইভেট 
1থয়োট্রকাল সোসাইটি 
এবং 
ঠাকুববাড়ির জোড়াসাঁকো 
নাট্যশালা 
মনোমোহন বসুর ‘রামাভিষেক’ _বহদবাজার বঙ্গনাট্যালয 
ও ‘সতী?’ নাটক 


এছাড়াও আবও নানা নাটক প্রযোজনা থেকে বোঝা যাবে বাংলা মৌলিক 
“নাটক রচনাব তাগিদ তাঁরা নাট্যকারদের মধ্যে সষ্ট করতে পেরোছলেন । শুধু 
"তাই নয, সৌখন রঙ্গালয়গাীলব মণ্তব্যবস্থা ও অন্যান্য নাট্যরীতি সংস্কৃত 
অনুশাসন ভেঙে পাশ্চাত্ত্য নাট্যবীতকে আত্মস্থ করতে শুরু করে! আব 
তারই ফলে মধুসুদন থেকে পববতা নাট্যকারগণ দেশীয় রীতির সঙ্গে পাশ্চাত্য 
রীতি মাঁলযে এক সমৃদ্ধ বাৎলা নাট্যধারার ভিত তৈবী করেন। সখের 
নাট্যশালাগীলর অবশ্যই সীমাবদ্ধতা ছিলো কিন্তু পরবর্তী পেশাদারী- 
অপেশাদার! 'থষেটাবের অগ্রগাঁততে এবং বাংলা নাট্যশাখার সমৃদ্ধির পিছনে 
“তাদের অবদান শ্রদ্ধাব সঙ্গে স্মবণীয়। 


পেশাদার থিয়েটারের যাত্রা শুক এবং. .=* 


১৮৭২-এব ৭ ডিস্ম্বেব বাৎলা থিয়েটারের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় দিন। 
“সেই কবে, লেবেডেফের থিয়েটারে বাঙালী টিকিট কেটে নাটক দেখেছিল, সাতাত্তর 


১২৬ পাঁবচয় অগ্রহায়ণ-পৌষ ১৪০২. 


বছব পরে বাগবাজার এমেচার থিযেটারের নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মাঁতলাল 
সুবঃ বাধামাধব কর, অধেন্দিশেখব মুস্তাক, অমৃতলাল বসঃ, ক্ষেত্রমোহন, 
গঙ্গোপাধ্যাযের মতো মব্যাবন্ত যুবকরা আবার “ন্যাশনাল থিয়েটার, প্রাতষ্ঠা করে 
তাদের সামনে সেই সুযোগ এনে দিলেন । অমৃতবাজার পন্রিকা, সুলভ সমাচার, 
ইতলিশম্যান পন্রিকাব বিজ্ঞাপন-বিবরণ, এবং অধধেন্দঃশেখর মুস্তাঁফব স্মতকথা 
জড়ো করলে দেখা যাবে £ 
১ ন্যাশনাল থিয়েটারের টিকিটের মূল্য কম ছিলো না। রিজার্ভ সিট ২ 
টাকা থেকে সর্বানম্ন ৫ আনা । 
সাধারণ দর্শকদের আকুষ্ট করার জন্য টিঁকট 'বক্রীর ব্যবস্থা হযাঁন, ববং- 
ভাবা হযোছলো টিকিট ?কনত্ে হবে ভাবলে অনেকে 'পাঁছিয়ে যাবেন এবং. 
সেক্ষেত্রে দর্শক সংখ্যা নিয়ন্ত্রণে থাকবে । 
৩. প্রথম প্রযোজনা 'নীলদর্পণ । তারপব সোওঘা মাসের মধ্যে (বাঁভন্ন 
নাট্যকাবেব লেখা “নবীন তপাদ্বনা’, 'লীলাবতা” “বয়েপাগলা বুড়ো” 
'নবনাটক 'নযশো বুপেষা” ‘জামাই বাঁরিক'। এছাড়া নাটকা “মস্তাঁফ 
সাহেবেব পাক্কা তামাসা” “কুব্জার কুঘটন’, 'নববিদ্যালয, “পরীস্থান? ।. 
সব 'মীলষে পুরোনো কলকাতাব বুকে জমজমাট নাট্যআসর। 
নকন্তু ৮ মা” ১৭৩-এ প্রথম পর্বেব শেষ আভনয় হওযার পর দল ভেঙে 
গেল। এব পছনে রযেছে নানা কারণ, যেমন সংগঠকদেব মধ্যে কারও অর্থ লোভ, 
কাবও কর্তৃত্ব বিস্তারের আকাতক্ষা, কাবও খ্যাঁতলাভের বাসনা, আবার একাধিক 
ব্যান্তিব মধ্যে ব্যান্তত্বের লডাই। 

এবপব গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার, বেঙ্গল যেটার, প্রতাপচাঁদ জহদ্রীব 
ন্যাশনাল গিয়েটাব, স্টাব থয়েটাব, এমাবেণ্ড থির়েটাব, বীণা থিয়েটার, মিনার 
গৃথযেটার, ক্লাসিক থযেটাব ;-সবগহীলবই প্রাতথ্ঠা ভীনশ শতকেই ৷ এইসব 
ধথযেটাবে নানা বজনীতে রকমাঁব ঘটনা ঘটতো। প্রাতিটি নাট্যশালাবই নিজ 
দনজ বৈশিষ্ট্য ছিলো । এক একটি নাট্যশালাঘ এক একজন নাট্যকার তাঁদের 
নাটক প্রযোজনার সুযোগ পেতেন এদের মধ্যে আঁধকাৎশই প্লে-রাইট । 
আজ শতবর্ষ আঁতন্রান্ত সেইসব 'থযেটাবেব প্রত্যেকেব অবদান, আমরা স্মবণ 
কাঁব। সেগ্্ল নিযে গবেষণা আজও শেষ হযনি। তবে এইসব 'থয়েটার 
সম্পর্কে যেসব তথ্য আমার সবচেয়ে আকর্ষণীয় মনে হয়েছে সেগুলি উল্লেখ 


করাছ £ 


'ডসেম্বর-জানুঃ ১৯৯৬ দুশ বছরের বাংলা থিয়েটার £ ভাঙাগড়ার ইতিকথা ১২%. 


বাঙালী যুবকদেৰ প্রচন্ড আত্মদানে সৃষ্ট ন্যাশনাল যেটার যখন নীলাম 
হয তখন অবাঙাল+ প্রতাপচাঁদ জহুরী তা কনে নেন। ব্যবসায়িক 
কাবণে সাধারণ রঙ্গালয তার প্রাঁতবাদন উদ্দেশ্য হাবালো। এই থয়েটারের 
সূচনা তো হযোছলো গণাভীত্তক নাটক 'নীলদর্পণ, দিযে । পৰে সেখানে 
পৌরাণিক নাটকেব রমবমা। প্রতাপচা্দ অবশ্য দর্শকদেব বেলেল্লাপনা 
বন্ধ কবতে যথেষ্ট উদ্যোগ নিযেছলেন, কিন্তু গিবিশেব সঙ্গে তাঁর বিরোধের 
পিছনে তাঁব মাতব্বাব কম ছিলো না। তা ছাডা তান ছিলেন পাকা 
ব্যবসাযী। 1বনোঁদনীব কাঁদন অনংপাস্থিব জন্য তাঁব মাইনে কাটতে 
চেষ্টা করেছিলেন । যে নাট্যকাব ও অভিনেতা-অভিনেন্রীদের জন্য তাঁব 
প্রচুব অর্থআয ঘটাছিলো, তাদের কোনো মাইনে বাডানো বা সুযোগ 
সুবিধা বাড়ানো, তান চানান । বাঙালীদের তান নাকি পছন্দ কবতেন 
না। তান কমা?শযাল িষেটারের প্রথম ভিত কবে দিলেন কিন্তু নিজের 
দোষেই তা ছেড়ে দিতে বাধ্য হযোছলেন। তাছাডা অমৃতলাল মিন, উপেন্দ্ 
মিন, বিনোদিনী, অধোরনাথ পাঠক, কাদম্বিনী, ক্ষেন্রমাণ সহ স্বয়ং গিরিশ 
যাঁদ অন্য পথে চলে যান তাহলে প্রতাপচাঁদেব ক-ই বা ভাবয্যৎ ! 
খলা িযেটারের ক্ষেত্রে বাজকৃষণ, অমৃতলাল বস: প্রমূখেবা প্লে-বাইটের 
ভুমকা পালন কবলেন, 'গারশেব মতো আঁধকাৎশ পেশাদাবী মণ্ডের সঙ্গে তাঁদের 
যোগ কখনোই গড়ে ওঠোন। এব অথ" গিবিশ যেভাবে থিয়েটারে আলগাঁলর 
সঙ্গে নিজেকে যুন্ড কবোঁছলেন তেমন সব্রিয়তা বাংলাদেশে আর কারও ছিলো না। 
একইভাবে তাঁর নাট্য প্রীতভাও ছিলো অনেক বোঁশ শন্তশালী। ১৮৭২ এব পর- 
থেকে আঁধকাৎশ পেশাদারী িযেটাবেব মালিকের লক্ষ্যই ছিল নিজ নিজ থিযেটারে 
প্রয়োজনে অন্য বঙ্গমণ্ড থেকে গিবিশকে সাঁবযে আনা, গনজেদেব 1থষেটাবেব দর্শক 
সমাগমের জন্য তাঁকে দিয়ে ফরমায়েসী লেখা তৈরী করিয়ে নেওযা । 
এক. প্রথম 'দিকে ন্যাশনাল িয়েটারেব সঙ্গে গিরশের যোগ ছিলো না । বরং 
[তান নামোল্লেখ না করে সংবাদপন্রে িয়েটাবের নন্দে করেন। আবার 
কুষকুমারী; আভনয়েব সময় তান প্রধান ভুমিকা গ্রহণ করেন। সংগঠন, 
অর্থ ও আঁভনয-এই [তিনটে কারণে 'গারশের সঙ্গে অধেন্দুশেখবের ও 
নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যাযের বিরোধ বাধে। ন্যাশনাল 'থয়েটার. 
ভেঙে যাওয়ার পরও তান ন্যাশানালেব সঙ্গে থাকেন। 'বিন্তু তান দলের 
সঙ্গে ঢাকায় বানান। 


2৯২৮ 


দুই 


“তন 


পাঁচ. 


পাঁবচয অগ্রহায়ণ-পৌষ ১৪০২ 


সূপাঁরাচত বেঙ্গল থিয়েটারের লক্ষ্য ছিলো গাঁরশকে না নেওয়া । সেটাই 
বেঙ্গল 'থয়েটাবের বন্ধ হয়ে যাওষার প্রধান কারণ । যে-মণ্ডে গারশ, 
দর্শকেরা সেখানেই যেতে চাষ ৷ 

গ্রেট ন্যাশানাল 1থয়েটাবেরও গগাবিশচন্দ্র প্রথমে যোগ দেনান। তাব কারণ 
প্রথমত 'গাঁবশের কাছে আমন্ত্রণ না গেলে তান যোগ দিতেন না! 
দ্বিতীয় কারণ, 'বালাতি থিয়েটারের জাঁকজমক ও বালতি কাঁচের মণ্ডেব যে 
অনুসরণ গ্রেট ন্যাশানালে চলাছলো তা তাঁব পছন্দ ছিলো না। তবু 
তাঁৰ কাছে ডাক আসায় তান এ মঞ্চে যোগ দিযে মৃথালিনী"ব নাট্যরুপ 
মঞ্ডস্থ কবলেন, পশুপাঁত চাঁরত্রে অভিনয়ও করলেন। রাতারাতি গ্রেট 
ন্যাশানালের খ্যাতি ছাড়য়ে পড়লো । তাঁর বন্ধু অমৃতলাল বসুও এই 
মণ্চেব জন্য 'হীবকচূ্ণ” নাটক লিখলেন তাঁরই অন[প্রেবণায় । 

প্রতাপচাঁদ জহুরীব ‘ন্যাশানাল থিয়েটার 'গাঁবশকে পুবোদস্তুব নাট্যকার 
ও আঁভনেতা রূপে প্রাতীষ্ঠত করলো । এখানে তিন যে এলেন নটী 
গবনোঁদনীকে । ধিনোঁদনীর স্মৃতি কথা খেকে জানা যায়, “গারশচন্দ্রের 
“বাবণবধ'-এর পর হইতে থিয়েটারে লোকের স্থান হইত না? 

এব পর 'গারশ সদলে বোঁবয়ে আসেন এবং ১৮৮৩ সালে'২১ জুলাই 'িডন 
স্টীটে গুম: বায প্রাতীষ্তত স্টার িয়েটাবে নিজেব লেখা দিক্ষষজ্ঞনাটকে 
দক্ষেব ভামকাষ নামেন। সেই আঁভনযে তাঁর সহযোগী ছিলেন অমৃতলাল 
বস, অমৃতলাল মনন, উপেন্দ্রনাথ মন, বনোঁদনী, ক্ষেন্রমীণ, নীলমাধব 
চক্রবর্তা প্রমুখ । এই মণ্ডে থাকার সমযই তান ও 'বিন্যোদনণ শ্রীবামকৃষর 
সান্লিধ্যধন্য হন এবং তাঁদের জীবন সাধনা পথে অগ্রসব হয় । ছয়. ১৮৮৭- 


- তে প্রীরতীষ্ঠত এমারেন্ড থযেটারে যোগ দিয়েই রশ ববীন্দ্রনাথের পূর্ব, 


আঁভনীত 'বউ ঠাকুরানীব হাট’ উপন্যাসের নাট্যবূপ 'রাজা বসন্ত রাষ’ 
আঁভনয বন্ধ করে দেন। তখন নাট্যকার, পাঁবচালক, ম্যানেজার এবং 
আভনেত হিসেবে তাঁর খ্যাত সকলকে ছাঁডিয়ে গেছে । আবাব গ্াবশ 
স্টাবে ?ফরে গেলে এই গিয়েটাবে রবীন্দ্রনাথের “বাজা ও বান” অভিনীত 
হওযাব সুযোগ পায। 


, এভাবেই 'গাবশ অবহেলায় স্টাব যেটার ছেড়ে মনার্ভা্য যোগ দেন, 


আবাব নার্ভ ছেড়ে স্টাবে ফিরে আসেন ( ১৮৯৬ ) ; আবাব মান দু'বছর 
কাটতে না কাটতেই বর্তৃপক্ষেব সঙ্গে বিরোধ হওয়ায় তিন স্টার ছেড়ে 


শডসেম্বব-জান্‌ঃ ১৯৯৬ দশ বছবেব বাংলা যেটার £ ভাঙাগডার ইতিকথা ১২৯ 


দেন। সটি থযেটাব’ ছেডে আসাব সময় তান 'বাভন্ন আঁভনেতা- 
আভনেন্রীকে ভাঁঙষে আনেন। যোগ দেন িনাভষি। 

বাত. িনাভ্কে অবলম্বন কবে বশ এবং তাঁকে অবলম্বন কবে মিনা চ্ডান্ত 
সাফল্য পা । তাঁব অনুবাদ ও মৌলিক নাটক ম্যাকবেথ, মুকুলমঞ্জুবা, 
আব হোসেন, নলদমযন্তী, জনা, বডাঁদনেব বখাঁশস, প্রফুল্প, পান্ডবের 
অজ্ঞাতবাস--এখানেই ব্যাপক জনীপ্রতা পায়। কিন্তু সেই িযেটাবও যে 
তান ছেডে এলেন তাব কাবণ মালিকনগেন্দ্রনাথেব সঙ্গে তাঁব মনোমািন্য। 
পবে মিনাভাঁকে বাঁচাতে অধেন্দুশেখবকে সঙ্গে 'নয়ে, পববর্তা মালিক 
নবেন্দ্রনাথেব অনুবোধে, যেমন ফিবে এলেন তেমান তাঁব সঙ্গে বিরোধে 
আবাব ছেডেও এলেন। সেই 'ঁগাবশ আবাব ১৯০৮এ কোঁহনুব ছেডে 
যে মনাভয়ি দিবে এলেন, তা-ও অমবেন্দ্রনাথ দ্ত-বহশন িনাভাকে 
বাঁচাতে ৷ 


অমবেন্দ্রনাথ-রবীন্দ্রনাথ-শিশিবকুমাৰ ভাদুড়ী 


গাবশেব থিষেটাব-জীবন আলোচনায় অমবেন্দ্রনাথ দত্ত-বকথা মনে আসবেই । 
তাঁর ক্লাঁসক থিযেটাব শুবুই হযোছল বঙ্গভাঁম সঙ্জাকব ধর্মদাস সূব, বিজনেস 
ম্যানেজাব আশুতোষ বডাল, বিজ্ঞাপন 'বভাগেব ম্যানেজাব প্রমথনাথ দাস, সঙ্গীত 
শিক্ষক অঘোবনাথ পাঠক, লোৌস ও ম্যানেজাব অমবেন্দ্রনাথ দত্ত-র সাম্মীলত 
প্রচেষ্টায । 

তাঁব থিযেটারে সব ধবনেব নাটক প্রযোঁজত হতো বটে, তবে মজাব নাটকই 
“বেশি। ক্লাঁসকে পা দেওযা মানেই আনন্দেব বসে ভেসে যাওযা। নট্যাঁঈ্গকের 
নানা বাহার। মণ্ডেব ওপব এলো খাট, সোফা, আযনা, টোঁবল-চেয়াব। শুবু 
হলো কার্টন, উইৎস, প্রসোনযমেব ঢালাও ব্যবহাব। দর্শক আকর্ষণের জন্য নানা 
উপহাবেবও ব্যবস্থা হলো। 

সবচেয়ে বড় কথা, অমবেন্দ্রনাথ নাট্য ব্যবসাযী ছিলেন না । তান মালিক হলেও 
ছিলেন সহৃদয় । এর প্রমাণ, আভনেতা, নৃত্য-গীত 'শক্ষক থেকে শিফটার-সকলেব 
বেতন বদ্ধ তান করেছিলেন। তান বোনাসেবও বন্দোবস্ত কবেন। দুস্থ 
শিুপাঁদেব সাহায্যের জন্য তানই প্রথম 'বোনাঁফট নাইট’ আঁভনয চালু করেন। 
শ্রীরামকৃষ্ণের ্নেহধন্য হযেও 'াঁরশচন্দ্র কিন্তু মণ্স্হযোগীদের জন্য এসব ব্যবস্থাব 
কথা ভাবেন নি। তাই ক্লাঁসকে বাভন্ন সমযে প্রযোঁজত নরম লা, জনা, রাজা ও 
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রানী, প্রফুল্ল, দেলদার, শ্রীকৃষ্ণ, আলিবাবা, সবলা, সীতাবাম ইত্যাদি নাটক ও” 
উপন্যাসেব নাট্যবৃপ দেখার জন্য দর্শক উপচে পড়তো । 

অমবেন্দ্রনাথ 1থযেটাবে “গাঁমক’ পছন্দ কবতেন, আব রবীন্দ্রনাথের 
থষেটাব হলো প্রকাতি-অনুগ-বাথলা িযেটাবেব ধাবায সম্পূর্ণ স্বতন্ত। সাধাবণ 
বঙ্গালয়ে তাঁব “বাজা বসন্ত রাষ’ পরে হাঁজব হলো এমাবেল্ড ও মিনাভাঁতেও |, 
এমারেন্ড, বেঙ্গল, কোহন্‌ব, স্টার এবং থেসাঁপয়ান টেম্পেলে 'বাজা ও বান” 
যেমন জনাপ্রিয় হয়োছলো, তেমান শাশবকুমাব ভাদুডীব আট: 1থয়েটাবেও তাব 
কদব দেখি। ক্লাসকে “চোখেব বাঁল'ব নাট্যবূপ, িনাভধি ‘নতুন অবতার’ 
কৌতুক নক্সার নাট্যরূপে ভগীরথ” কোঁহনূবে 'গোড়ায গলদ, স্টাবে “মসীন্তব 
উপাষ গল্পে নাট্যরুপ 'দশচক্র' এবং “বান পয়সাব ভোজ” িনাভধি “বদায 
আঁভশাপ” পাদ” গল্পেব নাট্যরুপ “অকলঙ্ক শশী”, আট” থিরেটাবে “চবকুমার 
সভা’ ইত্যাঁদর এক বা একাধকবাব আঁভনষ প্রমাণ করে প্রযোজনার ইচ্ছা থাকলে 
এবং স্াঁঠক 'নদে'শকেব হাতে পড়লে পেশাদাবী মণ্ডে রবীন্দ্রনাটক আদৃত 
হতে পারে। 

এখানে একাঁট ঘটনা স্মবণীঘ £ “আর্ট থিষেটারে' অহীন্দ্র চৌধুরী ‘চন্দু'ব 
ভঁমকায় নামতেন। একাঁদন তাঁব অন:পাঁস্থাততে শািশবকুমার ভাদংুড়ী সেই- 
চাঁরন্রে নামেন এবং পরে এই নাটকটিকে ব্যাপক সাফল্যেব শীর্ষে পেশছে 'দিয়ে- 
গছলেন। সেই সাফলা কিন্তু গৃহপ্রবেশ" অভিনয়ে আসেনি! যাইহোক, নাট্য- 
মান্দবে ‘শেষবক্ষা’, ‘তপত’ “যোগাযোগ খানা” বঙমহলে “চবকুমাব সভা” 
শ্রীবঙ্গমে ‘শেষবক্ষা’, মিনাভযি তপতী আঁভনীত হয। কিন্তু লক্ষণীয়, পেশাদারী 
মণ্ডে, ১৯২৯-এ “তপতী” আঁভনযের পর থেকেই রবীন্দ্রনাট্যেব প্রভাব কমতে থাকে: 
এর জন্য নাট্যকার ববীন্দ্রনাথ দাযী নন, নাট্য-নর্দেশকবাও দায়ী নন, দায়ী 
তাঁরশ-চাল্লশের দর্শকমন। 

ববীন্দ্রনাথ তাঁর নিজেব বাঁডব 'িয়েটাবে ‘বাল্মণীক প্রাতভ”, ‘কালমৃগয়া, 
“মাযার খেলা" মণ্স্থ করেন, জ্যোতীবন্দ্রনাথেব সঙ্গীত সমাজে ‘গোড়ায গলদ” 
বৈকুষ্ঠেব খাতা’, শান্তীনকেতনে শাবদোৎসব ‘মুকুট’ প্রাষশ্চন্ত মণ্স্থ কবেন। 
কলকাতাব জোডাসাঁকোয় ‘ফাল্গুন’ আভনযে পেছনের প্রচালত সন তুলে 'দিষে, 
নীল মখমলেব বনাত ঝোলানো হলো । স্টেজে এলো গাছের ডালপালা । দোলনা 
হলো বাঁশের গ্রাযে দোলনা ঝুলিয়ে । রবীন্দ্র-থযেটার মানেই অন্য ধরনেব, 
নাটক-মণ্-আভিনয়। বাংলা থয়েটাব প্রবাহ যল্পবৎ তা থেকে বোরয়ে আসার 
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কামনা প্রকাশ পেলো ৩ জুন ১৯২৭-এ নাচঘর “পান্রকাণ্ব একাট বচনায। "তান 
লিখেছেন, 
সর্ব‘সাধাবণেব জন্য নয_যাঁবা লালতকলাব স.ক্ষমসৌন্দর্য উপভোগ কবতে 
চান-তাঁদেব জন্যে কি বাংলাদেশে একাট আঁতাবন্ত রঙ্গালয প্রাতাষ্ঠত 
কবা চলে না? “সাধারণ রঙ্গালয দর্শকদের মুখ চেষে যেমন চলছে 
চলুক, আঁতাঁবন্ত রঙ্গালযের সঙ্গে তাব কোন সম্পর্কই থাকবে না। এখানে 
যেসব নাটক নির্বাচিত হবে, কলারাসকেব উন্নতমনে তা ভাবের বেখাপাত 
কবতে পাববে ॥ 
সেই কলাবাঁসক দর্শক অতাঁতে ছিলো, এখনও আছে, ভাঁবয্যতেও থাকবে। 
ববীন্দ্র-যুগে আঁতাঁবন্ত রঙ্গালয ?ছলো না, এখন অনেকগুলি বঙ্গালয তৈবী হয়েছে, 
যেখানে গ্রুপ ?থযেটাবগ্ীল আঁভনয কবে। টিকিট বিক্লী করার ব্যবস্থা থাকলেও 
সেগ্ল পেশাদাবী িযেটাব নয । “বহুকুপণী” সংস্থা একসময সেই লক্ষ্য নিয়েই 
কাঁবর 'রন্তকবকা’, “অচলাযতন+, 'ডাকঘব, ; গন্ধর্ব সংস্থা ‘বদনাম’ ইত্যাদি নাটক 
বাব উপস্থাপিত করে কাঁবব আশা পূণ“ করেছে, এখনও কেউ কেউ কবছে। 


রাঁজবোঁষ ও বাংল! থিযেটাব 


ইতিহাস সাক্ষী, বিশ্বের বহু নাটককে বাবংবাব নিষন্ত্রণের শিকল পরানো 
হযেছে, সে ক ইংলণ্ডে, ক ফ্রান্সে, [ক এই বাংলায়! আমবা জান. বানডি শ’ 
থেকে ববীন্দ্রনাথ, মালযেব থেকে দ্বিজেন্দ্রলাল, ক্ষীবোদপ্রসাদ-মন্মথ রায় প্রমখ 
নাট্কারদেব আইনেব আওতায থেকে নাটক লিখতে হযৌছলো । আইন যাঁদ না 
থাকতে! তাহলে বানি শ-এব Man and Superman ছাড়া আমবা অন্য রকমে 
নাটক পেতাম যাতে সমাজ এবং বাখশীন্তব প্রত তাঁর চাবুক আবও তীব্রভাবে নেমে 
আসতে পাবতো। বাথলা নাটককেও 'ব্রাটিশ সরকাব যে প্রত্যক্ষভাবে প্রায় পচাত্তব 
বছব ধরে শৃঙ্খীলত কবে রেখোঁছলো তা তাব থযেটাবাী উপস্থাপনাব জন্যই ॥ 
এখানে একাট সম্পূর্ণ নতুন তথ্য আমবা হাঁজিব করাছ। ১৮৭৬-এ নাট্য নিয়ন্ত্রণ 
আইন জারী হওষাব আগে প্রচ্ছন্নভাবে তাব মহডা চলাঁছলো। ১৮৭৩-এব ১৯ 
গ্রল বাধাকান্তদেবেব নাটরান্দবে দীনবন্ধুর “নীলদর্পণ' নাটকেব আঁভনয 
দেখাব জন্য 0905 চ:0:00927$-এব উর্পাস্থাতব ইচ্ছাপ্রকাশ কি নাটকঁটিকে 
ভালোবেসে? মোটেই নয়। আবও দুটি ঘটনার প্রসঙ্গ তোলা যাক্‌ ৪ 

১ “ঢাকা শহরে একট স্টেজ বাঁধা ছিলো । বেশী কাল-বলম্ব না কাঁরযা 
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আমরা সেই স্টেজে 'নীলদর্পণ, লইয়া অবতীর্ণ হইলাম |" শহবের 

ছোট বড় সকলেই আমাদেব আভনয় দৌঁখতে আ'সলেন-কালীপ্রসনন ঘোষ, 

অজয় দাস. ডান্তার কেদাবনাথ ঘোষ, জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট রাম্পীন, পুীলসেব 

সুপাবিটেশ্ডেন্ট ওযেদাবল: ও অন্যান্য অনেকে আসলেন” [বাঁপনবিহারী 

গুপ্ত, পুরাতন প্রসঙ্গ] 

এই সব বিদেশী চববা যেমন নট্যশালাগ্াঁলব ওপব আঘাত আনতেই আইন 
প্রবর্তনের রসদ সংগ্রহ করতেন নাটক ও রঙ্গালয় থেকে, তেমাঁন পরাধীন জাতি 
তাদেব প্রাতবাদের ভাষা খজতে িষেটাবে যেতে শুরু কবলো। নাট্যকারবা 
সোঁদন পৌরা'ণক নাটক লেখাব পাশাপাশি এ্রীতহাঁসক ও প্রহসন নাট্য বিদেশী 
শাসন উৎখাতেব পাঁবকজ্পনা করেছিলেন। 
যুববাজ ‘প্রশ্ন অব ওযেলস-এব কলকাতা আগমন (১৮৭৫) উপলক্ষে 
জগদানন্দ মুখোপাধ্যাষের মতো কিছু ধনী বাঙালী অভ্যর্থনাবব্যবস্থা করায় নানা 
সাঁমীত ও 'থযেটাবে প্রযোজিত নাটকে তাব বিবুদ্ধাচবণ করা হতে থাকলো । গ্রেট 
ন্যাশনাল থিয়েটাব তো গজদান্দ ও যুবরাজ আঁভনয কবে হৈ-চৈ ফেলে 'দিলো। 
পীলশ থযেটাবে পেণছুলো । নাট্যাভনয বন্ধ হলো উপেন্দ্রনাথ দাসেব “সুরেন্দ্র 
গবনোঁদনী'র ম্যানেজাব অমৃতলাল বসুর হাতে বাভিন্ন নাটক আঁভনয় না করার 
নির্দেশ ধরালো শ্যামপুকুব থানাব পুণীলশ ইন্সেপেন্টব । এব পব হাইকোর্টে হেবে 
গগষে শাসকশ্রেণী ১৮৭৬-এর ২৯ ফেব্রুযাবা নাট্য নিষন্তরণ বিষয়ক আঁডনান্স জাবী 
কবে। বছবেব শেষে তা বলে পাঁবণত হয়। এদেশে স্বাধীনভাবে নাট্যরচনাব 
স্বাধীনতা শেষ হলো । “সাধারণ? ও অমৃতবাজাব পত্রিকা দুঃখপ্রকাশ করা 
হলো । এাঁদকে তখন 'থষেটাবের ক দশা হযৌছিলো তা ‘বসস্তক’ পান্রকাব একাঁট 
লেখায় সূন্দবভাবে আঁঙকত হযেছে £ 
বসন্তকেব থিষেটাবে গমন 
বসন্তক॥ বাঁল ও বসাস্তকা । কুলোখানা এ দিকে নিয়ে এস তো। 
বাসান্তকা ৷ কেন গো কি হযেছে! কুলো যে ক হবে, গ্রীষ্ম বোধ হযেছে, 
বাতাস দিতে হবে ক? 

বসন্তক ৷ প্রায তাই বটে, তবে একটুখানি তফাৎ, পৃষ্ঠে বেধে দিতে হবে। 
বাসান্তকা ॥ কেন গো তাব আবশ্যক ?ক। 
বসন্তক ॥ ওগো আমাব থিয়েটার দেখতে সাধ হযেছে। 
বাসান্তকা ॥ কেন থিয়েটারে কুলো নিষে কি হবে, সাঁজবে টাজিবে নাকি? 
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বসভ্তক॥ কেন শুন নাই, লাট সাহেব হুকুম দিয়াছেন, যে থিয়েটার মানেই 
ইংরেজদের গালাগাল দেয়, আবাব বলে “মড়ার মা সজাব হও ॥ 
লডাই কবে ইথবেজদেব দেশ কেডে লও। পঢ়লশকে মন্দ বলে। 
এবার অবাধ যাঁদ ইৎরেজদেব নাম্গন্ধ করে তো বেধে ঠেঙ্গাবে। শুদ্ধ 
বাঁধা নয, পছুমোড়া কবে বাঁধবে, হাতে হাতকাঁড, পাষে বেড়ী 
দেবে ।” 
নাট্যানয়ন্ত্রণ বিলের ইতিহাসে প্রথম যুগে যে তিনজনের নাম উজ্জ্বল হযে 
আছে তাঁদেব নাম উপেন্দ্রনাথ দাস, অমৃতলাল বস, দাক্ষণাচবণ চট্টোপাধ্যায় । 
তার প্রায় (তারশ বছব পবে কলকাতা পলিশ আর একবার অভিনয বন্ধ করবাব 
নোটিশ দেখ (মে, ১৯০৭) ৪ 
চন্দ্রশোখব নাটকে ইৎবাজ নন্দা বাঁহযাছে ইহাই ছিল অভিষোগ । নাট্যকার 
এবং স্টার থযেটাবেব ম্যানেজাব রূপে অমৃতলালকে গিযা পুলিস 
কাঁমশ্নারকে বুঝাইতে হইযাঁছল যে চন্দ্রশেখকে ইৎবাজ-ীনন্দা নাই ।, 
[ অবুণকুমাব মিত্র £ অমৃতলাল বসুব জীবনী ও সাইহত্য ] 
কিন্তু এতে পলস সামাঁধকভাবে 1নরন্ত হলেও আবার ১৩১৯ বঙ্গাব্দে অমৃত- 
লালকে তৎকালীন কলকাতা পুঁলসের কামশনারের কাছে এ নাটকের জন্যই 
জীবাবাঁদহি কবতে হয। 'থযেটাব চাল: রাখার জন্য আনচ্ছাসত্েও নাটকে মূল 
ইংরেজ চাঁরন্রগুলোকে পর্তুগীজ বোম্বেটে চাঁবন্রে রূপান্তীবত করতে হয়। 
নাট্যকাব 'গাঁবশচন্দ্র ১৯০৬ এ জান;য়াবাী মাসে শসবাজদ্দৌলা লেখেন কিন্তু 
তার আঁভনয়েব সময অনেক অংশ পাল্টাতে বাধ্য হন। এই নাটকেব বাজ 
চরিত্রে তান যে আবেগময সংলাপে ব্যবহার কবেছিলেন তা সেকালেব মুসলমান 
দর্শকদেব আকৃষ্ট করে। তাই ১৯১১ সালে? ১০ দনেব ব্যবধানে ইৎবেজ সরকাব 
তাঁব "স্বাজদ্দৌলাঃ ও মীবকাীসয নাটক দুটির 1থষেটারে অভিনয় ও প্রচাব 
গনাষ্ধ কবে। এভাবেই কোঁহনরে ক্ষীরোপ্রসাদের ‘দাদা ও দাদি’ নিষিদ্ধ হয় । 
আর মন্মথ রাষেব 'কাবাগারে'র ঘটনা তো আমরা সকলেই জ্যান। মনোমোহন 
1থয়েটাবে ১ ফেব্রুয়াবী নাটকাটব শেষ আঁভনয় হয। ছ মাস পরে ৮ আগস্ট 
সবকারের 'িচাবে 'আপাত্তকর অথশগীল বাদ দিয়ে’ তা পুনরাভিনীত হয । 
খলা থয়েটাবের ইতিহাসে নাট্যানন্্রণ আইন কত নাটককে যে চিরতরে নণ্ট 
করেছে, কত 'ঁথয়েটারেব যে আর্থিক ক্ষাতি কবেছে সে বষযে পৃথক গ্রন্থ আছে । 
তবে লক্ষ্য করার বিষয়, ভাবতীয় গণনাট্য সংঘ প্রতিষ্ঠার পৰ অবিভন্ত কমিউনিস্ট 
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পার্টব তত্ত্বাবধানে যে সব নাটক লেখা হয়োছলো তার অনেকগুিই স্বাধীন 
ভাবতেব কেন্দ্রীয় ও পশ্চিমবঙ্গ বাজ্য সবকাবেব পছন্দ হয়ান। কাঁমউনিস্ট 
পাকে তাবা বে-আইনী ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে গণনাট্যের বিভিন্ন প্রযোজনার ওপর 
আঘাত হেনোছিলো ! যাটেব দশকের শুবুতে কংগ্রেস সবকার Wet Bengal 
Dramatic Performances বিল এনে আব একবার বাহলার নাট্যকার ও 
িষেটাবেৰ উপব খববদাবি কবতে চাইলে ভিন্ন নাট্যদল ও ব্াদ্ধজীবীদের 
প্রাতবোধে তারা শেষ পযন্ত পিছিয়ে যায । অবশ্য গ্রণনাট্য-নবনাট্য-সংনাট্য-ার্ড 
িষ্টোর-গ্রুপ যেটার ইত্যাদির ক্ষেত্রে যখনই বুজেয়া সবকাবেব বন্ধে নাটক 
আঁভনাঁত হয়েছে তখনই সরকার-পৃক্ট গুন্ডা ও মন্তান বাঁহনগ তার উপব আক্রমণ 
হেনেছে। ১৯৭৭-এ বামফ্রন্ট সবকার প্রীতান্ঠিত হওযাব পূব পযন্ত প্রগাঁতশঈল 
থিষেটাব পাঁবচালনার ক্ষেত্রে এন শত বাধা আসতো । 

যেমন উৎপল দত্তব একটি বহ অভিন'ত নাটক “টনেব তলোযার’। এই 
নাটকেব মণ্টাষন ববীন্দ্রস্দনে কবতে গেলে হুকুম জার কবা হযেছিলো; এ নাটকেব 
অভিনয কবা যাবে না। এমন ক প-এল-টি-কে কোনদিনই ববীন্দ্রসদনে অভিন্য 
কবতে দেওয়া হবে না। ইতিহাসের এমনই পাঁরহাস যে, সেই ববীন্দ্রসদন মণ্ডে 
১৯৭৭ থেকে উৎপল দত্ত-র পি. এল টি ও এল. ?ট জি তাঁর অনেক নাটক মণ্চ্থ 
কবে। 

১৯৭৪-এব ২৬ আগস্ট । স্টার থিবেটারে প, এল, টি উৎপল দত্ত-র 
দিংহস্বপ্নেব নব?’ মঞ্চস্থ কবতে গেলে তা বলপূর্বক বন্ধ কবে দেওযা হয়। 
লাঞ্ছিত হন উৎপল দত্ত, তাপস সেন প্রমুখবা। শুধু তাই নয়, নাটকাঁটব 
বিবুদ্ধে ১৪৪-এ ধাবা একটি ফৌজদাবী মামলা চাঁলযোঁছল পুলিশ । 
সবোপাঁর স্বাধীনতার পব থেকে ১৯৭৭-এব মধ্যে সুশীল মুখোপাধ্যায়, 
ভবসাধন ঘোষ, অধাব চক্রবতাঁ, সবল বায, সত্যেন্্রনাথ চক্রবতণী, শঙ্কবনাথ দত্ত, 
অনিল পার, দুলাল আঁধকাবী- কল্যাণ ব্যানাজা, সত্যেন মিন, প্রবীব দত্ত 
প্রমুখ অভিনেতা ও থিয়েটাব প্রেমিকরা স্বাধীন দেশেব পুলিস ও সরকাবেব 
মদতপ:ষ্ট সমাজাববোধাঁদেব হাতে নিহত হন। 


বাংলা থিয়েটারের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ 


পেশদোব িষেটাব বাংলাব অতীত খ্ীতহা হাঁরযেছে। গিবিশ থেকে 
শাশবকুমার পর্যন্ত যে গৌরব প্রতিষ্ঠা কবোছলেন, আজকের কলকাতার দু- 
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[িনাট মণ ছাডা অন্যান্য মণ্ড মালকেরা তাকে ধংস কবতে উদ্যত। নাটকে 
-যৌনতাব বন্যা বইছে, কোলকাতা দ:-একাঁট পেশাদাব্ণ বঙ্গালয ছাডা অন্যান্য 
"পেশাদারী মণ্ডে কাজই হলো নাট্যাভনযে খোলাখঠরল ঘা কিছু বলা । ক্যাবাবে 

নাচ, চুম্বন সবই এসে গেছে। প্রতিবাদ সভাব সঙ্গে চলছে লকোচুঁব খেলা । 

পেশাদার বঙ্গালযেব অতীত এীতহ্য ধূলায লুটোচ্ছে। 
তাই বলে বসে থাকা বা মেনে নেওযা তো যাবে না। থিয়েটাবেব 1দকে 
তাঁকিষে বালা হাজাব হাজাব নাটক লেখা হযেছে। তাব কিছু আঁভনীত 
হযেছে, কিছু '‘ক্লাঁসক’ হিসেবে জাটকা পবেছে। লেবেডেফ যে বাংলা 
- িয়েটাবেব স্বপ্ন দেখতেন তাব কতটুকু আমবা পেশাদাব বঙ্গালয়ে এখন দেখাঁছ। 
দুর্বল নাটক, ক্যাবাবে নাচ-অর্থ লালসা পূর্ণ কবাব জন্য যাবতীয় অশ্লীলতার 
ব্যবস্থা । প্রীতবাদেব ভাষাকে তুঁড মেবে উাঁডযে দেওযা হচ্ছে। কোনো কোনো 
গ্রুপ থষেটাবও বাঁণজ্যমুখী হযে ওঠায়, িষেটাবকে আশ্রয় কবে শম্ভু ন্রউৎপল 
দত্ত-বাদল সবকাব প্রমুখেবা যে সঁস্থ নাট্য বচনা ও প্রযোজনাব দিকে দর্শককে 
-আকৃষ্ট করোছলেন, তার্দেব একটা বড অংশ আবাব 'নয়মানেব নাট্যদর্শক হয়ে 

উঠছে। কাজেই ভাবনা আমাদেব সবাব। দশ বছবেব বাংলা 1থযেটাৰ ও 

প্রায় দেডশ বছরেব নাট্যসাহত্য সমস্থ সবন্দব রূপে বজাষ রাখাব ভাবনা । 
-আমাদেব তো ভাবতেই হবে । 


পুস্তক পরিচয় ঃ 


বার্ণালের ইতিহাসে বিজ্ঞান 


ইতিহাসে বিজ্ঞান'_দু খন্ডের এই আলোচ্য অন্যবাদ গ্রন্ছটি-সাধারণভাবে- 
বাংলা ভাষার জ্ঞান বিষযক বচনাব সংগ্রহে এবং বিশেষভাবে বাংলা অনুবাদ 
সাহত্যেব ভান্ডাবে উল্লেখযোগ্য ও অতি প্রযোজনীয একাট সংযোজন । অত্যন্ত 
সাহাঁসকতাব সঙ্গে সমযোপযোগী অথচ দঃবূহ একটি বিষষকে অনুবাদের জন্য 
নিবচিন কবা সুজ্ঠুভাবে সে কাজ সম্পন্ন কবাব জন্যে শ্রী লাঁহভী নিঃসন্দেহে 
আমাদেব সকলের ধন্যবাদাহ। 
বাংলা ভাষাব সমগ্র জ্ঞান বিষষক ঝচনাব সন্তাবকে মূলতঃ তিনটি ভাগ্' 
কবা যায়_যথা (১) পাঠ্যপডস্তক (২) বৈজ্ঞানক আঁবত্কার ও বিজ্ঞানীদের 
জীবনপীবষষক লোকাষত রচনা ও (৩) বিজ্ঞনেব ইতিহাস 'ঁবষযক গ্রন্থ ।: 
আলোচ্য গ্রহটি অবশ্যই এব মধ্যে তৃতীয় 'বভাগ্াটিব অন্তভূর্ত হবে। বিন্তু এই 
{বিভাগে এ পর্যন্ত বাঁচত গ্রন্থুগত্ীল সবই মৌদিক বচনা এবং তাদেব বচাযতাদেব 
মধ্যে অবশ্যই আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র বায, আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু, অধ্যাপক 
সমরেন্দ্রনাথ সেন, অধ্যাপক দেবীপ্রসাদ চট্রোপাধ্যায শ্রীধীমান দাশগুপ্ত, শ্রী 
প্রদীপ বক্সী প্রভঁতিব নাম স্মর্তব্য। এই গ্রন্ছটি সৌদক থেকে একটি ব্যতিক্রম 
কাবণ এট একাঁট অনুবাদ কর্ম। আব সেই 'বচাবে শ্রীলাহডীই সম্ভবতঃ বাংলা 
ভাষাষ প্রথম বিজ্ঞানেব ইতিহাস বিষধক অনুবাদ গ্রন্হেব বচাঁতা। পাঁথকৃতেব এই 
স্বীকৃতি দেওযাব সঙ্গে সঙ্গে, এ প্রসঙ্গে, আবও একটি বিষয় আমাদের মনে বাখা 
উচিত। সমবেন্দ্রনাথ সেন, প্রফুল্ল বায, সত্যেন বস: প্রমুখ লেখকদেব বিজ্ঞান ও- 
বিজ্ঞানীদের ইতিহাস সংক্রান্ত বনাগ্ল মূলতঃ কালানূক্লীমক, তথ্যানর্ভ'ব 
বর্ণনাধ্মী বচনা। বিজ্ঞান অনুসান্ধৎসা যে মানুষেব একটি উল্লেখযোগ্য সামা- 
জিক কৃত্য এবং সেইকাবণে তাব ইতিহাস মানুষের সমাজজশীবনেব িবর্তনমূলক 
ইতিহাসে সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে সম্বন্ধিত-প্রধানতঃ এই 'দৃষ্টিঙ্গীব 'ভান্ততে 
খলাষ বিজ্ঞনেব ইতিহাস বিষষক বচনাব সবত্রপাত অধ্যাপক চট্টোপাধ্যাযেব - 
হাতে। 'কন্তু একাঁদকে যেমন সে রচনার সংখ্যা তেমন বেশি নয অন্যাদকে তা 
গিবষষবস্তুর বিচারে বিজ্ঞানের 'বাঁভন্ন শাখাধ ব্যাপ্ত নয । নে বিচারে সাঁবকভাবে- 
গোটা বিজ্ঞনের সামাজীবশ্লেষণাত্বক ইতিহাস গ্রন্থ বাংলায এঁটই প্রথম । আর 
এই স্বীকাত দিতে গয়ে আমরা নিশ্চষই অনুধাবন কবতে পারাঁছ যে অনুবাদকমণ 
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হ'লেও আলোচ্য রচনাকমণট কত দুরূহ । এই কাজে পাবঙ্গম হ'তে গেলে সমাজ 
বিজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানের অন্যান্য প্রধান শাখাগ্ীলর সঙ্গেও এক নাবড় 
যোগাযোগ থাকাটাই যে শুধু অন[ুবাদকের পক্ষে আবাশ্যক তাই নয় তার সঙ্গে 
প্রযোজন বিজ্ঞানের 'বাঁভন্ন 'িষষ আলোচনার উপযোগী বাংলা পাঁরভাষায় 
অনাযাস দখল ও 'িষযোপযোগী নতুন পাঁরভাষা সৃজনের দক্ষতা । এই উভয় 
ক্ষেত্রেই প্রয়োজনীয় পাবদশিতা যে শ্রীলাহিড়ীব আছে আলোচ্য গ্রন্থটি তার 
নিশ্চিত সাক্ষ্য বহন করে। বইটির ভাষা, আগাগোড়া শুধ যে অত্যন্ত প্রাগল 
তাই নয আলোচ্য বিষষবস্তুব প্রত পাঠকের আগ্রহ শেষ পর্যন্ত অটন্ট বাখাব পক্ষে 
তা অত্যন্ত উপযুক্ত । এ প্রসঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন যে, বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানের 
পাঁবভাষাকোষ বলতে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ আমাদের দেশে নেই । বাংলা 
ভাষায বিজ্ঞানেব পাঠ্যপুস্তক রচনার জন্যে ছু “দরকারি, পাঁবভাষাগ্রন্হ অবশ্য 
বযেছে 'বিল্তু সেল একাঁদকে যেমন অসম্পূর্ণ তেমন সেখানে বিধৃত পাঁবভাষা- 
গুলি সৰ্বত্ৰ বিষযোপযোগ্ীী নয়। তাই এক্ষেত্রেও শ্রীলাহডীকে সতর্ক ও পাঁরশ্রমী 
প্রযাস দিতে হয়েছে এবং তাৰ ফলস্বরূপ আমরা লাভ করোছ একটি মোটামট 
সমৃদ্ধ পারভাষা তালিকা যা গ্রচ্ছাটর উভষ খন্ডেব শেষে পাঁরবেশিত হয়েছে । 
শুধুমাত্র এই কাবণেও শ্রীলাহিভনব অনুবাদ গ্রন্থটি ভাবষ্যতের বাংলা জ্ঞান 
বিষয়ক বচনাব লেখকদের কাছে উল্লেখযোগ্য একাঁট সহায়ক গ্রন্থ হিসাবে বৃত হবে। 
কোন একটি গ্রন্ছেব ভাষাগত আঙ্গিকের আলোচনায় স্বাভাবিকভাবেই যা এসে 
প'ড়ে তা হ'ল মুদ্রণেব বিষষটি। সে বিচারেও এ প্রয়াস নিঃসন্দেহে প্রশঘসনীয়। 
‘মুদ্রণ প্রসাদ’ বা বানান ভুল এ গ্রন্থে প্রায নেই যাঁদও চাব খণ্ডে বিভন্ত মূল 
ইত্াজন গ্রন্ছটিকে অনুবাদে দ:খণ্ডের সীমায় বাঁধতে গিয়ে প্রীত পৃষ্ঠায় লাইন- 
গল এত ঘন সাম্নীবষ্ট হয়েছে যে বইটির ৭০০9, কমলেও পাঠকেব চোখে 
বেষ্ট? বেশ ভালই বেডেছে ৷ এক এক পৃষ্ঠায় প্রচুর বন্তব্যের সমাবেশ ঘটায ভাষা 
অত্যন্ত সাবলঈল হওয়া সত্তেও পাঠককে সর্বদাই খুব সন্বপ্ত থাকতে হয় যাতে 
কোন গুরুত্বপূর্ণ তন্তু বা তথ্য তার দৃষ্ট এঁডিষে না যাষ। হস্করণাঁট আবও 
একট; বাঁদ্ধিত কলেবর হ’লে হযত এ বিপদ এডানো যেত। এ প্রসঙ্গে আবও 
একটা বিষয়ের উল্লেখ না করে পারাঁছ না-তা হ’ল বার্ণলেব মূল ইত্রাজী 
গ্রন্ছেব পাঁরমাঁজিত শেষ সৎস্কবণে প্রদত্ত ছাঁবগর্দীলর কতকগতীল অন্ততঃ অনদবাদ- 
গ্রনুটিতে সা্নবৌশত হ'লে বিষযবস্তুর আলোচনা পাঠকের কাছে আরও মনোজ্ঞ : 
হ’ত বলেই মনে হয় । এ 
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আলোচ্য অনুবাদ গ্রন্ছাটব উপজীব্য-সমাজবিবতনৈব সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে 
যুক্ত বিকাশশীল বিজ্ঞানেব ইতিহাস ! আব তাই গ্রন্হের নাম গহসাবে ইতিহাসে 
বিজ্ঞান” শুধ: আক্ষারক অনুবাদের অর্থেই সঠিক (বাণালেব মূল ইত্রাজী 
বইটি নাম-Science 1n [71900058 ) নয গ্রন্থে পাঁববোশত বষ্য়বস্তুব বিচাবেও 
তা যথাযথ । কাবণ শুধু বজ্ঞনেব ইতিহাস সমাজীবশ্লেষণাত্বক না হযে বর্ণনা- 
ধমাঁ হ'তে পাবে-কিন্তু ইতিহাসে বিজ্ঞান'_এই শব্দঘূগ্যাট মানবসমাজেব 
বিবর্তনের ইতিহাসে 'িজ্ঞানেব অবস্থান কোথায এই ভাবনাব গাঁত সবাসাঁব 
পাঠকেব মনকে নাঁদষ্ট কবে। এখানে একথা উল্লেখ কবা বোধহয অপ্রাসাঁ্জক 
হ'বে না, যে ইতিহাসের ধারাবাহকতা তথা পাবম্প্েব সঙ্গে মানুষ সমস্ত 
সাম্যা্গক ( এমনাক তার একান্ত ব্যান্তগত ) ক্রিঘাকলাপেব পাক্পারক সম্পর্কের 
বৈজ্ঞানক বিশ্লেষণের শুব: মার্কস ও তাব সহযোগ এঙ্গেলসেব হাতে । ইাঁতহাস 
“যে বাজাবাজড়াব সংগ্রামেব এবং সাম্রাজ্যবদলেব পালাকাঁহনী নয় বরং তা হ’ল 
সম্াজেব চালক শত্তিব দ্বাবা নতুন থেকে নতুনতব উৎপাদন প্রার্ধয়াগুনলিকে, 
আঁধকাব কবা ও সমাজে সেগযীলকে ব্যাপ্ত প্রদানের এক পযযিক্ামক ইতিবৃত্ত -এই 
সিদ্ধান্তে মার্স পেঁছোঁছলেন ইতিহাসের আঁবাচ্ছন্ন গাঁতব মূল উৎসের সন্ধান 
কবতে গিয়ে। 'শল্পবিপ্লবেব উধাকালে পদার্থ 'বজ্ঞানে, বস্তুব গাঁতসংক্রান্ত বিভিন্ন 
পর্যবেক্ষণলব্ধ ফলগ্িকে ব্যাখ্যা করাব জন্য যেমন প্রযোজন ঘটোঁছল বস্তুব 
গাঁতব মূলসূত্র গ্লকে জানার তেমান ইতিহাসকে মানুষের সমগ্র সামাজিক '্রিয়া- 
কাণ্ডেব সঙ্গে আবচ্ছেদ্যভাবে দেখাব প্রযাসে এবং এই গোটা 'বষ্যাটর গাতপ্রকাত 
অনুধাবনেব জন্য প্রযোজন দেখা দযোঁছল তাব বিকাশেব মুলসত্রগ্লকে 
জানাব। আব এই অন:সান্ধৎংসার ফলই হ'ল এ্রীতহাঁসিক বস্তুবাদ । সমাজে 
শবদ্যমান বিভিন্ন উৎপাঁদকা শান্তি ও উৎপাদন সম্পর্কের 'নববাচ্ছন্ন দ্বন্দই যে 
ইিহাসেব গাতিমঘতাব ও তাব বশেষ অভিমুখে অগ্রসরতার মূল উপাদান-এই 
সদ্ধান্তে পৌছাতে মাকসেব প্রয়োজন হযেছিল দি 'জাঁনসেব £ (১) সমসামাষক 
ইউবোপীয় সমাজেব উৎপাঁদকা শক্তি ও উৎপাদন সম্পকর্গুীলব বাস্তব বিশ্লেষণ, 
ও (২) শুধমান্ত তথ্যাবশ্লেষণ সঙ্ঞাত নিছক বৈজ্ঞানিক সত্যে পৌঁছানো একান্তিক 
ও সনিষ্ঠ প্রযাস। আব এই দুটি পদ্ধতিগত বৈশিষ্ট্ই মাক্সের অকৃত্রিম 
: বৈজ্ঞাঁনক মানাঁসকতার সাক্ষ্য বহন কবে। মার্স কিন্তু শুধুমান্র তাঁব দর্শন ও 
অর্থনীতিব অধ্যঘন ও চচবি মধ্য দিযে এই পদ্ধতি প্রযোগেব গুরুহ অনুধাবন 
- করেনাঁন ববং এই 'বাঁশষ্ট পদ্ধাত প্রযোগেব ক্ষেত্রে তান উপনীত হযোছিলেন 
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তদাননন্তন ইউবোপে প্রচলিত সকলপ্রকাব প্রকাত বিজ্ঞানের ও তাদের 'ববর্ত নধারাব 
পৃঙ্খানুপুঙ্খ অধ্যযন ও ঘানষ্ঠ সমালোচনার মধ্য দিযে (ডক্টরেট 'ডাগ্রব জন্য 
প্রদত্ত মাকসের নিবন্ধ £ ও তাঁব সমগ্র জীবন ব্যাপী 'বাবধ বিজ্ঞানের অধ্যযন 
“ও তৎপ্রসঙ্গে লীখত সমালোচনামূলক রচনাবলী এই বন্তব্যকে সমর্থন কববে।) 
মার্স ও তাব সহযোগীবা, যথা ফ্রেডোঁবখ এঙ্গেলস, বোলাণ্ড ভ্যানয়েলস 
কাল” শোরুলেমেয়ার প্রমুখ, সদাই গনজেদের ব্যাপৃত রাখতেন সমকালীন সমাজে 
“ঘটমান বাবধ বৈজ্ঞাীনক ক্রিয়াকাণ্ডেব ও স্গেীলব অতীত ইতিবৃত্তের নবন্তব 
পর্যালোচনা-আর এবই ফলদ্ববূপ আমবা যেমন একাঁদকে লাভ কবোঁছ ‘দাস 
ক্যাঁপটাল বা পথযোবী অফ সাবপ্লাস ভ্যালুর মত গ্রহ তেমাঁন অন্যাদকে 
ডাযালেক-টিকৃস অফ নেচাব, “বসায়নেব ইাঁতহাস; 'মাইক্রোকসৃমসূ” মার্কসেব 
গাঁণত বষযক পাস্ডীলাঁপ,, ছইউবোপের বিভন্ন দেশের স্মরাবজ্ঞানের ইতিহাস” 
“পাঁববাব, ব্যক্তিগত, মালিকানা ও বাস্টর” প্রভাত গ্রন্ছও আমাদেব হাতে এসেছে। 
এই একইসঙ্গে ভূঁবদ্যা, কীষাবজ্ঞান, নৃতত্ত্ব সংক্রান্ত 'বাভন্ন, আলোচনা, সমালোচনা 
ও গবেষণামূলক 'িবদ্ধাঁদও মার্কস ও তাঁব সহযোগীদের উত্তবাধিকাব হিসাবে 
বর্তমানে আমাদেব সংগ্রহেব অন্তভূক্তি হয়েছে। কিন্তু দুভগ্্য বশতঃ মার্কস- 
এঙ্গেলসেব জীবদ্দশায় এবং তাব পরবর্তী সময়কালেও (সোভিযেত বাস্ট্রেব পত্তন 
ও জামিন থেকে মাস এঙ্গেলসের রচনাগুলি উদ্ধার হওয়ার আগে পর্যন্ত) 
এমনাঁক ইংল্যাণ্ড বা ইউবোপেও মাক“ এঙ্গেলস ও তাঁদের সহযোগীদের এই সমস্ত 
লেখার সঙ্গে সাধারণ বদ্যোৎসাহশ বা কাঁমউনিষ্ট কম্দেব বিশেষ কোন পাঁরাঁচাত 
ছল না। তাই মার্কস ও এঙ্গেলস মূলতঃ পাঁবাঁচীতলাভ করেছিলেন সমাজ- 
‘জ্ঞানী ( তাও খুব সংকীর্ণ, অর্থে, বাজনশীতিজ্ঞ এবং অর্থনশীত রাষ্ট্রনীতাবিদ্‌ 
গহসাবে) । কিন্তু সমাজাবজ্ঞন, অর্থনীতি, রাষ্্রনীত-ইত্যাঁদ ক্ষেত্রেব গুরুত্বপূর্ণ 
সমস্যাগলব বিশ্লেষণে মাক স.এক্গেলস ব্যবহৃত পদ্ধাতগনল যে তাঁদের সমকালীন 
্রকী্তাবজ্ঞানের নিরন্তব অধ্যয়ন ও পর্যালোচনার মাধ্যমে প্রাপ্ত এবং সমাজবিজ্ঞান 
ও সম্পার্ক'ত বিষযাদতে তাঁদের লব্ধ ও "সদ্ধান্তগল যে এ পদ্ধীতসমূহ 
প্রয়োগেব দ্বাবাই প্রাপ্ত_-এই উপলাব্ধ শুধু যে তদানীন্তন ইউবোপের সমাজ- 
‘জ্ঞান বা অর্থনশীতব সাধারণ জ্নাঁপপাসহদেরই ছিল না তাই নয়, সাম্যবাদী 
বা সমাজগণতন্দ্রীবাও এই অজ্ঞান্তার ব্যাঁতক্রমী ছিলেন না । 
প্রশ্ন উঠতে পাবে অন্বাদপ্রন্ছের সমালোচনাব প্রসঙ্গে উপ্পাবউন্ত বন্তব্যের 
অবতারণা ক সম্পূর্ণ প্রাসী্ঈকতা বাজত? বোধকাঁব, তানয়। এর কারণ, 
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মলগ্রন্টর লেখক-জন ডেসমণ্ড বাণাল-একজন বিখ্যাত পদার্থীবদ: হিসাবে 
সাধাবণ্যে সুপরিচিত হ'লেও প্রাক: দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও যৃদ্ধোত্তর ইংল্যান্ড ও 
ইউবোপে মাক্সীঘ সমাজভাবনাব অনুসারী একজন চিন্তাবিদ হিসাবেও তার 
পাঁবচিতি ছিল। বস্তুতঃ যুদ্ধকালীন ও যুদ্ধোত্তর ইউরোপেব *বাসরোধকার 
আবহাওযায মাকসীয় সমাজভাবনার বিস্তাবে এবং সুস্থ সমাজ গঠনে বিজ্ঞনীদের 
সদর্থক অবদান সব্রান্ত চিন্তা-ভাবনার সংগঠন ও প্রসারে বার্ণাল, জে. বি. হলডেন 
প্রমুখ বিজ্ঞানীদের ভূমিকা ছিল মুখ্য । প্রকৃতপক্ষে ইতিহাস, সমাজ-অথননপাত 
বিজ্ঞান সংক্রান্ত মাক সীষ ধ্যান-ধাবণার অন:প্রেরণাতেই তাঁবা বিজ্ঞানেব বিকাশে 
সমাজ-িবর্তনেব প্রভাব সংক্রান্ত আলোচনা ও গবেষণাষ নিজেদের িনযুন্ত কবে- 
ছিলেন। কিন্তু যেহেতু মার্কস-এদ্দেলসেব জডাঁবজ্ঞান সংক্রান্ত মূল নিবষ্ধগুল 
তখনও তাঁদেব আযত্তাধীন ছিল না। আব যেহেতু, মার্কস ও এঙ্গেলস তাঁদেব 
ধাবণায ছিলেন মূলতঃ মানববাদণ, বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞান ও বৈপ্লাবক রাষ্ট্রনীতি- 
বিদ-তাই মার্কস প্রযুক্ত মূল বৈজ্ঞানিক পদ্ধাতব সম্যক পাঁরচয় লাভ করা তাঁদের 
পক্ষে সম্ভব ছিল না-এব পবিচযই আমবা পাই বাণলি রাঁচত মূল গ্রন্থের 'বাভন্ন 

থশে। বিজ্ঞানকে একাঁট গুবৃত্বপূর্ণ সামাজিক প্রাতষ্ঠান হিসাবে, তথ্য ও 
যযীন্তব সাহায্যে, প্রাতীষ্ঠত করার কাজাঁট সংক্ঠুভাবে সম্পন্ন করলেও (তান এই 
প্ৰতিষ্ঠানিক 'বষযাটব অন্যান্য দিকগাল, যথা £ গবজ্ঞানে ব্যবহৃত পদ্ধাতর 
ক্রমাববর্তন, বৈজ্ঞানিক মতাদর্শেব কাশ ও এই দুযেব ওপব, সমাজে প্রচালত 
ধ্যান-ধাবণা ও মতাদর্শেব প্রভাব, সামাজিক উৎপাদন পদ্ধাত িযন্দ্রণেব ক্ষেত্র 
থেকে উৎপাদন সম্পকে ক্ষেত্র পর্যন্ত বিজ্ঞান প্রকৌশলেব প্রভাব বিস্তার, সমাজে 
বিদ্যমান অন্যান্য সামাঁজক প্রাঁত্ঠানের মত বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও সামাজিক মূল্য 
বোধ ও মতাদশের নীতি নির্ধারক প্রভাব- প্রভৃতি তাঁব গ্রন্থের আলোচনা-পবাধব 
বাইরে থেকে গেছে। আব এই ঘাটত বর্ণলের মূল গ্রন্ছটিরই একটি এীতহাঁসিক 
সীমাবদ্ধতা-অনঃবাদে তা ভাষান্তীরত হযেছে মান্র। বিল্ত প্রশ্ন এখানে নয! 
মার্স ও তাঁর সহযোগীদের সমগ্র বচনা বৃহত্তব জনসমাজে পাঁবাঁচীত লাভেব 
পথে যে 'বাঁচন্র ঘটনা প্রবাহ ও সামাজিক উত্থান-পতনের সম্মুখীন হযেছে (বা 
এখনও হচ্ছে ) তার ফলেই পৃথিবীব সবন্র সমাজবাদ চিন্তা অনুসবণকাবীদেব 
মধ্যে এমনকি খোদ: ইউবোপেব সমাজতাল্তিক দেশগ:ীলব চিন্তাশশল ব্যান্তদের 
মধ্যেও দশর্ঘাদন পর্যন্ত মা্কসীয় চিন্তাধাবা সম্বন্ধে এক অবৈজ্ঞানক বোধ কাজ 
কবেছে এবং ইউবোপায ভূখণ্ড ও অধুনাল/প্ত সোঁভযেত ভুখণ্ডেব বাইরেব দেশ- 
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গুলিতে তা এখনও ক্রিঘাশীল রযেছে। ফলে মার্কসঁয ধ্যান-ধাবণাকে সমগ্র 
বিজ্ঞানেব সমাজ বিশ্লেষণাত্ক আলোচনাব প্রয়োগ কবার কাজে যে মৃ্টমেষ 
কয়েকজন বিজ্ঞানী ও চিন্তাবিদ: সর্বপ্রথম অগ্রসব হয়োছলেন, যথা ৪ বাণলি, 
হল্‌ডেন প্রমুখ, তাঁবা খুব সচেতনভাবেই এ একপেশে, সমাজবৈপ্লীবক মার্কসীয 
চিন্তাধারার ভাঁত্ততেই তাঁদের নিজস্ব িচাবীবশ্লেষণেব কাজ সম্পন্ন কবৌছলেন । 
কাবণ এছাডা তাঁদেব বিশেষ গত্যন্তর ছিল না। বাণলিদেব প্রযাসেব এই 
সীমাবদ্ধতাব স্ববৃপ বুঝে নিতে আমাদেব বিশেষ বেগ পেতে হবে না যাঁদ আমরা 
এই দুটি তিষষ স্মবণে বাঁখ$ (১) 'মার্কসেব গাঁণত বিষয়ক পাল্ডুলাপ সহ 
মাকসি এঙ্গেলসেব অন্যান্য প্রকীতীবজ্ঞান সংক্রান্ত ঝচনাবলীর পূর্ণাঙ্গ অনুবাদের 
কাজ অধুনালুপ্ত সোভযেত ইডীনযনের দশর্ঘাদনের রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা সত্বেও 
সম্পূর্ণ কবা যা্যান, এবং (২) তদানীভ্তন সোঁভয়েত ইউীনয়নেব কিছু ব্যাঁতক্রমী 
প্রয়াস ব্যাতবেকে তৎকালীন সমাজবাদী দুনযাব কোথাও-সমকালীন বিজ্ঞানের 
বিবিধ বিভাগেৰ এবং সামগ্রিকভাবে বিজ্ঞানের পদ্ধাত প্রকবণেব ক্ষেত্রে বিবর্তনশীল 
সামাজিক উৎপাদন পদ্ধাতব প্রভাব বা উৎপাদন পদ্ধাঁতব ওপব 'বাভন্ন বিজ্ঞনেব 
অনোন্যক প্রভাব সম্বন্ধে কোন উল্লেখযোগ্য ধাবাবাহক এবং সংগঠিত চচ হয়নি । 
আব বার্ণালবা যে এজাতীষ ব্যাতক্রমী কার্যক্রমের বাহিরে ছিলেন সে কথা মূল 
্রন্ুটিব বর্ণলি লিখিত ভূমিকা পাঠেই পাঁরচ্কাব বোঝা যায় । তাই ১৯৭৫ 
সালেব পাঁববতিত ও পাঁববাঁধত সৎ্করণেও এ নটি থেকে গেছে! ফলে আলোচ্য 
> অনুবাদ গ্রচ্ছের মূল পাঠ্যাংশাটকে এইনুটি থেকে মুক্ত করাঅনুবাদক শ্রীলাহিভীব 
পক্ষে সম্ভব হযাঁন; কিন্তু ডেসমণ্ড বণলি স্বীষ গ্রন্থের শেষ পাঁরমাজ'ন 
*কবেছেন ১৯৭৫ সালে আব শ্রীলাহড়ী অনাদত গ্রন্থটি প্রকাশনাব জন্য প্রস্তুত 
হযেছে ১৯৯০ সালে । এই দীর্ঘ ১৫ বছবেব মধ্ো পাঁবাস্থাতব বেশ পাঁববর্তন 
ঘটে গেছে! সমাজবাদশী দ্বীনধাব, মূলতঃ তদানীন্তন সোভিযেত বাঁশযাব, কিছু 
ব্যতিরুমী 'বজ্ঞানইতিহাসকাব, সমাঙ্গাবজ্ঞানীও প্রক্কীতীবিজ্ঞানী এবং তথাকাঁথত 
পঠীঁজবাদী দুনিযার সত্যানুসন্ধানী ও তথ্যানভ'রাবিশ্লেষণে বিশ্বাস কিছু সমাজ- 
জ্ঞানী, নৃতত্ত্বাবদ্‌ এবং দাশশীনক এই কালপর্বের মধ্যেই আপন আপন চবি 
ক্ষেত্রে বাস্তব অনুসন্ধান ও লব্ধ তথ্যেব পর্যলোচনাব মধ্য দিয়ে বেশ ছু 
চাণল্যকব "সিদ্ধান্তে উপনীত হযেছেন। সেগ্ণীলর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ’ল £ 
বিজ্ঞান প্রযণীন্তগত বিপ্লবের মধ্য দদযে শুধু উৎপাঁদকা শান্তরই বিবর্তন ঘটায় না 
“উৎপাদন সম্পর্কের ক্ষেত্রেও এক গুরত্বপূর্ণ পারবর্তন আনে-উন্নিততর প্রযান্তি 


, ১৪২ পরিচয অগ্রহায়ণ-পৌষ ১৪০২, 


যে সব সমাজে ব্যাপক প্রযোগ লাভ কবেছে সেখানে বিজ্ঞান ও প্রযণীন্ত নিজেই 
উৎপাঁদকা শ্রমশান্ততে (বোবোব্টকংস নযান্ত উৎপাদন প্রযাত যে সব 
সমাজে চালু) পাঁবণত হযেছে ফলে উৎপাদন সম্পর্কের মানাঁবক উপাদানগ্ীল' 
ক্রমশহই প্রযুক্তিগত উপাদানগ্র্থলকে আবও বেশী জাষগা কবে দিচ্ছে, (২) সাম্রাজ্য- 
বাদই পুশজবাদেব বিকাশের চরমতম পর্যায় নয়, (৩) বহুজাতিক বাণাজ্যক ও 
উৎপাদক সংস্থাগ্রলব বাস্তব আঁ্তত্ব ও তাদের ক্রমীবকাশ, জাতীয উৎপাদন, 
পর্ণজ, মুনাফা, বাজাব, প্রভাত অর্থনপীতাঁবদ্যার প্রচীলত কেন্দ্রীয ধারণাগীলব 
ক্ষেত্রে আমাদেব দ্ষ্টভঙ্গী ও ধ্যানধাবণাব আশ] পাঁববর্তনকে অবশ্যন্তাবী করে: 
তুলেছে, (8) বিভিন্ন জডাঁবজ্ঞান ও সমাজাবিজ্ঞানেব ধাবণা ও সদ্ধান্তগীলকে 
পাঁবমাপযোগ্য আকারে প্রকাশেব জন্য অবশ্য প্রযোজনীষ গাঁণতশাস্র ও তাঁত্ুক 
দৃভাতিভমব গবচাবে “এক' নয ‘বহু’, (৬1 মহাকাশে গমলাব্রিগীলব একে অন্যের 
থেকে ব্লমাপসরণেব পর্যবেক্ষণ লব্ধ তথ্য মহাকর্ষসূত্রেব সার্বজনীনতার 
প্রাতপধর্প, (৬) জশবর্দেহেব 'িপাকীয় "রুষাব বাভিন্ন পর্যাষে 'ক্রিযাশীল জৈব 
অনুঘটকগীলব প্রয়োগের মাধ্যমে অনেক দুবূহ ও এতাবৎ অসাধ্য বাসাযাঁণক 
হম্লেষণ প্রক্িষাগীলকে শুধু যে সম্ভবপর কবে তোলা ষায তাই নয এ সব 
প্রীরযায 'ঁবাক্রযাব হারকে নিবন্্রণ কবে ব্যবসািক উৎপাদন পদ্ধাঁততে বিপ্লব 
ঘটানো বায, (৭) 'এশনষ উৎপাদন পদ্ধাতকে তথা এশীয় সমাজেব বৌশষ্ট্য- 
গ্রীলকে ইউরোপীষ সমাজ শবকাশেব ছাঁচে ফেলে বিশ্লেষণ করা যায না ; আর 
সেই কাবণে ভারতীয় (তথা এশীয?) বণশ্রিম প্রথা, এশীষ তথা ভাবতীয় 
ধবজ্ঞনেব অন্তমীখনতা এবং সিদ্ধান্তে উপনীত হওষাব জন্য “অবরোহীর' পাঁরবর্তে 
“আবোহণ" যত প্রকবণের প্রযোগ, ইউবোপায ‘Religion’ ও 12101050915” 
সংক্রান্ত ধাবণাব সাথে ভাবতায় ‘ধর্ম? ও ‘দর্শনের মূলগত পার্থক্য প্রভাত 
বৈিষ্টযগীলর পর্যালোচনা এবং সার্মীগ্রকভাবে ভারতীয তথা এশীয বিজ্ঞান, 
'শশল্প, সঙ্গীত, স্কাতি, ভাষা প্রভৃতি ক্ষেত্রে এই বোৌঁশষ্ট্যগীলব প্রভাব সংক্রান্ত 
গবচার বিশ্লেষণ সম্পূর্ণ নতুন ভাবে এবং নতুন অবস্থান থেকে শুব: করা প্রয়োজন, 
(৮) সমাজ দববর্তনেব সঙ্গে সঙ্গতি বেখে ক্রমাগত £ বূপ পাঁরবর্তনেব মধ্য দিয়ে 
যেতে যেতে “পাঁববাব*-নামক মানব সমাজেব প্রাচীনতম সামাজিক প্রীতচ্ঠানটি 
সন্তবতঃ সাম্প্রতিক বিকাঁশত পশ্রজবাদশ সমাজে এসে তাব সামাজক প্রয়োজনীষতা 
হারাচ্ছে এবং এই সমাজের বিকাশে অন্তরাষ সৃষ্টি কবছে”আর, শ্রেণী গভীত্তক 
সমাজের শুরু থেকে অন্যাবাঁধ, পারবারে নারীর প্রদত্ত শ্রম ও তত্জানত উত্ত 


ডিসেম্বর-জানুযারী ১৯৯৬ বার্ণালেব ইতিহাসে বিজ্ঞান ১৪৩ 


“মূল্য পুবুষ-শ্যীসত সমাজেৰ স্বতঃসিদ্ধ ভোগেব বস্তু হিসাবে পাঁবগাণত হয়ে 
আসছে, ইত্যাঁদ, প্রভৃতি । এই গুবত্বপপ্ণ ধসদ্ধান্তগ্লব যথাযথ উল্লেখ ও 

তাদেব প্রকৃত পবিপ্রোক্ষিত সম্বন্ধে কিছ সুসংবদ্ধ আলোচনা বাংলা গ্রন্থটির, 
অনদবাদক প্রদত্ত ভূমিকাষ বতমান থাকলে অনুবাদ কমণটব সমযোপযোগগতা ও 

প্রযোজনীয়তাব দাবী আবও জোবদাব হণ্ত | কাবণ বানলি যখন এই গ্রচ্ছু বন্য 
কবোঁছলেন তখন বৈজ্ঞানকদেব শুধুান্্র সমাজ সচেতন হওযাব প্রযোজনশঘতাই 

ছিল যুগোপযোগী কিন্তু বর্তমানে যখন সমাজবাদী দুনিয়ার আঁস্তত্ই প্রায়, 
বিনবাপ্তর পথে সেই সময়ে, বিজ্ঞান একটি গুব্ত্ুপূর্ণ সামাজিক প্রাতষ্ঠান এবং 
শুধ্মান্ত সেই কারণে বিজ্ঞানীদের সমাজ বিবর্তন সমপাঁকত প্র্ীতশীল চিন্তাধারার 
শাঁবক হওযা প্রযোজন এই শ্লোগানে এখনকাব বিজ্ঞানী, বিজ্ঞান চচকিরী ও 
সাধাবণভাবে, বিজ্ঞন বিষষে অন:সাদ্বিৎস "মানস" কে আব উদ্বুদ্ধ কবা যাবে 
না। তাদেব নতুন কবে ভাবানোব জন্য পূবেলিখিত বৈপ্লবিক 'সিদ্ধান্তগ্বিকে 

তাদের মূল আলোচনাব পাঁবপ্রোক্ষিত সহ পাঠকদের সামনে তুলে ধরা প্রযোজন। 

তাই প্রযোজন ছিল বানাঁলের জডবিজ্ঞান, নৃতন্তু, সমাজাঁবজ্ঞান এবং প্রাচীন 
ভাবতীষ তথা এশীয় বিজ্ঞনেব আলোচনাগ্রীলকে উপযুক্ত টীকাব মাধ্যমে নতুন 
তথ্য ও তত্তেব আলোকে কালোপযোগী কবে তোলা । আর এই অভাব 
নিঃসন্দেহে অনুবাদ-কমণণটব একটি অপূর্ণতা । বানালেব গ্রন্থের মূল 
পাঠ্যাৎশেব যথাযথ অন্ববাদেব কাজ যখন সম্পন্ন হযে গেছে তখন পববর্তা 
সংস্করণে এই ফাঁকিটুকু ভবাট কবে দিয়ে অনুবাদক উৎসাহী পাঠকের দাবী 
পুবণ কববেন এমন আশা আমবা নিশ্চয়ই রাখতে পাঁব। আর, এ আশা পূর্ণ 
হ'লে, আলোচ্য গ্রন্থটি আমাদেব দেশীয় ভাষায অনদিত বিজ্ঞনের ইতিহাসের 
একটি যথার্থ আকর গ্রন্থের স্থান গ্রহণ কববে এমন একাঁট সমযে যখন এ ধরণের 
গ্রন্থের প্রযোজন সব থেকে বৌশ হযে দেখা দিচ্ছে কাবণ আঁত সম্প্রতি বিশ্বাবদ্যালয 
মঞ্জুরী কমিশন অনুমোদিত ভাবতীয় বিশ্বাবদ্যালয়গুলিব মাতক স্তরের পাঠন্রমে, 
“বজ্ঞানেব ইতিহাস” একটি আবশ্যিক পা্যাবিষয় 'হসাবে তার জায়গা করে নিয়েছে, 
বা নিতে চলেছে! 


সোমনাথ ঘোষ 


মফস্বল-কেব্ড্রিক নাট্যচর্ভার ইতিহাস 


হলা নাটকের ইতিহাস এবং নাট্যাবষযে নানা তথ্যমূলক গ্রন্ছ বহাদন 
থেকেই বাঁচত হচ্ছে। কিন্তু সেগুন সবই কলকাতা শহবের পেশাদার 'থয্লেটাবে 
বআঁভনীত নাটক সাম্প্রাতককালে গ্রুপ 'থয়েটাবগীল যেও যেসব আলোচনা 
মন্ত হতে দেখা যাচ্ছে, সেগ্ীলও শহরকৌন্দ্রক। মফস্বলের নাটক বা নাট্য- 
কারদের নযে কোনও নাট্যাবদের প্রচ্ছ ইতিপূর্বে আমাদের দ:ঁণ্টগোচর হয়ান। 
এরজন্য চাই আঁভঙ্ঞ নাট্যপ্রাণ ব্যন্তি-যাঁর মফস্বলের নাটা-এীত্হ্য সম্বন্ধে পাঁরচছন 
ধারণা আছে, ব্যন্তিগত অভিজ্ঞতা আছে। নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী, সমাজ সম্পকে 
বাস্তবতা আব নাট্য-সাহত্য সম্পর্কে স্বচ্ছ জ্ঞান ছাড়া এ কাজ সহজসাধ্য নয। 
মফস্বলেব নাটকের চর্াজাতীয কোন গ্রন্হ হয়তো এজন্যই আগে বাঁচত হয়ান। 
আনন্দের কথা, অহীন্দ্র ভৌমক সম্প্রাত উত্তব চাঁব্বশ প্বগনা জেলার নাটাচচ 
নামে একাট তথ্যমলক গ্রন্থ প্রকাশ কবে এই অভাব মোচন করতে চেষ্টা 
কবেছেন।! 
নাট্য আন্দোলনে সঙ্গে দীর্ঘকাল যুক্ত লেন অহীন্দ্র ভৌমিক। নাটক- 
দনবৌদত প্রাণ শ্ীভৌমক *নজে আঁভনেতা+ নাট্যকার, পাবচালক, তদ্পার নত্য- 
- নাট্য পাঁবকলপনাতেও তান বিশেষ পাবদশশী। বেলঘাবয়াব নিকটস্থ উদয়প্র 
গ্রামাণ্ডলেব “সংগঠন” মণ্ডে একাৎক নাটক প্রতিযোগিতা তাঁবই উদ্যোগে শর 
হর্যোছল। নাটকেব প্রা ক্ষেত্রেই তাঁর গভীর জ্ঞান এবং দায়িত্ববোধ তাঁকে 
অস,স্থ শকীবেও এই গ্রহটি রচনায় উদ্বুদ্ধ করেছে। 
তাঁব ৰইখানি পড়লেই বোঝা যায়, পাণ্চমবঙ্গেব মফস্বলে নাট্যচ্চা বলতে 
মূলত একাঙ্ক নাটকের চচহি বোঝা । যাঁদও স্বাধীনতাব পূর্বে ও স্বাধীনতার 
- প্ৰবৰ্তীকালে উত্তর চত্বিশ পবগণা জেলা থেকে বেশ কষেকজন প্রীতাঁষ্ঠত নাট্যকার 
পাদপ্রদীপেব সামনে হাঁজব হয়েছেন; কিন্তু তাঁদেব নাটক আঁভনীত হযেছে 
কলকাতাব মণ্ডে। মফস্বলে সর্বদই কলকাতাব বীতিতে সেই নাটকগযলি বাব বার 
' আভিনীত হযেছে । চ্বাধশনতার পরবতর্ণকালেও কিছ? একাত্ক ও প্‌ণঙ্গি নাটক 
রচনা করা হযোছল সত্য; কিন্তু একাঙ্ক নাটকের ক্ষেত্রে বিস্ফোরণ ঘটালো 
একাঙক নাটক প্রাতযোগতা | মফদ্বলেব প্রীতাট অঞ্চলে প্রতি বছর বাডতে লাগলো 
* দ্বাভন্ন স্বাদের 'বাভন্ন আগ্গকের প্রচুর একাঙ্ক নাটক। ক্রমশ একাৎক নাটক 
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ছাড়িয়ে পড়ল চাবাদকে আর বচনার সংখ্যাও ক্রমাগত বাডতে লাগল। অবশ্য 
এর ফল সর্বদা সুখদ হয়ান। বহু একাঙ্ক নাটক রাঁচত হযেছে যা আঁত নিম্ন- 
মানের। কিন্তু স্বীকাব করতেই হবে, যথেষ্ট উচ্চমানের দি একাঙক এই 
প্রাতযোগ্গতার মাধ্যমেই আমরা পেয়োছ ৷ 

এর পাশাপাশি গড়ে উঠেছে অসংখ্য নাট্যসংস্থা । 'বাভন্ন সমযে প্রকাশিত 
হয়েছে বেশ কিছ নাট্য-পান্রিকা এবং নাট্য :সংকলন। এসব প্রচেষ্টাই কিন্তু 
আমাদের স্মাঁত থেকে হারিয়ে যাবে ঝরাপাতার মতো সময়ের স্রোতে। 

আমবা অহশীনবাবূর কাছে কৃতজ্ঞ-তাঁর প্রচেষ্টায় এইসব কাত-কাঁহনট 
স্বরাঁলাঁপ হযে বযে গেল। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের আক্ষেপের কোনো কারণ রইল না 
তাঁদেব সামনে ধবা বইল উত্তব চব্বিশ পরগণাব নাট্যচ্চরি ইতিহাস । 

শতাধিক নাট্যকাব, ১৭ট পুরসভাব প্রায অর্ধ'সহস্রাধিক নাট্যসংস্থাব নাম ও 
তাদেব স্থক্ষপ্ত নাট্যচচাব ইতিহাস এবং বাভিন্ন সময়ে প্রকাশিত ১৪টি নাট্যপাত্রকা 
_এ সবই তাঁব গ্রন্হে তাঁলকাতুন্ত হযেছে। তার সঙ্গে বযেছে জেলার নাট্যচচরি, 
বাভিন্ন সমস্যার কথা । 

সনলাখত মুখবন্ধে ডঃ সনাতন গোস্বামী, নাট্যাবশারদ যথাথই বলেছেনঃ 
জেলাভীন্তিক না্যচচা বিষয়ে গবেষণাব ক্ষেত্রে অহীনবাবু নি:সন্দেহে পাঁথকৃতের 
মযাদা পাবেন। লেখকেব সঙ্গে সর্বাবষয়ে সবাই হযতো একমত হবেন না, তব 
চ্বীকার কবতেই হবে-তাঁর আঁভজ্ঞতা ও মননের দপ্ত স্বাক্ষর বইটিব সবাঙ্গে 
ব্যাপ্ত রযেছে। 

আমবা আশা করব, আঁবিলম্বে অন্যান্য জেলাতেও এককভাবে না হলেও যৌথ 
প্রচেষ্টায় যতদ্‌ব সম্ভব নাট্যচ্চার ইতিহাস শ্রীযন্ত ভৌমিকের দ্টান্ত অনুসরণ, 
করে তালিকাভুক্ত করাব কাজও শুরু হবে। 

ধনাঁৰধায় বলা যায়, বইটি ভাঁবষ্যত প্রজন্মের ফাছে কোষগ্রচ্হবুপে সমাদুত 
হবে। গ্রন্যটির বহুল প্রচার কাম্য। 


গিরিশংকর 
Ete el Set 
উত্তর চাব্বশ পরগণা নাট্যচচ £ অহান্দ্র ভৌমক ॥ প্রাপ্তিস্থান £ নবগ্রন্থ 
কুটীৰ ॥ $৪16এ, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩ ॥ দাম £ ৪০ টাকা । 


১০ 


১৪৬ পাঁবচয অগ্রহায়ণ-পৌষ ১৪০২ 


সংযোজন £ বাঁশষ্ট নাট্যকার, আঁভনেতা ও পাঁরচালক 'ঁগ্বিশংকর 
খকছূকাল আগে প্রযাত হযেছেন। সম্ভবত এাঁটই তাঁব জীবৎকালেব সর্বশেষ 
বচনা। গিাবশঙ্কব ১৯২১ সালে শ্রীহট্ট জেলায় জন্মগ্রহণ কবেন। ১৯৪০-৪১ 
সালে তান কলকাতা আসেন এই সময জগৎ দাশ, বিশিশ্ট সাংবাদিক ও কথা- 
সাহিত্যিক সন্তোষ ঘোষ, প্রখ্যাত কথাশিল্পী ননী ভৌমিক এবং আরও দ:-এবজন 
সমবয়সণ বন্ধু গিলে শিয়ালদহ-বৈঠকখানা অঞ্চলে গড়ে তোলেন একটি সাহাত্যি 
আড্ডা । প্‌বেন্তি তিনজন বন্ধুসহ বশঙ্কব এ সময কাঁবতা িখতেন। এ'দেব 
সান্মিলিত কাব্যপ্রযাসের ফসল ‘শেষ ট্রেন” নামে ছোট একটি কাব্যসংকলন প্রকাশিত 
হয ১৯৪১ সালে । "দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সেই ভযতকর দীর্দনে সেই আড্ডা বোধহয 
বেশাদন স্থায়ী হয়ান।। জীবন-জখীবকার একান্ত তাঁগদে এই চাব বন্ধ অতঃপর 
বেছে নেন তাঁদে নিজস্ব পথ। বয়োজ্যেন্ঠ জগৎ দাশ বেশ কিছ: ভালো গল্প 
ধলখলেও সংসার-লংগ্রামে প্যদস্ত হযে লেখাব জগৎ থেকে সরে যেতে বাধ্য হন। 
সন্তোষ ঘোষ ও ননী ভৌমক সাৎবাঁদকের পেশার সঙ্গে নিমগ্ন হন ছোটগল্প 
রচনার নেশায়। পববতাঁকালে তাঁবা দুজনেই কথাঁশল্পী বুপে বাংলা সাহত্যে 
বেখেহেন তাঁদের প্রতিভাব স্বাক্ষর। আব, 'গাঁবশংকব এই চাল্লিশের দশকেই 
কোনো এক সময় সংবেন্দ্রনাথ কলেজের ঠক বিপরীত দকে ২২ হয়াবসন রোডে 
( এখন মহাত্মা গান্ধী রোড ) প্রাতণ্ঠা কবেন ‘স্টাডিজ’ নামে একাট বই-এর 
দোকান এবং শুরু করেন নাট্যচচা। 

১১৪৮ সালের শেষ দিকে আ'ম যখন তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের জেল থেকে 
মুক্তি পেষে কলকাতাষ এসে ছাত্র আন্দোলন ও সাখস্কীঁতক আন্দোলনেব সঙ্গে যুত 
হয়ে কাজ বরাছি তখন পাঁবাঁচত হই 'গারশংকব-এর সঙ্গে । এই সময 
ধ্গীবশংকর-এব বই-এর দোকানেব সামান্য একট: দুবে বৈঠকখানা বোডেব একটি 
মেস-বাডিতে থাকতেন আব. এস. পি দলেব কযেকজন একানম্ঠ কমাঁ। এদের 
মধ্যে দ-জন, তৎকালীন তরুণ কাঁব সতীন্দ্র মৈন এবং নবীন গ্লপকাব ও প্রবন্ধ 
ক্লাঁয়তা কীবেন্দ্র নিযোগী (পরবতাঁকালে এবা দুজনেই ভারতের কমিউনিস্ট 
পাঁটতে যোগ দেন ), ছিলেন আমাব মতো তৎকালে কলকাতাব পথে-ঘাটে মিটিং 
গৃমাছলে প্রা সাবাদন টো টো কবে শীবপ্লবের সন্ধানে ঘবে বেড়ানো আরও 
কযেবজন ছাত্রকম্স ও তরুণ কাঁব-সাহাত্যিকের অন্যতম ঘানষ্ঠ বদ্ধ:। সতীন ও 
বশবেন-এর মাধ্যমেই আমবা পাঁরাচত হযোছলাম 'গাঁবশংকর-এব সঙ্গে । 

১১৪৯ সাল। তেলেঙ্গানাব কৃষকদের সশস্ত্র মান্ত যদ্ধেব সংবাদ, কাকনাপের 


- 
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বাহুমান মুক্ত বাঙলাব স্বপ্ন আমাদেব তখন প্রায় পাগল কবে তোলে । এই 
সময় খবব আসতে থাকে চীনের ম্বন্তসৎগ্রাম জী হতে চলেছে । নানাকং-এব 
দুযাবে পৌছে গিয়েছে চীনের মুন্তিফৌজ ৷ আমবা কযেকজন বন্ধু মিলে ঠিক 
করলাম, এই এীতহাসক মুহূর্তে আমাদের কহু একটা কবা দবকার। অন্তত 
বাঙলাব 'শল্পী-সাহাত্যিক-বুদ্ধজবীদেব পক্ষ থেকে মত্ত চটনেব জনগণের 
উদ্দেশে জানানো উাঁচত অকুণ্ঠ বিপ্লবী অভিনন্দন । 'গাবশগকব-এর স্টাডিজ 
এ বসে বঁচত হলো এক পাঁবকঃপনা । বাঙলার প্রতিষ্ঠিত প্রবীণ ও নবীন 
কাঁববা তাঁদের বচত কাঁবতাব মাধ্যমে যত সণীমত আকাবেই হোক চীনেব উদ্দেশে 
নিবেদন কবলেন বপ্পবা বাঙলাব আঁভনন্দন। 'গঁবশৎকব এই কাব্য সংকলনের 
প্রকাশক হতে এবং তা মুদ্ুণেব জন্য সব ব্যযভাব বহন কবতে সানন্দে রাজ 
হলেন! ছোট এই কাব্যসংকলনেব নাম ছিল “মহাচীন। সম্পাদনা কবোঁছলাম 
আম এবং মাঁহব সেন। এই কাব্যসংকলনাট প্রকাশের সংবাদ তৎকালীন দা 
টনক সৎবাদপন্রেব প্রথম পৃঙ্ঠাষ ‘বক্স নিউজ" আকাবে প্রকাশিত হযোছল। দুটি 
দৈনিকের একাঁটি ছল জাতীযতাবাদশী নেতা শবৎচন্দ্র বসু কর্তৃক প্রতীষ্ঠত ও 
পাঁবচালিত ইৎবোঁজ পাঁতকা-“দ নেশন” অন্যটি ছিল ফবোযার্ড রকেব অনুগামী 
বালা দৈনিক “পাশ্চমবঙ্গ' পান্রকা। “পাঁঝচষ পাকার চৈত্র সংখ্যাতেও ( মাচ’, 
১৯৪৯) প্রকাশিত হযোঁছল এ কাব্যসংকলনেব যথাযোগ্য একটি সমালোচনা । 
আজ 'গাবশংকবকে স্মবণ কবতে বসে ননী্ঘধাষ স্বীকার কবাছ, তাঁর উদাব 
সাহায্য ও সহযোঁগতা ছাড়া আমাদেব পক্ষে এই কাজ কবা কিছুতেই সম্ভব 
হতো না। 

এবপবেই দেখোঁছ, পণ্াশেব দশক থেকে গিিবশংকব ডুবে আছেন একেব পব 
এক নাটক বচনায়। এই সময তিনি গঠন কবেন নিজস্ব একটি নাট্যসহস্থা । 
নাটামোদ! প্রগাতশখল ছেলে-মেযেদেব তালিম দযে তাঁর বাঁচত নাটক এ সংস্থাব 
মাধ্যমে তান মণ্চছ্থ কবেছেন বহ:বাব। বলা বাহুল্য, ততানই ছিলেন মূলত সেই 
সব নাটকেব প্রযোজক-পাঁবচালক এবং আঁভনেতাও বটে । এই: তিন, 
সুবেন্দরনাথ ও বঙ্গবাসী কলেজের কিছ? মেধাবী ছান্নুকেও নটর আবে 
পববতাঁকালে এদেবই কেউ কেউ নাট্যস্ণহত্যেব ইহার সুনাম অজন প% 
করেন। তৎকালীন তবুণ নাট্যকাব অব গঙ্গোপাধ্যাব,িঘোষপিছহী খন | 
ছোটটপল্প বচখিতা বূপে খ্যাত ) প্রমুখ অনেকেই তরির্স'হুচযে মীর বচনায, ঞ 7 
অনঃপ্রাাণত হযোছলেন। ০ ডু 


১৪৮ পাঁরচয় অগ্রহাযণ-পৌধ ১৪০২ 


নাট্যকার গাঁবশৎংকব প্রধানত একাঙ্ক নাটকই বচনা কবেছেন। তাঁব বাঁচত 
বেশ কযেকাঁট একাত্ক নাটবের সংকলন প্রকাঁশত হযেছে । এছাড়া যে মুষ্টমেষ 
বাঁব-নাট্যকাব বাংলা ভাষাষ কাব্যনাটক বচনা করেছেন গাবশংকব তাঁদেবই 
অন্যতম । ১৯৫৬-৫৭ সালে ননী ভৌমক যখন পাঁবচয পাকার সম্পাদক, 
সেই সময আম 'গাবশংকব-এব ‘শেষ সংলাপ!’ নামে প্রকাশিত একাঙ্ক নাট্য- 
খবলনেব একাঁট সমালোচনা লিখোঁছলাম এই পানুকাষ। এ সংকলনেব ‘শেষ 
হলাপ? নামক নাটবাঁট এখনো আমাব মনে দাগ কেটে বসে আছে। এই নাটকের 
একাট মান চাঁবত্র তাব একক সংলাপের মাধ্যমে যেভাবে নাট্যদৃশ্যকে জীবন্ত কবে 
তুলোছিল তাব মধ্যে নিঃসন্দেহে খজে পাওয়া যাষ গাঁহশংকব-এব অনবদ্য 
না্প্রীতভাব দ্বাক্ষব। বাংলা নাট্যসাহত্যে একক সংলাপ-ভাত্তক 
(81075010886 ) নাটক হিসেবে এট একাঁটি সার্থক সত্ট বলেই আমার ধাবণা । 
যতদূৰ মনে পড়ছে, তাঁব কাব্যনাটকেব সংকলন গ্রন্থটও 'পাঁরয়' পান্রকাষ 
সমালোচিত হয়। তাঁব 'চেবাগ বিবিব হাট’ নামে এক কাব্যনাটকেব বথাও 
আমাব স্মৃতিতে উত্জঙল হযে আছে। 
প্রায চাবদ শক ানবলসভাবে 'গাঁবশথকব নাটক কনাষ নিমগ্ন ছিলেন। সম্ভবত 
আগশিব দশকের শেষ দিকে তান তাঁর বই-এব দোকান বারি করে বলকাতাব পাট 
চুকিয়ে দাঁক্ষণ চব্বিশ পবগণাব সংভাষ গ্রামের কাছে {নিজস্ব বাঁডতে প্রত্যাবর্তন 
ববেন। এই অগ্রজপ্রাতিস সহদয বন্ধ সঙ্গে তাবগব থেকে আর দেখা-পাক্ষাৎ 
হান। ধিছুকাল আগে অকস্মাৎ কোনো এক সংবাদপত্রের পৃত্ঠায দেখলাম 
তান প্রযাত হযেছেন। তাঁব লেখাঁট প্রকাশ কবাব সুযোগে আমরা জানাই 
প্র্ণাতশীল নাট্য আন্দোলনের এই সহযোদ্ধাব স্মৃতি উদ্দেশে আমাদের 
আন্তাঁবক শ্রদ্ধা । 
ধনপ্রয় দাশ 


বিয়োগপ্গী 


বিশিষ্ট গবেষক বিনয় ভট্টাচার্য চলে গেলেন 


-আমাদেব দশর্ঘকালেব ঘাঁনষ্ঠ বন্ধু, বিশিত্ট ?শক্ষাবদ ও অবহেলিত 'নগ্নবর্গীয 
সমাজেব মানুষ এবং তাঁদের সৎস্কাতিব নবলস গবেষক ড. বিনয ভট্রাচার্য* 
অকম্মাৎ গত ৪ জানুযাঁব মান্র ৬৮ বছব বযসে চিরকালের মতো চলে গেলেন। 
{নয় ছিলেন ব্বভাবতী ীবম্বাঁবদ্যালযেব নৃতত্ত্ব বভাগেব অধ্যাপক । বছব 
'তনেক আগে তান অধ্যাপনা থেকে অবসব গ্রহণ কবে কলকাতাব নিও স্ল্ট 
লেকেব পাশে বসবাস কবতে শুব; কবোঁছলেন। 

{নয এব আদ বাড আঁবভন্ত বাঙলাব শ্রীহট্রট জেলায হলেও তাঁব জন্মস্থান 
{শলচব। দেশ িভাগেব আগেই তান বামউনিস্ট পাঁটব সংস্পর্শে আসেন এবৎ 
ছান্রকর্মী বূপে কাজ কবতে শুব কবেন। বিভাগোত্তর কালে কলকাতা এসেও 
তিন যান্ত হন ছাত্র আন্দোলন ও সাৎ্কাতিক আদ্দোলনেব সঙ্গে। ১৯৪৮ সালের 
২৬ মাচ* যখন কাঁমউনস্ট পাটি বেআইনী ঘোঁষত হলো, কাঁমউানস্ট নেতা ও 
কমদেব উপর নেমে এলো অবথ্য দমন-পীড়নেব স্টীম বোলাব তখন মার সবাদে 
বিশ্বাসী কিছ ছান্রও তবুণ সাথ্কীতিক কমাঁদেব উদ্যোগে প্রকাশিত হয় ‘ডাক’ 
নামে একাট সাহিত্য পান্রকা। আব. {জি কব মোঁডক্যাল কলেজের তৎকালীন 
প্রীতভাবান ছান্র-কাঁব বোহীন্দ্র চক্কবতাঁ ছিলেন 'ডাক' পান্রকার সম্পাদক, আব বিনয় 
ছিলেন এই পান্রকাব অন্যতম পাঁবচালক ও সম্পাদকমণ্ডলীব সদস্য। এই সময 
‘ডাক’ পাত্রকাই হযে উঠে জ্যোতি বায, বিমল ভৌমিক, বাম বসু, অসীম বায়, 
শান্ত বসু, সনৎ বস:, ছাঁব বাধ ( বসু ), জ্যোতির্ময় গঙ্গোপাধ্যায়, পৃণেন্দু পন্নী 
প্রমুখ প্রশ্গাতশীল তবুণ কাঁব-সাহাত্যিক ও বাঁদ্ধজীবীদেব প্রাতিভাঁবকাশের 
প্রধানতম বাহন। সেই সময ১৯৪৯ ও ১৯৫০ সালের শাবদীষ সংখ্যা ‘ডাক’ 


পান্্কা গুবত্বপূর্ণ এব৭ট ভাঁমকা পালন কবে। প্রখ্যাত কামউীনস্ট নেতা ভবানী , 


সেন “মার্কসবাদ+ পাত্রকায় ববীন্দ্র গুপ্ত ছদ্মনামে ভ্রান্ত রাজনোতিক অবস্থান থেকে 
প্রত সাঁহত্যের আত্ম-সমালোচনা* শীর্ধক একটি প্রবন্ধ লিখে বামমোহন বায 
থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত বাথলা সাহত্যেব সুমহান এতহ্যকে প্রাতীক্রষা- 


১৫০ পাঁবচয অগ্রহাষণ-পৌষ ১৪০২. 


শীল বলে আঁভীহত কবে সেই এীতহ্য বর্জন কবাব আহ্বান জানান। অবশ্য 
ভবানীবাবুব আগেই জুলাই সংখ্যা 'মার্কসবাদশ' পাঁত্কায আঁত বামপন্থী 
হঠকাবিতাব প্রথম বিস্ফোবণ ঘটে প্রকাশ বায ছদ্মনামে তৎকালীন তবুণ 
বাদ্ধিজীবণ প্রদ্যোৎ গুহ-ব একট বচনাষ। 

যাহোক, এই বচনা দুটি প্রকাশের পব প্রগ্াতশীল সাৎস্কৃতিক আন্দোলনের 
সঙ্গে যুস্ত সর্বস্তবেব নেতা ও কমাঁদের মধ্যে শুবু হয় প্রচণ্ড এক আলোডন। 
সাৎস্কৃতিক আন্দোলনেব প্রা সকল নেতা ও কমাই ভবানপবাবূৰ বন্তব্যকে সমর্থন 
কবেন। ব্যাতক্রম ছিলেন সুশোভন সবকাব, নাঁবেন্দ্রনাথ বায, গোপাল হালদাব, 
নবহাঁব কাববাজ প্রমুখ মুষ্টগেয কযেকজন মার্কসবাদী লেখক ও ব্যাধ্ধজীবশী । 
এ'রা মৌখিকভাবে এবং পাটি-নেতৃত্বেব কাছে গোপন চিঠি লিখে কিছু ভিন্ন 
মতামত ও সংশয প্রকাশ কবেন মান্। ১৯৫০ সালেব গোডায 'কাঁমনফমণএব 
মুখপন্রে ভাবতেব কাঁমউনিস্ট পাঁটব গৃহীত বণনাঁতি ও বণকৌশল সম্পকে 
সমালোচনা প্রকাশেব পূর্বে এইসব প্রাজ্জনেবা কিন্তু প্রব্ধ-নিবন্ধ {লিখে প্রকাশ্যে 
প্রকাশ রাষ ও ভবানী সেন-এব বন্তব্যকে খণ্ডন কবাব কোনো চেষ্টাই কবেনান। 
এই দুঃসাহস দোঁখযোছল সর্বপ্রথম বোহীন্দ্র চক্রবতর্ণ সম্পাদিত এবং বিনয 
ভট্টাচার্য প্রমুখ পাঁবচাঁলত পবেন্তি ‘ডাক’ পান্রুকা । 

১৯৪৯ সালেব শারদয সংখ্যা ‘ডাক’ পান্রিকাষ স্বদেশ বসু ছদ্মনামে কলকাতা 
বিশ্বাবিদ্যালযেব তৎকালণন মার্কসবাদী ছানরনেতা শান্তি বস্‌ এবং ১৯৫০ সালে 
এ পান্নকাব শারদীয সংখ্যায তবণ মাক্সবাদী বুদ্ধিজীবী সন বস পপ্রগাত 
সাহত্যেব বিচাব-পদ্ধাঁত ও বাঙলাব প্রগাঁতি সাহত্যেব এতহ্য-সন্ধান’ শীষক 
এক প্রবন্ধে প্রদ্যোৎ গুহ ও ভবানী সেনএব আঁত বামপন্হাী হঠকাবা বন্তব্যকে 
যথেষ্ট যোগ্যতাব সঙ্গেই খণ্ডন কবেন। 

যতদুব মনে পড়ে, এই সময ১৯৪৯ সালেব কোনো একাঁদন, বন্ধুবর বিনয় 
ভট্টাচার্য বনাঁবচাবে বন্দী হযে নিক্ষিপ্ত হন কাবাপ্রাচীবেব অন্তবালে ৷ 
প্রোসডোন্স জেলেব বন্দীজীবনে বিনয- ছিলেন প্রগ্গতি-সংস্কৃতিব অগ্রনাযক, 
‘পাঁবচয’ পন্রিকাব সম্পাদক গোপাল হালদাবসহ আরও অনেক কমিউনিষ্ট নেতা 
ও কমাঁব সহবন্দ । নয আমাকে একদা বলোছিলেন, প্রোসডেন্সি জেলে 
গোপালদাব সঙ্গে আলাপ-আলোচনাব মাধ্যমেই তান সংস্কীতব ক্ষেত্রে আত 
বামপন্ছতন হঠকাবী নশীতব প্রভাব থেকে মহন্ত হতে সক্ষম হযোঁছলেন। 

এরপর বন্দীদশা থেকে মুন্তি পেয়ে বিনয পুনবর্ব পডাশুনাষ মনোনিবেশ 


ভিসেদ্বব-জানুযারত ১৯৯৬ গবেষক বিনষ ভট্টাচার্য চলে গেলেন ১৫৯ 


কবেন এবং পঞ্চাশের দশকের গোড়ায় কলকাতা 'িধ্বাবদ্যালয় থেকে নৃতত্ব নিষে 
কাতত্বেব সঙ্গে এম. এসসি পৰীক্ষা উত্তীর্ণ হন। অল্পকালে মধ্যেই বৈনয 
নূবিজ্ঞনী ব.পে প্রবেশ করেন তাঁর নিজস্ব গবেষণাব ক্ষেত্রে । বিশ্ববিখ্যাত 
জীবাবজ্ঞানী অধ্যাপক জে দি. এস. হলডেন স্বদেশ ত্যাগ কবে ভাবতেব 
নাগাঁবকত গ্রহণ কবার পব কলকাতাব স্ট্যাটিসটিক্যাল হীনাষ্টাটউট-এ যখন 
গবেষণাবেন্দর স্থাপন ববে গবেষণাবত তখন তান তাঁব নামে একাঁট গবেষণা-বাত্ত 
প্রবর্তন কবেন। ১১৫৪ সালে বিনয ভট্টাচাৰ্যই হলেন সেই গবেষণা-ব্ত্তির প্রথম 
প্রাপক। জে. বি এস হলডেন দ্কলাব বূপে বিনষ ভট্টাচার্য গবেষণা শব, 
কবেন সমাজেব নিয়বর্ণের বৃত্তিগত পেশাচ্যুত এক জনগোত্ঠী বা জাতএব 
পৃনবরসন-সমস্যা নিয়ে। এই গরবেষণাব ক্ষেত্রে তান তৃণমূল ভবে পেশছে 
মোঁদনীপুব জেলার পাঁজ্কি-বাহক দলে বান্দীদেব পেশাচুযুত সমাজ-জীবনেব 
দুঃখ-দুর্দশা ও পেশাগত সমস্যাব নানা দিক, আচাব আচবণ, বীতি-নীতি, 
প্রচলিত সমাজ সং্কাব ইত্যাঁদ পরম মমতাষ সমাজ-বিজ্ঞানীব তীন্ষা দষ্টতে 
গ্রামে-গঞ্জে ঘুবে ঘুবে পর্যবেক্ষণ করে তা খুবই নৈপঃণ্োর সঙ্গে পাববেশন কবেন 
তাঁব গবেষণপন্রে 

দবনয এই গবেষণার কাজে ক্ষেত্র-সমাক্ষায় নেমে নন্দীগ্রাম থানাব কুমীবমবো 
ও নানকবচক গ্রামে পাঁবাঁচত হন আবেক বাক্তিচ্যিত গ্রামীণ শিরপী-সম্প্রদাষের 
সঙ্গে। এ'বা হলেন জডানো পট-আীকয়ে গ্রামীণ পটুযা 'শ্লপী। এই 
এতহ্যবাহণ পটুষা শিল্পীরা দেশজ বঙ-তাঁলতে সহজ সবল বেখা বর্ণাঢ্য পাচন 
অংকন কবে সেই জডানো পট নযে গ্রাম থেকে গ্রামান্তবে ঘুবে ঘ্দবে গান গেষে 
প্রদর্শন করতেন তাঁদের পটচত্র । এব মাধ্যমে পটুযারা যা নগদে কিংবা চাল-ডাল 
ইত্যাঁদ দুব্যসামগ্র সংগ্রহ করতেন তা 'দযে কোনোবকমে মেটাতেন তাঁদের 
ক্ষ্রবৃত্তি। নয লক্ষ্য কেন, এ'রাও ক্রমশ হযে পড়ছেন পেশাচ্যুত । তাই 
বিন ঠিক কবেন, তাঁর পববর্তা গবেষণাকর্ম হবে এই দোলায়মান পটুযাশিস্পী 
ও পটাচন্রকে কেন্দ্র করে। 

{নয তাঁব সৎকজ্পচ্যুত হনীন। ১৯৬০ সালে 'ঁতাঁন বিশ্বভাবতী বিবি 
দবদ্যালযেব নৃতত্ত্ব বভাগ্গে অধ্যাপনা কাজে যোগ দেওষাব কিছুকালেব মধ্যেই 
কলকাতা বিশ্বাবদ্যালযেব নৃতন্ত বিভাগের প্রবাদপ্রতিম অধ্যাপক নির্মলকুমাৰ 
বসু-ব তত্ত্বাবধানে বাঙলাব বহুকালেব এীতহাবাহী এই পট ও পটুযা শিল্পীদের 
উৎস ও ইাঁতহাস, বিভন্ন জেলায তাঁদের গবভাজনগত অবস্থান, তাঁদেৰ অর্থ নৈঁতক 
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ও সামাজিক জীবন, সমাজ-কাঠামো ও বাস্তব সংস্কীতব অনুপু্খ বিবরণ ও 
বিশ্লেষণ নৃতানতক গবেষণাব পদ্ধাত ও প্রকবণ অবলম্বন কবে তুলে ধরেন তাঁর 
গবেষণাপন্রে। এটা ঘবে বসে শুধুমাত্র লাইরোঁব বা মহাফেজখানাব বইপত্র ঘেটে 
কবার মতো কাজ ছল না। দীর্ঘ ১৫টি বছব এই কাজ কবার জন্য বিনয় 
পঁচিমবঙ্গেব মৌদনীপুব, বীবভুম, পুঝলযা, বর্ধমান, মডশিদাবাদ, নদীয়া, 
হাওড়া, হুগাঁল জেলাব বাভিন্ন গ্রামেব প্রত্যন্ত অগ্চলে এবং কলকাতাবও পটুযা- 
{শিল্পীদের সঙ্গে ঘাঁনষ্ঠভাবে মেলামেশা কবেছেন।! এই শ্রমসাধ্য গবেষণা মাধ্যমে 
সংগূহীত তথ্য-প্রমাণ ঝাডাই-বাছাই কবে বিনষ দিখোছলেন তাঁর সংখ্যাত 
-শ্বাবেষণাপ্রন্ 'কালচাবাল গাঁসলেশন” বা সাহ্কৃতিক দোলাযমানতা । বিনয 
কলকাতা 'বশ্বাবদ্যালয থেকে এই গবেষণাপন্রেব মাধ্যমেই অর্জন করেন 
{পি এইচ. ডি ডিগ্রী । 

{বনয-এব গবেষণাকর্মট বিম্বাবদ্যালযেব আব দশটি সাধাবণ স্তরের গবেষণা- 
কর্মের মতো ছিল না। এব মান যে অনেক উচ্চন্তবে উন্নীত ইযোছল তা 
'কালচাবাল ওাঁসলেশন' নামক গ্রন্ছটি পাঠ করলে যে-কোনো পাঠকই অনুধাবন 
কবতে পাববেন। যেহেতু সেই গ্রন্থের পর্যালোচনা এই নিবন্ধে সম্ভব নয়, সেইহেতু 
এই গ্রন্হেব ভূমিকা লেখার সময কলকাতা বিম্বাবদ্যালযেব বাগেশ্ববী অধ্যাপক 
এবং বিদগ্ধ পাণ্ডত ড নাহাববঞ্জন বায প্রথম বাক্যাটতেই যে-কথা উচ্চাবণ 
কবোছলেন, আম শুধু তাব খণ্ভাৎশই এই নিবন্ধের পাঠকদেব কাছে তুলে ধরছি ॥ 
গ্রন্থ পাঠেব পব ড+ বাধ 'নাদ্িধায িখোঁছলেন? “1 
first time that Ihave come across a serious, In-depth 


his 1s perhaps for the 


anthropological study of the 07567075079) populary known as 
7৫৪ প্রকৃতপক্ষে ড. বায-এব উক্তাট শিবোধার্যয কবে আমরাও বলতে 
পাব, নয ভট্টাচার্য-ব ‘কালচাবাল গাঁসলেশন' নৃতাত্তিক গবেষণার ক্ষেত্রে হিন্দ 
ও মুসলিম ধর্মের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থানকাবা মিশ্র ধর্মবিলম্বী 'নম্নব্থীষ প্টুয়া- 

" দপলপাীদেৰ সমাজজীবন ও পটাঁচন্রেব বহু অজানা দক নিষে বাঁচত খুবই 
গুবুত্ুপূর্ণ এবং অতল-সন্ধানী অনবদ্য এক গবেষণাগ্রন্থ । 

{বন্য 'বম্বাবদ্যালযের নৃতত্ব বিভাগে সুদীঘ ৩২/৩৩ বছবকাল অধ্যাপনার 
সঙ্গে বচনা কবেছেন আবও অনেক গবেষণাপত্র । স্বদেশে যেমন, তেমাঁন ইযোরোপ 
ও আমোঁবকাব বহু বদ্ধজ্জন-সভায, বিশেষ কবে নতত্ীবদদের সম্মেলনে আমানত 
হয়ে বিনয পেশ কবেছেন তাঁর গ্রবেষণাপন্ন। তাঁন কলকাতা থেকে প্রকাশিত 
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ইউনেস্কো বিসাচ* ইনফরমেশন বুলোটন' তিন বছর ধরে সম্পাদনা করেন। 
বিশ্বভাবতীতে যোগদানেব পর বিনয সেখান থেকে প্রকাশিত 'কাঁমউানাট’ এবং 
শ্রীনকেতন' নামে পাঁহকা দুটিও বেশ কয়েক বছব যোগ্যতার সঙ্গেই সম্পাদনা 
কবোঁছলেন। ১৯৬১ সালে রবীন্দ্র জম্ম-শতবর্ষে বিশ্বভাবতী থেকে রবীন্দ্র 
বচনাব যে শতবাধক সংকলন গ্রন্ুগুি প্রকাশিত হয, 'িনয ভট্টাচার্য ছিলেন 
তাব সহযোগী সম্পাদক । পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকাব লোকসৎ্কাতি ও 
আঁদবাসী সংস্কীত কেন্দ্র গঠন কবাব পর ১৯৮০ সাল থেকে আমৃত্যু 
{বনয ভট্টাচার্য ছিলেন সেই সং্কাতিকেন্দ্েব উপদেষ্টা পর্ষদের অন্যতম 
সদস্য। 

সাত্যিকথা বলতে কি, নানা দিকেই বিচ্ছৃরিত হযেছে ধিনয়-এর বহুমুখী 
প্রীতভা। তান কোনোদিন পাণ্ডিত্য জাহিব কবাব জন্য ধিন্দূমান্ধ তৎপর 
শছলেন না। অথচ দেশ-বিদেশেব বিদজ্জন সমাজ তাঁব পাঁণ্ডত্যকে বাবৎবার 
সম্মান ও স্বীকৃত জানযেছে। যেসব কাজ বিনয দূবে শার্তীনকেতনে থাকাব 
সময নিশ্চিন্ত মনে কবতে পারেন নি, অবসব জীবনে কলকাতাব উপকণ্ঠে নিজেব 
বাঁডতে বসে সেইসব অসমাপ্ত কাজ সম্পন্ন কবার কথা, লেখালিখি মধ্যে ডুবে 
থাকা এবং বন্ধ্-বান্ধবদেব নিযে আলোচনা আব আড্ডা দেওয়াব অদম্য ইচ্ছার 
কথা, দেখা হলেই 'বনয় প্রাধশই প্রকাশ কবতেন। কিন্তু এক নিষ্ঠুর কালান্তক 
ব্যাঁধ বিনয-এব সেই আকাক্ক্ষাগুলিকে পূর্ণ কবাব সুযোগ না দিযে অবস্মাৎ 
তাঁকে হবণ করে নল । 

আমবা? যাবা বিনষ-এব প্রায় অধধশতাব্দী কালেব সহযান্রী বন্ধু হিসেবে 
পদ্মপাতা জলেব মতো টলমল করতে করতে এখনো টিকে আছ, তারা বনযকে 
কোনো দিনই ভুলবো না। কারণ, তাঁব মতো মতাদশে'র প্রত দু প্রত্যষশীল, 
উদাব-হৃদষয, মানবপ্রোমক সজ্জন বন্ধুকে সত্যই ভোলা যায় না। 

এ-কথাবই বাস্তব প্রমাণ পেলাম সোঁদন ২০ জানুষাঁব বামমোহন লাইব্রোব 
হলে আযোজিত িনয-এর স্মতিসভাষ। উপস্থিত হয়ে দেখলাম, প্রায পাঁবপৃথ 
হলে বিনয় এব স্মৃতিব প্রতি শ্রদ্ধা জানাবাব জন্য উপাস্থত হযেছেন সেই উত্তাল 
চাছশ-পণ্টাশে বলকাতাব রন্তঝরা পথে পথে মিটিৎমাছলে হাঁটা বহু বন্ধু আব 
বান্ধবী । এ সভাষ স্মাঁতচাবণ কবতে উঠে সাংস্কৃতিক আন্দোলনেব অশীতিপর 
প্রবীণ সংগঠক সুধী প্রধান আক্ষারক অর্থেই কাঁদতে কাঁদতে বললেন, “ণবনয-এব 
-মতো বিদ্যা ও পাঁণ্ডত্য আমার নেই। আম মুর্খ মানুষ । আবেগের বশেই 


সাক্ষরতাই দেখের মু সম্পদ 
বিভিন্ন কর্মসুচীব মাধ্যমে 
রাজ্যে ছড়িয়ে পড়ছে শিক্ষার আলো! । 


কমছে নিরক্ষর্ত! 
বাড়ছে নবসাক্ষরের সংখ্যা । 


কেবল উৎ সাহদান নয় 
আস্মুন, আমরাও নেমে পড়ি কাজে । 


শিক্ষ। আমাদের প্রত্যেকের জন্মগত অধিকার 


পশ্চিমবঙ্গ সরকার 


আই ?স এ-৩২৯/৯৬ 





PARICHAY  December-January 1996 ~ Reg. No, 13273 
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১৯৫৬ মালের সংবাদপত্র রেজিস্ট্রেশন (কেন্দ্রীয়) আইনের 
৮ ধারা অন্যাধী বিজ্ঞপ্তি 

প্রকাশেব গ্থান-৩০/৬ ঝাউতলা বোড, কলকাতা-১৭ 
প্রকাশেব সময় ব্যবধান-মাঁসক 
মুদ্রক_বঞ্জন ধব, ভাবতীষ, ৩০/৬ ঝাউতলা বোড, কলকাতা-১৭ 
প্রকাশক- তর ত্র 
সম্পাদক-আমতাভ দাশগুপ্ত, ভারতীয়, ৮৯ মহাত্মা গান্ধী বোড. কল-৭ 

৬ পাঁবচয় সাঁমাতর সদস্যদের নাম ও ঠিকানা ৪ 

১। গোপাল হালদাব,( মৃত ) ফ্র্যাট-১৯ ব্লক এইচ, দস, আই, ি, িচ্ডিংস, 
ক্লিস্টোফাব বোড, কলকাতা-১৪। ২। সুনীলকুমাব বস: মে,ত), ৭৩ এল, মনোহর 
পৃকৃব বোড, কলকাতা-২৯ | ৩। অশোক মুখোপাধ্যায়, ৭, ওল্ড বালিগঞ্জ 
বোড, কলকাতা-১৯। ৪| গৃহবণকুমাব সান্যাল, (মৃত ) ১২৪. বাজা সুবোধ- 
চন্দ্র মাল্লক বোড, কলকাতা-৮৭। € 1 সাধনচন্দ্র গুপ্ত, ২৩, সাকাঁস এঁভানউ, 
কলকতা-১৭। ৬। গ্লেহাৎশ্‌কাস্ত আচার্য (মত) ২৭, বেকাব বোড, ' 
কলকাতা ২৭। ৭! স্বীপ্রযা আচার্য, ২৭, বৈকাব রোড, কলকাতা-২৭। 
৯7 সতীন্দ্রনাথ চক্রবৰ্তাঁ, ১৩, ফার্ণ বোড, কলকাতা-১৯। ১০1 শশতাশ: 
মৈনৰ, (মৃত) ১।১।১ নীলমাঁণ দত্ত লেন, কলকাতা-১২| ১১১ নয ঘোষ 
{ মৃত ) ৪1৩, যাদবপুর সেনদ্রাল বোড, কলকাতা-৩২। ১২1 সত্যজিৎ বায, 
{ মৃত ), ফ্ল্যাট ৮, ১।১ দিবশপ লেফ্রয় বোড, কলকাতা-২০। ১৩। নীবেন্দ্রনাথ বাধ, 
( মৃত ), ৪৮৭ এ, বালগঞ্জ প্লেস, কলকাতা-১৯। ১৪ | হাঁবদাস নন্দশ, ২৯1, 
কাঁবব রোড. কলকাতা-২৬ | ১৫। ধুব মিত্র ২২ বি সাদার্ণ এভিনিউ, 
কলকাতা-২১। ১৬ | শরীন্তময বায, “কুসহীমকা ৫২ গরফা মেন রোড, 
কলকাতা-৩২। ১৭! শামলকৃষ্ণ ঘোষ, (মৃত পূবপল্লী' শান্তানকেতন, 
বীবভূম | ১৮! স্বর্ণ কমল ভট্টাচার্য (মৃত ), ৯1১, কর্ননফল্ড বোড, কলকাতা-১৯। 
১৯। 'ঁনবোঁদতা দাস (মৃত ) €তাঁব গবচা বোড, কলকাতা-১৯। ২? । নারাষণ 
গাঙ্গোপাধ্যাঘ, (মৃত ) ৩াঁস পণ্চাননতলা বোড- কলকাতা-১৯ 1 ২১. দেবীপ্রসাদ 
চট্রোপাধ্যাধ, মৃত ) ৩, শম্ডুনাথ পণ্ডিত স্ট্রীট, কলকাতা-২০ ৷ ১২! শান্তা বস, 
১৩)১এ, বলবাম ঘোষ স্ট্রীট কলকাতা-৪ 1 ২৩। বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 
৭২, ডঃ শবৎ ব্যান্যাজ রোড, কলকাতা-২৯। ২৪1 ধীরেন্দ্র রায, ১০৬. 
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নীলবতন মুখাঁজ বোড, হাওড়া । '২৫। 'বমলচন্দ্র মিত্র, ৬৩, ধর্মতলা স্ট্রীট, 
কলকাতা-১৩। ২৬1 দ্বিজেন্দ্ৰ নন্দী, ১৩োড, ফিবোজ শাহ- বোড, 
নয়াদল্লী | ২৭। সাঁললকুমার গঙ্গোপাধ্যায ৫০, রামতন? বসু লেন, 
কলকাতা-৬। ২৮। স:নাল সেন, (মৃত ) ২৪, বসা রোড সাউথ (থার্ড লেন ) 
কলকাতা-৩৩। ২৯। দিলীপ বস্‌ (মৃত) ২০০ এল, শ্যামাপ্রসাদ 
মুখাঁজ রোড, কলকাতা-২৬1। ৩০। সুনীল মুন্সী, ১/৩, গরচা ফাষ্ট 
লেন, কলকাতা-১৯ । ৩ | গৌতম চট্টোপাধ্যায়, ২, পাম প্লেস, কলকাতা-১৯। 
৩২। হিমাদ্রশেখর বসু, ৯এ, বালিগঞ্জ স্টেশন বোড, কলকাতা-১৯। ৩৩। 
{প্রা সরকার, ২৩৯/এ, নেতাজী সুভাষ রোড, কলকাতা-৪০1 ৩৪1 আঁচন্ত্য 
ঘোষ, হিন্দদ্থান জেনারেল ইনাঁসওকেস সোসাইটি ছিটে, ডি, বি, দি, বোড, 
জলপাইগড়। ৩৫। চন্সোহন সেহানবীশ (মৃত) ১৯, ডঃ শরং ব্যানাঁজ 
রোড কলকাতা-২৯। ৩৬। রনাঁজৎ মুখাঁজ, পি. ২৬, গ্রেহামস লেন 
কলকাতা-৪০। ৩৭। সংব্রত বন্দ্যোপাধ্যা, ভারতীয় দূতাবাস, ঢাকা, 
বাঙলাদেশ। ৩৮। অমল দাশগপ্ত, (মৃত) ৮৬, আশুতোষ মুখাঁজ বোড, 
কলকাতা-২৫। ৩৯। প্রদ্যোৎ গৃহ, (মৃত ) ১ এ, মহশীশুব বোড, কলকাতা-২৬। 
৪০। অআঁচন্ত্য সেনগদপ্ত ৪৩, রাধামাধব সাহা লেন, কলকাতা-৭। ৪১। 
শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়, ৫৫%ব, ন্দ:স্থান পার্ক, কলকাতা-২৯। ৪২। দঁপেন্দর 
নাথ বন্দ্যোপাধ্যায (মৃত) ৬১২1৯, রক-ও নিউ আঁলপব, কলকাতা-৫৩। 
৫৩। গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায, ২০৮, শবাঁপনাবহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, 
কলকাতা-১২। ৪৪ । ‘মাল্য বাগাঁচ, ফ্রাট-বি-সি+৩, পিকার্নক পাক পিকাঁনক 
গার্ডেন বোড, কলকাতা-৬। ৪৫ তবুণ সান্যাল. ৩১/২, হাঁবতাঁক বাগান - 
লেন, কলকাতা-৬। ৪" | বিদ্যা মুর্সী, ১/৩, গবচা ফাস্ট লেন, কলকাতা-১৯। 
৪৭.| বেদুইন চক্রবতর, (মৃত) ফ্ল্যাট ২, ১৬, রাজা বাজকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলকাতা-৬। 
৫৮ । আঁময দাশগুপ্ত, (মৃত ) ২, যদুনাথ সেন লেন, কলকাতা-১২ | ৪৯ । সুবেন 
রায়চৌধুবী (মৃত ১ ২০৮, বাপনাবহার' গাঙ্গল' স্ট্রীট, কলকাতা-১২। 

আ'ম, বঞ্ন ধব, এতদ্বাবা ঘোষণা করাছ যে উপরে প্রদত্ত তথ্য আমাব জ্ঞান 
ও শবধ্বাস অন:সাবে সত্য । 


ন্বাঃ বঞ্জন ধর 
৩১ ৩. ৯৬ 


ফেব্রুযারী-মাচ* ১৯৯৬: - ৃ 
মাঘ-ফাল্গুন ১৪০২, ৬৫ বর্ষ, ৬-৭ সংখ্যা | ২ 


t এ 


প্রবন্ধ ॥ | টু 


আজবেব 'দিনে রবীন্দ্রনাথের প্রাসা্িকতা কব চৌধুরী ১ - 
শ্ৰীহট্ট ও আসামে কমিউনিস্ট আন্দোলনের সূচনাপর্ সত্যরত দত্ত ৭ 
বাঙলাব তেভাগা-পাঁরপ্রেক্ষিত ই কিহ'অন:সন্ধান ও বিতকণ 

| সম্মত দাশ 5৭ 
রবার্ট“ লুকাস ও সাম্প্রাতক অর্থনীতি তত মুরাবি ঘোষ ৯৭ 


আলোচনা ॥ 


রুশ মহাফেজখানায় ভারত তথ্য-গ্রসঙ্গ আলোচনা চক্র অমিতাভ চন্দ্র ১২০ 
ভাবতেব ডাক ধর্মঘট, ১৯৬০-১৯১২, প্রবীরকুমার লাহা ১৬৬ 


গাপ ॥ ৮ 
স্বগৃহ শৃভমানস ঘোষ ২৬ 
জন্মাদন আঁদাত বণিক ৪১. 


t 


কাবতাগচ্ছ ॥ ৪, + 
মনীদ্র রায।_ িদ্ধেবর সেন। অমিতাভ দাশগ্যপ্ত ৷ শুভ যস:। 
দীপেন রায়। অনন্ত দাশ! 'শাঁশর 'সামন্ত। আমত চক্রবত।- স্বপন 


চক্ষবতাঁ। পঞ্চানন মালাকার । অপুর্ব কব। নান্দতা চৌধূরী ৮৬-১৯৬ 
$ NN 


নাটাপ্রঙ্গ | . রি j 
দর্পণে শবংশশণ জ্যোতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায় ১০৫ . র 


দাযবোখ, ও শি্পবুপান্বিত আলোহাঘা শৃভ বস; ১৯১ 


খকাত-সংবাদ ৷৷ 2 | 
এক অনন্য অভিজ্ঞতা £ আন্তজ্ীতক লেখক সম্মেলন সংরাঁজং দাশগুপ্ত ১১৬ 


~ 


'পস্তক সমালোচনা ৷ 7 4 / 


রমাকান্ত চরুবতাঁ। বি্ববনধ ভ্াচায। প্রফুললকুমার দত্ত। ইন্দ্রানী 
ঘোষাল । প্রশান্ত রায় ১৪৭-১৬৭ | 


8 . . - 


বিয়োগপঞ্জী 1, . রা এ 
রবীন্দ্র গপ্তঃ গ্ম ৃত্যারণ্র বলছে পল্লব সেনগাপ্ত। ধার রায় : 
আন চৰবত ১৬৮-১৭৬ 2 : 
প্রচ্ছদ! ৮,480 
সুবোধ দাশগুপ্ত |", ~ EE 
সম্পাদক ' 


অমিতাভ দাশগুপ্ত . , 


| 


ee ' প্রধান কমধ্যক্ষ ২. 0 

২. বুঞ্জন ধর  .' EE 
! সম্পাদকমণ্ডলী ' 
ধনঘয় দাশ কাঁতিক- লাহিড়ী বাসব সবকার 'িশ্ববষ্ধু ভট্টাচার্য" 
শুভ বন) আময় ধর < 


- | উপদেশকম*ডলাী 
'" হবেন্দ্নাথ মুখোপাধ্যাষ, অরুণ সিন মণীন্দ্র রাফ 


SE মঙ্গলাচরণ চট্রোপাধ্যায গোলাম কুল্দস 
সম্পাদনা দপ্তর ঃ, ৮৯ মহাত্মা গান্ধী বোড়, কলকাতা-৭ 


7 





* বুগ্রদ ধর কর্তৃক বাণীবপা প্রেন, ০-এ মনোমোহন বে সিট, কলকাতা থেকে সুতি ও 
হাবগাপন| দত ৩০1৬, ঝাউতল' রোড, কলকাত1-১৭ থেকে প্রকাশিত ূ Ee 


«আজকের দান রবীজ্্নাথের প্রানাঈিকতা” 
কবীর চৌধুবী 


রবীন্দ্রনাথের রচনায়, অনেক বচনায, এমন সব বিষয় আছে বা চিরকালীন ও 
-সাবজনন। ব্বাভাবিক ভাবে আজকের দিনেও তা প্রাসঙ্গিক । প্রকীতি প্রেম, 
স্বাদোশিকতা, সৌন্দর্য প্রীত, অধ্যাত্ম চেতন৷, মানাীবকতাবোধ রবীন্দ্র সাহত্যে 
উত্জবলভাবে উপাস্থত। এ সবের প্রা্সঙ্গিকতা আজও ফুঁবয়ে যায নি। কিন্তু 
তাঁর সাঁহত্যে এমন ?কছু বিবয় আছে যা গবশেরভাবে আজকের দিনে আমাদের 
অনোযোগ আকর্ষণ কবে, তার মধ্যে আমরা আমাদের সমকালের নানা অস স্থতা 
থেকে মুন্তিব পথ থজে পেতে পার । 

দবশ্বেৰ মানুষের সামনে বর্তমানে কী সঙ্কট লমৃহমুখ ব্যাদান কবে আছে? 
ধমন্ধিতা, মৌলবাদ, সন্ম্মাস ও সাঁহৎসতা, জাতিগত ও গোষ্ঠীগত বোধ, উ্র 
অসাঁহফ্‌ জাতীষতাবাদ, দ্দমনীয ভোগালস্পা প্রভাত বর্তমান বিখ্বকে চবম 
সঙ্কটেব মুখে ফেলেছে । কাঁবগ্বু তাঁর সাঁহত্য কর্মের,বহ; স্থানে এসব বিষয়ে 
ভাব পাঠকদের সতর্ক করে দিয়েছেন । 

১৯৩০-এর দশকে গোডাব দিকে সন্তর বছর বয়সে ববীন্দ্রনাথথ ইরান ভ্রমণের 
সময এক 'চাঠিতে প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের গোঁড়ামির বিরুদ্ধে যে তাঁর প্রাতাক্যা বান্ত 
ককোছলেন আজ ১৯৯০-এব দখকেব মাঝামাঁঝ সময়েও তা গভটরভাবে প্রণিধান- 
যোগ্য। তান িখোঁছলেন £ 

“No spiritnal 11601০০0103 in any communal religion 
today Rituals, customs, institutional practices and creeds 
of an 2ge long past are the props on which religious commu 
nities are 511] kept standing somehow. But all this 1s a0 :mpo- 
sition of the past on the present, holding back the current 
of history and practically reversing its course ; communal 
religions are definitely remnants of the past.” 

এব তন বছৰ আগে ১১২৮ সালে বাজা রামমোহন রাষেব উপর এক বন্তৃতায় 
ভাব বলোঁছলেন £ 


২ ১. ৯ পরিচয় মাঘ-ফাল্গুন ১৪০২ 


“The moment we narrow down the principle of unity that 
constitutes the essence of religion and give 06 a local forms, 
it becomes & deadly weapon that cuts us out from ihe rest 
of the world. Storm, flood, volcanic eruption; plagues—tbhere 
are many knids of natural buorrors. But in the entire history 
of man we will find noting that can cumpare with the 
horror that 1s religion, Man’s religion was the greatest 


enemy of human unity ; and 1t connot be said that it’ has 


1 


subsided yet.” 

মৌলবাদ, ধর্মেব নামে হানাহাঁন ও সাম্প্রদায়িক ভেদবাদ্ধ মিলিয়ে তে 
যাই ন, ববং অনেক ক্ষেত্রে বৃদ্ধ পেয়েছে । এ. উপমহাদেশে আমরা তাঁকে 
দেখতে পার জামাতে ইসলামী ও শিবসেনাদেব দিকে, ইবান-আলজৌরয়া-মশর, 
প্রভৃতি দেশের উগ্ৰপন্থী সহিত ধর্মায় গোষ্ঠীগলর দিকে। ধমাঁয় অন্ধত্ব 
রবগন্দ্রনাথকে ভযানক পাঁড়িত কবে। ১৯২৬ সালে কলকাতায় তখন হিন্দু 
মুসলম দাঙ্গা বাধে তখন কাঁব তার বীভৎস রূপ দেখে পর্যন্ত হযে পডেন। 
প্রমথ চৌধুরীকে 'তাঁন তখন এক চিঠিতে লিখেছিলেন, 

“[ do not see where the solution of the Hindu-Muslim 
problem lies. No.problems can be solved by riots. There 
is no way out except that genuine educatin which will radi- 
cally cure all religious fanaticisn.” 

এব কষেকাঁদন পব কলকাতা থেকে শা'ঁস্তানকেতনে ফিবে এসে রবীন্দ্রনাথ এক 
অনুষ্ঠানে বলেন, ,এ 

“We pride ourselves on having made religion the basic 
principle of our life 3; and we see that brutality 10 the name 

“of religion 15 widespread in this country In the name of 
God Hindus and Muslims are killing each other like ferocious 
beasts Straight forward rejection of all distortions of 
religions (by which Tagore obviously meant all communal 
forms of religton) is {ar better than thts kind of blind and 


horrifying attachment ‘to religion, Apart fr>n burning 


ফেব্রুযারী-মা ১৯৯৬ “আজকের িনে'রবপন্দ্রনাথের প্রাসঙ্গিক” ও 


down all religious perversions in the fire of atheism and 
making a fresh start—I do not see any other solution.” 

রবীন্দ্রনাথ সর্বাধিক গুরত্ব দিযেছেন সানবধর্মের উপর । তাঁর রচনার মৌল 
সর মানবতার । স্থান কাল নবিশেষে তাঁর সাঁহত্যে নিধাতিত মানবতার ব্যয় 
কখনো উপোক্ষত হয নি। “মনয্যত্বেব অপমানে (তান একাট কাঁবতাষ বিধাতার 
কাছে যে তাঁৱ আঁভযোগ কবোছলেন তাব কথা সর্বজনাবাঁদত। 


“আম ষে দেখোঁছ গোপন হিংসা 
কপট রুন্রিছাষে 
হেনেছে 'নিঃসহায়ে, 
আ'ম যে দেখেছ প্রাতিকাবহশন 
শন্তের অপবাধে 
1বচারেব বাণী নীববে নিভৃতে কাঁদে 
কণ্ঠ আমাব রুদ্ধ আজকে বাঁশ সঙ্গীত হাবা 
অমাবস্যার কাবা লুপ্ত কবেছে 
আমাব ভুবন স্বপ্নের তলে 
তাইতো তোমায শুধাই অপ্রৃজলে, 
যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু 
নিভাইছে তব আলো 
তুমি ক তাদেব ক্ষমা কাঁবয়াছো 
তুমি কি বেসেছো ভালো ?” 


,আজও ক আমাদের এই প্রশ্ন কবতে ইচ্ছা কবে না যখন আমবা বসানষা 
কিংবা প্যালেস্টইনেব নিযিতত-মানূষদেব কথা স্মবণ কব? ' 

' জীবনেব একেবাবে শেষ প্রান্তে পেশহে রবীন্দ্রনাথ প্রবল প্রভাবশালী ও. 
ক্ষমতা মদমত্তদেব সৃষ্ট বিপদ সম্পর্কে বিশ্বকে সতকৎ কবে দিধোছলেন | আজকের 
দিনে আমরা ক্ষমতা ম্দ্মন্ততার নতুন নতুন -পারচয় পাচ্ছি। অর্থের শনি 
প্রচারের শান্তি, বহুজাতিক ক্পোবেশনেব বাঁণজ্যেব শান্তিতে প্রভাবশালণ ক্ষমতাবান 
চক্র নিবাহ সাধারণ মান:ষেব উপব ক্রমাগত নিপীডন চালে যাচ্ছে। 'ববান্দ 
ভাবনাব কেন্দ্র বিন্দুতে ছিল মানুষ, বান্তি মানুষ । ব্যান্ত মান-বেব চিন্তা ও ভাব 
প্রকাশেব স্বাধীনতার গুবত্ধব অসীম । আজ নানাদক থেকে এই স্বাধীনতা 


৪ পারচয় ' মাঘ ফাল্গুন ১০০২ 


সঙ্কুচিত হয়ে আসছে। কখনো রাষ্ট্র, কখনো সমাজ, কখনো যন্ম একাজাট 
করে চলেছে'। ববীন্দ্র বনাব বহ-স্থানে এসব বিষষেব উপব আলো পড়েছে? 
স্বৈবশাসন. লোভ ও শোষণ লিসা” আচাবেব অত্যাচার, প্রথাব পীড়ন, 
কূপমণ্ডুকতা এসব আজকেবা দিনেও আঁত বাস্তব সমস্যা 1 ববীন্দ্রনাথ তাঁব গল্প 
উপন্যাসে, নাটকে, কাব্যে, প্রবন্ধে এইসব অশুভেব বিবৃদ্ধে এমন প্রবল অথচ উচ্চ 
শৈল্পিক গুণ সমন্ধ উচ্চারণ কৰেছেন যে তা আমাদেব 'বাঁস্মত কবে। স্মরণ 
কৰন বন্তকরবী, অচলায়তন. ম্তধারা, বিসজনি” তাসের দেশ প্রভাত নাটকের 
কথা, গোরা উপন্যাসের কথা, মানুষের ধর্ম" সভ্যতার সংকট, বাঁশিষাব চিঠিব মতো 
প্রবন্ধ জাতীয় রচনাব বথা এবং মসলমানী গল্প এব মতো তুলনামলকভাবে 
স্বল্প পাঁরাচত কিন্তু অসামান্য ছোট গল্পাঁট কথা । | * 
মুসলমান গল্পেব মুল ঘটনা সংক্ষেপে এই রকম। কমলা 'হন্দু যুবতী । 
বযের পর শ্বশুর বাঁড যাবাব পথে ডাকাতদের হাতে পড়লে মুসলমান হাঁবর 
খাঁ তাকে উদ্ধাব করে। এই ঘটনার পর বমলাব আত্মীয় স্বজনরা তাকে আব 
ঘরে নিলো না। হাঁবর খাঁ কমলাকে আপন কন্যা বুপে গ্রহণ কবে পৃথক একাঁট 
বাডতে তাব গহন্দ;ানি সম্পূর্ণ বজাষ রেখে জীবন যাপনের ব্যবস্থা কবে দদলেন। 
{কিন্তু অল্পাঁদনের মধ্যেই বমলা হাঁপযে উঠল এবং যৌবনেব স্বাভাবিক ধর্মে 
স্রোতের টানে হাঁবর খাঁর ছেলে কাঁবমেব প্রেমে পডল ! কমলা হাঁবব খাঁকে এসে 
বলল, যে ধর্ম চিরাঁদন আমাকে জীবনেব সব ভালবাসা থেকে বাঁণত কবেছে, 
আস্তাকু'ডের পাশে আমাকে ফেলে দিয়েছে, সে ধর্মের মধ্যে আম তো দেবতার 
প্রসন্নতা কোন দন দেখতে পেলুম না। আমি প্রথম ভালবাসা পেলনম- বাপজান, 
তোমার ঘরে। জানতে পাবল:ম হতভাঁগনী মেষেবও জীবনেব মূল্য আছে । 
যে দেবতা আমাকে আশ্রষ দিয়েছেন সেই ভালবাসাব সম্মানের মধ্যে তাঁকেই আম 
পূজো কাব। 'ভাঁনই আমার দেবতা-তীন হন্দ:ও নন, মুসলমানও 
নন।» কমলা এব পর কাঁরমকে বয়ে কবে এবং তাব নতুন নাম হয সেহেবজান। 
রন্তকরবী নাটকে রবীন্দ্রনাথ যে সব প্রশ্ন তুলেছেন তার গ্রাসা্রকতা আজও 
অক্ষুন্ন । যন্দানব মুনাফা লোভ ও শাঁন্তবাহুল্যের আঁভশাপের প্রত তান 
ওই নাটকে সবার দরন্ট আকর্ষণ করেছেন ৷ নাট্কাঁটর প্রথম সংস্কবণেব প্রস্তাবনার 
১৯২৪ সালে বীলীখত কবির একাঁট আঁভভাযণ ম্াদ্ুত হয। তাব একাঁট অংশ 
ছল 'নগ্নরূপ £ 
“আমার পালায় একটি রাজা আছে। আধুনক যুগে তাব একটাব বেশি 


ফেব্রুয়ারী-মার্স ১৯৯৬ “আজকেব দিনে ববীন্দ্রনাথের প্রাসিকতা” 


মুণ্ড ও দুটোর বেশ হাত দিতে সাহস হল না। আদ কাঁবর মতো ভরস্ম 
থাকলে দিতাম । বৈজ্ঞানক শক্তিতে মানূষেব হাত পা মুণ্ড অদশ্যভাবে বেডে 
গেছে। আমার পালার রাজা যে সেই শান্তি বাহুলোব যোগেই গ্রহণ কবেন, 
গ্রাস ববেন, নাটকে এমন আভাস আছে: -- - 

“কর্ষণজীবী ও আকর্ধণজনবী এই দুই জাতীষ সভ্যতার মধ্যে একটা বিষম 
দ্বন্ব আছে, এ সম্বন্ধে বন্ধুমহলে আগম প্রাযই আলাপ করে থাঁক। কীষকাজ 
থেকে হবণের কাজে মানূষকে টেনে কাঁলযুগ কাঁষপল্লীকে কেবল উজাড কবে 
দিচ্ছে। তা ছাডা শোষণজীবী সভ্যতার ক্ষুধা তৃষ্ণা দ্বেষহৎসা বিলাস বিভ্রম 
স্যাশাক্ষত বাক্ষসেরই মতো 1৮ 

ববীন্দ্ুনাথ বিজ্ঞান বিমুখ বা িল্পায়ণ বোধ ছিলেন না, িল্তু বিজ্ঞান ও 
শল্পাষণ প্রক্রিয়া যেখানে মানুষকে বোবোটে পাঁবণত কবে, তাকে শুধু উৎপাদনের 
হাতিয়ার বানাব, শুধু মালিকের জন্য মুনাফা অর্জনে ঘল্তে রূপার্তীরত কৰে, 
সে মালিক ব্যক্ত হোক, কতবা গোষ্ঠী হোক, কিৎবা রাষ্ট্র হোক. রবীন্দ্রনাথ তার 
বিৰুদ্ধে সোচ্চাব না হয়ে পাবেন ?ন। 

বাশিষাত্রে বে কাঁব যখন দেখলেন বে সোৌভষেত ইউানযন আঁত অপ 
সমষেব মধ্যে শিক্ষা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, যৌথ খামারের মাধ্যমে কৃষি ব্যবস্থা এবং 
ইষং পায়োনীয়বদেব কর্মতৎপরতার ক্ষেত্রে অসাধারণ উন্নীত করেছে তখন তান 
তাকে সাধুবাদ জানাতে দ্বিধা কবেন ন, কিন্তু তাদেব দৃষ্টিভাঙ্গব মধ্যে যে একটা 
ধডক্টেটবসুলভ মনোবাত্তি, একটা জববদাস্ত ববেছে, সেটা তাঁব অনুমোদন পায় নি 
বাঁশষার চিঠিতে তীন স্পঙ্টভাবে লিখেছেন, “যেখানে আশু ফললাভেব লোভ 
অত প্রবল সেখানে বাষ্ট নায়কেবা মানুষের মত-স্বাতল্দ্যের আঁধকারকে মানতে 
চাষ ন্য। তাবা বলে, ওসব কথা পবে হবে, আপাতত কাজ উদ্ধার করে নিই। 
বাশিষাব অবস্থা তখন যুদ্ধ কালেব অবস্থা, অন্দরে বাহিবে শন্রু। ওখানকার 
সমস্ত পবীক্ষাকে পন্ড কবে দেবাব জন্য চাঁবাঁদকে নানা ছলবলের কাণ্ড চলছে। 
তাই ওদেব নিরমান্কার্ষের ভৈতটা যত শীঘ্র পাকা করা চাই, এজন্যে বল প্রযোগে 
ওদেব দ্বিধা নেই} কিন্তু গবজ যত জর্ীরই হোক, বল জানসটা এক তরফা 
জানস }" ওটাতে ভাঙে, সৃষ্ট বরে না। স্াষ্টকার্যে দুই পক্ষ আছে; 
উপাদানকে স্বপক্ষে আনা চাই, মাবধোর কবে নয়, তাব 'নষমকে দ্বাকার 
বরে? রর 

আজ পঠথবীব নানা অগুলে ক্ষএদে-বড় নানা ধরণের স্বৈরশাসক মাথ্য চাড়া 


be) 


৬ পাঁবচষ মাঘ-ফাল্গচুন ১৪০২ 
দিযে উঠেছে। এই পরিস্থিতিতে বকান্দুনাথের ছ্যর্থহৰন উত্তি কি আমাদেব 
মনোযোগ আকর্ষণ করবে না? 

এবাব আরেকাঁট বিষবে 'ববীন্দ্র চিন্তাব উল্লেখ কবে আম আমাব কথা শেষ 
করব। ববীন্দ্রনাথ তাঁব অজন্প কাঁবতা ও গানে স্বদেশের জযগান গেষেছেন, 
দেশেব মাটিব কথা বলেছেন, কিন্তু তান ছিলেন উদ্ধত উগ্র জাতীযতাবাদের 
ঘোবতর বিবোধী। বস্তুতপক্ষে, চিন্তা ও মননের দিক থেকে ক্রমাগত বেড়ে 
ওঠা তাঁব সংদ্রীঘ* ফলপ্রসূ জীবনের শেষ দিকে 'তাঁন হযে উঠোঁছলেন আন্ত- 
জাঁতিকতাবাদেব শ্রেষ্ঠ প্রহন্তা। এ প্রসঙ্গে কাবিগুবূর একটি উক্ত আপনাদের 
কাছে পরিবেশন বরাঁছ ঃ 

“How to be free from arrogant nationalism is today the 
chief lesson to be learnt. Tomonow’s history will begin 
with a chapter op internationalism, and we shall be unfit 
for tomorow হট we retain any nartowness, ‘customs or habits 
Of thought that are contrary to universalism, There is T know 
such a thing as national pride, but I earnestly wish that it 
never makes me forget that the best efforts of Our Indian 
sages Were directed to the abolition of disunity. ‘He who 
has realised the unity of man by 1dentitying himself with 


the universe is free from 16norance and sorrow 


» 


আজকেব দিনে এই উত্তিব গোসাঁঈকতা নিলে কোন প্রশ্ন তোলাব অবকাশ 
আছে কি? 





[ ইত্রাজি উদ্ধৃতিগদলি আব টৈয়দ আযুব-এর 'চেগোবস্‌ কোষেষ্ট 
প্যাঁপরাস ১৯৮০ প্রকাশিত গ্রহের যথাক্রমে পূ ৬-৭ ৭ ৭৩ ৭-৮ থেকে 
নেওযষা |] 


* ১৯৯৫ সালের ১৪ই ডিসেন্বর কলকাতায অনযৃষ্ঠত আন্তজিতক সাহিত্য 
খবানময় সংস্থাব তৃতীয় সম্মেলনে প্রবন্ধটি লেখক বর্তৃক পঠিত হয। 


ভীহট ও জান্নাম়ে কমিউনিস্ট, আন্দোলনের সুচনাগর্ব 


. সিলেটে সাংস্কৃতিক আন্দোলন 
সত্যত্রত দত 


' শ্্রীহট্রের ( সিলেটেব ) লোকসৎদ্কীতি এক অমুল্য বস্তু । 'ব্রশের দশকে 
শ্রেণী-সংগঠন গড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে গণ-আলন্দোলন ও দানা বেধে উঠে। গণ- 
সংস্কাতিব ভাত্ত তোৰ হয়, গণসঙ্গীত রাঁচত হয। +কতু তা দ্বতঃন্ফুর্তভাবে 
গড়ে ওঠোঁন সচেতন প্রচেষ্টারই ফসল 'ছন্প সেটা । 

১৯৩৮-১৯৩৯ সালেব মধ্যেই এই প্রচেষ্টার সত্রপাত। তাব একটি হলো 
লেখক ও শিল্পী সংঘের প্রীতষ্ঠা । এই সংগঠনে স্ত্যভুবণ চৌধূকীকে সভাপাতি 
শ্রবৎ সত্যৱত দত্তকে সম্পাদক ?নবিত করা হয। লেখকদেব মধ্যে বিনোদাবহাকী 
চক্রবতাঁ, অশোকাঁবজয রাহা, মৃণাল দাস, মন্মথকুগার চৌধুরী, হিবন্ময দাশগুপ্ত, 
আব্দুল গ্রফফব দণ্তচৌধুবী 'বাভল আলোচনা সভায় যোগ দেন। এবকম 
এঁকাট বৈঠকেই আব্দুল গফফব দত্তচৌধুরাী তাঁব রাঁচত গানাঁট শোনান £ -গ্যা 
গাছ ট্যাক্স লাগল +ন--4৮ লেখক ও শিল্প! সংঘের দ্বাবাআহত স্বাহত্য-সম্মেলনে 
প্রখ্যাত স্যাহাত্যক মানক বন্দ্যোপাধ্যায় ও িভাঁতভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় যোগ দিয়ে 
শরথানকাব সাহত্যমোদাীদের উৎসাহ বর্ধন করেন। 

অপরাদকে সুবমা উপত্যকার বিভিন্ন শ্রেণীসংগঠন ও গুণ সংগঠনের সাধারণ 
সভায় দেশাত্মবোধক সঙ্গীত ও গণসঙ্গীত অপারহার্য হযে উঠে । প্রভাত ফেরীতে 
দেশাত্মবোধক সঙ্গীত গাওযা হতো । ভাব সঙ্গে ছাত্র ফেডাবেশনেব স্কোযাভ যুত্তত 
কবে গাওয়া হতো অক্ট্রেবব বিপ্লবের গান এবং আন্তজর্ীতক সঙ্গীত । পরে ১৯3১ 
সালে হেমাঙ্গ বিশ্বাস অসুস্থ অবস্থায় বার্ড ছেডে ‘সিলেট শহরে চলে আসেন। তাঁর 
নেতৃত্বে গড়ে ওঠে শৃন্তশালী গানের স্কোযাড । সেই স্কোয়াডে সদস্যদের মধ্যে 
ছিলেন গোপাল নন্দ, বরুণ রায় (করুণা ?সম্ধু বাযেব পৃত্র)ানর্মলেন্দু চৌধুকী, 
খালেদ চৌধ্দরীঃ হেনা দত্ত (দাস ', মায়া গুপ্ত ( দাস ); শান্তা সেন । বসু) 
প্রম খ শিল্পী । এবা শহরের মহতী জনসভাব, ছান্র সম্মেলনে, কিসান সম্মেলনে 
গণসঙ্গীত পাঁরবেশন করতেন। খালেদ চৌধুরী ছিলেন একজন টন্রকর। তান 
ঘর ছেড়ে পাটি আস্তানার আশ্রয় নেন কমরেড বিনোদবন্ধু সেনের মাধ্যমে । পাট 
আঁফসে বসে একের পর এক পোস্টার আঁকতেন-_দময়োপযোগী শ্লোগানকে ভাত 


৮ পাঁরিচব মাঘ-ফাল্গুন ১৪০২ 


ববে। সেখানেই হেগাঙ্গদার গুন গুন আওয়াজে আকৃষ্ট হয়ে গণসঙ্গীত 
শুরু কবেন এবং গানের স্কোষাডেব স্থাধী সদস্য হযে যান। গণসঙ্গীত বচনারর 
মুখ্য ভূমিকা ছিল হেমাঙ্জদাব। লুবথ পালচৌধুরীও দুয়েকটি গান বচনা-.. 
কবেন। আর. গ্রণসঙ্গীত বচনাকার ছিলেন চা-বাগান মজুর ইউনিযনের অন্যতস 
হগঠক সৃধাংশু ঘোষ । লেখক ও ?শল্পী সধ্বের সম্পাদক হিসাবে আমিই প্রথম' 
গণ্সঙ্গীতেব সংকলন “বষ্যণ' পৃস্তিকাটি প্রকাশ কার | 
প্ববতাঁকালে ১৯৪৩ সালে হৈমাক্রদার নেতৃত্বে সুরমা উপত্যকা. কালচাবালএ 
চ্কোযাড এবং সি কিছুকাল পবে আসাম গণনাট্য সখ প্রতিষ্ঠিত হয় । ; 
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সুরম! উপত্যকার সাংস্কৃতিক আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য 
ও ভার বিকাশ 


'সূবমা উপত্যকার সাৎস্কাতিক এীতিহ্য নাহত আছে সিলেট ও কাছাড জেলার 
লোকসঙ্গীত ও নোরুনৃতোব মধ্যে । লোকসংস্কাতিব বিশেষভাবে লোকসঙ্গীতের- 
বেশীব ভাগের মিল বয়েছে মষমনসিং ও ন্রিপৃবা জেলাব লোকগন্ীতব সঙ্গে ৮ 
আবাব, তার বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে হাসন রাজা-বচিত লোকগীতিতে আর; 
পবণশ্রীহর (কাবমগঞ্জ ) ও কাছন্ড অঞ্চলেৰ লোকনৃত্যেব মধ্যে 1 ।" 

সামাজাবাদ-িবোধন জাতীষ স্বাধীনতা সংগ্রামের বিস্তাবের ও বিকাশের, 
সঙ্গে সঙ্গে দেশাত্মমলক জাতীষ সঙ্গত সাবা বাহলাষ ( সিলেট- সহ )--সারা : 
ভাবতবর্ষে, এক নতুন সাং্কীতক বিকাশের পর্থানদেশ করে। দেশাত্ মুলক 
সঙ্গীতেব সঙ্গে সঙ্গে দেশাত্ববোধক নাটক বাঁচত ও আঁভিনীত হতে থাকে | প্রচালত 
বান্রাব নাট্য মাধ্যমাটকে দেশাজ্বমূলক প্রসবে নিষোঁজত কবেন বিশেষভাবে চাবদ 
কাঁব মুকুন্দ দাস্‌ এবং সাবা বাথলাষ এক নব জাগরণের সৃষ্টি কবেন। ভবকম্পিত * 
ব্রাটশ সবকাব মূকুন্দ দাসেব যাত্রা গানের বহু পালা ( নাটক) নিষিদ্ধ কবে দেষ ( ' 
মুকুন্দ দাস প্যীলশেব হাতে নিয্ণিতত হন ও কাবাদশ্ড ভোগ। কবেন। কিন্তু 
প্র থাকে তাঁব ধান্া গানেব এক চিরস্থাবা প্রভাব বাংলাব জনগ্রণের মনে । 

চল্লিশের দশকের প্রাক্মূহূর্ত থেকে সুরমা উপত্যকাঘ যে-সা্চক্ীতক ' 
আন্দোলনের কাস ঘটে তাব ভিত্তি ছিল স্থানীয় লোকসঙ্গীত, দেশাত্মমূলক- 
সঙ্গীত এবং দেশপ্রেমিকতাব উদ্দীপ্ত নাটক নাটিকা | এব সঙ্গে যুক্ত হষং 
নবষনুগেব নবীন চাবণদেব দ্বাঝ রাঁচিত গণসনিত। ' 

১৯৩৮-৩৯ সালে ছাত্র ফেডাবেশনের সভাষ, শোভাযান্রায প্রভাতফেবীঁতে, 


ফেব্রুয়ারী-মার্চ* ১৯৯৬ শ্রীহট ও আসামে কাঁমউানস্ট আন্দোলনের সূচনাপ্ ৯ 


দেশাত্মবোধক সঙ্গীত এবং তাৰ সঙ্গে আন্তজাতিক সঙ্গীত ও বুশ-বিপ্পবের সাফল্যের . 
সঙ্গীতও ইংরাজী ও বাংলায় গীত হতো । এই প্রচেষ্টায় প্রেবণা দান করেন, বসদ 
যোগান সিলেট জেলার কমিউনিস্ট নেতা জ্যোতির্সূয় নন্দী । চাললিশেব দশকের 
শুবু থেকেই হেমাঙ্গ "বাসের গণসঙ্গীত এক নতুন প্রেরণা সৃষ্ট কবে । বলিগ্ঠ- 
এক গায়কদল সৃষ্টি হয়, এতে ছিলেন গোপাল নন্দী, নিম'লেন্দু চৌধুবা প্রসূন 
(বরুণ) বায, খালেদ চৌধুরী/হেনা দত্ত (দাস),মায়া গুপ্ত (দাস), শান্তা ঘোষ (বস) 
প্রমুখ । দেশাত্রমনলক সঙ্গীতেব সঙ্গে বুশাবপ্রবেব সঙ্গীত যেমন গীত হতো, 
তেমন নতুন প্রেরণা সৃষ্ট কবতো হেমাঙ্গ বিশবাসেব বাঁচত গণসঙ্গীত। ?শলেট 
জেলা কংগ্রেস তখন বামপন্হীদের দ্বাবা পাঁবচাঁলত। তাই কংগ্রেসেব মনেও 
দেশাত্মবোধক সঙ্গীতের সঙ্গে গণসঙ্গীত গাওযা হতো । এছাভা ছান্রসভা, কৃষক 
সমাবেশ সম্মেলন? শ্রীমক সমাবেশ, জনসভা--সবন্রই দেশাত্মমূলক সঙ্গীত ও 
গণসঙ্গীতের উদাত্ত আহ্বান জনমাবেশে নতুন আলোডন সৃষ্ট কবে। সুবমা 
উপত্যকা এইভাবে সাৎস্কীতিক আন্দোলন িকাশেব সূচনা হয। ভাঁবষ্যতে 
এটাই সাবা আসামে উত্তাল তবঙ্গ সৃষ্ট করে। | 

১৯৩৯ সালে শ্রীহট্ লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘ প্রাতাষ্ঠত হয়_সারা ভাবতব্যাপী 
প্রঞ্াতশীল লেখক ও {শিল্পী আন্দোলনের পাঁবপ্রোক্ষিতে। প্যারীমোহন পাবালক 
একাডেমীব ( পবে রসময মেমোঁরযাল স্কুল নামে পারাঁচত) প্রধান শিক্ষক 
সত্যভূষণ চৌধুরী এই সংঘেব সভাপাতি 'নিবচচিত হন! সহসভাপাঁত হন 
গসলেটেব ‘জনশান্ত' পান্রকার সম্পাদক এবং স্থানীয় কংগ্রেস নেতা ধিনোদাবহাবী ' 
চক্রবর্তী । সম্পাদক নযুন্তহন সত্যব্ৰত দত্ত আব সৎগঠন সম্পাদক হন দেবেনপাল। 
এই সংঘের নিয়ামত বৈঠকে লেখকদের রাঁচত প্রবন্ধ, কাবতা, গল্প পাঠ করা হতো 
এবং তা নিয়ে আলোচনাও হতোন। প্রাত বৈঠকই জাতীষ সঙ্গীত, রবীন্দ্র সঙ্গীত 
লোকসঙ্গীত ইত্যাঁদ গীত হতো । শ্রীহট্র লেখক ও শিল্পী সৎঘেব সম্পাদক হিসাবে 
সত্যৱত দত্তই হেমাঙ্গ বিশ্বাস ও অন্যান্যদের বাঁচত গণসঙ্গীতের একটা সংকলন 
প্রকাশ করেন ১১৪০ সালে। শ্রীহট্ট লেখক ও ?শল্পী সংঘের উদ্যোগে [সিলেটে 
একটা সাহিত্য সম্মেলনের আয়োজন কবা' হয। তাতে সভাপাঁতত্ব করেন মানক 
বন্দ্যোপাধ্যায় । উদ্বোধন কবেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। 

১৯৩৯ সালে জাতীয় সপ্তাহ তথ্য জাঁলয়ানাবাগ 'দবস উদযাপন কালে সিলেট 
শহবে ১৪৪ ধাবা জারী হয। ছান্র ফেডারেশন ১৪৪ ধাবা অমান্য কবে শোভাষান্রা 
পাঁবচালনা করে। প2লশ কোর্টেব সামনে শোভাযান্রার গাঁতিরোধকরে এবং শোভা- রি 
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বানায় যোগদানকাব ছান্রদেরগ্রেপ্তাব কবে। এই সময় ছান্রদেব সঙ্গে স্থানীয “বলাকা? 
পান্নিকার সম্পাদক কালীপ্রসন্ন দাসও গ্রেপ্তার হন। এই ঘটনাব পর কালী প্রসন্ন 
দাস 'রলাকা’ পান্নিকাষ গণআন্দোলন ও ছাত্র আন্দোলনেব বিষয়ে প্রবন্ধাঁদ 
প্রকশে আগ্রহ প্রকাশ কবেন এবং পাত্রিকাটিকে একটি প্রগাঁতশীল সাহত্য পান্িকায় 
বূপান্তীরত করার 'সদ্ধান্ত গ্রহণ কবেন। তাব এই গসদ্ধান্ত অন্যায়! স্থানীষ 
কম্যানস্ট নেতা এবং কমর্যানস্ট পাটি প্রচাবপত্র 'নযাদ্ীনয়া+ পন্নিকার সম্পাদক 
' জেযাতির্ময় নন্দ বলাকা" পান্রকাৰ প্রর্গাতশগল রূপান্তরে কালীপ্রসন দাসকে 
সাহায্য করেন। ফলে 'বলাকা প্র্ীতশণল সাহিত্য পা্রকায় বৃপান্তারত হয়। 
কালীপ্রসম্ম দাস কিছুকাল পব শ্রীমক আন্দোলনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। 
খে'দুগণ্ড স্টীমার কোম্পানীব শ্রামকদেব ইউীনবন পাঁরচালনা করতেন স্থানীয় 
মাখনলাল ঘোষ, প্রান্তন ছাত্র নেতা বারীন চৌধুবীর সহযোগগতাষ । তাবপব 
দৃতান বেল শ্রীমকদেব সংগঠনের দাঁিত্ব গ্রহণ কবেন। কিন্তু ১৯৪৮ সালেব 
পববত্রঁকালে লালঝাণ্ডা ইউীনযন ত্যাগ কবে আই এনাঁট ইউ স-ব (কংগ্রেসীদের) 
ইউানযনেব দায়িত্ব দিযে লামাঁডং এ তাব কর্মকেন্দ্র গড়ে তোলেন। যাই হোক, 
প্রাতশীল সাৎস্কাতিক আন্দোলনেব বিকাশে কালীপ্রসন দাস স'প্াঁদত িলাকা'ব 
অবদান অস্বীকাব করা যাষ না। 


মার্কসবাদ ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি 


আমাদেবমার্কসবাদের 'শিক্ষা ছিল খুবই সীমত ৷ মার্ক স-এঙ্গেলসের নকছু বই, 
লৌননস্টালনেব কিছু; বই তখন পাঠ কবৌছ-কলতু ভারতেব বাস্তব পাঁবাঁস্থাতর 
সঙ্গে মাঁলয়ে এই সব তত্তুকে উপলাত্ধ কবা সহজসাধ্য ছিল না। পাঁট তখন 
বেআইনী (শুর; থেকে), কিছু গোপন পনত্র-পাঁনকা দেখোছ-পব পাঠ করার 
সুযোগ হর্যান। “ন্যাশনাল ফ্রণ্ট' ইংবা'জি সাপ্তাহিক পান্নকায ভারতেব কাঁমউীনস্ট 
পাটিব তখনকার নীতি 'ভীক্ততে ভাবতবর্ষেব বাস্তব অবস্থার {বশ্লেষণ ও তাব 
বাজরনোতিক ব্যাখ্যা থাকত। সিলেটে ছল সাপ্তাহক পান্রুকা নয়া দ্ীনযা” | 
বোহিণী দাস, জ্যোতিময নন্দী ও মান গুহ নযাদর্খনবায় প্রকাণের জন্য সংবাদ 
ও প্রবন্ধাঁদ বচনা করতেন তখন পাঁটিব নীতি সমোটামনট [ছল ভারতের 
স্বাধীনতা সংগ্রামে জাতীয মোচা কংগ্রেসের পতাকাতলে সংগাঁঠত শ্রামক, কৃষক 
ও মধ্যাবত্ত শ্রেণীকে জমাধেত করা এবং কংগ্রেসেব নীতিকে সাম্্াজ্যবাদ-ীবরোধী 
আপোসহন সংগ্রামের পথে এাঁগয়ে নিযে যাওযা । কাঁমউীনস্ট কমাঁরা একই 
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সন্ধে একানিত্ঠ কংগ্রেস কমন ছিলেন. আবাব সঙ্গে সঙ্গে শ্রামকদেব সংগঠিত কবার 
কাজে, কৃষকদেন সৎগাঠিত কবার কাজে, ছান্রযূবকদেব সংগঠিত কাব কাজে 
ব্যাবহৃত 'ছিলেন। শ্রেণী সংগঠনের ্রযোজনেই তাবা গ্রামাঞ্চলে কষকদেব দাবী 
দাওয়ার ভিডিতে আন্দোলন ও সংগ্রাম গড়ে তোলেন, চা-বাগান অঞ্চলে চা 
শ্রা্কদেব দাবীদ।ওযার ভিত্তিতে আন্দোলন গড়ে তোলেন, এবং ধর্মঘট পাঁবচালনা 
কবেন। শ্রমিকশ্রেণীব নেতৃত্বে জাতীয় মো গঠনের কোনো আওয়াজ ছিল না 
সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সশস্ঘ সংগ্রামে অবতীর্ণ হবে ক্ষমতা দখলেব প্রচেণ্টায ও 
কোনো পবিবল্পনা ছল না। ফলে, শ্রামক-কৃষকদেব সংগঠিত করাব সংগ্রাম 
অর্থনৈতিক সংগ্রামে সীমাবদ্ধ, ছাত্-যবেকদেব সংগাঁঠত কবাব সংগ্রাম 
সাংক্কীতক আন্দোলনে সীমাবদ্ধ থাকে। সাধাবণ কৃষক, সাধাবণ শ্রাঁমক 
সাধাবণ ছাত্র ও সাধারণ যুবকদের কাছে কাঁমউানস্ট কম্ীবা নিঃস্বার্থ ও নিষ্ঠাবান 
কংগ্লেসী হিসাবেই পাঁবাঁচত থাকেন । 
১৯৩৯-এ শিলচৰ ছান্র-সম্মেলনেব প্রাক্কালে ব্যাৎকেব চাকুরীর সুযোগ কেন 
সা কবলাম ? আমাদের পাঁরবার তখন আঁথক সথকটেব সন্মুখীন} পিতা 
অসস্থ--তাঁব আগ্ন সীমিত | জ্যেষটভ্রাতা কোনো একটি মিশনের সন্যাসী । ববীন 
দর বন্দীত্ব থেকে মুন্ত হবার পর সিলেটে এসেই চা-বাগান মভদুব সংগঠনের 
দাবিত্ গ্রহণ করে কাছাডে চা বাগান অগ্চলে চলে যান। আমাব অগ্রজ 
বৰীন্দ্র দত্ত তখনও বেকাব । কনিষ্ঠ ভ্রাতা দেবরত ও ভাঁগন? হেনা তখন অধ্যয়নে 
রত এবং ছর-আন্দোললেব সঙ্গে জঁড়িত-আমাবই মতো) এই অবস্থায় 
ব্যাচ্কেব চাকুবীব সুযোগ হাতছাডা কবার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল সাম্র,জাবাদ- 
বিরোধী সংগ্রামে সম্পূর্ণভাবে আত্মীনযোগ কৰা । তখন“ কিন্তু আম 
কমিউনিস্ট বলে দাবী কবতে পাব না। গোপন কাঁমউনিস্ট পাঁটব সঙ্গে আমাৰ 
তখনও কোনো সপর্ক ছিল না। তব নিষ্ঠাবান কাঁমউীনস্ট হিসাবে নিজেকে 
"এডে তোলাব স্বপ্ন দেখতাম | কাঁমউনিস্ট পাটিব নেতৃত্বে ভাবতে সাম্রাজাবাদবিরোধী 
সংগ্রামে প্রবল জোযাব আসনে, এই বিশ্বাস লিয়ে ছান্রযুবকদেব সংগাঠিত ক্বাব 
কাজে শনজেকে 'নযোগ করাব যেস্‌যোগ শিলচৰ ছান্র-সনমেলন দিয়োছল, সেই 
জ্ুবোগ হারাতে প্রস্তুত ছিলাম না। I took up the challenge and 
jmped into the fray, 
প্রান্তর তরুণ সংঘেষ সদস্েবা কলকাতায় 'পানান’ (ফণী দত্ত ' এবং 
-কুঁনলাখ নপেন চক্রবতীব সঙ্গে যোগাযোগ করে ভাবতেব কাঁমউাননল্ট পাটক্‌ 


৯২ পাঁরচয = মাঘ-ফাদ্গুন ১৪০৯ 


সিলেট জেলা সাৎগঠানক কাঁমাট গঠন করেন ১৯৩৫ সালে । তাদেরই উদ্যোগে, 
১৯৩৬ সালে সুনামগঞ্জ মহকুমার বেহেলা গ্রামে প্রথম কৃষক সম্মেলন অন্তত 
হয। ১৯৩৭ সালে দুইটি প্রাতদন্দী ছাত্র সংগঠন গড়ে উঠাষ রাজনৈতিক বন্দী 
মুক্তি আন্দোলনের মাধ্যমে এক্যবদ্ধ ছাত্র সংগঠন গড়ে ওঠে ১৯৩৮ সালে । 
১৯৩৮ সালেই সলেট--কাছাড চা-বাগান মজদ্বব ইউনিয়ন গাঁঠত হয । 
১৯৩৮ সালেই প্রজাসত্ব আইন 'বাঁধবণ্ধ কবার দাবীতে শিলং শ্হরে কৃষকদের" 
আভিযান পাবচালিত হয এবং মুসালিম লীগ সমাঁথত ও চা-বাগানের সাহেবদের 
দ্বারা প্রভাবিত সাদল্লা মন্ত্রীসভাব পতন ঘটে । ১৯৩৮ সালেই গোপান্াথ বডদলুই, 
এব নেতৃত্বে আসামে কংগ্রেস কোযালিশান মান্তিসভা গাঁঠতদহয । এই সমষের মধ্যে 
বাকীন দত্ত, বমাকান্ত দাস, গোপেন বায়_এস্বা জেল থেকে মহন্ত হযে কাউ 
পার্ট পাঁবচাঁলত গণআন্দোলন সংগঠনের কাজে দিষুক্ত হন। এবা, কেউই 
প্রাক্তন তবুণ সংঘের সদস্য ছিলেন না। 

১১৩১ সালে ছান্্-আন্দোলনেব দারত্ব পুবোপণাি গ্রহণ করার পব আমাকে 
কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দলেব সদ্সাভুন্ত করা হয়। এই সময় কীমউীনিস্ট কম 
সকলেই বং হগ্রেস-সমাজতন্্ী দলেব সদস্যভুক্ত হযে শ্রেণী ‘সংগঠনের কাজে নি: 
থাকতেন। একবাব ?সলেটেব বিন্যাশ্রমে কমউীনস্ট প্াঁটর বঙ্গীষ প্রাদৌশক . 
কাঁমাটির সদস্য গোপাল বসাকেব সঙ্গে এবং কেন্দ্রীয় কাঁমাটব সদপ্য ফণা দতেব্‌ 
( পাণানব ) সঙ্গে সাক্ষাতেব সুযোগ ঘটে। ফণা দত্ত মার্ক সবাদে স্যাশক্ষিত 
{লেন সিলেটে থাকলেই ছাত্রকমী্দের নিযে তান আলোচনায় বসতেন ? 
ছান্রকমাঁদেব মধ্যে বাজনোতিক শিক্ষার কাজে জ্যোতির্ময় মন্দীব অবদান ছিল, 
অপাাঁবসীম। তাঁব কাছ থেকেই ছাত্র ফেডাবেশনের কর্মীরা অক্টোবর বিপ্লবের" 
সঙ্গীত ও নজরুল-অন:ঁদত বাথলাষ আন্তজ্ধীতক সঙ্গীত শিক্ষা করেন। আমি 
ব্যান্তগতভাবে ফণা দত্ত এবং জ্যোতির্ময নন্দী-_ উভয়ের কাছেই বাজনোতিক শিক্ষা 
লাভেব সুযোগ পেষেছি। পরবতাঁকালে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ শব হওরাব প্র- 
ফণা দত কষেকট পৃস্তক ধচনা কবেন। তাঁর পডন্তক প্রকাগে প্যাট-নেতৃত্বের 
'অন,মোদন হিল না। তাই পাঁণানকে প্রথমে সাসপেন্ড কব হয়। এ সমর 
আদম ও লালা শবাদন্দু দে বারাণসীতে পানির সঙ্গে দেখা করে বলকাতার নিযে 
আগস। স্্থিব হয়, 'পাণান' কমবেড মোমনের সঙ্গে কাজ করবেন । কল্তু- 
শেষ পর্যন্ত সেই পরিকল্পনা কার্যকবা না হওয়াষ “পাঁণানাকে পাটি, থেকে 
বাঁহত্কার কবা হয! পাণানব পৃস্তকের মধ্যে একট জানস আমাকে আকর্ষ পু, 
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করোঁছল, তা হলো সাম্রাজ্যবাদী শান্তকে পরাজিত কবে কিভাবে শ্রামকত্রণৌর 
নেতৃত্বে ব্যাপক কৃয়কশ্রেণীব সহাবতায় স্থানীষভাবে ক্ষমতা দখল সম্ভবপর হতে. 
পাবে এবং অবশেষে বেল্দ্রীঘ বাষ্ট্রযন্্র ধংস কবে জনগণের স্বাধীন রাষ্ট্রে 
প্রীতষ্ঠা হতে পাবে, সেই বন্তব্য। ভাবতের কাঁমউানস্ট-নেতৃত্ব ক্ষমতা দখলের কথা . 
-কথনও উল্লেখ করেন নি। এখানে আমাব খটকা ছিল। আব তাই একজন 
প্রাদেশিক তথা কেন্দ্রীয নেতৃত্বস্থানীয ব্যক্তি “পাঁণিনপব চর' বলে আমাকে আঁভয্ত 
করেন পরবর্তীকালে (১৯৪৫ সালে) জেলা কমিটির সংপাদকেব পদ ণেকে 
সরানোর প্রযোজনে । 


জংকীর্নতাবাদের নিদর্শন 


1 প্রান্তন তরুণ সঙ্বেবকমরা মাকসবাদে দণীক্ষত হযে সিলেট জেলাষকাঁমউানিস্ট 
পার্টি গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করলেও গোপন বিপ্রবী দলগহালব সৎকীর্ণতাবাদেব 
প্রভাব থেকে সকলে সম্পূর্ণভাবে মস্ত হতে পাবেন 'ন। তার বাঁহপ্রকাশ ঘটল 
সঁবমা উপত্যকা ছাত্র ফেভাবেশনেব সঙ্গে সামঞ্জস্য বেখে ব্যাপক যুবক সমাজকে 
সংঘবদ্ধ করার জন্য কোনে যুব সংগঠন গড়ে না তুলে "সুরমা উপত্যকা ট্রোনৎ 
কোক নামে একাঁটি লাঠি-ছোবা খেলার আজ্ডা গড়ে তোলার মধ্য শবে, যা প্রান্ত 
তরুণ সংঘেব বিভিন্ন শাখাষ প্রচলিত ছিল। ফলে টোন” কোব’ এবং 'ছান্র 
ফেডাবেশন'-এব মধ্যে দ্বন্দ সৃষ্টি হলো। এমন কি ম.বাবিচাঁদ কলেজে এই ঘণ্ৰ 
হাতাহাতিতে পাঁবণত হলো যখন মহবব্ব বব আক্ৰমণ কবলেন হিমাংশু দত্ত 
মজনমদ্যব ও ফণা ভ্ট্রাচার্যকে । এই ঘটনা ছাত্র ফেভাবেশনেব কা্কাবী সভায় 
উপস্থাপিত করলে অবশ্য মহবুবুর বব তাব িবোধাপক্ষকে দোষী সাব্যস্ত করতে 
সক্ষম হন্‌ এবং ফলে মাংশ: দত্ত মজুমদাবকে কার্যকবা কাঁমটি থেকে সাবিষে 
দেওয়া হয। আসল কথা, গণসহগঠনেব ক্ষেন্রে '্রোনৎ কোঝ-এব কোনো ভুমিকা 
কখনও আমার বোধগম্য হযাঁন! যান বা যারা এই সংগঠনের নেতৃত্বে ছিলেন, 
তান বা তারা কোনো গণসৎ্গঠন গড়ে তোলাব কাজে যুন্ত হন ?ীন। অথচ জেলাব 
কাঁমটীনস্ট পাটির উচ্চতম পদে তাঁরা সর্বদাই আসন বজায় রেখেছেন । 

থকীর্ণতাবাদেব অপব নিদর্শন হলো জেলা কংগ্রেসে-বামপন্ছগ” প্রাধান্য 
বন্জায় রাখার জন্য তথাকথিত 'দাঁক্ষণ পন্ছণ'দেব মতই 'ভূষাঃ বৎগ্রেস সদস)- 
তালিকা প্রণয়ন। কংগ্রেস রাজনীতির এই ধবনেব অপকর্মেব সঙ্গে যুক্ত হওয়ার 
"জন্য কংগ্রেসী সংগঠনের ব্যান্তগত দ্বন্দেব প্রতিফলন বামপন্হদ কমশদের মধ্যেও 


~ 


১৪ পরিচষ মাঘ-ফাচ্গন ১৪০২, 


সঞ্জারত হব! ফলে, কমিউনিস্ট কমীরা মনগড়া ভাবে কোনো ব্যান্তুকে দাক্ষিণ- 
পচ্হী আব কোনও ব্যাক্তিকে বামপন্হণী বলে চিহিত করতে দ্বিধা করেন না । গন 
সংগ্রামের সঙ্গে সপকহীন এই কংগ্রেসী-দপ্তর দখলের লাই বামপন্ছশীদের 
মধ্যে চবম সংকীর্ণ তাবাদেব সৃষ্টি কবে। ব্যাপক কৃষক আন্দোলনের সঙ্গে ষু্ত 
সাধারণ কৃষককে কংগ্রেস সদস্যতুন্ত করাব সার্থকতা আছে। শ্রামক আন্দোলন ও. 
সংগঠনের সঙ্গে ফুন্ত সাধাবণ শ্রামককেও কংগ্রেস সদস্যভুক্ত কবার সার্থকতা 
আছে। কিন্তু দক্ষিণ পন্হী’দেব হাত থেকে কংগ্রেস কার্যানয়্ের পারচালন্ম 
ছিনিষে নেওয়াধ জন্য 'ভূষা* সদস্য সংগ্রহের কোনো যুক্তি নেই। ব্যাপক জনগণের 
মধ্যে সাম্রাজ্যবাদ-বিবোধী চেতনা সপ্টারের প্রধোজনে এদের সকলকে শ্রেণী 
সংগঠনে সংগঠিত কবাব সঙ্গে সঙ্গে জাতীষ.কংগ্রেসেব সঙ্গে ফুন্ত করার কাজ 
ধৈর্য সহকারে সম্পাদন না করে কংগ্রেস সংগঠন দখল করার জন্য ভূষা সদস্য 
তালিকা প্রণষন ছিল একটি জঘন্যতম অপবাধ এবং চরম সৎকীর্ণতাবাদেব 
বাঁহপ্রকাশ । 

এই সংকীর্ণবাদী দৃত্টিভঙ্গীব জন্যই ১৯০৫ সাল থেকে ১৯৩৮ সাল ' পর্যন্ত 
সনেট ছ্গেলাৰ কাঁমউীনন্ট পাব সংগঠন প্রন্তন তবংণ সংঘের গণ্ডীর মধ্যে, 
সীমাবদ্ধ থেকে যাক । পববর্তাঁকালেও এই সংকীর্ণতাবাদ ও সন্দেহবাদ পার্টি 

ৎগঠন ও গণসহগঠনেব কাজে বাধা সৃষ্ট কবে। 


দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও সরকারী দ্রমন নীতি 


১৯৩৯ সালেব সেপ্টেম্বর মাসে দ্বিতীষ 'ব*বযৃদ্ধের সূচনা হয়। ভারতের 
কাঁমউীনস্ট পাটি এই যুদ্ধকে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ রুপে চিহিত করে । জাতী 
খগ্রেস ভারুতবর্ষেব জনমতকে উপেক্ষা করে ভাবতকে এই যুদ্ধের সঙ্গে যুক্ত করার 
্রিটিশ,সদ্ধান্তেব বিবোঁধতা করে | প্রাদেশিক স্বায়ত্ব শাসনের কাঠামোতে বিভন্ন 
প্রদেশে যেখানে কংগ্রেস মন্ত্রীসভা গাঁঠত হযোছুল সেইসব প্রদেশে তারা পদত্যাগ 
কবে । আসামেব কংগ্রেস কোষালিশন সবকারও পদত্যাগ কবে। কিন্তু অক্টোবরে? 
(১৯৩৯) ওধাধাঁঘ ?নাখল ভাবত কংগ্রেস কমিটি সভাব সুস্পষ্ট কোনো সিদ্ধান্ত 
গৃহীত হযাঁন। গাশাপাঁশ নাগপুবে সাম্রাজ্যবাদ িবোধী সম্মেলনে বামপন্হীরা- 
এই ঘৃদ্ধেব ববোধতাব "সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে । জবপ্রকাশেব নেতৃত্বে কংগ্রেস সমাজ, 
তন্বী দল শেষ মুহূর্তে এই সম্মেলন থেকে সবে দাঁড়ানোর ফলে সম্মেলনের 
মূল বস্তা ছিলেন ফবওযাড" রকেব প্রতিষ্ঠাতা স:ভাষচণ্দ্র ধস; কাঁমউনিষ্ট নেতা 


wm 


 ফেব্রুয়াবী-মা৮ ১৯১৬ শ্ৰীহট্ট ও আসামে কাঁমউীনস্ট আন্দোলনেব স্চনাপর্ব ১৫ 


অজয ঘোষ একং কৃষক নেতা সহজানন্দ সবস্বতী। একই সমধ নাগপ্ুবে নিখিল 
ভারত ছাত্র কাীন্সলের সভায় সাম্রাজ্যবাদশ যুদ্ধের বিরুদ্ধে এবং আপোসহান 
সংগ্রামে পক্ষে প্রস্তাব গৃহীত হথ । এই প্রস্তাবের ভাঁত্ততেই ১৯৪০-এ দিল্লীতে 
ছান্র কনভেনশন অন:াল্ঠত হয়। ছাত্র ফেডারেশনের যুদ্ধ-ীবরোধী প্রস্তাবের 
প্রার্তক্রবান্স ্াটশ সরকাব ছাত্র ফেডাবেশনকে বে-আইনণী ঘোষণা কবে এবং সাবা * 
ভাবতব্যাপী ছাত্র আন্দোলনেব বকুদ্ধে ব্যাপক দমন নীতি প্রযোগ ঝবে। 

[সিলেটের অনেক কমবেডের নামেই ভাবত রক্ষা আইন অনুযায়ী (ডি আই- 
রুল ) গ্রেপ্তাবী পরোযানা বের হয। চণ্চল শর্মা কারাগাবে বন্দী হন। দিগেন' 
দাশগুপ্ত, মাঁণক চৌধুরী, প্রাণেশ বিশ্বাস স্বগ্রামে অন্তবীন বন্দী হন। আমাদের 
পরান লেন বাসায় পুলিশ হানা দেষ | দাদা বারীন দত্ত আগেই আত্মগোপন 
করেন। যে-রান্রতে প্ীলশ হানা দেয়, সেই দিনই সন্ধ্যাবেলায় পালশ সূত্রেই 
খবর পেষে আম আত্মগোপন কবে থাঁক। এই অবস্থা গোপনে পাহাডেব 
মধ্যে ছান্র ফেভাবেশনের পম্মেলেনঅন:ষ্ঠিত হঝ। সুবম উপত্যকা ছাত্র ফেডাবেশনেব 
সম্পাদক মহীতোষ পুরকাযস্থেব কোনো খোঁজ খবব না পাওযা অজয় ভুট্রাচার্ষ ছাত্র - 
ফেডারেশনের সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ কবেন। কিছুদিন পব নিজেদেবই 
অসাবধানভাষ আঁম ধবা পড়ে যাই এবং নবপাঁতি গ্রামের সীমানার মধ্যে গাঁতাবাধ 
'নিষ্নীল্্রত হওযায় গ্রামেব বাডীতে অন্তবীন বন্দী হযে থাকি | তখন পাশের গ্রামে 
ঘুবতাষ প্রাণেশ বিশ্বাসও নিজ গ্রামে অন্তবীণ বন্দী হযে আছেন। গ্রামের 
সীমানার নয়ন্তণদেশ ভঙ্গ কবে উভযে প্রাষই দেখা সাক্ষাৎ কীর। হাঁবগঞ্জে 
ব্ৈলোক্য দত্ত তখন কৃষক সভার সঙ্গে কাজে নিযুক্ত অবস্থায় আমাদের উভযের সঙ্গে 
যোগাযোগ বাখতেন। জেলাব নেতৃস্থানীয় ব্যাক্তদেব মধ্যে লালা শবাঁদন্দু দে, 
বাযীন দত্ত প্রমুখেবা মাঝে মাঝে আসতেন । ন্রিপুবাব কমবেডদেব সঙ্গেও' 
যোগাধোগেব ব্যবস্থা ছিল নৈলোক্য দণ্ডের মাবফৎ নবপাঁতকে কেন্দ্র কবে । একবার 
আম ও প্রাণেশ বিশ্বাস সাইকেলে কবে দুলালি গ্রামে যাই । দীগেন দাশগুপ্ত 
এ গ্রামে অভ্তবীণ বন্দী ছিলেন। সেখানে ছাত্র কমবেডদের বাজনোতিক-সাৎগঠাীনক 
আলোচনা হয! পালিশেব চোখে ধুলো দিযে এতদ্‌ব ঘুবে আসাব বপদ 
ছল, কিন্তু আমবা সাফল্যেব সঙ্গেই পুলিশেব নজব এাঁডযে দ£লালিতে আলোচনা 

শেষ কবে নিবাপদে নিজ্জ নিল গ্রামে পৌছতে সমর্থ হই। 
নবপাঁত গ্রামে আম অন্তবীণ বন্দী অবস্থায থাকা কালে আমাব মাসতুতো বোন 
বাঁণাব ?ববাহ হব কল ছাতা প্রখ্যাত সম্পাদক ও সাহিত্যক বিনয় ঘোষেব সঙ্গে। 


১৬ পারচয -মাঘ-ফান্গুন ১৪০২ 


আম জেলা ম্যাঁজস্ট্রেটের অনুমাঁত ( পেরোল ) নিযে মাসিম্যকে নিয়ে কলকাতায় 
খাই । ‘বিবাহেব কাজ নিবে! সম্পন্ন হয । আনম প্যাবোলেব সময-সীঁমার মধ্যেই 
আাসমাকে নিযে আবাব নবপাঁততে ফবে আঁস। i 

১৯৪১ সালে আইন পড়ার জন্য গৌহাটি যাওযার অননুমাঁত চেয়ে দরখা্ত 
কাঁব। 'কছুঁদন পৰ দরখাস্তরট ফেরত আসে । তাব উপর ০rder anticipated 
এই ধবনেব কিছু লেখা ছিল। আম আর অপেক্ষা না কবে গোঁহাঁট চলে 
গেলাম! 

১১৪১ সালে গৌহাঁটি আর্ল ল. কলেজে ভাত“ হলাম । এ সময় গৌবাশযকব 
ভট্টাচাও ল’ কলেজের হস্টেলে থাকাষ আমার খব সংবধা হলো। তখন কটন 
কলেজ হস্টেলেব কাছে একটা কেন্দ্র ছল প্রগাঁতশীল ছাত্র যুবকদের সমবেত হব্যব- 
প্রোগ্রোসভ ইউীনষন। মোমবাতিব আলোতে বসে প্রতাদন সন্ধ্যা থেকে বাজ- 
নৈঁতক আলাপ-আলোচনা হতো । এই সময বঙ্গীয় প্রাদো শক ছাত্র ফেডাবেগনেব 
অন্যতম শ্ীর্ষস্থানীয নেতা অমিয় দাশগুপ্ত বাংলা প্রদেশ থেকে খবতাঁডত 
{ exe৷৪৭ ) হয়ে গৌহাটিতে তাঁর এক আত্মীয়ের বাড়ীতে ছিলেন । তাঁবই 
উদ্যোগ অসম ছান্র ফেডাবেশনের কম্শবা বাজনোঁতিক অধ্যয়ন ও শিক্ষাৰ বাবস্থা 
কবেন। এতে অৎশ গ্রহণ কববেন ধাঁবেশ্বব কাঁজিতা, নন্দেশ্বব তাল.কদার, 
অআমলেন্দ গুহ প্রমথ । 

আল ল-কলেজেব ছাত্র হিসাবে নিখিল আসাম শির্ক পিতার যোগ 
দেই। ইৎবাজশী ভাষায় বিতর্ক। দিষ্ষ ছিল £ বিজ্ঞানের উপকাঁবতা ও ' 
অপকাটীরতা। গশলঙেব বেশ বধেকজন প্রাতযোগ্তায যোগ দেন) তাছাভা 
বেশীব ভাগ ণছলেন গৌহাঁট কটন কলেজ ও আর্ল ল কলেজেব ছান্রছাত্রী। 
ব্যতিত প্রাতযোগতায কটন কলেজেব একাঁট মেযে প্রথম স্থান অধিকাব কবে ও 
আম দ্বিতীষ স্থান লাভ কাব এবং টম হিসাবে আর্ল ল কলেজ প্রথম স্থান লাভ 
করে। 

কিছুদিন পব কারমগঞ্জে আমাব মাসতুতো বোন ধবজয়াব বিবাহ হয় ও লালা 
শবাদন্দূর ভাই 'পাঁপযা’ লালাব সঙ্গে । খবব পেষে আম শিলঙ-সলেট হযে 
কাঁবমগঞ্জ গিষে সেই বিয়েতে যোগ দেই | বিষের কাজ সংসম্প্ন হওযার পব 
ঘখন 'শলঙেব পথে গৌহাটি গিবাঁছি তখন অন্তরীণ আইন ভঙ্গের দায়ে শলঙ 
গরুলশ আমাকে গ্রেপ্তাব কবে। অঞ্ধীল দাসের নেন্নীত্বে শিলঙেব ছান্ধ-ছান্রীবা 
খুমাছিল কবে ডেপুটি, কাঁণশনরের আঁফসে গৈযে প্রতিবাদ জানায় । শিলগডেব 


প্‌ 


ফৈব্রুযারী-মা* ১৯১৬ শ্রীহট্ট ও আসামে কাঁমউীনস্ট আন্দোলনের সূচনাপৰ্ ১৭ - 


খানা আমাকে বানর বাস কবতে হয! অঞ্জীল ও অন্যান্য কমবেডরা আমাব জন্য 
লেপ তোষক 'বছানাব ব্যবস্থা কবে দেয়। পবাঁদন সিলেট শহাবে আমাকে আন 
হয় এবং অবনণ দাস ম্যাঁজস্ট্েটের বাড়ীতে আমাকে দনয়ে এসে তাব আদেশ 
অনযাযী সিলেট জেলখানায় পৌছে দেয। 
এই সিলেট জেলের ইউবোপাঁয়ান ওয়ার্ডে ছিলেন ইবাবৎ সৎ এবং অরুণ 
চন্দ। আব জেনারেল ওযার্ডে আমাব পাঁবাঁচতদেব মধ্যে ছিলেন কাঁবেশ মিশ্র ও 
চণ্চল শমাঁ। ১৯৪২ সালেব জুন মাসে আম কাবামুক্ত হই। 
এই সমযের মধ্যে জাতীষ কংগ্রেসেব নেতারা যুদ্ধাবস্থায ক্ষমতা হস্তান্তবেব 
"দাবী জানিয়ে ব্রাটশ সবকাবেব সঙ্গে দর কষাকাঁষিতে ব্যস্ত ?ছিলেন। "মন্ত্র পক্ষেব 
সপক্ষে ও ফ্যাসিবাদের 'বরুদ্ধে ভাবতীয জনগণেব হাতে ক্ষমতা হস্তান্তবেব দ্বাবা 
মন পক্ষের শীক্তিবৃদ্ধিব যুান্ত ব্রাশ শাসকবা মেনে নেব নি। তাই ১৯৪০ সালে 
ংগ্ৰেস ব্যান্তগত সত্যাগ্রহেব আহ্বান জানায়। সেই আহ্বানে সাডা দিয়ে অনেক 
ংগ্রেস নেতা ও কম ব্যন্তিগত সত্যাগ্রহ করে কাবাবরণ কবেন। অসম ছাত্র 
'ফেডাবেশনের অন্যতম প্রাতষ্ঠাতা শ্রীমান প্রফুল্ল গোস্বামী ব্যান্তগত সত্যাগ্রহ করে- 
-কাবাবরণ করেন! কাছাডেব আবিসস্বাশ নেতা অবূণ চন্দও ব্যান্তগত সত্যাগ্রহ - 
কবে কারাববণ করেন। 
ক্রমে যুদ্ধের গাঁত পাল্টা এবং পাঁরাধ ব্যাপকতব হয। দাঁক্ষণ-পুবঃ রর 
অক্ষশীন্তর অন্যতম জাপ সাম্রাজ্যবাদ! শান্তর আঘাত দুববি হযে উঠে । অন্যাদকে 
অনাক্রমণ চুক্তি লঙ্ঘন কবে হটলাব বাগহনী সোভযেত বাশযায অতাঁকতি আব্রমণ 
শব কবে। | 


অনাক্রমণ চুক্তি লঙ্ঘন হিটলার-এর সৌভিয়েত আক্রমণ 
ফ্যানিবাদের বিরুদ্ধে জনযুদ্ধের সূচনা 


সোঁভয়েত-জামনি অনাক্রমণ চুক্তি লঙ্ঘন করে 'হটলাবেব নাৎসী বাহনী 
অতাঁক্তে সোভিযেত রাঁশযার ববৃদ্ধে ব্যাপক আক্রমণ আঁভযান শুবু কবে।, 
অপব ?দকে চানেব বিরুদ্ধে আক্লমণবত জাপ-সাম্পাজ্যবাদী বাঁহনশ দক্ষিণ-পূর্ব 
এশিয়ার "দিকে? বয়পক আঁভযান শুর করে। ফলে, সাম্রাজ্যবাদীদের পবম্পবেব 
সধ্যে সীমিত যদদ্ধ, ফ্যাসবাদেব বিরদ্ধে দুনিয়া জোড়া জনযুদ্ধেব কূপ গ্রহণ 
১ করে। এই পাবাগ্থীততে ভারতেব কাঁমউীনস্ট পাট যুদ্ধ-ববোধিতাব নত 
-পাঁরত্যাগ করে। তারা ফ্যাঁসবাদের বিরদ্ধে দুনিয়া জোড়া জনগণের মূন্তির 
২ 
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যুণ্ধেসামিল হওয়ায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ফলে, কিটিশ সবকার কাঁমউীনস্ট 
পার্টর উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয় এবং না বিচাবে আটক কাঁমউানস্ট, 
বন্দধদের মহন্ত দান করে । 

দসলেট জেল থেকে মন্তলাভের পব (৯৯৪২-এব জুন মাসে ) আম প্রথমে 
সুনামগঞ্জে যাই সেখানকাব ছাত্র ফেডারেশনেব আহ্বানে । সেখান'থেকে ফেরাব 
পব খুলনা জেলা ছাত্র ফেডারেশনেব বার্ধক সম্মেলনে সভাপাঁতত্ব করাব আহ্বান 
আসে। আম প্রথমে কলকাতা যাই। কলকাতা থেকে যশোহর হয়ে খুলনায 
কমবেড ?পপলাই-এর বাডীতে উঠি । খুলনা জেলা সম্মেলনে সভাপাঁতির ভাষণে 
সেখানকার জনগণের দেশাত্মবোধেব এঁতহ্যকে সম্মান জানিয়ে নতুন পাঁরাস্থীততে 


জাপ-সাম্রাজ্যবাদের সম্ভাব্য আক্রমণের হাত থেকে দেশকে রক্ষা করাব দাষত্বের, . 


কথা বাল । 

খুলনা সম্মেলনের পর বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছান্র ফেডারেশনের নেতৃস্থানীয়" 
কমরেডদেব সঙ্গে কলকাতায় ধাই । কলকাতায প্রতাপচন্দু চন্দেব বাডীতে ছাত্র 

_ফেডাবেশনেব নেতৃস্থানীয় কমাঁদের এক আলোচনা সভায় যোগদান কাঁর। এই 

আলোচনা সভাষ জনযুদ্ধের নীতি বিশ্লেষণ করে কমরেড বিশ্বনাথ মখার্জ মূল 
বন্তব্য রাখেন। সত্বর খল ভারত ছান্র ফেডাবেশনের সম্মেলন 'আযোজন 
করার জন্য অনেকে পরামর্শ দেন। 

সিলেটে ফেরার পর সংবমা উপত্যকা ছান ফেডাবেশনের নেতৃস্থানীযরা জন- 
যুদ্ধের নশীতব উপর আলোচনার ব্যবস্থা করেন। প্রেমেন্দ্র গোস্বামী এই নীতি 


গ্রহণে অসম্মীত জ্ঞাপন করেন। পরে তান ছান্ন ফেডারেশনের সঙ্গে সম্পর্ক ' 


ত্যাগ করেন।। 


১৯৪২-এর আগস্ট মাসে ফ্যাঁসবাদেব আক্রমণের গাঁত ক্রমবর্ধমান । এই 
সময কংগ্রেস নেতৃত্ব (বিশেষভাবে মহাত্মা গান্ধী ) মিন্র-পক্ষের পবাজয সর্মীনশ্চিত 
{বিবেচনা কবেন। এই ধাবণার বশবতাঁ হযে ৯ আগস্ট গান্ধীজী ‘ভাবত ছাড়ো? 


আন্দোলনের ডাক দিলেন পাঁরকন্পনাহন ভবে। কংগ্রেস নেতারা কাবব্ধ : 
হলেন। কংগ্রেন-সমাজতন্তী দলের অরুণা আসফ আলী প্রমখরা আত্মগোপন ' 


কবে আন্দোলন পাঁবচালনাব সিদ্ধান্ত নেন।' স্বতঃস্ফত বিক্ষোভ সাবাদেনে 
ছাঁড়যে পড়ে, কংগ্রেসের কোনো কার্যস-চী বা স্ানাঁদষ্ট নির্দেশ ছাড়াই । 
স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভ আঁহৎসনীতির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না-তাই কংগ্রেম নেত-বা 


Ld 


ফেব্রুযাবী-মার্ ১৯৯৬ শ্রীহট্ট ও আসামে কাঁমউীনস্ট আন্দোলনের সুচনাপর্ব ১৯. 


তাব দাঁযন্ গ্রহণ করতে অস্বীকাব কবেন, যাঁদও পরে তাব জন্য কৃতিত্ব দাবী 
করেন। 

৯ই আগস্ট ১৯৪২সালে কংগ্রেসের ‘ভারত ছাডো”গ্রস্তাব গ্রহণ এবং তাব প্রাত- - 
ক্রিয়ায কংগেুস নেতাদের কাবাবৃদ্ধ হওয়াষ সঙ্গে সঙ্গে সারা দেশেই স্বতঃস্ফূর্ত 
প্রীতবদে ও বিক্ষোভ ছাঁডযে পড়ে । িসলেট শহরে যোঁদন বিক্ষোভ 'ঁমাছল জেলা 
আদ্ালতেব উপব জাতীষ পতাকা উত্তোলনের চেষ্টা করে সৌঁদন শ্যামাধন স্নগপপ্ত 
ও আগি নধসাড়কে াঁপিনচপ্দু গড়্ছালয় ভবনে আলোচনাধ ব্যস্ত ছিলাম । খবর 
শুনেই আমবা দুজনে দট চোঙা হাতে নিযে বৌবধে পাঁড জনতাকে মন্বোধন 
কবাব স্যীবধাব জন্য। উদ্দেশ্য হিল-প্বতঃপ্ক্তবক্ষোভকে সংগাঠত মিছিলের 


< রূপদেওযা। আমবা পেণঁছবাব আগেই ডেপুটি কামশনায় মিঃ বুথ, গোরা বাহনী 


- 


নিযে -বিক্ষুব্ণ জনতাকে তাডা কবলে এক অংশ পোস্টাফিসে হামলা করে কিছু 
লুটপাট কবে আব অপর অংশ 'জন্দাবাজাবে একটি সবকাবী আঁফসের কাগঞজজগন্ু 
রাস্তায়-ফেলে আগুন ধাঁবযে দেষ। আমরা দুজন বিক্ষুব্ধ জনতা আব গিঃ 
বুথ সাহেবের বাইফেল্‌-সঙ্গীনধারী গোরা বাঁহনীর মাঝখানে থক। ভ্রমে জনতা 
পিছু হটে চৌহাট্টাথ এবাজীকউটিভ হীর্জীনযাবেব আঁফনে হামলা করে এবং 
কাগজপন্ু বের কবে আগুন ধাঁরধে দে । আশ্বেব বধ, মিঃ বৃখেব নেতৃত্বে 
সশন্্র গোখাবাঁহনী বারবার বিকফুব্ণ জনতাব পহনে ধাওযা করলেও একাঁট , 
গুঁলিও ছোঁড়ে নি, নতুবা কোট প্রাঙ্গণ থেকে শুব; কবে বন্দববজাব, জিন্দাবাজার 
চৌহট্রা পন শহরেব বড় বাস্তা নিবদ্্র জনতাব রক্তে লাল হযে যেত। 

কয়েক, ঘণ্টা ধবে এইভাবে 'বক্ষোভেব ঘটনা ঘটতে থাকে । ক্রমাগত গোরা 
বাঁহনার তাডা খেয়ে জনতার ভাঁড় কমতে থাকে এবং অবশেষেখাল বাস্তাব গোখা 
বাহিনী শহবেব এক প্রান্ত থেকে অপব প্রান্ত পর্যন্ত টহল দিতে থাকে। আমবা 
দুজনও ক্লান্ত হযে পৃবান লেনে আমাদের বাসায এসে দোঁখ জেলাব কাঁমউানস্ট 
নেতাবা এই ঘটনাষ উদ্প্র এবং আলোচনায রত। আমরা দুজন আমাদের , 
আভিজ্ঞতা তাদেব কাহে বর্ণনা করলাম । 

কগ্রেস কর্তৃক ‘ভাবত ছাড়ো? প্রস্তাব গুহণেব প্রাতীন্রধাঘ কংগ্রেস নেতারা 
প্রেপ্তার হলে ভাবতে কাঁমউানপ্ট পাটি কংগ্রেস নেতৃবন্দেব মক্তব দাকীতে প্রস্তাব 
গ্ুহণ কবে এবং কংগেনস নেতাবেব মযান্তর জন্য সাবাদেশব্যাপী আন্দোলন গড়ে 
“ তোলার জন্য আহ্বান জানায। সঙ্গে সঙ্গে সনা্্ট পাঁরকগ্পনাবহশন 

'ভাবত ছাড়ো’ প্রস্তাবকেও সমালোচনা কবে । ভাবতের পূবসীগান্ত যখন জাপ- 


২০ পাঁরচয় মাঘ-ফাল্গন ১৪০২ 


সামাজ্যবাদণ বাঁহনীব আক্রমণের সম্মুখীন তখন কংগ্রেসের 'ভারত ছাড়ো’ প্রস্তাব 
এবং এই প্রস্তাবকে কার্যকরী করার নামে মিন্রশান্তর যুদ্ধ ব্যবস্থাব উপব আক্রমণকে 
জনদ্বার্থ বিরোধী, জনগণের মুক্তিযুদ্ধের স্বার্থের বিরোধী এবং দুনিয়াব্যাপী 
ফ্যাঁসবাদণ শান্তর সহাযক বিবেচনা করে কাঁমউীনিস্ট পাট কংগ্রেসের ভারত 
ছাড়ো’ প্রস্তাবের বিরোধিতা: করেন। কাঁমউানস্ট কর্মীরা কংগ্রেস সদস্যপদে ত্যাগেব 
গসম্ধান্ত নেন। কাঁমউনিস্ট কমীদের কংগ্রেস থেকে বোঁরযে আসার সদ্ধান্ত " 
নেওযার ফলে কাঁমউানস্ট পাকে নিজ কর্মধাবায অটল থেকে শ্রীমক-কৃষক- 
মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে নিজেদের শক্ত সংগ্রহ করার কাজ অপাঁরহার্য হয়ে পডে। 


ডিগবয় ধর্মঘট . 


দশের দশকে আসাম প্রদেশে একমান্র আধনক শিল্পের কেন্দ্র ছিল ডগবয 
আহর। তৈল খাঁন ও তৈল শোধনের কারাখানা অবাস্থত ছিল এই শহবে। ভারতে 
ভবন প্রদেশে 'বাভন ভাযাভাষী নাগাঁরক তৈল খাঁন'ও কারখানার কাজে নিযন্ 
হযে এই শহরে বসবাস করতো । এই শহরের চতুষ্পার্ে বিস্তীর্ণ অণ্চল জ-ড়ে 
ছল অনেক চা-বাগান । 'নকটবতাঁ রেল জংশন তিনসহীকষাতে গড়ে উঠে 
বাণজ্যকেন্্র । আব তখনকার লক্ষীমপদুর জেলাব কেন্দ্রস্থল ডিরুগড শহরাটতেও 
গতি প্রদেশের বাঁভন্ন ভাষাভাষী লোকের সমাগম হয। রক্মপুত্র উপত্যকায় 
ওঁ সমযে িগবয় ও ডিব্ৰুগড় শহর দাটকে এবং ব্যবসা কেন্দ্র হিসাবে তিনসকিয়া 
6990509011197 শহব বলে গণ্য কবা হতো । আধানক শিল্পের কেন্দ্র ডিগবয় এর 
শ্রামকদেব সংগাঁঠত কবেন কলকাতার ট্রেড ইউনিয়ন নেত! সংধাঁন প্রামাণিক । 
তান সৌম্যন্দ্রনাথ ঠাকুরের নেতৃত্বাধীনে গঠিত বিপ্লবী কাঁমীনপ্ট পার্টর 
( Revolutionary Communist Party of Ind.a—-RCPI) অন্যতম 
নেতৃচ্থানীয় ব্যান্ত ছলেন। 

১৯৩৭ সালেব সাধারণ ?িনবচিন,এব ১৯৩৭ সালেই কংগ্রেস সভাপাঁতি হিসাবে 
পাণ্ডত জওহবলাল-নেহবুর'আসাম ভ্রমণ, বিশেষভাবে চা-বাগান অগ্চল সমদ্হে 
ও প্রাতীট শহরে দবরাট সমাবেশ, ১৯৩৮ সালে কংগ্রেস সভাপাঁত দহসাবে নেতাজী 
সুভাষচন্দ্র বস্মব আসাম প্রদেশের সমগ্র অগ্ল ব্যাপকভাবে ভ্রমণ এবং এ 
সালেই মৌলানা আজাদেব উপাঁস্থাতকৎগ্রেস কোালগন সাঁন্দ্রমণ্ডলশদ্বাবা আসাম 
প্রদেশেব শাসনভাব গ্রহণ আসামের বাজনগীততে এক নতুন পাঁরাস্থাত ও 
জনজাত সৃষ্টি কবোঁছল। এই পাঁবাস্থাততেই ১৯৩৮ সালের শেষ ভাগে 


৯ 


ফেব্রুযাকী-ম্যচ* ১৯৯৬ শ্রীহটট ও আসামে কাঁমউীনস্ট আন্দোলনেব নচেনাপর্ব ২৯ 


ডিগবয তৈল শ্রামকদের মধ্যে অসন্তোষ ঘনীভূত হয এবং ১৯৩৯ সালের 
শূবুতেই ধর্মঘট ঘোষণা কবে সেখানকার শ্রামক ইউানিযন। 

ডগব্য এব ধর্মঘট ছল সব্বব্যাপর্থ। শ্রামক কর্মচাবীদেব সকল অংশই 
এই ধর্মঘটে যোগ দেয। এই সর্বব্যাপী ধর্মঘটের সমর্থনে সাড়া দেয় দনকটবা 
চা-বাগানের শ্রীঘকবা । অনেক চা-বাগানে স্বতঃস্কর্ত ধর্মঘট হয়। পবে তাকে 
সংগঠিত রূপ দেন ডিবরুগডেব ডাঃ িনষ চক্রবর্তী প্রমুখ । ডাঃ বিনর চক্রবর্তী 
গডগবষ এব ধর্মঘটী শ্রীমকদেব সমর্থনে চা-বাগান অঞ্চলে ব্যাপক সমাবেশ 
সংগঠিত কৰেন এবছ তান চা-শ্রমিকদেব সৎগাঠত কবাব কাজে নিযোজিত হন । 
গিনসৃকিযা ও 'িব্রুগড়ের ব্যবসাধীরাও ধর্মঘট শ্রামদের সাহায্যের জন্য এাগয়ে 
আসেন বাস্তব অবস্থাব চাপে । সমগ্র ডৈগবষ শহরের ধানবাহন চলাচল, 
জলসবববাহ, গবদয্যুং সবববাহেব কতৃত্ব গ্রহণ কবেন শ্রামক ইউানিষন। ম্যানেজাবদের 
বাথলোব কাজে িব্ন্ত লোকেবাও ধর্মঘটে যোগ দেয় । বাখলোবাড়ীর জল ও 
বদ সববরাহ বন্ধ হযে ঘায। সাহেব ম্যানেজাররা নিকটবতাঁ চা-বাগানের 
সাহেব ম্যানেজারদের বাংলোষ গগিষে আশ্রয় গ্রহণ কবেন। শ্রামক ইউান্যনের 
লালবান্ডা ও শ্রীমক ইউীনধনেব ভলাশ্টিষাবদের লাল পোশকে সঙ্গ শহবটা 
লালে লাল হয়ে যায়। প্রাতাঁদন অপরাহ্থে সসট্জিত মযদানে শ্রমিকদের সমাবেশ 
একটি দর্শনীয় বস্তু ছিল। পার্ববতাঁ চা-বাগান শ্রীমকবাও এই*লমাবেশে যোগ 
তে আসতেন রোজই ছল করে। এবুপ একাঁদনেব সমবেশে আমাদের 
দৌভাগ্য হয শ্রীমকদের ধর্মঘটের প্রীত সমর্থন জ্রপন করাব। মণ গৃহ আমাদের 
সমগ্র শ্রীমক ও জনসাধারণ-ীবশেষভাবে সুরমা উপত্যকার শ্রীমক, কৃষক ও 
জনসাধারণের পক্ষ থেকে ডগ্রবয়-এব ধর্মঘটীদের সংগ্রামের প্রাত সমর্থন 
জ্ঞাপন করেন। সুরমা উপত্যকা ছাত্র ফেডারেশনের পক্ষ থেকে আমাকেও সংযোগ 
দেওয়া হয এই বিশাল সমাবেশে বন্ধুতা করতে। এই সমাবেশেই পারচষ 
হয় শ্রমক নেতা বৈরাম 'সংএর সঙ্গে-পাঞ্াবেব আঁধবাসী-লাল পাগড়ী 
মাথায়। এই শখ শ্রামক নেতার উদ্দীপনামধ ভাষণ জনসমাবেশকে মন্ত্রমব্ধ 
হযে শুনতে দেখোছ। তাবই সঙ্গে স্মবণীয সিলেট জেলার আধবাসী মুসলিম 
শ্রামক (নাম মনে নাই ) এব ?সলেটগ ভাষায় শ্রেপীসৎগ্রামেব সার বিশ্লেবণ। 
১১৩১৯এর সেপ্টম্বরে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ায় পর ভাবতরক্ষা আইন 
বলে ধর্মঘট বে-আইনপ ঘোষিত হলে ডিগবষ’-এর এই দুজন শ্রীমক অন্য অনেক 
শ্রীমকের সঙ্গে কর্মচাতি হান। 'ডগবয শ্রামক ইউীনয়নের ও ডগবয় শ্রীমক ধর্ম 
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ঘটেব নেতা ও পাঁরচালক সুধীন প্রামাণিক ভারতরক্ষা আইন বলে আসাম 
প্রদেশ থেকে বাঁহচ্কৃত (6%6০:260 ) হন। এই ভাবে এীতহাঁসক 'ডিগবয় শ্রীমক- 
ধর্মঘটের অবসান ঘটে। 
ডিগবয শ্রামক-ধর্মঘটের অবসান ঘটলেও এইধমন্ঘট প্রভাব রেখে যায় সীমান্ত 
বত আসাম প্রদেশের জনজীবনেব বিভিন্ন ক্ষেত্রে। সৌম্যেন ঠাকুরেব নিজস্ব 
প্রচেজ্টায আসামে আর 'স পি. আই. এর-শাখা প্রীতাষ্ঠত হয়। তার কমশরা, 
ছান্র-যুবক, শ্রীমক, কৃষক শ্রেণীকে সংঘবদ্ধ করতে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগামে 
শ্রামক-কৃষক-ছাত্র-যুবককে সমাবেশ ঘটাতে সচেত্ট হন। পরবর্তাঁকালে আর 1স. 
শপ আই-এব অনেক কম ভাবতের কম্যনিস্ট পার্টিতে ( সি, পি আই ) যোগ 
দেন। 'ডগবষ শ্রামকেরা ধর্মঘট করলে িনকটবতশ চা-বাগান শ্রামকদের মধ্যে যে 
জাগৃতি দেখা দেয়-তাবই সূত্র ধবে ডাঃ বিনয় চক্ষবতশ, নীলমাঁণ বড় ঠাকুর, 
কেদারনাথ গোস্বামী চা-শ্রীমকদেব সংগঠিত করেন! নীলমাঁণ বড়ঠাকুর 
বেল শ্রমিকদের সংগঠন গড়ে তোলেন ও নেতৃত্ব দান করেন! পববতাঁকালে 
হগ্রেসের উদ্যোগে আই এন. টি, ইউ সর নেতৃত্বাধীন সমগ্র আসাম প্রদেশে 
চা-বাগান শ্রামকদের 'িবাট সংগঠন গডে উঠে। সরমা উপত্যকায় ১৯৩৮ সালে 
শাঁঠিত দিলেট-কাছাড চা-বাগান শ্রীমক ইউনিয়নর নেতৃতে চা-প্রীমকরা বহ 
হগ্রাম করেছেন। ১৯৩৮ সালেই এই ইউানষমের প্র্তীনাঁধ সনৎ আঁহর 
হগ্রেসপ্রাথথী হিসাবে চা-বাগান মালিকদেব মনোনীত প্রার্থীকে নির্বাচনে পবাঁজত 
করেন। পববতর্ণকালে অবশ্য সুরমা উপত্যকাতেও আই এন টি, ইউ সব নেতৃত্বে 
গঠিত শ্রামক ইউীনয়ন প্রাধান্য লাভ কবে। কিন্তু সিলেট কাছাড়.চা-বাগান শ্রামক 
ইউানিযমের সংগঠক কাঁমউানস্ট কমশবা শ্রমিক স্বার্থ রক্ষার জন্য সংগ্রাম চাঁলয়ে 
খান এবং কৃষক-গ্রামক এঁক্য গড়ে তোলার জন্যও জাতীয এক্য গড়ে তুলতে 
সর্বদা সচেষ্ট থাকেন। 


আসামে কমিউনিষ্ট পার্টি গঠনের পটভূমি 


ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ শাসনাধীন ভারতবর্ষের আসাম প্রদেশে ভারতের 
কাঁমউীনস্ট পাঁটব প্রথম শাখা গাঁঠিত হয সিলেট জেলায় ! ভাবতের কাঁমউীনস্ট 
পাটির বঙ্গীষ প্রাদোশক কাঁমাটর উদ্যোগে ১৯৩৫ সালে £সলেট জেলা কাঁমাঁট 
শাঁঠিত হয় এবং সিলেট জেলা কাঁমাঁটব উদ্যোগে সুবমা উপত্যকায-সলেট ও 
কাছাড় জেলায়-কৃষক সভা, ছাত্র ফেডারেশন ও শ্রীমক সংগঠন ॥ বিশেষভাবে 


'ফেব্রুযাকী-মার্চ ১৯৯৬ শ্রীহটু ও আসামে কাঁমউনিস্ট আন্দোলনের সূচনাপর্ব ২৩ 


উল্লেখযোগ্য সিলেট-কাছাড় চা-বাগান মজদূব ইউানযন ) গাঁঠত হয় এবং কলমে 
কৃষক আন্দোলন, ছান্ন আন্দোলন বিকাশ লাভ কবে। 
এই সময ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা ও পার্বত্য অণুলে , শিলঙ সহ) পাটি সথ্গঠন 
ছল না। ?শলঙে ছাত্র আন্দোলন ওপাট সংগঠন গড়েউঠে ?সলেট জেলা কাঁমাঁটবই 
উদ্যোগে । ব্রহ্মপান্ত্র উপত্যকাষ এই সমষে সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুবের নেতৃত্বে বিপ্লবী 
কমিউনিস্ট পাটি গড়ে উঠোছল এবং এই পাঁটব অন্যতম নেতা সুধীন প্রামাণকের 
নেতৃত্বে এ্রীতহাঁসক িগবঘ তেল শ্রাঁমকদেব দীর্ঘকালব্যাপী ধর্মঘট অনুষ্ঠিত 
হয়। 
বস্তুত সৌম্যেন্রনাথ ঠাকুব ব্রহ্মপুত্র উপত্যকাষ "গ্িযৌছলেন সেখানকাব যুব 
সম্প্রদাষেব একাৎশেব আহবানে । তার মধ্যে মুখ্য ভাঁমকা ছল শ্রীমান প্রফুল 
গোস্বামীর । শ্রীমান প্রফুল্ল গোস্বামী কুচাবহারে অধ্যযনকালে বামপন্থী 
বাজনীতিব সম্পর্কে আসেন এবং বিপ্লবী কমিউানস্ট পাটিব নেতা সৌম্যেন্দরনাথ 
ঠাকুবকে আসামে আমন্ত্রণ কবেন। সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুবেব নেতৃত্বে বিপ্লবী 
কাঁমউানস্ট পাটি আসামে গাঁতত হয-কিল্তু শ্রীমান প্রফুল্ল গোস্বামী সেই 
পাঁটতে যোগ দেন 'ন। 
কিছুকাল পবে শ্রীমান প্রফুল্ল গোস্বামী কলকাতায ও ?সলেটেছান্র ফেডারেশনেব 
নেতাদেব সঙ্গে যোগাযোগ কবেন। শিলচরে সুবমা উপত্যকা ছাত্র ফেডাবেশনের 
বাঁক সম্মিলনীতেও শ্রীমান প্রফুল্ল গোস্বামশ যোগ দান করেন। তাব উদ্যোগে 
যোবহাটে অসম ছান্রসম্মিলনীর আধবেশন আহত হয। বঙ্গীয় প্রাদোশক ছাত্র 
ফেডাবেশনের. তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক 'বধ্বনাথ মূখাঁজ সেই সম্মেলন 
পাঁবচালনা কবেন। সূবমা উপত্যকা ছাত্র ফেডারেশনেব সভাপাঁত ?হসাবে আমি 
"সেই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলাগ বিশ্বনাথ মুখাঁজব সঙ্গে । অসম ছাত্রসা*্মলনের 
সেই আঁধবেশনে ছান্ত্র ফেডাবেশনের নশীতি ও কার্যক্রম গ্রহণ করা হয এবং 'নাঁথল 
ভারত ছান্র ফেডারেশনের প্রাদোৌশক শাখা হিসাবে তা অনুমোদিত হয়। 
পরবর্তীকালে দ্বিতীয় বিদ্বযুদ্ধ শুরু হওযায ছাত্র ফেডারেশনের কমপরগণ 
ভাবতবক্ষা আইন বলে কারারুদ্ধ বা অন্তবীণবন্দী হন। এই সময অনেক 
ছাত্রনেতা আত্মগোপন কবেন। অপর দিকে শ্রীমান প্রফুল্ল গোস্বামী কংগ্রেসের 
আহ্বানে ব্যান্তগত সত্যাগ্রহে যোগদান কবে স্বেচ্ছায় কারাবরণ কবেন। ইতিমধ্যে 
ভারত বক্ষা আইনে দমন নীতি শুরু হওবঘার পূর্বে লগে অসম ছাত্র 
ফেডারেশন ও সুরমা উপত্যকা ছাত্র ফেডারেশনের যুক্ত উদ্যোগে খল আসাম 
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"ছাত্ৰ সম্মেলন অন্যান্ঠত হয়। সেই সম্মেলনে নিখিল আসাম ছান ফেডাবেশন 
গঠিত হষ। প্রাণেশ বিশ্বাস সাধাবণ সম্পাদক নির্বাচিত হন । আমাকে সভাপাত 
" নিবিত করা হয । দকছ্‌কাল পবে আম ও প্রাণেশ বিদ্বাস উভযেই অন্তবীণাবদ্ধ 
হওয়ায় নাঁখল আসাম ছান্র ফেডারেশনের সাৎগঠানক কাজে বাধা উপস্থিত হয। 
অন্তবীণাবদ্ধ অবস্থাষ আম আইনের বাধা অগ্রাহ্য করে গোঁহাঁটতে যাই এবং 
"আর্ল ল কলেজে ভাঁত হই। গৌহাট আর্ল ল কলেজ হোস্টেলে তখন গৌরী 
শওকর ভট্টাচার্য'ও ছিলেন ফাইনাল পরীক্ষার প্রস্তীতব উদ্দেশ্যে। বাংলা প্রদেশ 
থেকে বাহত্কৃত (6307) হযে তখন আমষ দাশগুপ্ত গৌহাটিতে ছিলেন। 
. তাঁকে কেন্দ্র কবে ছাত্র ফেডাবেশনের 'িছ্‌ কমর্ণ কাঁমউনিস্ট পাঁটব কার্যক্রম অনু 
সবণেব প্রচেষ্টা বত হয। তাঁদেবই উদ্যোগে একাঁট কেন্দ্র গড়ে উঠে-প্রগ্রোসভ 
ইউীনযন। সন্ধ্যাব পৰ মোমবাতিব আলো বসে গভীব আলোচনা হতো 
মার্কসবাদ-লোননবাদণ চিন্তাধারার | প্রশ্নোসভ ইউানযনেব তখন উদ্যোগী কমীবা 
ছিলেন গৌরাশঙ্কষ ভট্টাচার্য, নন্দে্বর তালুকদাব, বাঁবেদ্বব কীলতা, অমলেন্দু 
গুহ প্রমথ | 


তারপব ১৯৪২ সালে পাটির সিলেট জেলা কাঁমাট আমাকে ও প্রাণেশ 
বিশ্বাসকে ব্র্পত্র উপত্যকায় পাঠান পাটিব নীতি ও কার্যক্রম (জনযুদ্ধ যুগের), 
সেখানে প্রচারের জন্য ও পাটি গঠনের বাঁনয়াদ প্রস্তুত কবতে। এরপর ১১৪৩. 
সালে প্রশান্ত সান্যাল ব্রহ্গপন্ধ উপত্যকায় ছাল্রকমাঁদের নিযে আলোচনা সভার 
আয়োজন কবেন। সেই সভা গম্ডোদের' ্বাবা আক্রান্ত হয এবং প্রশান্ত সান্যাল 
সহ অনেকে আহত হন। 


--১৯৪৩-এ বোম্বাই পাঁট .কংগ্রেসে অসম প্রাদোশক সাথগঠাঁনক কাঁমাঁট গাঁতত 
হয । সেই সাংগৃঠানক কামটিব নেতৃত্বে প্রধানত সিলেট জেলা কাঁমটির আঁভিঙ্ঞ 
নেতাবা ছিলেন । কিন্তু পাট গঠনে মূল বাঁনযাদ গডে উঠোছল ১৯৩১৯ সালে 
ডিগবয় ধর্মঘটকালে-ব্গপুন্র উপত্যকার শ্রামক নেতা নলমাঁণ বডঠাকুব ডাঃ 
বিনয চক্ষবতী” প্রমুখদের সঙ্গে যোগাযোগের ফলে! ১৯৩৯ সালেই অসম ছান 
সম্মিলনকে নাখল ভাবত ছাত্র ফেডাবেশনেব নীতি ও কার্যক্রম গ্রহণে মধ্য দিযে, 
১৯৪১ সালে আঁময দাশগ:প্তের সহযোগিতায় গোহাঁটিতে ছান্র-যুবদেব মধ্যে 
-মার্কসবাদ আলোচনা ও পাট নীতি ব্যাখ্যাব কেন্দ্র প্রগ্রোসভ ইউাঁনযন’ গঠনের 
মধ্যাদয়ে, ১৯৪২ সালে প্রাণেশ বিশ্বাস কতৃক কোকড়াঝাড়ে কৃষক আন্দোলন" 


ফেন্রুয়াবী-মা্ট ১৯৯৬ শ্রীহট্র ও আসামে কাঁমউীনস্ট আন্দোলনের সচনাপর্ ২৫ 


গড়ে তোলার মধ্য দিয়ে, আমার সঙ্গে পোলঘাটে যদুনাথ সইাঁকয়া ও যজ্ঞেবর- 
তম্দুলি, যোড়হাটে দ্বাধ মহন্ত ও বিষ্ণু রাভা, জগন্নাথ ভট্ট, িব্রুগড়ে ডাঃ বিনয় 

চক্ষবতাঁ, নীলমাণ বড়ঠাকুর ও তার ভাই মদন বড়পূজারী ও প্রণীত চক্রবতীঁর সঙ্গে 

ঘাঁনষ্ঠ যোগাযোগ তৈরী করার মধ্য দিয়ে। মূলত তাদেবই বেশীর ভাগকে 

নিয়ে (ছান্র ফেডাবেশনের) আলোচনা সভার ( পাঠসক্লেব ) ব্যবস্থা হয প্রশান্ত 

সান্যালের নেতৃন্বে। এই ছাত্র শিক্ষক, শ্রামকনেতারাই র্গপন্র ০ 'বাভন্ন 

জেলায পাটি ইউনিট গড়ে তোলেন। 


সহ 
 শুভমানস ঘোষ 
একটা পাহাডকে বেড় দিয়ে ট্রেনটা উধধ্বাসে দৌড়াচ্ছল অনেকক্ষণ ধবে। 
“জানালা দিযে বাইবের যে দৃশ্য চোখে পড়ছিল তাব সঙ্গে সূজলা সুফলা বাংলার 
লৈশমান্ত্ মিল নেই। ন্যাঁড়পাথবে ছযলাপ উষব ধূসব ভূভাগ বিদীর্ণ করে যন্ত্র 
“জেগে আছে কালো কালো পাথরেব {পঠ। আ'দগন্ত প্রসাব তরঙ্গায়িত রন্ত- 
ম্‌ত্তিকায় ঝোপঝাড ও কাঁটালতা ছাডা অল্প যে কটা গাছ চোখে পড়ছিল ত-ও 
“যেন বোদে পুড়ে ঝামা হয়ে গিষেছে। কিন্তু ট্রেনটা পাহাডের ওপাবে এসে 
প্ডতেই ভোজবাঁজ হবে গেল। 
সবুজে ছাওয়া সুন্দর এক উপত্যকা | তার মাঝে মাকে পাঁখব ডাকে মুখর 
বড় বড গাছে ঘেবা দাঁঘ। তাতে চলে বেড়াচ্ছে হাঁস. ডুব দিচ্ছে পানকৌঁড ! 
"সমতল হয়ে আসা মাটিব রঙে হলহদের আভাস, কীকার্যের আঁকিবুঁক 
জানালার বাইবে পাকা বাস্তা, বাঁড-ঘর, দোকান পাট, জলের ট্যা*্ক আব বিক্‌শার 
হর্‌নে স্চকিত শহবের আভাস ?দয়ে ঝমঝম কবে ট্রেন ঢুকে পড়ল স্টেশনে । 
রেগুলার প্লাটফর্ম যুক্ত স্টেশন, যা এই বেলপথে বড সুলভ ' নয়। তবে তাৰ 
চৈযে যেটা বিস্ময়েব কাবণ ঘটাচ্ছিল তা হল স্টেশনে প্রায় গায়েব ওপর হুমাঁড 
খেষে পড়া ছোট পাহাড একটা । মন্ত এক স:টকেশ নযে অতিকক্টে প্লাটফর্মে 
নৈবে ঈসদ্ধাথথ সবিষ্ময়ে চেশচয়ে উঠল, বিউটি ! 
তখনও 'সিম্ধার্থ জানত না এই পাহাড তাব জন্য বচ্ময়ের চেয়ে বহুমূল্যবান 
সম্পদ নিয়ে অপেক্ষা করছে। 
গাঁদকে ট্রেন থেকে নেবে তুলি মুগ্ধ চোখে পাহাড দেখাঁছল। ৭সদ্ধার্থব 
স্মী। দেখতে মন্দ নয় মেয়েটা । নারীসূলভ কমনীষতাব অভাব নেই তার 
মধ্যে । উচ্জবল দুই চোখেব ভাব: চাহনি নজব টানে । কিন্তু সুশাকল হল, 
বেশ বোগা। সারা বাত ট্রেনজার্নর পব আবও যেন শুকনো দেখাচ্ছে তাকে! 
মাথা নেডে সিদ্ধার্থ খাঁশতে অংশ নিষে কৌতূহলী গলাধ প্রশ্ন ছঃডল, ওটার 
"ওপর ওঠা যায? ৮ 


ফেব্রুরারী-মার্চ ১৯৯৬ স্বগ্ৃহ ২৭ 


_কেন যাবে নাঃ সিদ্ধার্থ হেসে ফেলল । সবে শের কোঠাষ পা দেওযা 
যুবক। কিন্তু চেহাবায বূক্ষতাব ছাপ পড়ে গেছে এখনই ৷ তবে চোখ জোডা 

সনন্দব-গভণীব ও চিন্তাশীল । 

বারে = হাতে প্রকাণ্ড দুটো এ্যাটাঁচ নিযে লাফ দিষে প্লাটফর্মে নেবে 
পড়েছে 'দবাকব | স্বাস্থ্যবান ঘুবক। গ্ুখচোখের ছাঁদও বেশ। শক্ত 
্মাটনেসেব ঘাটাত দ্‌াষ্ট এডায না! তাব ওপব বৎশগত কাবণে ব্রিশেই মাথায় 
ছোট্ট একটা টাক তার চেহাবা ও চীবন্রেব দীনতাকে আবও স্পষ্ট করে তুলেছে । 
বন্ধুপত্নীব কথা শুনে তাডাতাড প্র্যাটফর্মেব ওপব এ্যাটাঁচি দুটো নামে 
সিদ্ধাৰ্থৰ দিকে তাকাল, কী বলছে তোব 'গ্ীন্ন ?_-বলে উত্তরেব অপেক্ষা না করে 
তুলিব দিকে চেষে 'নজেই প্রশ্ন কবল, আপাঁন উঠবেন না ক পাহাডে ? 

খানিক তফাতে প্রাটফর্মেব সমেশ্টেব বেণ্ডে বসে হাতব্যাগ থেকে প্রাল্টকের 
পাখা বেব কবে হাওষা খাচ্ছিল 'দবাকবেব স্ত্রী সোমা । সন্তানাঁদশন্য বছর 
'তিনেকেব নিকঞ্ছটে বিবাহিত জীবনের ফল হিসাবেই খুব সম্ভবত শাবশীবকভাবে 
তাব কিছুটা বাডবৃদ্ধি লক্ষ্য করা যায়। অবশ্য এটুকু বাদ দিলে তাঁকে সুন্দরী 
বলতে কারুর দ্বিধা থাকে না। সুমুখন্রী ও উজ্জল গান্বর্ণেব কল্যাণে অর্লেশে 
তাকে ধনীগৃহেব "গালি বলে চালষে দেওষা যার । 'দিবাকরের কথায় পন্নপাঠ 
হাওয়া খাওয়া বন্ধ কবে খবখর কবে উঠল, পাহাডে ওঠার কথা নিজের বউকে 
জিজ্ঞেস কবা যায না বুঝি? 

অপ্রস্তুত দবাকব তাডাতাড ফিবে জড়ানো গলায কিছ বলতে যাওয়ার 
আগেই সোমা ফের ঝওকাব দিয়ে উঠল, ভেবেছ আম একটু মোটা হযে .গোঁছ 
বলে পাহাড়ে চডাতে পাবব না ? 

তৎক্ষণাৎ সোমাব দিকে মুখ ঘুরে গেল সি্ধার্থর। মুচকি হেসে চারা 
কবে দিবাকরেব হযে জবাব দিল, পাগল! কে বলেছে তুমি মোট্টা হযে গেছ 
সোমা? এখনও বুকে ঝড তোলা দিব্যি সিম ফিগাব তোমার । 

ভুবু কুণ্চকে সোমা কৌতূহল, ক্রোধ ও প্রশ্রয় মেশানো গলায় প্রশ্ন ছ:ডল, 
কী বললে কথাটা ? 

_বৃকে ঝড় তোলা ! সাঁত্য বলছি সোমা, তুম এখনও আনপ্যাবালাল। 
্দবাকব হাবামজাদাটা বুঝল না কাঁ ভাগ্য কবে এসোছল। সিদ্ধার্থ 
হাসাছিল ' 

দাঁত বোঁরযে পড়ল দবাকবের | বিগাঁলত হয়ে বলে উঠল, তোর ভাগ্যটাই 


২৮ পারচয় ' মাঘ-ফাল্গা্‌ন ১৪০২. 


বা খারাপ কাঁ রে সদ্ধার্থ? বউাদব মতো এত ভাল ভদ্র মেযে খুজে বের কর 
তো দোখ। 
এই সময 'দিবাকরকে লক্ষ্য করে হঠাৎ বিবন্ত গলায় তুলি বলে উঠল, আপনারা 
কি স্টেশনে বসে বসে বকবকই কববেন ? এই বোদ্রুরে আব আমি দাঁডিষে থাকতে 
পারাঁছ না। ': 
স্যার স্যাঁর' বলে দিবাকর আস্তে এ্যাটাচ দুটো তুলে তাকাল সোমার 'দকে, 
এ্যাই চলো, চলো! ওঠো এবার। 
_. বন্ধপত্রী তুলিকে আলাদা গুবুত্ব দিযে থাকে দবাকব। সিদ্ধার্থ সোমাকে 
নাম ধবে ভাকলেও তুলিকে কিন্তু সে ‘বটা’ ও আপানি ছাডা বলে না। তাব 
_কাবণ অবশ্যই 'দ্ধার্থ। ওব সম্পর্কে 1দবাকবেব মনে অনেক আশ্চর্য জর্মে 
আছে। সে নিজে হোঁচট খেযে পাশ কবা গ্র্যাজুষেট ; কিন্তু সিদ্ধার্থ এম এ 
তে ফাস্ট ক্লাস পাওয়া 'ব্রীলষাপ্ট ছেলে । দিবাকর সামান্য এল ভি. ক্লার্ক; 
কিন্তু সিদ্ধার্থ কলুকাতার মাঝাঁবি মাপের এক কলেজেব লেকচাবার। বলা 
প্রয়োজন, তাদের বন্ধুত্বের সূত্রপাত হয়োছল স্কুলে । এই সব ক্ষেত্রে সাধারণত 
স্কুল ছাড়ার পব প্রথম বেণ্ডেব ছেলেদের সঙ্গে সম্পর্ক বজাষ থাকে না। 'কন্তু 
সিদ্ধার্থ দিবাকবের জন্য আলাদা বকমেব ববাবব। 'ব এ পরীক্ষায় দাবৃণ 
রেজাণ্ট কবে পাশ কবে চলে এল ?দবাকবের বাঁড়ি। বন্ধুকে এখনই খববটা না 
জানালে যেন চলাছল না। একইভাবে তাব সাফলোর প্রাতটা খবব প্রথম পেযেছে 


ওই দবাকব ৷ অন্যাদকে সে যৌদন চাকাঁব পাষ বোধ হয সবচেষে খুশি" 


হযোছল সিদ্ধার্থ । বন্ধুকে জাঁডষে ধরে বলোঁছল, চল তোকে আজ মোগলাই. 
খাওযাব! . 

সিদ্ধার্থর আগেই এক বকম বাতির চাপে দবাকবকে বিষেটা সেরে ফেলতে 
হযোঁছল সকাল সকাল । তার জন্য অবশ্য বিন্দুমাত্র খেদ প্রকাশ করতে দেখোন 
সিদ্ধার্থকে। বরং মজা কবে তাকে বলতে শুনোছিল, যাঃ ৷ কোথায ভাবল:ম 
দুজনে একসঙ্গে বিয়ে কবব-দাঁল তো প্ল্যানটা মাঁট কবে। তুই ভীষণ সেলাফস 
আছিস 'দবাকর।. 

তবে এ সবের চেষে বহুগুণে আশ্চর্য ঘটনাটা *সদ্ধার্থ ঘাটযৌছল নিজের 
বিষেব সম্য। বিনা পণে, দান সামগ্রস হিসেবে একটা আট পর্যন্ত না নিয়ে 
গ্রামেব এক সাধাবণ ঘবোধা মেষেকে বিষে করে চমকে দযোঁছল সকলকে । 

সুতরাৎ এহেন স্ধার্থ'র যান স্রী তার কোনও বকম অস্বাচ্ছন্দ্য ্দবাকরকে 


~ 


আপনাব বন্ধঁট যা। 
চাঁকতে অন:প্রাণত হয়ে উঠল সিদ্ধার্থ, এই ব্যাপাব? কোই বাতি নোহ ।- 
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যে লক্ষণ ব্যাকুল করবে তা বলাই বাহূল্য। 'কল্তু মুশাঁকল হল তার 1নজেব 


স্রীট এ সবেব ধার ধারে না। কাজেই হন হন করে বেকাব বেশ খানিকটা 
এঁগয়ে গিয়ে বেচারাকে থমকে দাঁড়াতে হল। কারণ সোমা তখনও ওঠোঁন বো 
থেকে। সিদ্ধার্থও বমাল দিয়ে গলা ঘাড মুছতে মুছতে পাহাড় দেখছে । 
তাব পাশেই মুখে বাজ্যের 'বরান্তি নিযে দাঁডিষে আছে তুলি । অগত্যা ফিরে 
এসে দিবাকর 'কী ব্যাপাব, তোরা যাঁব না” বলে শূধোতেই সিদ্ধার্থ বলে উঠল, 
বুঝলি পাহাডটার টপে বসে সানসেট দেখলে মন্দ হয না। হবে না কি আজ 
শিকেলে? _ ্‌ 

সঙ্গে সঙ্গে সোমা সাগ্রহে বোন ছেড়ে উঠে এাঁগযে এসে বলল, সাঁত্য সত্য, 
আপনারা উঠবেন না ক পাহাড়ে? | 


সিদ্ধার্থ জবাব দিল, কেন, না ওঠার কা আছে? তুমি পাহাডে ওঠোঁন 


আগে? = 


wt 


ক্ষোভ ও বেদনা মাথা গলায় সোমা উত্তব দল, আমি? সে আব হল কই? - 


সা? 


আজ 'ঁবকেলেই তোমাব দুঃখ দিযে দেব। বলে এবার তুলব দিকে ফিরল 
তুমি শালোয়ার কাঁমজ এনেছ না? শাডি পবে পাহাড়ে ওঠা যাবে না। 

কিন্তু 'সিদ্ধার্থব কথায় কান না "দিয়ে হঠাৎ তুল বাগে ফেটে পড়ল, এখান 
থেকে তোমাদের নডাব ইচ্ছা আছে, না নেই? 

_যা ঘোডার ডিম! মুখখানাকে হাস্যকর রকমেব বিকৃত কবে সিদ্ধার্থ 
বলল, এই তো একট; আগে পাহাডে উঠবে বলে লাফাঁচ্ছিলে তুঁমি। 

_লাফাচ্ছিলাম ? 

না লাফাও নাছিলে তো? ?স্দ্ধার্থর কণ্ঠে ব্যঙ্গ । আব তাতে মজা 
'পেষে খলাঁখল করে হেসে উঠল সোমা ; কিন্তু অতাঁকতে হাঁস থামিয়ে রাগের 
ছলে সদ্ধার্থকে ধমকে উঠল, আপাঁন ওকে অমম কবছেন কেন? কা 'ম্টি 
বউটা আপনাব! -বলে এঁগযে এসে তুলব কাঁধে হাত ছ'বে বলল, ওব কথায 
কিছ: মনে কোরো না তাঁল । তিন বছব ধবে দেখাঁছ ওকে-বন্ড ফাঁজল । আঁ 
তো ওর বন্ধুর বউ-তা-ও কী পেছনেই না লাগবে উঠতে বসতে! 

পাহাডেব তলায় হাট বসেছে । এত দ:ব থেকে মানুষজনকে গুড়ের নাগাবতে 
সেটে থাকা ডে'যো প'পডেব নিশ্চল ঝাঁকেব মতো লাগছিল আঁবকল। কিছুটা 
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অন্যমনস্কভাবে তুল সৌদকেই তাঁকে আছে। তার মুখ দেখে কেউ বুঝতে 
পারাছল না ভেতবেব ভাব। এমন ক, 'সদ্ধার্থেব মতো বুদ্ধিমান ছেলেও ।. 
কাজেই সেই দিন দৃপুবে তাকে চরমভাবে অপ্রস্তুত হতে হযোছিল। 


দুই ॥ 


প্রথমটা সিদ্ধার্থ কছুই বুঝতে পারোন। হোটেলে এসে ঘব-টব বুক বৰা 
হল, চান-টান সেরে গনচের রেস্তোরাঁয় বসে মধ্যাহভোজন সাবা হল। তখনও 
তুঁলকে দেখে বোঝার উপাষ ছিল না সে ভেতরে ভেতবে রাগে ফু'সছে। বাস্তাবক, 
দুপুবে বিছানায় ওকে ছোঁধার পব-মুহন্তেই ও বিদন্যুধচমকেব মতো দুবে সবে 
যেতেই দসম্ধার্থ বুঝোছিল কোথাও একটা গোলমাল হযেছে। কিন্তু তার হেতু 
উদ্ধার কবতে হিমশিম খেয়ে যেতে হযোছল তাকে । অনেক অনুরোধ উপরোধেব 
পর অবশেষে মূখ খুলোঁছল তুলি । গঞ্ভীর গলায় বলোঁছল, সোমার মতো বুকে 

ঝড তোলা কোনও মেয়ের সঙ্গে বিয়ে হওয়া উঁচত ছিল তোমাব। 

তুলির কথায হেসে উঠে সিদ্ধার্থ “তুমি কাঁ গো, ইয়াঁক করাছলাম বোঝোন 
বলে আরও যোগ করেছিল, বর বউয়ের সঙ্গে একটু আট চট ইয়া 
কবব না? 2 

চাঁকতে আগুন ধরে গিষোছল তুলব চোখে, তোমাদের ঠাট্রা-ইযাকিগুলো 
মোটেই স্ীবধেব নয । আব একটু আধটু মানে? কাল রাত থেকে তোমরা 
দুজনে সমানে হ্যা হ্যা কবে যাচ্ছো । মুখেব আগল-নেই কাবও। ছি ছি! 

খানক আগে সিগারেট ধাঁবয়োছল সিদ্ধার্থ । তা থেকে এতক্ষণ আপাঁনই 
সুতোর মতো পাকিষে উঠাঁছল ধোঁয়া । এই বাব প্রচণ্ড এক টানে দপ দপ করে 
উঠল তাব মুখের আগুন। তুঁস কী বলছ তুলি’ বলে কাছে সবে এসে 'সদ্ধার্থ 
তুঁলকে বনাঁঝযে দদতে চাইাছল এই তন বছরে দিবাকবের স্ত্রীর সঙ্গে তার ভালই 
ক্বান্ঠতা হলেও বন্ধুপত্নী সম্পকে কোনও কু-অভপ্রায তার মধ্যে কখনও ছল 
না। সুতরাৎ তুল তাকে সন্দেহ করে প্রকারান্তরে তাব প্রকাতিগতত ক্ষদুদ্রতা বা 
নাীচতাবই পাঁবচয 'দচ্ছে। কিন্তু, তাতেও ফল হল না 'বশেষ। আহত 
বাণঘনীর মতো তুল গর্জে উঠোঁছল, থামো. থামো ! বড় বড়*কথা বোলো না। 
মেযেদের চোখকে ফাঁক দেওযা সোজা নয়। দেখাছ তো কাল থেকে_সোমাকে 
হাসানোব জন্য কী না করছ তুমি! আমাকে ছোট কবতেও বাকি রাখছ না $ 
বলে খানিক ববাঁত 'দষে নিচ্চুর গলায বলল. এখন এখানে কেন? যাও না ও 
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ঘরে তোমার প্রাণেব বান্ধবী আছে, তার গলা জাঁডয়ে ধরে মনের সুখে রসের 
আলাপ কবো গয়ে । আমাব কাছে স:বধে হবে না তোমার। যা-ও! 

_তুল! হঙ্কাব দিয়ে উঠল দসম্ধা্থ। সগ্ঝারেটে দীর্ঘ এক টান দিয়ে 
উত্তেজিত গলায় বলল, কী বলছ তুমি ষা-তা? ছ মাস আমাদের বিয়ে হযেছে। 
কই, আগে তো তোমায় বলতে শ্যাঁনান, এ সব? 

বিষ-দৃষ্টিতে সিদ্ধার্থকে বিদ্ধ কবে তুলি বলে উঠল, আমিই কি আগে 
বুঝেছিলাম যে তোমাদের মধ্যে ভেতবে ভেতবে এই? বেডাতে না এলে কোনও- 
কালে জানতেও পাবতাম না। 

কষেক সেকেন্ড 'নিঃশব্দে সিগাবেটে টান দিয়ে চলল সদ্ধার্থ । তাবপর কাঁ 
মনে হতে গলাব সৃব নবম কবে ‘শোনো শোনো" বলে এাঁগযে এল তুলির আবও 
কাছে। কিন্তু তখনই ঘটে গেল-বসদশ্য ঘটনাটা । সিদ্ধার্থের বাড়ানো হাত 
অপরিসীম 'বরান্তিতে বূটভাবে ঠেলে সাঁবযে দিল তুঁল। 

কয়েক মৃহৃত” শরীবে স্পন্দন নেই। পবক্ষণে সিদ্ধার্থ সবলে হাতের 
জলন্ত সিগারেট ছুড়ে শুষে পড়ল বিছানায়। দুজয় অভিমানে তুলির 
উল্টোদিকে 'মুখ করে পাশ 'ফিবল। এর পবের যাবতীয় ঘটনা গনঃশব্দে 
ঘটে গেল। | 

মিনিট পাঁচ । কে'দে ফেলেছে তুল । বারবার নাক টেনে সে বাঁঝষে দিতে 
চাইছিল তাব কান্না নির্জলা নয়। চোযাল শন্ত হয়ে উঠাঁছল সদ্ধাৰ্থ'র । মেয়েদের - 
এই' কৌশল তাব জানতে বাঁক নেই । 

আরও 'মাঁনট দুই । চোখ মেলতেই মেঝের ওপর সিদ্ধার্থ দেখতে পেল 
সিগাবেটেব টুকবোটা । এখনও তা থেকে একাধক সব: ধোঁয়াব সুতো পাকিয়ে 
উঠছে | সৌদকে দৃষ্টি স্থর কবে সিদ্ধার্থ ভাবাঁছল, এই বকমেব নীচ মনের 
মৈষেকে' নিযে সমস্ত জীবন চলতে হবে তাকে? ওর সামনে কারুর সঙ্গে ঠাট্টা 
করা যাবে না, ঘাঁনষ্ঠতা কবা যাবে না, ক্রীতদাস হযে থাকতে হবে। কেন? 
কীসেব অহত্কার ওর? 

আবও কটা সময । চুঁডর শব্দ ও সেই সঙ্গে ধবক কবে উঠল সদ্ধাথ্র 
বুক। একটা হাত ডানার মতো বাঁয়ে তাকে জাঁডযে ধরবে না তো তুল ? 
ডুকবে কেদে প্রবলভাবে তার গালে মুখ ঘষে বলে উঠবে না তো, তুমি কথা বলছ 
না কেন আমার সঙ্গে? বাগের মাথায কী বলতে কী বলোছ আমায় তুমি 
ক্ষমা করো । 
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শরীরের চাপে খাট নাড়িয়ে চুঁডিব শব্দ দূরে চলে গেল। দসন্ধার্থর বুঝতে 
বাঁক বইল না তুলিও ও-পাশ ফিরল । এতক্ষণ হয়তো সে অপেক্ষা করাছল ; 
দসদ্রার্থ আত্মসমর্পণ করবে! 

এই সময় একটা সিগারেট ধরালে ভাল হত! মাথার মধ্যে উড়ে বেডাচ্ছে 
গণনাতীত খডকুটো ! গুসদ্ধার্থ সরকাবকে এই সব মেয়েরা কোনও কালে চিনতে 
পাববে না। এখানেই ভূল হযে. গেছে ওব। যে মেয়োটকে নয়ে জীবন ভব 
চলতে হবে তাকে যাঁচিযে নেরযাঁন সেভাবে। এমন গক বিষের আগে তাকে দেখতেও 
- খান একবারাট । এখন মনে হচ্ছে মেযে দেখা নামক প্রা্গোতহাসক অসভ্যতা 
এডাতে গিযে আতীবনের এক উৎপাত ঘরে এনে তুলেছে। অথচ এঁটকে ঘাড 
থেকে ঝেডে ফেলতে ওয় বাঁডর লোকদের এক পয়সাও ব্যয় করতে হয়ান। কেন 
না, ভাগ্যগুণে তারা ভযঙ্কব প্র্গাতশগল একটা পান্র পেষে গিষোছল। 

*সগাবেট দীনবে যাবে এইবাব। মুখেৰ কাছটায় দপ দপ করছে লাল আগুন । 
সেই কে চেযে দদ্ধর্থ সিদ্ধান্ত নিযে নিল, কালই ফিরে যাবে। অনেক হয়েছে, 
আব বেঁড়যে কাজ নেই! এখান থেকে সোজা যাবে ধ্বশুরবাড় । যাদের মেঝে 
তাদেব ধৃফারযে দিথে আসবে বরাববের জন্য । “ 

দসম্থার্থ উঠে পডল। কোথায বেখেছে গসগাবেটের প্যাকেটটা। চোখ 
-ঘুবতে ঘুবতে বিছানার ওপর গুগযে পড়তেই আর পলক পড়ে না। ও- পাশে 
মুখ গুজে শয়ে আছে তুলি। স্বচ্ছ রাউজের ভেতব দিযে ফুটে উঠেছে লাল 
রা-ব ম্ট্যাপ। জাসপ্তর সুন্দব একটা দৃশ্য । কাকচক্ষণ জলে ভরে আছে দাৰ । 
মৃদ্ণ্দ স্রোতে মাথা দোলাচ্ছে শালনক ফুল ! কালই চলে যাবে? আর একটা 


দন দেখলে হত না? 
এই তো প্যাকেট, টোঁবলে ৷ বিছানা থেকে নেবে পডল গসদ্ধার্থ । মেঝের 


ওপব পড়ে থাকা 'গাবেটেব আগুন ধনবে গেছে । মুখেব কাছটার কালো ও 


খয়োর বও মেলানো-মেশানো পোভা দ্বগ ॥ 
গন্তায পোড়ে মন। দুক্তু মনেব কতটুকু? এই প্রশ্নের উত্তর য়ে পাহাড 


তখন অপেক্ষা কথাছল 'সদ্ধার্থর জন্য! 
॥ তন ॥ 


এখান থেকে *বাঁভন দিকে দশ বশ কলোমটারের মধ্যে কষেকটা দর্শনীষ 
পট- আছে। হোটেলে ম্যানেজার জানাচ্ছিলেন তাব সবগুলো একই দিনে 
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দেখে নিতে পের চেষে ভাল ব্যবস্থা আর কিছু হতে পারে না ।-এই বলে তান 
সিদ্ধার্থব দিকে সাগ্রহে তাকালেও গা কবল না সে। “পরে ভাবব' বলে চুপ করে 
গেল৷ , তখন কিছুটা অপ্রাসা্গকভাবে হঠাৎ দিবাকর বলে উঠল এখানে আসাব 
পর তাব দে বেডে গেছে। ম্যানেজার হেসে ফেললেন। মাথা নাডিয়ে গাঁবত 
ভাবে বললেন, এই জন্যই তো লোকে বেড়াতে আসে এখানে । পশ্চিম কি আব 
সাধে বলে 2 | 

তৎক্ষণাৎ সিদ্ধাথ প্রতিবাদ করে উঠল, তবে যা-ই বলুন স্বাস্থ্যকর জাযগা 
হিসাবে আপনাদের সুনাম আর আগের মতো নেই। দর দিন পরে বল্লী ধবনের 
একটি 'ঘাঞ্ড শহর হয়ে যাবে এটা । 

কথাটা শেষ কবে লম্বা একটা হাই তুলে "সিদ্ধার্থ ফরোঁছল 1দবাকরের দিকে, 
কতক্ষণ ধরে সাজগোজ করবে সব? যা না একবার, তাডা লাগিযে আয়। 

উত্তরে দবাকবের ভূব্‌ কুচকে গেল, হাই তুলাছস যে? দুপুরে ঘুমোসান? 

চৈযাব ঠেলে উঠে পড়ল সিদ্ধার্থ । হোটেলের বাইরে এসে ?সগাবেট ধাঁরযে 
-মান্ষ জন দেখতে লাগল । 

কতক্ষণ এই ভাবে দাঁড়য়োছল নিজেই জানে না, হঠাৎ কাব ঠেলায় পেছনে 
ঘুবে দেখল সোমা । তার পরনে চুঁড়িদার ও টাইট পাঞ্জাঁব। মুখে প্রচুর পেন্ট 
কবেছে। চোখে বাহাঁব কালো'চশমা। রক্ত-লাল ঠোঁট দুটি নাঁড়িষে কলবব 
করে উঠল, দাঁ'ডয়ে দাঁড়িযে কীসের ধ্যান করাছলেন ? 

সোমার পেছনেই ছল তুল । শাদামাটা শালোয়াব ও ওডনায সু-আচ্ছাঁদত 
কামিজে তাব পাঁকচ্ছন্ন রুচির আভাস মেলে॥ 'সিদ্ধার্থব চোখে চোখ পড়তেই 
লাঁত্জতভাবে নাবিষে নিল চোখ । তার মানে তো সন্ধি। কিন্তু পবক্ষণে চোখ 
তুলে তাঁবযে তুল এই দেখে বিষম হয়ে গেল সিদ্ধার্থ অশিশ্টভাবে তার দিক 
থেকে দৃষ্টি সাঁবযে হন হন করে হাঁটতে শুর; কবেছে। হাঁটাব তালে তালে 
বেগে দুলাছিল তার হাতের টচ। 

কিছুটা পথ। হঠাৎ থমকে দাড়িয়ে সিদ্ধার্থ ঘুরে তুলিকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য 
কবে পূর্ণচোখে সোমাব দিকে চেযে বলল, ওভাবে চললে হবে না। স্পিড 
বাডান। 

সশব্দে হেসে 'দিবাকব ঠাট্রা করে বলল, হণ্যা ভাল লোককে বলোছস। 
সাজগুজু কবতেই একটি ঘণ্টা লাগাল। 

_বেশ করোছ সোমা ফোঁস কবে উঠল, তুমি কথা বলবে না। 
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দিবাকর আরও জোবে হেসে উঠল, তুলির দিকে চোখের ভাঙ্গি করে কবিয়ে 
দিচ্ছিল সোমাকে রাগানোব উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে। এই সময নেহাত খারাপ 
দেখাবে ভেবে মৃদ্ুভাবে না হেসে পাবল না তুঁল। কিন্তু তাতেও বাকমার ।' 
তার হাঁসব দিকে তাঁর চাহান হেলে মুখখানা কালো করে লম্বা লন্বা পায়ে ফের 
হাঁটতে শুরু কবল সিদ্ধার্থ | _ 
এই সবেব কোনও মানে হয? তুলি ভাবাঁছল। ও বাইবেব হাঁসিটাই দেখল 
শব্ধ! সত্য, ছেলেমানষেব মতো আঁভমান মান্ষটাব। দুপুরবেলা একটু 
রাগ দৌখযোছ না হয। তাব জন্য তাব মুখেব দিকে তাকাতেও অপ্রবৃত্তি হয়ে 
গেল অধ্যাপক-মশায়েব? 


বকেব মধ্যে ফেব কানা জমাঁছল তুলিব। আঁভমান তাঁভত হয়ে সেও 
ভাবাঁছল সে বোগা বলে সিদ্ধার্থ তাকে প্রথম থেকেই অপছন্দ কবে। আর একটা 
কাবণ, সে গ্রামে থাকা গাঁরব ধরেব মেষে। কিন্তু সেটা সে মূখ ফুটে বললেই 
পাবে। ঠাট্রার ছল করে অন্য মেযেব প্রশংসা করে ঘাবয়ে বলা কেন? 


ওদিকে তখন সোমারা বুঝে ফেলেছে, এদের মধ্যে কথা নেই। আর তা 
নিযে নিজেদের মধ্যে দু-একটা লঘু মন্তব্য চালাচাঁল কবে হঠাৎ গলা ছেড়ে- 
দিবাকর চেঁচিয়ে উঠল, এই [সিদ্ধার্থ আস্তে হটি। তোর বউ পেছনে গড়ে 
গেছে ; একটু দ্যাখ তাকে। 


সিদ্ধার্থ ঘুরে দাঁডাল। মুখখানা ব্যাজার করে ঝাঁঝিয়ে উঠল, তখন থেকে- 
তো জোবে হাঁটতে বলছি । দের করলে অন্ধকার হয়ে যাবে না? পাহাড়ে ওঠা" 
হবেনা। | 


এই সময তাড়াতাঁড পা ফেলে সোমা এাঁগযে গেল িন্ধা্থ'র কাছে। সান- 
প্রাস খুলে চোখে ঝলক তুলে ছঃডে দল প্রশ্ন, কগ নিযে ঝগড়া মশাই ? 

-_ঝগ্‌ডা? ধ্যাত । কোথায? অপ্রস্তুত হযে গেছে সিদ্ধার্থ । 

_দেখুন সন্ধার্থ'দা. আমরা আপনাদেব চেয়ে দু বছবেব সানযর। আমাদের" 
চোখকে ফাঁক দিতে পাববেন না।-বলে দৈবাকবের দিকে ' তাকাল সোমা, 
কীগো? 

প্রবল বেগে মাথা নাডিযে দিবাকর বলে উঠল, হশ্যা, ঠিকই তো। বেডাতে 
এসেও ঝগডা-টগবা কীসেব? 'মার্টযে নে িন্ধার্থ, মিটিযে নে। 

দিবকরের কথায় এবাৰ সোমা চটে গেল কেন সে-ই জানে। চোখ পাকিয়ে 


/ 
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ধমকে উঠল স্বামীকে, ওদের ঝগডায তুমি নাক গলাচ্ছ কেন? স্বামী-স্কীব 
মধ্যে একটু আধটু ঝগড়া হওযা ভাল । আমাদেব হযাঁন ? 

এবার অত সহজে চুপ করল না দিবাকব। কিছুটা রুক্ষভাবে বলল, না- 
বেডাতে বোবষে ক্ধনো হযাঁন। দ্যাখো তো।বউদিব মুখখানা কেমন হয়ে গেছে? 
বলে ফবল তুলির দিকে, বউাঁদ আপাঁন সামনে যান তো। 

মুখ চোখ দেখে বোঝা যাচ্ছিল বিলক্ষণ চটে গেছে সোমা । তবু তার 
মধ্যেই চট কবে কণ্ঠস্বব নরম কবে তুলিকে বলল, হণ্যা যাও, গিষে ববের মান 
ভাঙাও। 

তুলি বিরন্ত বোধ করল! এই সময এ জাতীষ মেঠো রাঁসকতা না কবলেই 
নয়? তুলির মনে হচ্ছিল, এখন ওরা না থাকলেই ভাল হত। অন্তত 'সদ্ধার্থর 
সঙ্গে বোঝাপডার সংাঁবধে হত। মান অভিমানেব ক্ষেত্রে তৃতীয় ব্যান্তব উপাস্থাত 
কাজেব কথা নয়। বলতে গেলে বিষের পব এই প্রথম বডসড় টুব। তুলির 
মোটেই ইচ্ছা ছিল না সোমাবা যাক | কিন্তু সিদ্ধার্থ দিবাকবকে ছাড়া নডতে 
পাবে নানাকি। ন্যাকাম। তুঁলর এবাসপ্রশ্বাসেব গাঁত বেডে যাঁছল! 

স্টেশন ছাঁভযে এল ওবা। এই বার হাঁটা শুবু অসমতল পথে। একেবাবে ' 
হাতেব নাগালে মাথা তুলে দাঁডিযে আছে পাহাড। চুডায় পশ্চিম সূর্যে 
বিষণ্ন কিবণ। সৌঁদকে তাকিধে হাঁটতে হাঁটতে দ্রুত অনেক কথা ভেবে যাচ্ছিল 
তুলি। সিদ্ধার্থ মাঝে ম্যধ্যে এমন ভাব করে যেন তাকে বিষে কবে দয়া কবেছে। 
স্বীকার কবতে বাধা নেই ওব তুলনাষ প্রাষ সব দিক থেকেই সে খাটো। কত 
তাই বলে যার তাৰ সামনে তাকে নযে যা ইচ্ছা আই কববে? তা ছাডা সমস্ত 
ব্যাপাবে ওর অসাঁহফণ জববদাপ্তও মেনে নিতে পাবে না। ফুলশয্যার বাতেই 
তাব সূত্রপাত, হযৌছল । দুটো কথা হল না ঠিক মতো, দুম ববে গাষে হাত 
দিয়ে দিল। তখনই তুলব মনে সন্দেহ ঘষে উঠোছল মানুবটা চরিন্রহীন 
নয তো? ভাবামান্র তাব গলা দলা পাঁকযে উঠৌছল তাঁৱ উৎকণ্ঠা । 
বাবৎবার সরে যাচ্ছিল দুরে । কিন্তু নাছোড মাছির মতো ও. লেগেই ছিল। 
এ শনয়ে ঘোব অশান্ত হয়ে গেল সেই রাতে । যা চাইছিল তাতে বাধা আসাঁছল 
বলে এক সময় ক্ষেপে গেল ! মশার ছি'ডল, ফুল চটকাল ! ছ:ডে ছঃডে ফেলছিল 
টাওযেল, চাদর, বালিশ! কিন্তু তাতেও আক্রোশ না মেটাষ শেষকালে নিচে 
নেবে চন্ডচড় কৰে ছি'ডে ফেলল তাব সংন্দব ব্যাগটা । এইভাবে তো চলতে পারে 


না। তুল মেনে নিল। রি 
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আরও মানট পাঁচ । ওবা পাহাড়েব তলায পেশছে গেল । 


॥ চার ॥ 


সকলেব সামনে ছিল সিদ্ধার্থ । কয়েক মূহূর্ত স্থির হয়ে দিয়ে হঠাৎ 
ঘুরে তুলিব দিকে এক ঝলক তাঁকযে উঠতে শুবু করল পাহাড়ে। শরীর 
বণকষে দ্রুত উঠে যাচ্ছিল ওপরে। 

যে কোনও পাহাডে ওঠাই অল্প বিস্তর {বিপজ্জনক । ভাব ওপব এই পাহাডের 
ঢালটা যথেষ্ট খাভাই। কিন্তু সিদ্ধার্থ কেয়ার করাঁছল না। সঙ্গত কারণেই 
এবার ভয় পেষে গেল তুলি। এতটাই যে আত্মীবস্মৃত হযে হঠাৎ চেপচয়ে উঠল 
বসদ্ধার্থকে উদ্দেশ কবে, এই দাঁড়াও না। যাবে না বলাছ। 

সচকিত হয়ে একবাব পেছনে 'ফবে 'সদ্ধার্থ ফের উঠতে শ্ব করল 
পাহাড়ে। তাব দেহটা ধনুকের মতো আকাব ধাবণ করোছল। এবার ভেঙে 
পড়ল তৃঁলি। 'দিবাকবেব দকে চেয়ে উদ্বেগ-চণ্ণল স্বরে বলে উঠল, দেখুন ও কা 
ছেলেমান:াঁষ করছে। ওকে থামান না! আমার ভয করছে। 

সশব্দে হেসে উঠল দবাকব। বলল, গকছু ভয় নেই বউাঁদ ! এসব পাহাড় 
ওর কাছে নাঁদ্য। চলুন, চলুন | 

_কোথায় ? 

_পাহাডে। উঠবেন না? 

-উঠব ? তুলির ভবসা হাচ্ছল না। 

সোমারও ভয় করাছল। বলল,থাক না। কা হবে উঠে? 

{কছ: নকছু ঝোপজন্গল বাদ দলে পাহাড়টা আদ্যন্ত ন্যাডা। কালো কালো 
বাক্ষুসে পাথর। ঠেলে বোঁরযে এসেছে এখানে সেখানে । টকটক কবে দবাকব 
কিছুটা উঠে যেতেই ভয় ভেঙে গেল ওদের । দুবু দুবু বুকে একটু ওঠার পব 
তাদেব মনে হল, অহেতুক ভয পাচ্ছিল এতক্ষণ । | 

অনেক ওপবে উঠে গযৌছল 'সন্ধার্থ । ছোট হযে গেছে তাব চেহারা । 
একটু একটু করে বেশ খাঁনকটা উঠে এসোঁছল ওবাও | সেই আবস্থায একবাব 
{নচের 1দকে তাকাতে তুলব গা শব {শর কবে উঠল। ওঠবাব সময মনেই হয় 
না এত খাড়াই। আবার গলা তুলে পাহাডেব ওপরের অংশের দকে তাকালেও 
একই ভাব আসে মনে । সন্ধার্থব দিকে চেষে এই ভেবে ওব গলা শুকিয়ে 
আর্মীছল একবাব কোনওয্রনে পা ফস্কালে মহা সর্বনাশ হবে যাবে। 
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এইভাবে তাকে ভয় দেখানোর মানে? ভাবাঁছল তুল। রাগ দেখানোর 
আর কোনও 'নরাপদ উপায ছল না? দুপুবে তাকে স্পর্শ কবতে দেয়ান বলে 
তাব বাগ হওয়াটা খুব স্বাভাবিক ॥ কিন্তু জোব করে তাকে আঁধকাব কবে নিতে 
কেউ বাবদ করোছল? আসলে সদ্ধার্থ চেযোছল তুলি স্বতঃপ্রবৃত্ত হযে তাৰ 
বাগ ভাঙাক। কিন্তু তাকেই প্রথমে সাঁ্ধ কবতে হবে এ কেমন কথা? এই 
ক'টা মাসে বেশ বায়েকবাব দৃজনের মধ্যে তুমুল অশান্ত হযে গেছে । অধিকাংশ 
সমধে সে-ই এরঁগষে গিয়ে আপোস কবেছে। কিন্তু এইভাবে চিবকাল চলে না। 
1সন্ধার্থর ইচ্ছের পূতুলে পাঁরণত হতে আব বাজ নয় তুল। এ কথা ভেবেই 
সে আজ দুপুরে কিছুতেই আত্মসমর্পণ করল না। লোভনীষ হোটেল-ঘবে 
ততোঁধক বমণীষ দুপুবে সিদ্ধার্থ যে তাকে দুদ্দমভাবে পেতে চাইবে তুলি তা 
জানত। তাই 'সদ্ধার্থর মধ্যে প্রথম মাথা নোষানোর অভ্যাসাঁটর গোড়াপত্তন 
কবাব জন্য সে এই দুপুবটাকে বেছে নিযোঁছল। কিন্তু তাতেও ফল হল না] 
এবাবও ভুলকে পরাজয ববণ করতে হযেছে তাই নয়, সিদ্ধার্থ যেমন চেযোঁছল 
এই তো সে-ই আগে তার সঙ্গে কথা বলল। তবু রাগ গেল না অধ্যাপক 
মহাশষেব ? 

সকলেই পাঁবশ্রান্ত হয়ে পড়োছল। সোমার শরীব ভাবী । তাবই কষ্ট 
হচ্ছিল বৌশ। সশব্দে বসে পড়ল একটা পাথবেব ওপব। ওর দেখাদেখি 
তুঁলও। 'দবাকব বসল না। -পাথরের দেওষালে হেলান ?দযে দাঁডিয়ে গজগজ 
কবতে শ্ব কবল । এটা 'স্ধার্থব বাড়াবাডি হচ্ছে বলে মন্তব্য কবাছিল। এ 
রকম সৃষ্ট ছাডা রাগ লে দেখোন না কি। 

ওপরের দিকে মুখ তুলে তাকাল তুাঁল । সম্ধার্থব চিহমান্র নেই । এতক্ষণে 
হয়তো সমস্ত পাহাডটা তাব পাষের তলা । 

তুলির মন কেমন কর্বাছল! খুব । 


॥ পাঁচ ॥ 


এই পাহাড়ের একটা অংশ ভীষণ বিপজ্জনক | সেখানে ঝোপ-জঙ্গলের নাম 
নেই, কালো পাথবের পঠ সটান উঠে গেছে পাহাড়ের চূড়ায । কোপজঙ্গলের 
{নিরাপদ পথ ছেড়ে সেই পথেই উঠে যাচ্ছিল সিদ্ধার্থ । -কোথায় যাচ্ছিল নিজেই 
জানে না। শুধু এইটুকু মনে হচ্ছিল, এই বকম ীনবন্ধিব {নিঃসঙ্গ অবস্থাষ 
চিরকাল উঠে হেত হবে তাকে। সৌভাগ্য্রমে যদ পদদ্থলন হয় তবে রন্তান্ত 
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মাৎসপিণ্ডেব দিকে তাঁকযে সকলে এ জাতীয় মৃত্যুর গৌবৰজনক দিকাঁটব কথাই 
আলোচনা কববে। ' 

পাহাডের চূড়াষ পৌছে গেছে সিদ্ধার্থ । শেষ বিকালেব আলোয উদ্ভাসিত 
মুখে তাঁকিযে ছল নিচের দিকে । ফসল তুলে নেওয়া দিগন্ত-প্রসাবী শুন্য মাঠ 
হা হা কবছে। এক-দেড আঙুল পাঁবমাণ মানুষজনেব হাঁটাচলাও এত উষ্চু 
থেকে ঠিক ঠাওব হয না। বেলপথ 'দয়ে গ্টগ্টি চলে যাচ্ছিল দেশলাই 
খোলের ট্রেন। দবষ্ট প্রসাবত কবে 'সদ্ধার্ধ আরও দেখে নীচ্ছল, বহহ্দঃবে 
দলবদ্ধ ধূম্নববণ পাহাড হাতে হাত ধবাধাব কবে দাঁড়যে আছে। 

কয়েকটা 'নািষ্ট মৃহূর্ত। সগাবেট ধাঁবযে সিদ্ধার্থ প্রকান্ড এক পাথবের 
ওপব শুষে পডল । মবা বোদ এলিয়ে পডল তার গাযে। 

জীবনটা কেমন হযে গেল যেন। পাহাড-চূডাব দমকা হাওয়াষ দ্রুত আয়ু 
হাবাচ্ছল গসগাবেট ৷ প্রথম জীবনের কথা মনে পড়ে যাঁচ্ছল 1সপ্ধার্থর। আদর্শের 
মায়াগ্তন লাগানো দ? চোখে তখন 'কত দ্বপ্ন। মানুষের কল্যাণে উৎসর্গ কববে 
ধনজেকে, পর্বাহতৱতে দীক্ষা নিযে আর্তপীডত. মানুষেব সেবা করে যাবে 
আজীবন, আত্মস্বার্থেব পাঁকে আকণ্ঠ-ডুবে থাকা সাধাবণ গাহ-ছ্থ্জীবনের 
হাধ্ডকাঠে নিজেকে বাল দেবে না। সে এক অদ্ভুত সময। তখন শীতকালে 
লেপের তলায় ঢুকতেও চবম অদ্বাঁস্ত বোধ কবত এই ভেবে তাব চাবপাশে অগণ্য 
হতভাগ্য আছে গাধে যাদেব ছেড়া কাঁথাও জোটে না। কোথায় গেল সেসব 
দ্বিধা, অদ্বাস্ত? একফোঁটা চোখেব জল শুকোল না দুঃখী দ:ানয়াব, আত্র- 
স্বার্থেব চোবাবালতে সমাধি হযে গেল তাব। আজকাল আবনার সামনে 
দাঁড়ালে সে বিচিত্র এক ছাঁব দেখতে পায। গ্তন্যপানরত চারটে বাচ্চাকে ?নয়ে 
দোবেব কাছে দাঁডষে একটা বাসী বাাটর প্রত্যাশায প্রবলবেে লেজ নাডাচ্ছে 
কুব্ধবী। 

সিদ্ধার্থ উঠে পডল। 'দনান্তের প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেছে। ধোঁষার মতো 
পাতলা অন্ধকাব কুণ্ডলী পাকাচ্ছে নিচে । ইতিমধ্যে দূবের সাবিবদ্ধ পাহাডের 
তলায তলায় কে যেন উল্টে দযেছে কাঁলিব দোযাত। এই আঁবদ্মরণীষ সান্ধ- 
ক্ষণেই মানুষেব জীবনেব স্মরণীধ ঘটনাগাল ঘটে যায় । যেমন হল ?সদ্ধার্থব। 

ঝোপজঙ্গল ভেদ কবে নেবে খাঁচ্ছল সন্ধার্থ । হঠাৎ খানক তফাতে 
পাহাডের গডানো ঢালে ঝুলন্ত মন্ত এক পাথবের ছাদের দিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট হতে 
থমকে দাঁডাল। তারপর কৌতুহলবশত সৌঁদকে কযেক পা নাবতেই বুকটা 


ফেব্রুয়ারী-মার্চ ১৯৯৬ ্ব্গৃহ ৩৯ 


ছণ্যাৎ কবে উঠল। গহা। বন্ত চণ্ডল হযে উঠল ওব ঢুকলে কেমন হয? 
অবশ্য বিপদে পডাব সমূহ সম্ভাবনা আছে । বিদ্তু, এটাও সেই সঙ্গে সে চাঁকতে 
ভেবে নল সেই মানুষেব মৃত্যু হলেও কী আসে যাষ, যাব সম্ভাবনাময় জীবনের 
সবা্গে আজ দৈনান্দিনতাব গ্লাঁন ? 

গৃহাব প্রবেশ পথটা এত সঙ্কীর্ণ যে শুয়ে, পড়তে হল। ভেতবের দিকে 
খানিকটা বিশ্রী দুগন্ধিমঘ তরল পদার্থে ভবা । চামাচকে বা বাদুড়-টাদুডের 
“বিষ্ঠা বোধ হয । জামায লেগে যাচ্ছিল ওব. ভ্রুক্ষেপ করাছল না! কিছু পবে 
আচমকা বড় হযে গেল গুহাটা! মাথায ছাদ ঠেকছে না আব । দপাযে ভব 
দদয়ে দ'ীভযে পডতেও অদদাবধে হল না । এখানেই শেষ না কি? ট৮ জ্থলিয়ে 
দিল সদ্ধার্থ । আছে, আবও আছে। প্রবেশ-পথের মতো সব হয়ে চলে 
গেছে একটানা । টচে'ব আলো নাগাল পাচ্ছল না তার। 

গুহার পাথুবে মেঝের ওপব বসে পডল 'সদ্ধাথ। সে মৃহুতেই ঘটে গেল 
মহা আশ্চর্য ঘটনা একটা । কে যেন তার কানে ফস ফস কবে বলে উঠল, 
এই হল তাব বাস্তুীভটা। কষেক'লক্ষ বছর আগে এখানেই জন্মোছল তারই 
সুদুবপরাহত কোনও পূর্বপুরুয। সে চিনতে পারছে কনা এই প্রশ্নটা ' 
বারংবাব করা হচ্ছিল তাকে । 

?সপ্ধার্থ থব থর করে কেপে উঠল । তাব পবেই প্রচণ্ড এক 'বস্ফোবণ তার 
মাথার মধ্যে। চোখ ঝলসানো আলোয় এক লহমায তার ভেতরটা উলঙ্গ কবে 
মনেব পদয়ি ফুটে উঠল একটাব পব একটা দৃশ্য । বুঝতে অসুবিধা নেই, সে 
সব তাবই এক একাঁট মানসক অবস্থার ছবি। নানা ঘটনা ও নানা উপলক্ষ; 
তার। ববজ্তু ভাব প্রাতাটি ক্ধূপত্রী সোমাব প্রতি তার দুর্বলতার কথা 
বুঝিষে ীদাচ্ছল। চ্বাস্ক্যবতী ও সপ্রাতিভ সোমার পাশে তুলির শীর্ণদেহ ও 
লাজুকতা কবে ও কখন তাকে কোন অনাভপ্রেত বিষাদে আঁবষ্ট করোছল তার 
সাঁছদ্র 1বববণও বাদ যাচ্ছিল না। আতাঁষ্কত সদ্ধার্থকে পুনস্মরণ কারষে 
দিচ্ছল সেই বাতের কথা, যোঁদন তুলির সঙ্গে একই শয্যায় শুয়ে এক কুৎাসত 
কামনায় চাঁকতের জন্য পণ্ডিত হযোছল, দিবাকরেব সঙ্গে এক রাতেব জন্য ক্র 
খুবানময় করলে কেমন হয় 

এই রকমের আরও ছাঁব। অনেক অনেক। সেসব থেকে ীসদ্ধার্থর জানা 
হযে গেল প্রাগৈতিহাসিক অস্ভ্যতা এড়ানো নয, নিজে দেখতে তত ভাল নয বলে 
পাছে তাকেই অপছন্দ করা হয সেই ভয়ে বিষের আগে মেষে দেখতে যায়ান। 


৪০ পাঁবচয় মাঘ-ফাল্গুন ১৪০২ 


বিয়েতে পণ বা দান-সামগ্রী না নেওয়ার মূলে ষত না সামাঁজক, দাষবদ্ধতা ছিল 
তাব চেরে -বোঁশ ছিল নিজেকে বহ্‌জনেব আলোচ্য বিষয় করে তোলা, বিজ্ঞ 
কলেজে তাব সহকমর্পরা বিশেষ উচ্চবাচ্য না করায় তার ভেতব ছিল প্রভূত . 
ক্ষোভ । 

এতক্ষণ ছিল আতঙ্ক লজ্জা দু ঠখ ও অসহ্য জায়বিক পাঁড়ন ৷ কিন্তু এই 
বাব আঁত ধারে নাবড এক প্রশান্তি পাখর মতো সবুজ ঘাসের মতো ছাড়ে 
প্াছল তার দেহে ও মনে । 1সদ্ধা্থ অনুভব করাঁছল, এই গৃহা তার জন্মের 
বীজতলায় নয কেবল, একান্তভাবে তাবই অন্তরা অফুবান বাস্তুভিটা। 
ত্ন্ততাব ঝোপজঙ্গল, অত্ীপ্তর কাঁটালতা [এবং বেদনার আঁতকায় শলারাশি 
আরম কবে বহুকাল পবে সে তাব জের ঘরে প্রত্যাবর্তন করেছে। 

' সেই রাতে হোটেলঘবে বিগত ছ মাসেব বিবাহত জীবনের সর্বাপেক্া- 
পার ঘটনাটা ঘটে গেল! চরম ও পরম তৃপ্তর মধ্য দিযে তুলির দেহ এই 
প্রথম তাব পুবুষের বাঁজকে সানন্দে আত্মসাৎ কবে নিল। 


\ le ৮ 


জন্বদিন 


অদিতি বণিক 


সের কড়কড়ে আলো জানলা দিযে নির্মলাব টোবলে পড়ছে । সে 
সমেহে দেখে স্কুল-বাডিব মাঠে বাচ্চাগুলোর হৈ-চৈ খেলাধলো । ধুলো 
ওডা মাঠ ওদের আনদ্দে নাচছে । অথচ পনের বব আগেও, যখন স্কুল-বাি, 
হস্টেল কিছ, ছিল না, মাঠটা পড়ে থাকত বিষন্ন পাঁবত্যন্ত। হস্টেলেব পেছনের 
বড় ফুলেব বাগানেব কিছুটা অংশ দেখা যাচ্ছে, শীতেব বোদে মোবগঝশুট 
ফুলগুলো যেন মনোযোগ দিযে বাচ্চাদেব খেলা দেখছে, ষে পক্ষ জিতবে গৃটিগ্ুটি 
হেটে দাঁডাবে তাদেব সামনে সম্বর্ধনা জানাতে । মোরগব:টিব পাশে বাগানে 
আছে নানা রং-এর গোলাপ, শিউলি. গাঁদা, "ল্যাডিওাল, তারপব শাকসবজি, 
_একটু উণ্চু ক্লাসেব ছাত্রবা নিজেদের যত্বে, চেষ্টায়, ফুল সবাঁজ ফলার, গার্ডীনৎ 
কবে বড় করে তুলেছে বম, বেগুন, কাঁপ, লঙ্কা, নানাধরণেব শাক, লেব্‌। 

বাগানে লাল কাঁকুড়ে রাস্তা দিযে একগুচ্ছ ফুল হাতে বেডিষে এলো মান্‌।" 
লাল স্কাফ? শাদা ব্রাউজ. মাথায লাল ফিতে, কাইভেব পডুযা মান-ফর্শা দুই 
হাতে বুকেব সামনে আঁকড়ে ধবেছে-ওব মতই সুন্দৰ একগুচ্ছ ফুল। বাগান 
থেকে ফুল তোলা বাবণ, তব্‌ মান হঠাৎ মনে পড়ে নিমলাব আজ মানব 
জন্মাদন। আগেব দিনই কথাটা নির্মলা ওকে মনে কবিয়ে দিযোছল। হগ্টেল- 
স্কুলের নিয়ম অনুযাষী যেকোনো ছাত্র-ছাত্রী তাব জন্মাদনে, বিশেষ দন 
হিশেবে_বাগান থেকে দু'একটা ফুল তুলে তার মনেব মত শিক্ষব+ শিক্ষিকাকে 
দিতে পাবে। নির্মলা' মদ: হাসেন নিশ্চয় তাকেই ফুল দিতে আসছে । 
বড ব্যাগটা খুলে দেখে নেষ সে-কালকের আনা কমলালেবুর দু একটা এখনও 
আছে কিনা । ফুল হাতে মান মাঠেব খেলার পাশে দাঁড়িযে পডে। মাঠে 
কাবাঁড খেলার হুড়োহুড়ি, ধবপাকড়-মানর ফোকলা দাঁতের হাঁস সারা 
মুখে, অজান্তে নির্মলার ঠেটেও খেলে যায়_একচিলতে হাসির রোযা । অনেকাঁদন 
আগের একটা ঘটনা ছাবর মতো ভেসে ওঠে_সে তখন প্রায় মানব মতই ছোট 
[হুল। ূ 

মনীষাদের বাঁড়টা ছিল খুব বাজে পাডায়। তখন অবশ্য সে বাজে পাড়া 
বলতে কি বোবায় জানত না, সবাই বলত বাজে, ছোট বয়স থেকে মনশবাও 


৪২ পাঁরচয মাঘ-ফাল্গুন ১৪০২ 


স্কুলে সতীর্থদের পাকা বুঁডর মত বলত-“খুব বাজে পাড়া, মা বলে”_ এটুকু 
জানিযে সে গন্তীব হয়ে যেত। অন্য বাচ্চারা তার মুখের দিকে অবাক হযে 
তাঁকরে ভাবত_হয়তো মনীষাদের পাডায বাতে ভূত-প্রেত আসে, সকালেও 
আসতে পারে-কেউ দেখেছে । ভযে কোনো বাচ্চা ওর বাঁডতে সহজে আসতে 
চাইত না। ওদেব বাঁডর থেকে কিছুটা দূরে কযেকটা টিনের চাল, চে'চাড়িব 
ঘর, ছোট একটা গলির ভেতর ঢুকে পরপব মাঁলন শ্রীহীন ঘরগ্দলো। ছোট 
অনীষা দেখত-গাঁলর সামনে বা ঘবগুলোর দবজা ধরে কিছু মেয়ে বসে দাঁড়িয়ে 
থাকত । মনীষা আবো দেখত- মুখটা প্রাঘ ঢেকে, মাথা মুড দিযে বা গনজেকে 
কোনোভাবে চাকাব চেষ্টা না করে সন্ধেবেলাধ অপাঁরাচিত মানুষজন মেয়েগুলোর 
সঙ্গে ফিসফাস কবে গলির অন্ধকারে অদৃশ্য “হত মনীষা একাঁদন মাকে 
জিজ্ঞেস কবৌছল--“না, মেযেগুলো ওভাবে বোকার মত দরডষে থাকে কেন? 
ওদেব ক সম্ধ্যেবেলাষ কোনো কাজ থাকে না? ওবা কাবা মা?” মা মেযের 
প্রশ্নের উত্তব দেওযা বাহুল্য বোধ করতেন। চোখ পাকষে সংক্ষেপে জানাতেন-- 
খুব নোংরা মেয়ে! স্কুল থেকে বাড যখন আসো-এঁ ফুটপাত একেবাবে 
মাডাবে না। ববং একটু ঘোরা বাস্তায় যাঁদ বেশি হাঁটতে হয-তব: ভাল, বুঝলে । 
ওদের দিকে একেবাবে তাকাবে না।? মনীষা অন্য প্রশ্ন জিজ্ঞেস কবাব আগেই 
মা নিজের কাজে বান্নাঘব, ঠাকুব ঘরে চলে যেতেন। পবে মনীষাব আর সাহস 
হতো না প্রশ্নটা বিষে ভাবার! কিন্তু ভেতবে ভেতবে মুখগুলো ঘাঁণব সৃণ্ট 
ফবত। বাস্তার যত নোৎরা, কাদা, মরা বেড়াল কুকুবেব কঙ্কালেব মধ্যে মনীষার 
মনে হতো-অদ্ভূত সাজগোজ কবা সেই মেয়েগুলো সেটে আছে। তাদের 
কুচকোনো মুখ লাল চোখ কাদার ভেতর থেকে 'তাঁকিষে থাকত ভাবলেশহীন! 
ভয পেত মনীষা । সে যেন স্পস্ট দেখল-কষেকটা মবচে ধবা পেবেক_কাদাধ 
মুখগদুলোকে ঠেসে চেপে বেখেছে, ওরা রক্তমাখা দ্ববে অসম্ভব চিংকাব করছে 
কম; কেউ শুনছে না, বাঁচাতেও আসছে না। ওদের প্রতি ভষ- স্বপ্নেও তার মধ্যে 
ঘুবত। বাতেব অন্ধকাবে ম:খগ্দলো কাদা থেকে বোঁডযে তকে সাবারাত 
আলেষার মতন ঘোরাত। ঘুসেব মধ্যে কষ্টে ফুশপবে কেদে উঠত সে । 


একাদিন স্কুল থেকে ফেরার পথে মনীষা, পিঠে স্কুল ব্যাগ-উল্টোঁদিকেব 


ফুটপাতে চুপ করে দাঁডিযৌছল। সন্ধ্যে হতে তখনও বেশ বাঁক। আশপাশের 
দোকান সবে খুলছে, ধুলো উীঁডয়ে বাস্তায় বাসের দৌবাস্ব্য। গাঁলব মোডে- 
তার মাযেব বযাঁদ একজন মাঁহল- ছোট এক মোডায চুপ কবে বসোছলেন। শেষ 


Ed 


ফেব্রুয়ারী-মার্চ ১৯৯৬ জন্মাদন ৪৩ 


সূর্ঘেব লাল আভা মহিলাব 'স‘দুবে স“থিব ওপব ছডানো । হাল্কা নীল 
শাঁড, গাঢ় নীল রাউজ. খোলাচুল তাব মাঁলন মুখে একপোঁচ মমতা উীঁডয়ে 
দিল ছোট মনীষার চোখে । তাব উদাসীন চোখেব মধ্যে মনীযা খুজতে থাকে 
বাস্তার কাদা, গলা পচা মাথস, কিন্তু দৃষ্টির মধ্যে ভত-প্রেত কাদা কিছুই না 
দেখে ভাবতে থাকে ছোট মেষে-“মা যে বলে এবা ভঘংকব, মা, তাহলে কি মিথ্যে 
বলে।” মার বারণ মনীষার পা দুটোকে বাস্তাব সঙ্গে আটকে রাখে, রাস্তা পাড 
হাতে অজানা ভয। কিন্তু তীর কৌত্‌হল মনেব ভেতব ছনটন্ত এন্কাগাঁডি। ইচ্ছের 
ঘোডাঁট ষখন মাথাব ভেতব ক্ষুবেব আঘাত কবল-মাব বাবণ কিছুক্ষণের 
জন্যে ভুলে যায সে! পাষে পায়ে বান্তা পেঁডযে মহিলার পাশে। মহিলা 
প্রথমে লক্ষ্যই করাছিলেন না। তাঁব দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যে আবো কাছে সরে 
আসে ছোট মনীষা । মাঁহলা আড়চোখে তাকান তার দিকে, তাঁর দ্যাণ্ট ঘবে 
রাস্তা আসাব আগে, মনীষাব আচমকা প্রশ্ন_“এখানে বসে থাকো কেন তোমরা ৮ 
ছোট মনীষা দেখে গোধলব কুষাশা তাঁব দুই চোখের তারায। উত্তব দেওযার 
‘যেন কিছুই নেই, ভাবটা এমন মনীষাব ভষ হয়-হযতো এক মহহর্তের মধ্যে 
মানূষটাব বুক পেট থেকে কযেকটা নখ হাত বোঁডযে তাকে ?ছ'ডেখুডে ফেলবে। 
কাঁপা গলায় তাব আবার প্রশ্ন “বললে না তো কেন বসে থাকো?” গন্তীর হযে 
'মাহলা জানাল-“জান্‌ না”। ছোট মনীষা কথা না বাঁডষে পালাতে চাষ। 
এমনসময মাঁহলাব পাশে একটা ছোট মেষে, আধমযলা পোশাকে এসে দাঁডাল ৷ 
মাঁহলা যেন বাঁচলেন, গভীব এক 'নঃ*বাস ফেলে বলেন_ “দেখতো টন, মেযেটা 
দক বলছে!” মাহলা ওদেব গা বাঁচিষে ভেতবে ঢুকে পডলেন। মেযেটা নীরবে 
কছুক্ষণ মনীষার চোখে চোখ বেখে জিজ্ঞেস কবল-“ক বলাছলে মাকে?” 
--মনীষা লঙ্জা পেষে যাষ- “না, এমনি জিজ্ঞেস কবাছলাম কেন বসে থকো? চোখ 
নিচু কবে মাথা নাডাষ মেয়ে-“আনও জানি না, আমাব নাম ঈনর্মলা 1৮ 
ছোট ফ্রকপবা সমবযাঁস নিম'লার সঙ্গে মনীষাব বেশ ভাব জমে উঠোঁছল। 
মাকে মনীষা বছুই জানায় নি । স্কুল থেকে বাঁড় ফেবাব সময প্রাতাদন দেখত 
নিৰ্মলা দাঁডিযে আছে । তার মুখে হাঁস । মনীবাব মনে হতো তাব জন্যেই 
সে অপেক্ষা কবছে। প্রাযই নিজের টিফিন থেকে কমলালেবুব কষেকটা কোয়া, 
বা একটা সন্দেশ. একটা মাখন-পাউবুটি নির্মলাব জন্যে বেখে দিত । খাবাবটা 
পেষে নর্মলাব খাশব হাস আনন্দ, গল্প করতে কবতে দূরেব পার্কেও চলে 
“যেত তাবা । নির্মলাকে ও জানাত স্কুলে কতাঁকহু গশখছে-ইতিহাস, ভূগোল, 
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বিজ্ঞান-**। চোখ গোল করে বিস্ময়ে শুনত নির্মলা। মনীষ। যেন একজন 
ভালো ছাত্রী পেযে গিযোছল-যার চোখে সে অগাধ পশ্ডিত। পডাশোনাষ 
ক্রমশ আত্মাবদ্বাস বাডতে থাকে মনীষাব। 

প্রায় একবছব প্র পাডাব একটা ঘটনা ঘটে গেল। রাত দশটা নাগাদ 
পাডাব মোডে মহা হুলস্কুল, চিৎকার, চৈ্চামোঁচ-মনীষাব মামা, বাবা-মা 
দেখতে বেডালেন গস্ডগোলের কাবণ, ছোট মনীষাও তাদেব সঙ্গে। গোলমালের 
কেন্দুস্থল মনঈষাব অপাঁরাঁচত নয-যেখানে নির্মলার সঙ্গে প্রীতাঁদন তার দেখা 
হতো । লোকে লোকারণ্য। ভাড ঠেলে ঢুকে পড়ে তাবা। একজন মাঁহলাকে 
মারতে মারতে টেনে :ছোট গাঁল থেকে বের কবছে একটা লোক। ঘটনাটা 
বহক্ষণের ঝগড়ার পাঁরণাম, বুঝতে অসাবধে হয় না। মাঁহলাও ঠেলাঠৌল 
করছেন, টালমাটাল লোকটার মুঠি থেকে তাঁর লদ্বা চুল কিছন্তেই ছাড়াতে 
পারছেন না। মাঁহলা চেশচয়ে উঠলেন, ,আলুখাল তাব মতখ-চমকে উঠল 
মনীষা_আরে এযে নির্মলার মা-_ওকে এভাবে শয়তানটা মারছে কেন? পাশে 
নির্খলা দাঁডয়ে হাপুস কাঁদছে । ছিটকে নির্মলাব পাশে এসে দাঁড়ায় মনীষা ! 
এত হুড়োহাড মারামারি দেখে ভযে িসটষে যায ওরা দুজন । 

কৌতূহল জনতা এবার প্রাতবাদমখব হয়ে লোকটাকে ধাক্কা দিযে বের করে 
দিলো । মাঁহলা 'নক্কাত পেয়ে পথে বসেই কান্নাকাটি শব করলেন। সবাই 
শোনে একজনের চেণ্চাঁন-“পাড়াটাকে একেবাবে জঘন্য তাঁর করলে! এত 
লেখালোঁখ হয এগুলোকে পাড়া থেকে হঠান- প্রশাসন, প্ীলশ একেবারে বরফ, 
দগনের পর দিন এই ঝামেলা” কাঁঠন বিদ্রুপের কশাঘাত নির্মলার কাণেও 
গেছে। সে ঝট করে মনীষার হাত থেকে হাত সীরয়ে কিছ না বলে ভেতরে 
‘চলে গেল। 

রাস্তার নাটকা শের্য হতে ওরা বাঁডতে ?ফরে এল। এবার বাঁডতে নতুন 
এক নাটক শুরু হল। মনীষার-মা শিখা তার কানের কাছে গর্জে ওঠেন 
“তুই ওদের পাড়ার একটা মেয়ের হাত ধরে দাঁডযোঁছাল কেন? {কসের জন্যে 
বল? কবে ওর সঙ্গে আলাপ হলো?” শিখার শন্ত আঙুল তখন মনীষাব 
কান ছিড়ে নেওয়ার উপক্রম কবছে, সঙ্গে বাববার জেরা-“বল+ বল, উত্তর দে” 
ঠাস: করে একটা চড় মনীষার ছোট গালে কেটে বসে যায়। মনীষা ঝাপসা 
শোনে_যে মামা মাঝে মাঝে বেড়াতে আসেন তান সায় দিচ্ছেন-‘“ছঃ ছিঃ 
সবার সামনে ওদের সঙ্গে দাঁড়য়ে থাকল 1৮ বড়দের সমবেত চডচাপড়, লাঞ্ছনা, 
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পথের-ঘটনা, বিভাঁষকার আরেক রূপ। না খেযে কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পডেছিল 
মনীষা ! 


তারপরের দিন থেকে তার ব্যবহার সম্পূর্ণ আলাদা । বাঁড় ফেরার পথে 
আড়চোখে তাঁকিষে দেখে-নর্মলা একই ভাবে তার প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে, 
মুখে হাস । সে একটুও না দাঁড়য়ে হনহন্‌ করে হেটে যায। পরের দিনও 
তাই। এমনভাবে সাত আট দন যেতে অধৈর্য নিগলা একাঁদন ধরে ফেলে 
তাকে। নির্মলার চোখে জল--“কথা বলো না কেন? আম ঠক দোষ করোছি? 
শেখানো বুলি আওড়ায় মনীষা,-“মা বলেছে তোমরা খারাপ, তোমার সঙ্গে কথা 
না বলতে? আঁতকে ওঠে নির্মলা-“আঁন তো কোনো কগড়া ঝাঁট কাঁবান, 
তবে? মনীষার উত্তর-“জানি না, মা বলেছে তোমাৰ সঙ্গে কথা না বলতে 1, 
ঝরঝাঁরয়ে চোখ থেকে জল গাঁড়য়ে পড়ে নির্মলাব, ফসাঁফস করে বলে--“সবাই 
গায়ে থুতু দেয়, তুমিও দিলে ! বলো, বলো ক করোছ আম ?” 


এবপর অনেক ঘটনা ঘটে গেছে । নিজের সামাজিক অবস্থানে বিদ্রোহিননী 
নিম'লা পালিষে এসৌছল অন্ধ অভিশপ্ত গলি থেকে-শ্হরের এক বাড়তে বাসন 
মাজা, ফাইফরমায়েশ খাটার কাজে ৷ পাঁবচয সম্পূর্ণ অজ্ঞাত রেখে, সে দিনে 
রাতে সংগ্রাম চালযৌছল-আব দশজনের মত মাথা সোজা করে দাঁড়াতে । বাবুর 
বাঁড়ব এঁদক-ওাঁদক পড়ে থাকা বই-পন্তর সে ভীষণ চেষ্টায় পড়ার চেষ্টা করত। 
মানব তার পড়াব আগ্রহ দেখে, নিজে অভিভাবকের নাম স্বাক্ষর করে-স্কুলে ভাত 
করেদেন। 'নর্সলা পড়াশোনায় এতটাই ভাল ছিল, সহৃদয় কতাঁখিলী তাকে 
সুযোগ 'দলেন পড়ার! ভাগ্য হয়তো নির্মলার বেশ ভালোই ছিল-নয়তো 
যেখানে জনতার ভডে তাঁলয়ে যাওযার কথা, হাবিয়ে যাওয়ার কথা তার মায়েব 
মতই-িঃসন্তান আভিভাবকের সহায়তা সে শুধু এম. এ. পাশই কবল না, 
বোসকর্তার উইলেব দরুণ বেশ দিক; অর্থেবও আঁধকারনী হল । পকন্তু মনীষায় 
কাছ থেকে পাওয়া ক্ষত থেকে সারাজীবন পঃজ, বন্ত ঝবতে দিযোঁছল সে । 


এই যন্্ণাই তাকে অনপ্রেরণা গদয়োছিল 'নজেব সমস্ত সম্পাত্ত দিয়ে হতভাগ্য 
বাচ্চাগুলোর জন্যে একা ছাত্রাবাস স্কুল তোৰ করতে! এ দিয়ে পিতৃপাঁরচয়হণীন 
খশশুরা সে নিরাপদ আশ্রয়ে বড় 'হযে উঠছে, ফুল বুকে বখলাব মাঠের পাশে 
দাঁডযে হাসছে! ওরা মার কাছে যায় নাঃ মাঝে মাঝে মায়েরা আসেন। এখানে 
খমনরা হাতের কাজেব পাশাপাশি পড়াশোনা করে, স্বনিভর হতে শেখে ! 


£ 


পা নি ) 
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প্রথম প্রথম নির্মলা সাহায্য পেত না, এখন জানাজান হতে তার এই শুভ 
প্রচেষ্টাতে অনেকে স্বতঃ স্ফূর্তভাবে অনুদান দেন । 

মনীষার সঙ্গে অতাঁকতে দেখা, হযৌছল একাঁদন, মনীষার অনেক পাঁরবর্ত ন. 
হয়েছে, নির্মলাও তার পঢরোনো জাষগায় নেই, জিজ্ঞেস করতে বলোছিল, ছোট- 
বেলায় তার ব্যবহার বদলের মর্মাত্তক বৃত্তান্ত । শেষে মনীষা জানায়-ধে মান 
দছাচ্ছিকাবে 'নর্মলাদের নোংরা 'বলোছালন, এক লোডশোঁডং সন্ধ্যেতে মনীষা 
তাঁকে মৃখ অর্ধেক ঢেকে ওঁ খারাপ গাঁলব ভেতব- ঢুকুতে দেখে অবাক না হয়ে 
পাবোন।. এসব মানুষের প্রীত ঘণায.সমপ্ত শবীবে-দাহ হয 'নর্মলার। সে 
{রস্ার্চ* করছে সমাজের অন্ধকুপে থাকা অবহেলিত মেয়েদের নিয়ে । মনির জন্যে 
" কমলালেবুটা টোঁবলেব ওপর বাখে। 

ঠিক এমনই সময়ে দরজা উক দেয শান * আসতে পার. তার হাতে. 
ফুল। জামার পকেট থেকে যতে বের করে খবরেব কাগজ থেকে কাটা একটা ফটো 

“দেখো মাব ফটো উঠেছে !” অনেকের সঙ্গে মানর মাও বৌঁডবেছেন বন্যান্রাণে, 

চাঁদা তুলতে তারই প্রেস ফটো। চোখে জল আসে নর্মলাব, মনকে বুকে 
উন [ফসাঁফাঁসয়ে বলে-“আজতো তোমাব জন্মাদন 1” 


০৬ 


বাঙলার তেভাগা-গরিগ্রেক্ষিত ৪ কিছু অনুসন্ধান 
ll ও বিতর্ক 


সুন্নাত দাশ | 
১. 
অর্ধশতাব্দী পূর্বে আঁবভন্ত বাঙলায ঘাট লক্ষাধিক ভাগচার্ষা তাদের 
- উৎপাদিত ফসলের তিনভাগেব দুই ভাগ আদায় কবার জন্য জাঁমদার জোতদারদেব 
বিরদ্ধে যে কষক-সংগ্রাম সংগঠিত করেছিল_-তা বাঙলা তথা ভারতের ইতিহাসে 
তেভাগা আন্দোলন” নামে খ্যাত। ১৯৪৬-এর সেপ্টেম্বর মাস থেকে ১৯৪৭এর 
মার্চ মাস-কমবোশ ছয় মাস (ফসল তোলাৰ মবসঃম) কালদ্থায়ী এই এঁতিহাঁসিক 
কষক-আন্দোলন ছাঁভয়ে পড়োঁছল বাঙলার উনশাঁট প্রধান জেলায় । একমান্র 
বর্ধমান ও মুশিদাবাদ জেলা বাদ দিযে অন্যান্য জেলাগুিলতে পড়োছল এর 
প্রত্যক্ষ প্রভাব। স্বাধীনতার পববর্তাঁকালে, ১৯৪৮-৪৯ সালে, দ্বিতীয় পর্যায়ে 
, তেভাগাব দাঁতে কৃষক-সংগ্রাম শুব: হযোছল বটে কিন্তু তা প্রধানত সাঁমাবদ্ধ 
ছিল চব্বিশ পরগণা জেলার দক্ষিণ অংশে, বিশেষ কবে কাকদ্ীপ-সংস্দববন 
অশ্চলে |... এই নিবন্ধের আলোচ্য ওপাঁনবৌশক যুগে সংগঠিত প্রথম তেভাগা 
সংগ্রামের কাবণ ও পটভূমিকা। সাংগঠানক বিস্তাব আর ব্যাপকতা এবং সংদড় 
শ্রেণীচেতনাব আদর্শে উন্ধুদ্ধ এধরনেব জঙ্গী কৃষক-আন্দোলন 'ব্রাটশ ভারতের 
ইতিহাসে ইতিপূর্বে কখনো সংগঠিত হয়ান। নিঃসন্দেহে বলা যার বঙ্গ 
প্রাদেশিক কৃষক সভা ও কাঁমউনিস্ট পাটিই ছিল এই আন্দোলনেব প্রধান চালিকা 
শন্তি। যাঁদও এব স্বতঃস্ফূতততা ও স্বকীষতাকেও কোনোন্মে অস্বীকার করা 
চলে না। 
কেউ কেউ হয়তো প্রশ্ন তুলতে পারেন যে, ইৎবেজ শাসনের পবষ্পরই দীঘ 
সাঁইন্লিশ বছবব্যাপী বাঙলা-বহারের 'বস্তীর্ণ গ্রামাঞ্চলে যে-সশস্ম ফঁকিব ও 
সন্ন্যাসী বিদ্রোহ (১৭৬৩-১৮০০ ) '্রাটশ সবকারের ভিত কাঁপিষে দিযোছল তা 
কি কষক-সংগ্রাম ছিল না? অত্যাচারী নীলক্র সাহেবদের বিবৃদ্ধে বাঙলার 
নীল চাষীদের বিদ্রোহ (১৭৭৮-১৮৮৯) সহদর্ঘ শতাধিক বর্ষ ধরে কি কৃষক 
আন্দোলন গড়ে তোলোনি? ওয়াহাবী নেতা তিতুমীর-এর (১৮২১) ফিৎবা 


রঃ পাঁচয় মাঘ-ফাল্গুন ১৪০২ 


দুদুগিঞাব ফবাজী বিদ্রোহ { ১৮৩৮-৪৭ )-এব চাঁবন্র ক কৃষক-সংগ্রামেব ছিল 
"না? শুধু এগাল কেন, ন্রপৃবার সামসের গ্রাজ্জীর, সন্দীপ, বপুর ও পাবনাব 
কৃষকবিদ্রোহগহীলও তো অষ্টাদশ ও উনাবংশ শতাব্দীতে গ্রাম বাঙলাকে বাবং 
বাব আলোডিত কবৌছল । বাঙলাব কৃষক-আল্দোলনেব ইতিহাসে অতীতের 
এই সব বিদ্রোহ-স্ৎগ্রামগ্ীলব অবদান অনস্বীকার্য হলেও নানা কারণে ১৯৪৬- 
৪৭-এব তেভাগা আন্দোলনের সঙ্গে এথযাল তুলনীয় নয়। প্রথমত, মূলত 
প:বেক্তি আন্দোলনগীলতে অংশগ্রহণকাবীবা কৃষক হলেও তারা শ্রেণীচেতনা 
উদ্বুদ্ধ ছিল না। নানা ধৰ্মীয় ও গোষ্ঠীগত উপ্রাদান এর বাঁহরঙ্গে ছল! 
দ্বিতীঘতঃ এগ্ল প্রধানত দ্থানীয 'ভীত্ততে সংগঠিত হযোঁছিল এ্বং স্যানীদণ্টি 
কোনো দাবিসনদও তাদের ছিল না! ভূতীযত এই আন্দোলনে কেন্দ্রীয় রাজ্র- 
নৈতিক সংগঠ্ঠন ও দাষবদ্ধ কেন্দ্রঘ নেতৃত্বের অভাব গছল। কৃয়ক প্রজাদের 
হ্বতঃস্ফত প্রাতীরিযাই ছিল এগঠীলব প্রধানতম বৌঁশষ্ট্য। 

{বংশ শতাব্দশীব প্রথম তিন দশক, বিশেষ করে প্রথম দুটি দশকে, ১৯২৮ সালে 
গওযাকার্স আশ্ড পেজান্টস পাটি গঠিত হওয়া সত্তেও, বাঙলার রাজনীতিতে 
কৃষক-সমাজেব কোনো আঁন্তস্ধ প্রা ছিল না। গান্ধীজীব নেতৃত্বে িলাফৎ ও 
অসহযোগ আন্দোলনে যে-কৃষকবা (এমন ক ১৯৪২-এব আগস্ট আন্দোলনেও ) 
যোগ দ্যোঁছলেন, চাবাত্রক 'বচাবে তা 'জাতীয কংগ্রেসের বুঙ্জোয়া নেতৃত্বের 
পাঁবচালনায জাতীয় আন্দোলনের অংশ বূপেই পাঁবচালিত হয়েছে - কৃষকদের 
নিজস্ব সংগ্রামবূপে নয়॥১ বব, ১৯৩৮ সালেব আগে পর্যন্ত ভূ্বামী 
নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস সাধারণ কৃষকদের দাঁব দাওয়া ভাতক আান্দ্বোলন-সংগ্রামকে 

ত উপেক্ষা ও অন্তর্থতি কবে আসতে পেবোছিল । ১৯৩৫ সালেব ভাবত- 
শাসন আইনেব মাধ্যমে ১৯৩৭ সালেব সাধাবণ নিবচিনে কজলুল হক-এর “কৃষক 
প্রজা পাট’ বাঙলাব দাঁবদ্ু ও শোষিত কৃষক সমাজকে দলে টানবাব জন্য ( স্মবণে 
রাখা প্রযোজন বাঙলাব কৃষকেব সংখাগাঁবন্ত অংশই ছিলেন মুসলমান সম্প্রদায 
ভুক্ত) চিবন্থাষী বন্দোবস্ত বিলোপ" জাঁমদাবী প্রথা উচ্ছেদ, কৃষকের হাতে জাম, 
খণ মকুব, খাজনা হাস সহ নানা প্রাতশ্রাতি দলেও, ঘুসালম লগ-এব (যারা 
ছিল মুসালম সামন্ত প্রভুদের প্রাতভু ) সঙ্গে গাঁটছডা বেধে মন্ত্রীসভা গঠন করাব 
পর-লেইসব প্রাতশ্রীত শধ্ বদ্মুতই হলেন না, বাউলাব কৃষকদের শ্রেণী শল্য 
বূপে ভুমিকা পালন কবতে থাকলেন ।২ 

এই সময়কালে আবভন্ত বাঙলা তথা সমগ্র ভাবতেই কধক-আন্দোলনেব ক্ষেত্রে 


লু; 


-ফেব্রুযারী-মার্চ ১৯৯৬ বাঙলাঝ তেভগা- সংগ্রামের পাঁরপ্রোশত ৪৯ 


এক বড় ব্যাতকুম এনোছল কাঁমউনিস্ট পাটির প্রভাবাধীন সারা ভারত কৃষক সভা 
(প্রাতষ্ঠা ১৯৩৬, লক্ষৌ )। প্রথম থেকে না হলেও চাঁল্লশের দশক থেকে কৃষক 
সভা বামপন্হণী, বিশেষত কাঁমউনিস্টদের দ্বারাই পাঁরচালিত হতে থাকে । 'ঁবহারে 
সোশ্যালিপ্টবা অগ্রণী হলেও বঙ্গীয় প্রাদৌশক কৃষক সভা, কামউনিস্টদের 
অপ্রাতহত প্রাধান্য প্রাতাম্ঠত হয় এবং বাঙলার কৃষজম্নমাজের একটা বড অংশকে 
শ্রেণীগতভাবে সংগাঁঠত কবতে শুক কবে। স্বাধীনতা লাভের পূর্ব পযন্ত 
বঙ্গ প্রাদোশক কৃষক সুভার যে-দশাট সম্মেলন হয় তাতে প্রদত্ত প্রাথমিক সদৃস্য 
ত্খ্যাব সাবের উপব চোখ বাখলেই সংগঠনের ক্রমবৃদ্ধিব হাব সম্পর্কে অবহিত 
হওয়া যাবে। | - 
সম্মেলন স্থান বছর প্রা্থামক সদস্য সংখ্যা 


১ম পান্রসাষের ( বাঁকুড়া ) মার্চ, ১৯৩৭ ১,০৮০ 
ত্র বড়া (হুগলী) িসেদ্বর, ১৯৩৮ ৩৫১৫৯ ৯ 
তন্ন নঘারষা (মালদহ ) মে, ১৯৩৯ ৫০১০৯ ৯ 
৪. পাঁজিষা (যশোহব) জুন, ১৯৪০২ ৩৪,০০০ 
£ম ডোমার ( বৎপ্রর ) জুন, ১৯৪২ ৩৫,০০০ 
৬ণ্ঠ  নালিতাবাঁড ( ময়মনসিংহ } মে, ১৯৪৩ ১৪২৪১৮৭২ 
৭ম ফুলবাঁড (গদনাজপ্ব ) ফেব্রু মাচ) ১৯৪৪ 5,5৮,৫০০ 
৮ম. হাটগোবিন্দপুব (বর্ধমান ) মাচ, ১৯৪৫ ২,৫৫,০০০ 
৯ম. মৌভোথ (খুলনা ) মে, ১৯৪৬ ২,১৭,৩০৪ 
১ম পাঁচত্দার (মোঁদনাীপন্ব ) ফেব্রু-মার্চ* ১৯৪৭ ২,০৩,৩৮২ 


[ সত্ৰ? কৃষক সভার ইতিহাস, আব্দুল্লাহ বসল ! 
সাবাভাবত কৃষক সভার সব থেকে বোঁশ সদস্য ছিল বাঙলায়। তাব পবেৰ 
স্থনি ছিল অন্ধপ্রদেশ ও প্্ধবেব। ১৯৪০-৪২ সালের মধ্যে কাঁমউনিস্ট পাটির 
উপর রাটশ সবকাবেব চবম দমন-পাঁড়ন চলা কানে দেখা যাচ্ছে সদস্যসংখ্যা 
হাস পেযেছে। পুনরাষ মুসলিম লাঁগের প্রচণ্ড সাম্প্রদাযক প্রচার কৃষক সভাব 
সদস্য-সংখ্যাব হাস ঘটিয়েছে ১৯৪৬-৪৭ সালে। কিন্তু সাধাবণত ১৯৩৭-৪৭ 
সাল পর্যন্ত কষক সভাব বৃদ্ধি চিন্রই দেখা যায উপবোন্ত পাঁরসংখ্যানে।* 
১৯৩০-এব দশকেব 'দ্বিতীয়াধে" কৃষক সভাব নেতারা ঠিনহক নিবচিন জয়েব 
মতলবে কৃষক বাজনীতির মধ্যে প্রবেশ কবেনান। তাঁবা কৃষক-সমাজের সত্যকাব 
উন্নয়ন চেয়েছিলেন, আর চেয়োছলেন কষক-রাজনগাতিব মাধ্যমে গ্রামক-কৃষক এঁক্য 
৭.৪ 


৯ 
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গড়ে তুলতে । শ্রমিকশ্রেণীব বিপ্লবী রাজনীতিব প্রধান মিন এবং মূল শস্ত 
বৃপে কৃষকদের সংগাঁঠত করা সে-সমষে বামপন্থী ও কাঁমউনিস্টদেব অন্যতম _ 
প্রধান কাজ ছিল। এজন্যই তাঁদের পক্ষে সম্ভব হযোছল 'িবস্থাফী বন্দোবস্তেব 
িবুদ্ধে সাত্যকাব কৃষক-আন্দোলন সংগাঁঠত করা? তেভাগাকে একটি জঙ্গী কৃষক- 
আন্দোলন বূপে বাঙলাব সামন্ত- স্বার্থের বিবুদ্ধে পাঁবচালনা কবা। বদবুদ্দীন 
উমব সঠিক ভাবেই বলেছেন £ তেভাগা আন্দোলনেষ অনেক ভুল-ন্ুটি থাকলেও 
এই আন্দোলনই আজ পর্যন্ত বাঙল।ব সংগাঁগত কৃষক-আন্দোলনেব ইাতহাসে 
সবপেক্ষা গৌববমধ 1: এই আঁভমত কৃষক-আন্দোলনের সঙ্গে জাঁড়ত আবো 
অনেক নেতা ও গ্রবেষকেবও। এ 'বষযেও খুব বেশি দ্বিমত নেই যে, শের ' 
দশকেব দ্বিতীরার্ধে* বাঙলার কৃষক-আন্দোলন কৃষক সভাব নেতৃত্বে একমুখীন 
গাতিময়তা লাভ করতে পেবোঁছল। বস্তুত, কৃষক সভা ছাডা আব কোনো সংগঠনই 
পোত কৃষকদেব প্রাতানাধস্থানীয় হযে উঠতে পাবৌন। ফঞ্জলল হকের শনাখল 
বঙ্গ কৃষক-প্রজা সামাত' সম্পর্কে ওই দলেরই আবুল মনসুর আহমদ-এব মন্তব্য 
হলো £ « * বর্গাদারদেব দখল দ্বত্ব দেওয়াব প্রশ্নে অনেক অনেক প্রজা-নেতাই 
ছণ্যাত কাঁবয়া জাঁলঘা উঠিতেন ৮৫ মনসৃব আহমদ এবং মুজফুফ্রব আহমদ 
উভখেব মতেই বাঙলাব, প্রজা-আন্দোলন ছল মুসলমান দ্োতদারদেরই 
আন্দোলন । ১৯৩৫-এর 'নবর্চিনী সুবিধা জন্য ফজল লে হক সাহেব তাতে 
‘কৃষক’ আঁভধাঁটি সংযোধীজত করেন মান্র। আ্যাঁড্ুয়েনে ক্যুপার সহ অনেকেই 
মেনে নযেছেন যে, কংগ্রেস গ্রামের এঁলট সামন্তশ্রেণীকে চটাতে চায়ান বলে গরীব 
কৃষকদেব আন্দোলনে যায ন ।' কৃষক-প্রঞ্জা-পাঁটিও ‘একই কারণে ভাগসাবীদের 
সমর্থন যোগার্ধান। কিন্তু ক্যুপাব যখন বলেন যে, বাঙলাব কৃষকেরা “সথঠত 


রাজনীতি'ব বাইবে ছিলো" তখন তা সত্যের অপলাপ হয়। একথা ঠিক, ১৯৪৫- 


৪৭-এব পর্বে চিরস্থাষী বন্দোবস্ত ও জীমদাবী প্রথার উচ্ছেদ কৃষক সভাব প্রধান- 
তম ক্র্সসূচী হওযা সত্তেও তাব ভীত্ততে বাঙলা তথা ভারতের কোথাও কোনো 
ব্যাপক ও শীল্তণলী কৃষক-আন্দোলন গঠন কবা সম্ভব হযান। কিন্তু কৃষকদের 
রাজনৈতিকভাবে সংগাঁঠত কবা, শ্রেণী-রাজনীতিতে তাদেব সাঁমল করাব কাজ । 
কিন্তু বাঙল'র মাটিতে বঙ্গীয প্রাদোশ কৃষক সভা ও কাঁমউীনস্ট পাঁটিই শব 
কবেহিল। স্থানীব দভীন্ততে অপ্টীলক ইস্যুতে হলেও কৃ সভাব নেতৃ-স্ই 
খগ্নাত হধোঁহল শের দশকে বেশ কধেকাঁট আন্দোলন ৷ এবমধ্যে ৯৯৩৭-৩৮ | 


লালে ২3 পবগনাব "খাস জাম আন্দোলন’ এবং বর্ধমান জেলাব ক্যানাল কর 
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চি 


ঘি 


স্ব 


চর 


ফেব্রুয়ারী-মার্৮ ১৯৯৬ বাঙলা'ব তেভাগা-সংগ্রামের পারপ্রোক্ষত ৫১ 


বিরোধী আন্দোলন’ অন্যতম । '্বিতীয়াট সম্পূর্ণতই সফল হয়েছিল । ১৯৩৯ 
সালে ফুদ্ধকালীন পাঁরাস্থাততে আন্দোলন ও সংগঠনের কাজ চালানোর জন্য 
প্রাদেশিক কৃষক সভার পক্ষ থেকে নভেন্বব মাসে কুঁড পৃঙ্ঠাব একটি ইন্তাহার 
দশ হাজাব কাঁপ ছাপিয়ে এক পর্নসা মান্র মূল্যে বিক্রয় কবা হয। এই ইস্তাহারে 
কষক-জীবনের বিভিন্ন অবস্থা আলোচনা কবে তাদের অভাব-আঁভষোগ দূর ' 
_ কববার জন্য সংগাঁঠত আন্দোলন গড়ে তোলাৰ নিরে'শ দেওয়া হযা ষে- 
দাবগুলির ভীঘন্ততে আন্দোলন-সংগ্রাম সংগঠিত কবতে কৃষকদের বলা হয তা 
হলোঃ ১. খাজনার হার অর্ধেক কমানো ; ২ নদীনালা সৎস্কাব করা; ৩ 
পাটেব নিম্নতম দর যুদ্ধের সময় মন প্রাত ২০ টাকা ও অন্য সমষে ১০ টাকা ধার্য 
করা ; ৪. ধানের নিম্নতম দর ধার্য কবা, ৫ খেতমজুরদেব নয়তম মজুকীর 
"হাব বেধে দেওয়া ; ৬ ভাগসাধীদেব ( বগাদাব ) জন্য জিতে দখল্দ্বত্ দেওষা 
ও ফসলেব ঝমপক্ষে দশ আনা ভাগের আঁধকার স্বীকার করা ; ৭, রে 
আবেয়াব (বাজে আদাষ) বেআইনী কবা ; ৮ খণেব সুদ মকুব কবা ; 
ব্যক্তি স্বাধীনতার আঁধকাব সাব্যস্ত কবা ইত্যাদি 1৮ পু 

এই সব দাঁব-দাওষার ভীত্ততেই ১৯৩৯-৪? সালে উত্তববঙ্গেব জেলাগ্লতে, 
বিশেষ করে জুলপাইগ্াড, বংপুব, দিনাজপুরে 'হাটতোলা-বিবোধল আন্দোলন” 
এবং 'বাঁভন্ন দাবিতে আধিষাব '। ফললেব অর্ধেক ভাগ পাওষা ভাগচাষী বা 
বর্গদাব ) আন্দোলন তীব্র হযে ওঠে । পযীলশন হামলা ও জেতদাবেব গুন্ডাব 
ফলে আধিয়ারদের আন্দোলন সফল না হলেও এ একই সময়ে গডে ওঠা 
মযমনাসংহ' জেলার হাজাৎ এলাকা “টঙ্ক আন্দোলন” অনেক বেশি সফল হয; 
সেখানে জাঁমতে কৃষকদের স্বত্ব ও টাকায খাজন্য দেবাব আঁধকাব ইত্যাঁদ দাবি 
আতাশকভাবে স্বাঁকৃত হয। বস্তুতপক্ষে, ১৯৪১-৪৭-এব তেভগ -সংগ্রামের 
একট অনুশীলন ১৯৩৯-৪০-এব আধিধাব আন্দোলনেব মাধ্যমেই ঘটোছিল। 

দ্বিতব 'বশ্বষ্‌জ্ধকে ইতিমধ্যেই কাঁমউনিস্ট পাটি সাম্যবাদী যুদ্ধ’ বুপে 
চিহত করে ন্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্বে গৃহযয্ধ শুব কবাব কথা ঘোষণা 
কবে। এব প্রাতীক্রধা এসে পড়ে কাঁমউীনস্ট প্রভাবাধীন কৃষক সভাব নীতি ও 
কর্মসূচীতেও। তাব রাজনোতিক ঝোঁক ক্রমশই বৃদ্থি পেতে থাকে । জন্মলগ্ন 
থেকেই সে কংগ্রেস-পাঁবচাঁলত স্বাধীনতা আন্দোলনে সঙ্গে সংহতি ঘোষণা 
কবোছল। কিন্তু জাঁমদারদেব প্রভাঁবত কংগ্রেস কাঁমাটগুঁল দেখা গেল টবোঁব- 
ভাবাপন্ন, তারা কৃষকমভার পৃথক আস্তত্বের বিবোধিতা কবল, কৃষক ইভীন্যনন- 


/. 
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গলির “যৌথ অন্তভূ্তর প্রস্তাব নেহবুর জর্থনপৃত্ট হলেও কংগ্রেস ঘারা 
তা প্রত্যাখ্যাত হলো ।৯ বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষকসভার পৃবেক্তি ইস্তাহাবেও সুস্পষ্ট 
রাজনৌতিক লক্ষ্যের কথা বলা হযেছে £ “কৃষকদেব আর্থনীতিক দাঁব দাওযাব 
কথা বুঝলেই চলবে না, দেশের বাজনীতিক অবস্থাও বুঝতে হবে, এবং রাজনীতি 
থেকে দূরে সরে থাবলে কৃষকদের সর্বনাশ হবে।” কৃষক স্ভাকে শ্রেণারাজ্রনীতর 
সহাষক শান্তিতে পরিণত বরার জন্য যে পথ-নিদে'শ করা হয়োছিল তা হলো ৪ 
কলএকারখানার মজরদের সঙ্গে কৃষকদের সম্বন্ধ রাখতে হবে, পাট চাফা ও 'চটকল 
মজুরদেব মধ্যে একটি বিশেষ যোগাযোগ, স্থাপন করতে হবে, দহন্দ;-মুসলিম 
বিরোধ নিযে যে সম্প্রদায়িক সমস্যা সাঁটি বরা হয় হয তাব থেকে বাঁচবাব ও 
তাকে রোখবার জন্য কৃষক্দের অসাম্প্রদায়িক গ্রেণী-স্বার্থেব দুষ্ট নিয়ে কাজ 
করতে হবে। মা 
হগঠন সম্বন্ধে ইশতেহারে বলা হয়েছে যে, কষকদেব ভিতর থেকেই কৃষকদের 
আন্দোলনের ও সংগ্রামের নেতা গড়ে তুলতে 'হবে এবং প্রাথাঁমক বা ইউনিয়ন 
' কৃষক সাঁমাতগ্যলকে সজীব ও সক্রিষ সংগঠন হিসাবে গড়ে তোলার উপর খুব 
, বেশি নজর দিতে হবে 1১০ | | 
অতএব ত্যাড্রয়েনে ক্যুপারের পূবোন্ত অভিমত আদৌ গ্রহণযোগ্য নয়। 
অর্থাৎ, 'কুষক সভা? একটি কৃষক সংগঠন ছিল না এবং বাঙল্যব কুষক-সমাজ 
গঠিত রাজনীতির বাইরে ছিল, এই আঁভযোগ ভিভিহগন। 


স্‌ 


প্রাচীন ভারতের কৃষিব্যবস্থায় কৃষক নিজের জাঁম নিজে চাষ করতো । ম.ঘল 
ফ্গেও এই রীতির তেমন পাঁরব্তন ঘটে নি। ক্রাধ-উৎপাদনের, আয় থেকে 
রাষ্ট্রকে দেয় ভাগ অবশ্য মাঝে মধ্যে পাঁববাঁতত হতো । আকবরের সময়ে যাঁদ 
উৎপাদিত ফসলের ৩৫ শতাংশ হয়, তবে আওরগজীবেব সমযে তা হরেছিল 
ফসলের ৫০ শৃতাৎশ । ভাগচাষী, ক্ষেতমজব এইসব শব্দ তখন ছল অচল । কত 
'ছয়াত্তরের মন্বন্তর (177) বাঙলা সংবাব কীঁষব্যবস্থাকে বদলে দেয। এই মন্বস্তবে 
এক-তৃতীয়াংশ মানুষ মাবাষ'ন। ফলে-প্রায অর্ধেক জমি আবাদনা হযে পডেথাকে। 
অতএব রাটশ ঈপ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী রাজস্ব বৃদ্ধিব জন্য (যেহেতু দেওয়ানী 
ছল তাদেরই হাতে) ব্যবস্থা করে চিরস্থাফী বন্দোবন্তের (1793)1 সৃষ্ট হয় 
মধ্যস্বস্বভোগী জাঁমদারশ্রেণীর এবং সেই সঙ্গে জোতদার ও গ্রামীণ মহাজন ও 
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শোষক শ্রেণীরও | গ্রামজীবনেব সঙ্গে সম্পকর্শন্য শহুরে ধনী এই অনাবাসী 
জাঁমদাববা রবান্দুনাথেব নিজের ভাষাতেই ছিল ‘পরজীবী গোষ্ঠী? । উনাবংশ 
শতাব্দীৰ বাঙলাব সৎবাদ-সাহত্যে এই জাঁমদারবের অসভ্যতাও অত্যাচারের নানা 
রিববণ রষেছে। চিবস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে বাত চাষী ও জমিদ্রারদেব সম্পর্ক 
উত্তবোস্তরভাবে তিন্ত হযে ওঠে । জামদারদের উৎপাড়ন সহ্য কবতে না পেবে 
অম্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ ও গোটা উনাবংশ শতাব্দী জুড়ে অসংখ্য কৃষক 
বিদ্রোহে নাঁজর ববেছে।১১ সবথেকে মম্্তিক বিষষ ছিল ভূমিহীন চাষীব, 
উদ্ভব ।' সেন্সাস কামশনাব স্যাব টমাস মনবোব মতে, ১/৪২ খ্রাস্টায্রে ভাবতে 
একজনও ভূমিহীন কৃষক ছিল না। ১৮৭২ গ্রীঞ্টাব্দে, অর্থাৎ মান্র রশ বছব 


পরেই ভারতে ভূমিহীন কৃষকেব সংখ্য। দাঁডায ৭৫ লক্ষ ॥ এবপব থেকে এদেব 
ংখ্যা ক্রম বৃদ্ধি পেতে আবপ্ত কবে। সেইসঙ্গে কৃষকের হাত থেকে জাঁন চলে 


যেতে থাকে। উদ্ভব হষ ভাগচীষী, ক্ষেতমজুবেব মতো গ্রামীণ প্রলেতাবষেত 
শ্রেণীব। এই প্রসঙ্গে বিশিষ্ট অথ নিগীতাঁবদ অধ্যাপক বাধাকুমৃদ মুখাঁজ 
লিখেছেনঃ “রৌছান্টকৃত দাললের মাধ্যমে দখলী জান হস্তাত্তবেব সংখ্যা ১৪৮৪ 
সালেব হিসেবে সান্র ৪৩ হাজাব থেকে ১৯১৩ সালে দাঁডাফ ১৫ লক্ষ। অথাৎ, 
উল্লেখযোগ্য সহখ্যয় এক শ্রেণীব কৃষক বিক্লীত হযে জাম থেকে উৎখাত হচ্ছে এবং 
ডঁমহীন সবহারার দলকেই ?নশ্চিতভাবে স্ফীত কবছে। এই ভূমিচ্যুত শ্রমিকবা 
অবশ্য কল-কাবখানা এবং বাঙলাদেশেব বাঁগচাগ্ীলতে যাষ না; সেগুলি 
প্রধানত উত্তবপ্রদেশীষ শ্রামকদেব দ্বাবাই ভার্ত থাকে। তাবা হয অধন্তন-বাষত 
অথবা ভাড়াটে কাঁষমজ্‌ব ও ভাগ্রচাধী রূপে কাজ কবে। অধস্তন রাষতবা 
মহাজনদেব হাতে চলে যাওয়া তাদেব নিজেবেব জীমব ওপবই উচ্চযাবে খাজনা 
দিযে চাষাবাদ কবে এবং এই কারণেই ক্রমবর্ধমান হাবে দেখা দেষ অনংপযন্ত 
আবাদ ও দাদিবদ্য (৮২ 

১৯২৯-৩ সালের অথনোতিক মহামন্দা বাউলাব কৃষকদেব অবস্থা আবো 
শোচনীয় করে তোলে । ডঃ বিনধভূষগ চৌধুবী তাঁৰ এক গবে্বর্ণ নিবন্ধে 
(?দ প্রসেস অব ডিপেজাপ্টাইজেশ্‌ন ইন বেঙ্গল গ্যাণ্ড বিহার £ 1885-1917)১৩ 
এ িষষে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা কবেছেন। আলোচনা বযেছে আবো অনেক 
গবেষক-বিশেষজ্ঞের। অুগত বস ১৪ ও পার্থ চ্যাটাজর্শ ৯৫ এ িষষে অনুসন্ধান 
' করেছেন। এসব ক্ষেত্রে ১৯২৮ থেকে ১৯৪০ পর্যন্ত বাঙলার কৃষক্ষেন্রে ব্যাসক 
"জা হস্তান্তরের ফলে কৃষকদের ভাঁমহীন ও খণগ্রন্ত হযে পড়ার 'ব্ষধাটকে 1বঞ্পে বণ 


লি 


&৪ , ১ পাঁবচয 'মাঘ-ফাঙ্গদন ১৪০২ 
কৰা হয়েছে ১৯৪০-এর ল্যাপ্ড রেভোঁনউ কমিশন (ক্লাউড কাঁমশন)-এর প্রান্ত তথ্য 
উদ্ধৃত কবে। ১১৪৯ সালে প্রক্যাশত রিপোর্ট অব 1দ কংগ্রেস আযাথিরবোরনান 
{রফর্মসূ কাঁমাট-র (পৃঃ ৪6) প্রাতবেদনে বলা হয় যে, গত মন্দার সময়ে এক 
সুবশাল অংশের জাঁম কৃষকদের হাত থেকে চলে গৈছে জনসমাষ্টব অ-কৃষক 
অংশের হাতে । বাঙলার দ:টি প্রধান ফসল (একটি ভোজ্য, অপরাট , 
বাাজ্যক ) ধান ও পাটেব মূল্য অর্থনৈতিক মহামন্দার সময় থেকে দ্রুত হাবে 
হাসপেতে থাকে । 'নচের সারণীতে বষষটা দেখানো হলো ৪ 


সাবাঁণ-১ রর 

১৯২৮-৩৭ সাল পর্যন্ত ১৯২৯৮-১০০ ) ধান (চাল) ও পাটের মূল্যমান ঢু 
হাসের হাব £ 

বছর * ধান (চাল) পাট 

১৯২৮ ১১১৯ 3 ১০৭৩ 

৷ ১৯২৯ ১০০ ১০০ 

১৯৩০ ৭৩ ১ €৪*৯ 

১৯৩১ €৫৮ : ৫ ০৪ 

১৯৩২ ৪৫৯ €০*০ 

১৯৩৩ ৫৫১ ৪৩"৯ 

৬৯৩৪ €৫১ ৪৩৫ স্‌ 

১৯৩৫ ৫৫-৩ ৬২২ 

১৯৩৬ রি €৮৯ ৭১৩ 

১৯৩৭ 4 €৭৬ , ৭৭৮ 


[সূত্রঃ ডঃ বিনয়ভুষণ চৌধুবীব পৃবেন্তি নিবন্ধ । ইশ্ডিযান হিস্টারক্যাল 
শবাঁভউ, জুলাই, ১৯৭৫ 3১৬ 

ফসলেব দাম কমার সঙ্গে সঙ্গে বাঙলাব কৃষককে হাত পেতে খণ নিতে 
হযোছল মহাজনদের কাছ থেকে। “বেঙ্গল ব্যাক ইনক্যুয়ার কাঁমাঁট*ব 

“ অনুসন্ধান অনূযাষী ১৯২৯ সালে বাঙলার কৃষকদের উপর খণেব বোঝাঁছিল , 

_. ৯ হাজাব কোটি টাকারও বেশি। মাথাপিছু ১৬০ টাকা বেঙ্গল বোর্ড অব 
ইকনাঁমক ইনক্যষাঁর ফাঁরদপুব জেলায় উপর সমীক্ষা চালিয়ে দেখেছেন যে, 
৯৯১০ সালে যেখানে ৫৫% কৃষক-পাঁরবার খণমুক্ত ছিল, ১১৩৩ সালে সেখানে 


+ 


0 
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মাত্র ১৭% পাঁবরার খণমুন্ত। অর্থাৎ, ৮৩% পাঁরবার মহামন্দার পবে খাণগ্রস্ত 
{ছল । এই বোর্ভ দোঁখযেছেন যে, ১৯২৮ সালে ফাঁরদপ:বে একাট পাঁরবাবের 
গড আয ছিল ২০৭ টাকা এবং খণ ১৪৬ টাকা ; ১৯৩৩ সালে তা কমে দাঁড়ায় 
গড আয় ১:৫ টাকা মান এবং খণ বেডে হয ২১৭ টাকা ।১৭ 'নচেব সাবাঁণতে 
দেখানো হলো ফসলেব মূল্য হাস ঘটাব ও মহামন্দার কবলে পড়ে খণগ্রস্ত 
হওযার ফলে কিভাবে বাঙলাৰ কৃষকেরা জাঁম বিক্রী কবে দিতে বাধ্য হচ্ছেন £ 


সারাঁণ-২১৮ 
(ক) (খ) 
"বছব জাম হস্তান্তবেব (রোঁজস্টশন) জাঁম-বরুয় জাঁম-বন্ধক 
সংখ্যা সংখ্যা ্খ্যা 

১৯২৯ ৮৫,৩৬১ ~— - 
১৯৩০ ১,৫২,৬৩৯ ১,১২৯,১৮৪ ৫,১০,৯৭৪ 
১৯৩১ ১১৭৬৪২৪৯ ১,০৫,৭০১ , ৩,৭৬১,৪২২ 
১৯৩২ , ১,৮৮,৭৩৭ ১,১৪,৬১৯ ৩,৩৮,৯৪৫ 
১৯৩৩ ১১৯২৮৯২ ১১২,৪৪২ ॥ ৩?১৩১৪৩১ 
১৯৩৪ ২,৩৫,১৪৭ ১,৪৭১৬১৯ ৩,৪৯,৪০০- 
১৯৩৫ ২,৬১,২৪৭ J ১৬০,৩৪১ ৩5৫ ৭9২৯৭ 
১৯৩৬" ২,৪৫,৩৭১ ১,৪৭২,৯৫৬ ৩,৫২,৪৬৯ 
১৯৩৭ = লৰ ১৪৬৪১৮১৯ ৩১০২৭৫২৪ 
১৯৩৮ ১ — ২. ১৪২,৫৮৩ ১১৬৪১৮৯ ৫ 
১৯৩৯ এ ? ৫,০০,২২৪ ১১৫ 8, ৭৮০ 
১৯৪০ = ৫,০২,৩৫৭ ১১৬০১১৫২ 
১৯৪১ - ৬,৩৪,১১৩ ' ১,৫১,৫৫৩ 
১৯৪২ 12 ৭58 ৯১৪৯৫ ১,০৬,০৮৮ 


সারাণ-২-এর (ক )-কলগ আঁজজুল হক প্রদত্ত তথ), যা ১৯৪৬ পযন্ত। 

(খ) কলম ডঃ বনয়ভূষণ চৌধুবী প্রদত্ত তথ্য, ১৯৪২ পর্যন্ত । আঁজজুল হকেব 
গৃহীত তথ্যে জাম হস্তান্তরের সংখ্যা নয চৌধুরী সংগৃহীত সংখ্যা অপেক্ষা 
নকছু আঁধক হলেও বাদ্ধির হার শতাংশ অনুসারে প্রায় সমানুপাতিক । কলম 
‘ৰ’ দেখাচ্ছে মহামন্দার পব (১৯৩৭ ব্যতীত ) ১৯৪২ পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে 


৫৬ পার নাঘ-ফাল্গুন ১৪০২ 
ক্রমশই কৃষকেবা তাদের জাম বিরুষের সংখ্যা বাডিয়েই চলেছে এবং বন্ধকীব সংখ্যা 
কিছু ওঠা-নামা সত্তেও ক্রমশ পডাতব, দিকে । ১৯৩০ সালে যেখানে জাঁম বন্ধক" 
ছিল ৫১০,১৭৪ সংখ্যক ও বক্র ছিল ১,২৯,১৮৪ সংখ্যক ; ১৯৪২ সানে 
তা উল্টে, গিষে দাঁড়ায় বন্ধক-১,০৬,০৪৮ এবং বিক্রয় ৭৪৯৪৯ সংখ্যক । 
“ডঃ পার্থ চ্যাটাজপব মতে, খণগ্রস্ত কৃষক নগদ অর্থেব জন্য তাব জমি বিক্রয় করতে 
বাধ্য হতো । খাণের সুদ মেটানো এবং জাঁমব খাজনা প্রদানেব জন্য। কৃষকের 
প্রয়োজন ছিল নগদ অর্থের । এব ফলে গ্রামেব সদখোর মহাজনেবা ফুলে ফে'পে 
উঠতো এবং তাদের আব জাঁমলোলপ জোতদারদেব গ্রাসে কৃষকেব হাজার হাজার 
একব জাম চলে যেতে থাকে ।৯ বাষভ-প্রজা ক্রমে ভাগচাষা বা কর্গাদার এবং 
ভাগচাষী ক্রমশ ভাঁমহ'ন ক্ষেতম জুরে পারণত হব । দেখা যাচ্ছে, ১৯২৮ সালের 
“বেঙ্গল টেনান্সি আ্যান্ট, ১৯৩২ সালের “মানি লেশ্ডাবস- বিল’ এবং ১৯৩৩ সালের 
“বেঙ্গল এ্রাগ্রকালচারাল ডেব্টস. বিল" বাঙলাব কৃষকদের কোনো সহায়তাই 
দেযাঁন**--তাদের অবস্থা মানবে শোচনীয় হযে উঠাঁছল। যাঁদও বাঙলার ' 
আইন, সভায় জাঁমদার-জো তদাবদেব হ্বার্থরক্ষাকাবাঁ হিন্দ, সদস্যেবা এই 
দবলগলিব তীব্র বিবোধতা কবেন।২১ 
১৯৪০ সালে (১৯৩৯-৪০-এর সা অনুযায়ী ) ভুম-রাজস্ব কমিশন 
( ক্লাউড কাঁমশন ) দেখেছেন ফে, মািক-চাষীবে কাছ থেকে হস্তাস্তারত আমর 
একটি ক্ষুদ্র অংশই প্রকৃত ক্রেতা চাষ করতো ; আঁধকাংশই 'দিষে দেওরা হতো 
. ভাগ চাষে) সজহববা কম জর্সিই চাষ কবতো। জোতদাবদের কাছে বর্গাদাবী 
ব্যবস্থাই তখনও পর্যন্ত আদর্শ স্থানীয় ছিল। কাৰণ, এক্ষেত্রে চাষেব একাঁট 
পযসাও ব্যযভার ?হসেবে বহন না করে ঘরে বসে তাবা অর্ধেক ফসল (আধিয়ান্ব 
প্রথা) ভোগ কবতে পাবতো । এর উপর ছিল খণগ্রস্ত চাষীব কাছ থেকে সুদ ও 
নানাবংপে আবওযাব (বাজে আদায় )-এব 'মাধ্যমে বাঁক ফসলের সিংহ ভাগ 
গ্রাস কবাব ব্যবস্থা । ফ্লাউড কাঁমশন তাব রিপোর্টে লিখেছেন 2 “বর্গাদিরদের, দুত 
ংখ্যা বদ্ধ বর্তমান সমষের অন্যতম উদ্বেগজনক লক্ষণ , এবং বংশানক্রীমক 
বয়িতবা কী পাঁরমাণে তাদেব মর্যাদা হারাচ্ছে এবং স্তব জাঁবনমানে পাঁতত 
হচ্ছে, এটা তারই একাট হীঙ্গত 1৮২২ 
মাধলক-চাষীদেব ভাগচাষী বা বর্গাদাবে পরিণত হওযাব ব্যাপকতা যতটা 
চোখে পড়াব মতো ছল, ১৯৪০-এর ফ্লাউড কাঁমশনেব রির্পেটে তা কিন্তু ধরা 
পড়ে দন । এব প্রধান কারণ, ডঃ সুনীল সেনেব মতে- বাঙলার জেলাগুলিভে 


৯ 


, ফেব্রুয়ারী-সার্চ“ ১৯৯৬ বাঙলাব তেভাগ্া_সংগ্রামের পারপ্রোক্ষত 6৭ 


এ বগ্চাবের মান্রা ও জমি সম্বন্ধে কোনো নাঁথপত রাখা হয়ান। তাছাড়া বরগদাব- 
> নদ 'নেই। যাই, 
ক. ক্লাউড কাঁমশনেব দবপোর্ থেকে প্রাপ্ত পাঁবসংখ্যানে-বাঙলাব বাঁভন্ জেলাষ 

£ টি চাষ কবা জাঁমব শৃতকবা সাব ও বগার্দাব-পাঁববাবেব সহখ্যা (১৯৪০ 
সালে রদ সার্ভে অস সাৰে )ষা পাওযা যায তা দনচে দেওযা হলো $ 


১... সাবাঁণ-৩২৩ 


১ 


জেলা বরগাদারদেব চাষ কবা'জাঁমর' বগাব রূপে চিহিত পারিবাবের 


রর | শতকরা হিসাব, _ ,  শতকবা সংখ্যা টে 
খুলনা ॥ ৫৪২ ২ ১৩২ 
যশোহব নট | | ৪২ 
২৪পরগণা ২৩১ ১৮৭ 
হাওড়া ২৩৪, ' ২৭১১," 
হুগলী ' + ৩০৫ ২৭৭ 
মোঁদনীপূরর $৭ ১, ৬৬ 
“' বর্ধমান ২৫২ ০388৯ 
।  -বাঁকুডা_ ১. ২৯০২ ‘ ৬৬ 7৩ 
২ বীরভূম - ২৪৮ ১২৯ । 
নদীয়া ২৪১ { ৬৭ 7 
৪ মুঁশিপাবাদ ২৫৮ ১০৯ | 
রাজশাহী ১৫৭ | ১৩০ 
"মালদহ “৯৬ ১৮৭ ১ 
দিনাজপুর - ২ See 15), ১৩৮ 
রংপুর : ২২৮ ১৯"১ 
জলপাইগ্াঁড় ২৫৯ , 1২৬৬ ১ 
বগ্গুডা i ১৬০ | ৯৩৪ 7 গু 
ঢাকা , ২২৯ ll ৬৯ 
পাবনা ১৯৪ ২৬১ রর 
ফবিদপ্ব ১১০৪ ২৩৮ ১ 5 
বাঁবশাল (বাখরগঞ্জ। ৪৪৭ ৭১ 
, মযমনীসহ্হ” ১৪৩ ৭৩ 
চট্টগ্রাম চিত. ১৮ 
-”  নোয়াখাঁল ১৬৮ ১৪ হু 
ন্রিপুবা, , ১২৪ - ১০১ 


6৮ পাঁবচয মাঘ-ফাল্গুন ১৪০২. 


বাঙলাব ই পাঁচাট বিভাগ ( ডাঁভশন )- _ঘথান্লমে ৷ প্রোঁসডেন্সী, 
বর্ধমান, বাজশাহণ, ঢাকা এবং চটুগ্রাম বিভাগ অন;সারে উপযন্ত সাবা সাজানো 
ইযেছে। ডঃ সুনীল সেন-এব মতে, ফ্লাউড কাঁমশন প্রদত্ত বর্গাদার সংক্বান্ত 
উপযক্ত। পাঁরসংখ্যানে ( সাবাঁণ-৩) অঞ্কগহীল কম করে দেখানো হয়েছে । তান 
বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভাব নেতৃত্বের ( তান নিজেও {ছিলেন তার শাঁরক ) বন্তব্য 
ভুলে খবে এর কারণ স্বরুপ বলেছেন যে, জোতদাববা বর্গাচাবের পাঁরমাণ যোষণা 
করার ব্যাপারে ছিল অত্যন্ত সতর্ক। এটাও ঘটনা যে; বর্গাদারবা কোনো কোনো 
জেলার কতকগুলি 'নাঁদষ্ট জায়গায় কেন্দ্রভুত, ফলে জেলার অক্কগ্দীল বিভিন্ন 
মহকুমা ও থানায় বগচাষের পাঁবাঁধব ইঙ্গিত বড় একটা বহনু করে না। দুষ্টান্ত 
স্বরূপ, দিনাজপঃব, রংপুব, জলপাইগ্দড় ও ২৪ পরগণার করেকটি থানায় 
গ্রামীণ জনসমান্টর ৬০ শতাৎশেব বোশ ছল বর্গদার। ১৯৪৬-৪৭-এর বর্থাদার 
বিদ্রোহে (তেভাগা আন্দোলন ) ঝাঁটকাকেন্দ্র ছল এই থানাগ্যাল। 
ক্লাউড কাঁমশনেব রিপোট* অনুযায়ী বাঙলার কাঁষ-নির্ভব পাঁববারের মোট 
হখ্যা ৭৫ লক্ষ। এব মধ্যে ১ লক্ষ-র মতো জোতদাব জামদার। বাঙলার 
সমস্ত জেলায় মোট ১৯, ৫৯৯ পাঁরবারের মধ্যে র্যানডম্‌ সার্ভে কবে ক্লাউড 
" কাঁমশন জাঁমর পাঁরমাণ-সক্ক্ষান্ত যে-তথ্য পেশ কবোঁছলেন (১৯৪০) তা মোটা- 
মদু্টিভাবে নিভ'রযোগ্য। এতে দেখানো হযেছে, শতকরা কত পাঁরবারের কতটা 
জমি আছে £২৪ oY 
০২ একর ২-৩ একব * ৩-৪ একর _ ৪-৫ একব ৫-১০ একব ১০ শুরের উধেব 
৪৬০ ১১২ ৯৪ ৮০ ১৭০ ৮৪ 
এর মধ্যে একেবাবেই বা প্রায় জমি নেই এমন ভূমিহীন কাঁষ-মজুব অন্তত 
"পক্ষে ৩০ শতাৎশ, ধারা ২ একবেব ৪৬% এব মধে; পড়ে। অর্থত, প্রকৃত অর্থে 
মাত্র ১৬ শতাংশের ২ একব পর্যন্ত জাঁম'বযেছে। অপ্রবাঁদকে, কোনো কোনো 
জোতদার কযেকাঁট জেলায় & হাজাব একব পর্যন্ত জামব মালিক {ছল । এই 
দবপোর্ট ,অনন্যায়ী & একবের কম জাঁম আছে বা একেবাবে নেই এমন কৃষকেব 
হখ্যা ১৯৪০ সালেই বাঙলায ছিল ৭৫ শত হশ। এক অর্থনীতাঁবদের সাব 
অনুযায়ী ৫'৪ লোক সংখ্যার এক একাঁট কৃষক-পাঁববারের ন্যুনতমভরণ-পোবণেব 
জন্য অন্তত পক্ষে ৫ একব জম প্রয়োজন ।২: অর্থাৎ, ১৯৪০ সালেই শ্রাম- 
বাঙলার ৭৫ শতাৎশ মানুষেব টিকে থাকাটাই কাঠন হয়ে উঠোঁছল। তাৰ উপব 
আসে মডার উপর খাঁডাব ঘা--মন্বস্তব। 


বফব্রুযারী-মাচ* ১৯৯৬ বাঙলার তেভাগা-সংগ্রামের পাঁরপ্রেক্ষত ৫৯ 


পণ্ঠাশের মন্বন্তব ও মড়ক-এর ( ১৯৪৩ ) কাবণ এই 'নবন্ধেব আলোচ্য 'ববষ 
নর, তবে এটা নিঃসন্দেহে বলা চলে যুদ্ধের সময়কালে এই মন্বন্তব ছিল সম্পূর্ণ 
ভাবে মনুষ্যসৃত্ট । মহামন্দাব (১৯২৯-৩০) বছরগ্ীলব মতো ১৯৪৩-এব 
দুভিক্ষের সমযেও ব্যাপক জাম হস্তান্তীরত হযে যাওয়া এবং মালিক-চাষীদের 
বঞ্গদাবে পাঁরণত হবার ঘটনা ঘটেছে । আশ্চর্যের ববিযয, ১৯৪৫ সালেব উডহেড 


' তদন্ত কাঁমশন এর কোনো উল্লেখ কবেন নি। সৌভাগ্যবশত, কলকাতা িধ্ব- 


শবদ্যালষের নৃতত্ত্ব বিভাগেব অধ্যাপক 'ক্ষতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যাধ২৬ দুভিক্ষেব 
প্রভাব ও ফল সম্পর্কে অনুসন্ধান চাঁলিয়োছলেন এবং একাঁট মূল্যবান পোর্ট 
প্রণয়ন কবোঁছলেন। বলা দরকার যে, কতকগীল অণ্চল বিশেষভাবে দুভিক্ষের 
কবলে পড়োছিল। কৃষক জনসমাঁ্টর প্রায় ৫ শতাংশই তাদেব জাম পুরোপদর 
বার কবে দেন এবং ১১ শতাংশ কবেন আরাশকভাবে। এ বিবযে সন্দেহের 
অবকাশ নেই যে, ভ্রেতারা ছিল জোতদার ও সম্পন্ন চাষী, তাবা বোঁশব ভাগ 
-জাঁসই দিয়ে দেয ভাগ চাষে। দ:ুভিক্ষের সমযে জোতদাররা পাঁরণত হয একাধারে 
‘বাণক আর মজুতদারে এবং তাবা অত্যন্ত ধনীও হয়ে ওঠে। পণ্চাশের মন্বন্তরের 
খতন বব পরে বর্গদারদের পঞ্জীভূত অসন্তোষ ফেটে পড়ে তেভাগ্া-সৎগ্রামে ! 
অধ্যাপক ক্ষিতাশপ্রসাদ চট্রোপাধ্যায়-এব বন্তব্য এপ্রসঙ্গে তুলে ধরা অত্যন্ত 
গ্ুযোজন। 'তাঁন বলেছেন £ “বিশ্লেষণ কবলে দেখা যায় যে, ১৯৩৬ সালে 
কৃষকদেব শতকরা ৫৭ জনেব জাঁম ৯ বিঘাব মধ্যে ছিল, এবং শতকরা ৪৬ জনের 
& বিঘা ও তাব চেয়ে কম জাঁম ছল ! সুতবাৎ কীষজীবাদেব অর্ধেক লোক যে জাঁম 
'থকে সারা বছরের খোরাক তুলতে পারত না তা বলাই বাহুল্য । অবশ্য যাদের 
জাম কম ছিল তাবা ক্ষেতমজুকী ক'বে বা ভাগচাষী হয়ে এই অভাব মেটাতে 
বচগ্টা -কবত। এই সকল দঃস্থ চাষীদের মধ্যে যারা প্রধানতঃ মজন্বীব উপর 
নিব করে সংসাব চালাবাব চেষ্টা ক'রে থাকে. তাদের 'ক্ষেতমজুব’ শ্রেণীতে 
ধৰা হয। আব যাবা জাঁমব ফসল ও মজুবী এই দুইয়েরই উপব দির্ভব কবে 
“ভাদেব-'মজুব চাষা’ বলে আঁভাঁহত করা যেতে পারে। অন্য যারা, তারা 
প্রায শুধু জাঁমর ফসলেব উপবেই গ্রাসাচ্ছাদনেব জন্য র্ভ'র বরে। এদেব পুধদ 
_ক্রিষক বলা উচিত। এদের নধ্যে অনেকের নিজের জাম যথেণ্ট নেই ; তাবা 
অন্যের জাঁম বর্গা নিষে সে অভাব পূবণ কবে। 
“পূবেই বলোঁছ যে, আমাদের কৃষিজীবীদেব অর্ধেক লোক জাঁম থেকে 
শাকারও সংগ্রহ কবতে পারে না। এ অবস্থা ১৯৩৬ সালে হঠাৎ উদ্ভুত হয়ান ; 


৬০ | , পাঁরচয _ মাঘ ফাল্গুন ১৪০২. 


আগে থেকেই এই অবস্থাব দদকে চাষীরা এাঁগধষে আসাঁছল। এই অধোগাঁতর 
ধাবা ১৯৪২ সালের মধ্যে কতটা বেড়োছিল তাব নির্দেশ পাওযা যায় বাৎনাদেশেব 
এ সমযেব নিঃস্ব পাঁববাবের সংখ্যা থেকে ৷' *- 

“এই অধোগণতব বেগ ১৯৪৩ সালের দুভিক্ষে প্রবল দ্রোতে পাঁবপত হযে 
বাঙলাব সমাজকে ভাঁসষে দিযে গেছে। বানের জল চলে গ্ষেলে যেমন সর্বস্ত 
মহামাবী দেখা দেখ, এখানেও তেমনই বস্তৃতভাবে বিভিন্ন রোগের প্রকোপ দেখা , 
দর্ষোছল। দক্ষ ও মহামাকীতে শুধু যে কম পক্ষে ৩৪ লক্ষ লোক মার 
গেল তাই নয, বাঙলাব নিঃস্ব লোকেব সংখ্যা প্রায় ১১ লক্ষে দাঁড়ালো, এবং 
আবও এক ধাপ নিচে নেমে পড়ল । সরকাবা দপ্তর থেকে জানা যায যে দভক্ষের 
পূর্বে এক বংসবে সাধাবণতঃ জাঁম বিক্রয়ের যত দলল তৈষাবী হত ১৯৪৩ সালে 
ভাব 'িতনগৃণ পাঁবমাণ বক্রয কোবালা রৌজস্ট্রী হয্স |. এই সব জাঁম প্রধানতঃ 
গাবীব চাষীরা বেচোঁছল। ক্ষেতমজুবদেব মধ্যে যাদের কিছু জাম ছিল তারা 
অনেকেই সে সব বিক্রা কবতে বা বন্ধক দিতে বাধ্য হযোঁছল । এদের ক্গতকরা 
২৫ জন সমস্ত জাম দিক কবতে বাধ্য হয। 'মঙ্গহব-চাষা? ষান্রা” তাদের অবস্থা 
এব চেষে কিছু ভাল ছল । তাই তাদেব জাম লোকসান এদের তুলনায় অর্ধেকেরও 
কম হযোছুল। সবচেষে কম ধাক্কা খেযোছল ‘কৃষক’ শ্রেণী । এদের শতকরা 
দু, জনেবও কম লোক সমস্ত জাঁম বিক্রয় করতে বাধ্য হয়। কিন্তু এদেয় উপৰ 
দূভক্ষেব আঘাত তাঁব্ৰতাষ কম হলেও যথেষ্ট বিস্তৃত হযৌছল। বাভন্ন পেশায়, 
তাদের লোক সৎখ্যাব অনুপাতে ক পাঁবমাণে লোক নিঃস্ব হয়ে গেছে, সেই 

হখ্যা থেকে অনেকটা আন্দাজ পাওয়া বাবে যে, কোন পেশায় দ্াঁভক্ষের দবুন 
দুর্গত কতখানি হযেছে। 

“সমস্ত কাঁষজীবীদের শতকবা ১৩ অংশ লোক 'নঃদ্ব হয়ে গেছে। কিন্তু 
এদেব 'বাভন্ন শ্রেণী বিভাগ কবলে দেখা মাষ যে, এদের মধ্যে সব চেয়ে বোশি 
[নিঃস্ব হযেছে ক্ষেতমজবরা । শুধু ‘কৃষক’দেব ধবলে নিংস্ব পার্বারের মান্র'০ ৭৫ 
িলতু ক্ষেতমজুবদেব নিঃস্ব পাঁববাব দাঁড়ায় ৩০২ শতাংশ । গ্রামের শিল্পারাও 
প্রায এই বকমই আঘাত পেষেছে ; তাদেব ২৭০ শতাংশ পাঁরবান্ব নিঃস্ব হয়ে 
গেছে। হোট দোকানদার ও গ্রাম্য ব্যবসা্যীবাও বাদ ষাষান , তাদের ১৩০ 
শতাৎশ এই দ:গ“ততে পেশছেচে। কিণ্তু সবচেয়ে কেশ ভেঙে পড়েছে মৎস্য 
জীবীরা। তাদেব শতকবা ৭ ৭৫ পাঁববাব সম্পূর্ণ নিঃস্ব হযে পরের অনুগ্রহে 
বেচে আছে বা মবে যাচ্ছে। = 


১ 


ফেব্রুয়ারী-মার্৮ ১৯৯৬ , বাঙলাব তেভাগ্য-সংগ্রামেব, পাঁবপ্রোক্ষিত ৬৯ 


“এসব দনঃষ্ৰ লোক ছাডা আবও বহুলোক দুঃস্থ হয়ে পড়েছে-একথা পূর্বেই 
বলা হয়েছে । কযেক বৎসর আগেও কাঁষজীবীদেব অদ্ধেক লোক দঃঃস্থ ছল ; 
এখন তাদের মধ্যে দ:ঃছ্থের সংখ্যা প্রা তন-চতুর্থথশে দাঁড়যেছে। এদেব বোঁশর 
ভাগই হয় জমিহীন অভূব না হয় আধিরার। নিজেদের নামমান্তর জাম আছে; 
তাতে বছবে দ;' ঢাব মাসেব হয়তো খোবাক জোটে। বাকী সময পরেব জাঁমতে 
সজুবী বা ভাগ্চচাষ থেকে খাওষা পবাব চেষ্টা. কবতে হয়। বাঙলার বৃষক ও 
গ্রামঃ শিল্প প্রভৃতির খণের হিসাব করলেও এই 'দুদ্দ শাব পাঁবচয পাওষা যাষ। 
খশের পাঁরমাণ ও ব্তাঁত ১৯৪৩ সালের দুভিক্ষের পরে বহ পেশাব দঃ গুণ 
বেড়ে গেছে ৮৮ (বড় হবফ আমার । সু দাশ 71২৭ 

অধ্যাপক কে পি চট্টোপাধ্যায়ের ম্মস্পিশ এই বিবরণেই জানা যায়, 

দুভিক্ষেব পর বাঙলাব কৃষবর্দের অবস্থা কতবখান শোচনীয হযে উঠোছিল। 
এর উপব ছল দ্াভক্ষ-সংক্রান্ত কারণে বোগাক্রান্ত কৃষকদের মধ্যে মহামারী । 
এমন ক যাবা দর্ভক্ষেব হাত থেকে আত্মবক্ষা করতে কোনোক্রাম সক্ষম হবেছিল- 
“তাদেরও মহামারীর কুবলে পডতে হয়। সে সময় বাঙলা সবকাবের প্রচার-বিভা্থ 
থেকে ঘোষণা করা হয যে, ১৯৪৪ সালেব সেপ্টেম্বব মাস পর্যন্ত ১২ লক্ষ লোক 
মহামার্পীতে মারা ?গষেছে। বঙ্গয প্রাদোঁশক কৃষক সভাব পক্ষ থেকে গ্রামে-গঞ্চে 
যে রালফ টীম কাজ করোছুল তাবা কষেকাট অঞ্চলে যে-সমীক্ষা চালা তাতে 
৯৯৪৩-৪৪ সালে কত লোক 'ন্:স্ব ( [ভক্ষক ) ও বোগাক্লান্ত হযোঁছল তার একটা 


চত পাওবা যায । is 
সাবাঁণ-৪২৮, 
মহকুমা অন্যস্ধানকৃত পাঁরবারের পাঁরবারগদীলতে নিঃস্ব লোকেব শতকবা 
( জেলা ) সংখ্যা শৃতকবা সংখ্যা _ব্যেগারান্ত ব্যান্ত 
, ১৯৩৯ ১৯৪৩ ১৯৪৪ 
টাঙ্গাইল ( ময়মনাসংহ) ২৬৯ ০৫৫ ১৭১ হাই ৪৭ 
তিমল্মক (মোদনীপুর ) ৪৭৮ ৪০০ ৭'৩৩ ৮৩৩ ৩৩ 
নাবাধণগঞ্জ (ঢাকা ) ২৩৩ ২৭১ ২৭৯ ৫"১৫ ১৫ 
-ার়মণভহারবার (২৪পঃ) ২৬৯ ১৭২ ৩৬৯ ৬৭৮ ক 
হুগলী (হুগলী জেলা) ২৪৪ ২১ ২১ হুডি ৮ 


[* শুধমান্ত ডায়মণ্ডহারবারের রোগাক্রান্ত মান নযের শতক্রা সংখ্যা পাওয়া 


' যায় নি। 


bl) 


৬২ পাঁবচর মাঘ-ফাল্গুন ১৪০২ 


১৯৪৫ সালেব মে-মাসে বাঙলাব কাঁমউীনস্ট পাটির তৎকালগন 
সম্পাদক ভবানী সেন 'ভাঙ্গনেব মুখে বাংলা’ নামে যে-পযাস্তকা প্রকাশ করেন 
তাতে তানি সমকালীন বাঙলাব গ্রামেয় এক হৃদয়াবদাবক চিন্ত এই ভাষাষ ব্যক্ত 
কবেন £ "১৯৪৩ সালে বাংলার দাভক্ষ শুধু এক বছরেব একটা অন্নসংকট নব । 
প্বাধীনতাব ভিতব আমলাতন্তেব শাসন এবং চিরস্থায়ী জাঁসদারী প্রথার প্রভাবে 

লাব কৃষ, শিল্প ও সমাজ যে-ভাবে জবাজীণ হইযাছল যুদ্ধ স্কট তাহাকেই 
দ্ুক্ষে পাঁবণত কবিষাছে। মন্বন্তবেব ভাঙ্গনে সমগ্র সমাজ আপনা-আপনি 
সারবে না, এই ক্ষত সারতে অনেক দিন লাগবে, এই ক্ষত সারবার জন্য 
 বাৎলার সমাজ আবার নূতন করিয়া গাঁডয়া তুলিতে.হইবে । 

* “সরকারী বিবরণ অনুসারে বাংলাব ৬ কোট লোকেব মধ্যে ২ কোট লোকের 
জণীবনে মন্বস্তবের সাতবাতিক আঘাত লাগযাছল। বাংলা দেশে মোট ৯০টি 
মহকুমা আছে। ২৯টি সহকুমাষ দরাভক্ষ ভীষণভাবে ছডাইযা পাঁড্যাঁছল। 

খলা দেশেব মোট আষতন ৮২৯৫৫ বর্গ মাইল । ইহাব মধ্যে প্রা ২১৬৬৫ 

বর্গ মাইলে সমস্ত লোক অত্যন্ত তীব্রভাবে দর্ঁভক্ষেব আঘাভ পাইযাছে। (দাঁভক্ষ 
তদন্ত কাঁমাটর রিপোর্ট? ৯৬ পৃচ্ঠা )। J 

“দর্াভক্ষে মাবা গিয়াছে মোট ৩৫ লক্ষ লোক। যাহাবা বাঁচিয়ে আছে 
তাহাবাই আগজকাব দিনের সমস্যা! বিধ্ন্ত এলাকার শতকরা ১০ জন লোক 
আজও দ:ঃস্ক, ইহাই বিশেষজ্ছদেব আঁভমত। 'বাশষ্ট সংখ্যাতত্ীবদেরা হিসাব 
কাঁবযা বাঁলযাছেন যে, প্রায ১২ লক্ষ লোক এখনও দুঃস্থ ভিখাবী ।' একেবাবে 
দভখাবা না হইলেও বিস্ত হইয়া পাঁডাছে এমন লোকেব সংখ্যা ৬০ লক্ষ ! 
. তাহাদের মধ্যে ২৭ লক্ষ ক্ষেতমজুব* ১৫ লক্ষ গবীব কৃষক, ১৫ লক্ষ গ্রাম্য শিলপ- 
জীব? এবং ২৫০০০ স্কুলেব 'শক্ষক। ইহা ছাড়া আবও অন্যান্য শ্রেণীর লোকও 
আছে। অর্থাৎ প্রা অর্ধেক বাংলার সামাজিক ও অর্থনোতিক জীবনের প্রধান 
প্রধান ক্ষেত্র লণ্ডভণ্ড হইয়া গিযাছে ৮২৬ 

পাঁবসংখ্যানাবদ আঁন্বকা ঘোষ ১৯৪৫-৪৬ সালে বাঙলার বাভিন্ন জেলার 
" জনসংখ্যা. ভাগচাষেব জাঁমব পাঁবমাণ ও ভাঞ্খচাধী পাঁববাবেব যে সংখ্যার বিবরণ 
fদযেছেন তাতে দেখা যায যে, সমগ্র বাঙলাষ কাষজামব ২৫ শতাংশের বোশ 
ভাগে চাষ হতো এবং ভাগগাধী পাঁববাবেব সহখ্যা ৫০ শতাংশের আঁধক। - অবশ্য 
তেভাগা আন্দোলন যেসব এলাকায় রেশ মান্রায হয সেসব এলাকায় এই 
সংখ্যা ছল যথাক্রমে গড়ে ৩6 শতাংশ এবং প্রায় ৬৯ শতাৎশ। সমগ্র বাঙলাকে 


A 


b 


ফেব্রুয়ারী-মার্চ ১৯৯১৬ বাঙলাব তেভাগা--সংগ্রামের পারপ্রেক্ষিত ৬৩" 


চাবটি পথক জোন বা অণ্লে বিভন্ত কবে আম্বকা ঘোষ এই অন:সন্ধান কার্ 
চালান । প্রথম দুটি অণ্চলেই মূলত বর্গ ব্যবন্থা ছিল সব থেকে প্রবল । 
অঞ্চল-১ঃ জল্‌পাইগু্ড, মালদা, দিনাজপুর, খুলনা, চট্টগ্রাম । 
অঞ্চল-২ $ হুগলী, মেদিনীপুৰ, ,বীবভূম, যশোহর, বর্ধমান, ঢাকা, 
রাজশাহী, রংপৃব, ২৪-পবগণা, মুশিদ্দাবাদ, হাওডা। 
অঞ্চল-৩ $ পাবনা, মযমনাসিংহ, নদীধা, বগুডা। - 
“অঞ্চল-৪ ৪ ফরিদপুর, নোঘাখালি, নিপ বা, বাখরগঞ্জ ( বাবশাল )। 


 সারাঁণ-€& 
অণ্টল অনুসন্ধানকেন্দ্রিক বর্গমাইলে ভাগচাষকুত শতকরা ভাগ্রচাষী 
সূচক জনসংখ্যা শতকরা জমি কারিগব 
১ ৬৮৪৪ ৩৬৪ ৩৯৬ ৮২ 
২. ‘৬৩১৫ ৪২৬ ২৯০ ৫৬ 
৩ ৫৭৯১ ৪৬৯ ২১৬ ৫৩, 
8, ৫১৮২ ৭৪8১ ১২৯ ২০ 


এখানে অম্বিকা ঘোষ৩০ আণ্টালক বিভাজন কবেছেন পাঁবসংখ্যানগত কাঠামোর 
সুবিধার্থে । তা নাহলে অণ্চল ১ চট্টগ্রাম (১৯৪০-এ ভাগচফা পাঁরবাবেষ সংখ্যা 
মান ১৮) কিৎবা অঞ্চল ৪-এ বাখরগঞ্জ (১৯৪০-এ ভাগচাষরুত শতকরা জমির ' 
পারমাণ ৪৪'৭ ) জেলা স্থান পাষ না। এটাও উল্লেখযোগ্য যে, শতকবা ২৫ 
ভাগেব বেশি জাঁম ভাগচাষেব আওতায় থাকলেও ১৯৪৬-৪৭ সালে বর্ধমান বা 
মশিদাবাদ জেলায় ভাগচাফী আন্দোলনের । তেভাগা ) চহুমান্র ছিল না। 
বাখবগঞ্জেও ( বাঁরশাল ) তেভাগার দাঁব তেমন অনভূত হয়নি । বর্ধমান জেলার 
অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা এবং মু দাবাদ বা বাখরগঞ্জে মুসলিম লীগে প্রভাবকে - 
কেউ কেউ এব কারণ বলে মনে কবেন।- 

ডঃ পার্থ চ্যাটাজীব মতে, পূর্ববঙ্গের জেলাগীলতে ১৯৩০-৪০- এর, মধ্যেই 
ভালমত 'ভিপেজে্টাইজেশন' ( কৃষকেব জাম হাবানো ) চলছিল | ১৯৪৩-এর 
মন্বন্তবেব পব তা আবও ব্যাপক আকার ধাযণ কবে । একইভাবে প্রচুর ধান ও 
পাট উৎপাদিত হওয়া জেলা বূপে পাঁবাঁচত উত্তর বঙ্গের জলপাইগুড়ি, দিনাজপুব 
এবং বংপ ব-এব অবস্থাও শৈচনীয হযোছিল যথেষ্ট । তান অম্বিকা ঘোষের 
সিদ্ধান্তব সঙ্গে একমত্য পোষণ কবেছেন।** 


৬৪ - পাবচিষ ১ মাঘ-ফাশচুন্স ১৪০২ 


_ ১৯৪৫ সালে প্রকাশিত ‘ভাঙ্গনের মুখে বাখল।”তে কাঁমতীনস্ট নেতা ভবানী 
সৈন লিখেছেন, “১৯৪৩ সালে জাঁম হইতে কষক উৎখাতের পাঁবনাণ এত বেশ 
হইযাছে যে, অতীতে আব কখনও এইবুপ হয় নাই। | 

“ৃবশ্যেজ্ঞরা তদন্ত করিয়া বালষাছেন যে. শতকরা & জন চাষা তাহাদেব 
সমস্ত জামজমা ক্ৰয় কাঁরয়া দিষাছে। শতকবা আরও ১১ জন কিছু না কিছু জাম 
বোঁচয়াছে। এই জাম কাঁনযাছে জাঁমদাব, জোতদাব এবং বনট্রাক্উরবা। যুদ্ধের 
বাজারে ইহারাই টাকায় লাল হইয়া উীঠয়াছে। যেসব চাষী জাঁম বোঁচয়াহে, 
তাহাদের অনেকেই চাষ ছাঁডিযা পরের জাঁমতে মজ্বাব করা শুরু কাঁরয়াছে, আর 
সবাই হইয়াছে ভিখারী । একই কাব ভূত এখ্বর্ষের পাশাপাঁশ দ,ঃস্থতা 
'গ্রাম্যজীবনের সরল সম্বন্ধ ভাঙ্গযা দযাছে। যাহারা ছল ভাই-ভাই তাহাবা 
হইয়াছে মাঁনব-চাকব।৮৩২ | 

এইভাবে পণ্াশেব মন্বস্তর বাঙলাদেশেব লক্ষ লক্ষ কৃষককে ম্‌ত্যুমখে ঠেলে 
দযে, লক্ষ লক্ষ কৃষককে 'ভক্ষুকে পাঁরণত করেই তার ধ্বংসলীলাকে সীমাবদ্ধ 
বাখোন। বহু লক্ষ কৃষকের জাঁম জাঁমদার, জোতদার,, মহাজন, চোরাকারবাবনী 
কা এউিতন নাহ হব বন চাদর পাঁরণত কবোঁছল গ্রাম্য দিনমজুব 
অথবা ভাগচাষীতে। ও 

বদ্দবদ্দীন উমব এক্ষেত্রে সঠিকভাবেই প্রশ্ন তুলেছেন যে, ১৯৪৫ সালে ভবানী 

! সেন বা কাঁমউনিস্ট পাট কৃষকদের গ্রেণীশন বুপে জাঁমদারদের চিহিত করলেও, 
এমনাঁক জাঁমদারী ব্যবস্থা উচ্ছেদেব আহবান জানালেও (দ্র. “ভাঙ্গনের মুখে 
বাংলা')** ১৯৪৩ সালে তাবা বঙ্গীঘ প্রাদোশক কৃষক সভার নামে কৃষক 
বমপদের শিক্ষা কোস” শীর্ষক যে দাঁলল প্রকাশ করেন তাতে আঁধক ফসল 
বাজনোব আহ্বান জানিয়ে বলা হযোছল যে, জামদারশ্রেণী এখন কৃষকদের শন 


- নয। উদ্ধৃত কবাঁছ £ “খাবাব ফসল বাডালে তার ফলে শ্রেণী হিসেবে কৃষকেব 
বিবুদ্ধে জীমদারশ্রেণীব লাভ বা শোষণ বাড়বে না, লাভ হবে 'দেশেব-জাতিব। -- 


এই অবশ্থাষ কৃষকশ্রেণীব শন্তু জাঁমদারশ্রেণী নয়, পণ্চম বাঁহনীই কুষকশ্রেণীর 
শত্রু জাতরও শত্রু! & 
টা বাঁহনীব শন হিসেবে দেশপ্রেমিক জামদাবদেব সংগাঠিত করলে তাতে 
কৃষকদেব সুবিধা । জামদাবদেব সংগঠনে কৃষকদের সাহায্য কবা দরকাব তাতে 
দেশপ্রোমকদের একতা বাডবে, পঞ্চম বাহিনীকে আরো কোণঠাসা করা হবে » 
প্রকৃতপক্ষে, জাতীষ কংগ্রেসের দাঁক্ষণপল্ছথী নেতাদের ‘কিনাত! র সঙ্গে 


-ফেব্রুষারী-মাচ ৯৯৯৬ বাঙলার তেভাগা সংগ্রামের পরিপ্রোক্ষিত ৬৫ 


“ক্ষেত্রে কাঁমউনস্টদের নীতির ফারাক খাজে পাওযা কাঠন। বনর্মম সত্য এটাই 
যে, জাপান? ফ্যাশিস্টদের বিব্দ্ধে জনগণকে সংগঠিত কবাব উদ্দেশ্যে দেশীয় 
পাঁরাদ্থাতর বিচার ও মূল্যাফনব ক্ষেত্রে তৎকালীন কামউীনস্ট পাঁট এবং 
কৃষক সভাব ব্যর্থ তাই তাঁদের উপরোন্ত মতামত ও বন্তব্যেব জন্য দাষী ০১ তারা 
বর্গদাব ক্ষেতমজুবদেব সঙ্গে মধ্যচাষী, ছোটো ভুস্বামী এমনাক পোঁট জোতদাবদের 
,এঁক্যেব আহ্বান্ও সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে দিতে পারতেন 1০৫ কিন্তু কাষ্ত যে_ 
কাঁমউনিস্ট পাটি ত্রিশেব দশক ( এমনাঁক *৪০-এব পরীজষা সম্মেলনেও ) থেকেই 
জাঁগদাবী ব্যবস্থা উচ্ছেদের সংগ্রামী ডাক 'দচ্ছে-তাদের পক্ষে শ্রেণী-সংগ্রাম 
বিস্ম্ত হওঘা ডীঁচত ছল ক? বিশেষ করে গ্রাম-বাঙলাব লক্ষ লক্ষ কৃষক 
নি যখন না খেতে পেযে মরছে? বস্তুত, কাঁমউীনস্ট পাঁট ও কৃষক সভা যাঁদ 
জীবনপণ কবে সেই মহামন্বন্তবের 'দনগরীলতে কৃষকদের মধ্যে ব্রাণ সাহা! 
“নয ঝাপষে না পডতো, সেই {নিকষ কালো দিনগর্ীলতে কৃষক সমাজের আশা- 
ভবসাব স্থল না হতো-তবে বাঙলার সংগ্রামী কৃষক বোধহয় কমিউনিস্টদের 
+ ক্ষমা কঝতো না। অবশ্য বদরুদ্দীন উমবেব এই ধাবণাও একেবাবে অগ্রাহ্য কবা 
যায না : " বাঙলাদেশেব খাদ্য-সমস্যা সমাধানের ধান তুলে তাঁরা অন্য সমস্ত 
মৌলক ধ্হানকে জ্লাগুলি দেন এবং এই সব কাবণেই ভাবতীষ এবং সেই সঙ্গে 
বাঙলাদেশেব কৃষক সভা যুদ্ধকালীন অবস্থায পণ্মবাহনীর শীন্তকে আঁতরাঁঞত 
কবে দেখার ফলে কৃষকদেব সবাসাবভাবে শ্রেণী-সংগ্রামে উন্জ্ধ করে তাদের 
কাঁষ-বিপ্রবেব ঝাজননীতির দিকে এঁগযে নিতে ব্যর্থ হয় । পববতাঁ কষেক বৎসরে 
-কৃৰক'সভাব নেতৃত্বে পাবচাঁলত তেভাগা আন্দোলনের মধ্যেও এই সমস্ত দুবলিতা 
আন্দোলনেব চিন এবং গাঁতকে অনেকাংশে নর্ণ‘য ও নিধন্দ্রণ কবে ।৮৩৬ 
পববতর্ণকালে অবশ্য বাঙলাব কাঁমউানিন্ট নেতৃত্ব এ বিষষে যথাযথ আত্ম- 
“সমালোচনা কবোঁছলেন এবং নিজেদের রণকৌশল সংক্রান্ত প্রাটগ্াল, সম্পর্কে 
সঢেতনও হযে উঠোঁছলেন ৷ তবে বদবাদ্দখীন উমর কাঁথত 'কাঁধীবপ্রবেব রাজনীতি 
ঠক সেই মুহূর্তে কতটা প্রয্ত হবাব সম্ভাবনা ছিল, সে সম্পকে প্রশ্ন থেকেই 
-যাষ। 
ত 


a 


“ ১৯৪৬ সালেব নভেন্বব মাস থেকে ফসল তোলাব মরসুমে উত্তববঙ্গেব জেলা- 
4 ‘স্হালতে (খনাজপুবেব ঠাকুবগাঁও মহকুমা, রংপুবের নীলফামারী মহকুমা ও 
£ জল্পাইগ্যাঁড়র দেবীগঞও বোদা পচাগড়-তনাঁট থানায) প্রথম তেতাপা আন্দোলন 
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৬৬ পাঁবচয .  মাঘ্ফাজ্গুন ১৪০২ 


সীমাবদ্ধ অঞ্চলেই শব হয | এক মাসেব মধ্যেই ( ডিসেন্বব'৪৬) ভা দ্লূভ 

ভাগচাষী-বর্গদাব-আঁধয়ার ও টঙ্ক আন্দোলন রূপে ছাঁডযে পড়ে মোদনীপুর, 

খুলনা, ২৪ পরগণা, মযমনাসিৎহ' সহ এগাবোি জেলায় ॥ ১১৪৭-এর জানুক্রার 

থেকেই বাঙলাব মোট উনশাট জেলাব ৬০ লক্ষ ভাগচাষী কোনো-না-কোনোভাবে 

“ তেভাগা আন্দোলনে জাঁড়যে পড়েছিলেন। এখন প্রশ্ন হলো-তেভাগা আন্দোলন, 
অর্থাৎ ভাগচাষীর্দের উৎপাদিত ফসলেব তন ভাগের দুই ভাগ আঁধকাবের দাঁব, 
ওই সমযে কেনই বা উঠলো এবং কাবাই বা তুললো ? 

গবেষক জ্ঞানরত ভট্টাচার্য ** এই আন্দোলনের দায-দায়িত্ব সম্পূর্ণ ভাবেই 

l অপ‘ কবেছেন কাঁমউনিস্ট পার্ট ও কৃষক সভার উপব। তাঁব মতে, জাতীয় ও 
আস্ত্জাতক পাঁবাস্থাতর চাপে তেভাগা আন্দোলন শুরু হবাব দু মাস পূর্বেই 
(১৯৪৬-এব সেপ্টেম্ববে বঙ্গীষ প্রাদোশক কৃষক সভাব কাউাঁন্সদল সভাষ এই 
সিদ্ধান্ত নেওষা হষ ) কৃষক আন্দোলনেব প্রচ্তাত গ্রহণ কবা হয। এব প্রত্যক্ষ 
কাবণগাল ছিল £ 

১ ১৯৪৫ সালে কংগ্রেস থেকে কাঁমউনিস্টদেব {বতাড়ন। 

২ হৃদ্ধকালীন সময়ে দররাটিশদের সহযোগী (কোলাবরেটর ) হওষাব ফলে, 

ভাবতীয় জনগণ থেকে 'বাঁচ্ছন্ন হওয়া । | 

ও, ১৯৩৫ সাল থেকে গ্রণসহগঠনগ্ীলতে যে-প্রভাব কাঁমউনিস্টরা তোর 

কবোঁছল তা নষ্ট হবার আশংকা । 

কংগ্রেস ও অকাঁমউনিস্ট দলগুির কাছ থেকে সম্ভ্রম অ্জন। 

১৯৪৬-এব বিরাট শ্রীমক এবং কৃষক আন্দোলন গড়ে তোলাব মাধ্যমে 
সোভিষেত কমিউনিস্ট পাঁটর সামনে ভাবতাঁষ কমিীনস্টদেব শন্তি- 
সামর্থ প্রদর্শনের আকাঙ্ক্ষা । 

ড. ভট্রাচার্য-ব মতে, তোভাগা আন্দোলন ছিল "আযান অবগানাইজড রিভোল্ট 
বাই আযান অবগানাইজিৎ এজেন্সী" ভ. সুগত বস" তাঁব গবেষণা গ্রন্হে এই 
আঁভিমতকেই সমর্থন জাঁনযেছেন। ড ভট্টাচার্য এবং ড, বসু-উভযেবই মত হলো, 
কৃষক সভা এই আন্দোলন ভাগচাষীর্দের উপব চাঁপযে 'দিযোছল। ( যাঁদও 
সৃগ্রত বসু ১৯৪৬-৪৭-এবভাগচাী আন্দোলনকে আদৌ কোনো ববাটও ব্যাপক 
কৃষক সংগ্রাম মনে কবেন না ।) Andre Beteille*> তোভাগা আন্দোলন 
সম্পর্কে আবও 'বিবুপ মনোভাব প্রকাশ করেছেন। প্রথমত, তিন মনে কবেন 
কাঁমউীনস্টদের এজেণ্ট রুপে. কৃষক সভা এমন একটি আন্দোলন কৃষকদের ওপর. 


৪ 


ফেব্রুয়ারী-মার্চ ১৯৯৬ বাঙলাব তেভাগা-_সংগ্রাকের পারপ্রোক্ষত ৩০. 


চাপিষে দিয়োছল যা কাঁষ-সং্রান্ত দাবী বা ভাগচার্াদেব স্বাথণ বক্ষাব অনকূল, 
ছিল না। 'দিতীষত, কৃষক সভা আদৌ একাঁট কৃষক সংগঠন নয় । 

8901]06-র এই শেষ বন্তব্যাট একেবাবেই গুবুভ্বহীন। কৃষক, সভাব 
সাংগঠাঁনক কাঠামো, সম্মেলনেব দাঁললপন্র, ১৯৩৬ সালেব জন্মকাল থেকে "তাদেব, 
ভাঁমকা ও কার্ষবিলী সম্পর্কে ন্যুনতম ধাবণা আছে এমন কেউই তাঁব সঙ্গে' একমত 
হবেন না। 

খ্যাতনামা ঞাঁতহাসিক অধ্যাপক বিনয়ভূষণ চৌধুবী,৪০ তাঁর প্রবত্ধে ড. 
ভট্টাচার্য, ড: বস ও বেতেইল্লে-র বন্তব্য সমূহ বাতিল কবে দদযষে বলেছেন, কৃষক 
সভা হঠাৎ কবে তেভাগা আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়াব জন্য ভাগচাষীদেব উসকে 
দেষনি। ভাব একটি অতীত সংগ্রামী এঁতহ্য আহে। গবেষকদেব দেখা 
উঁচত ১৯৪৬-৪৭ সালে কেন ভাগসাষী আন্দোলন বাগুলাধ এত ব্যাপক বূপ 
পাঁরগ্রহ করোছিল। 

অধ্যাপক চৌধুবী স্পম্টভাবেই জ্ঞানব্রত ভট্টাচার্যব প্রদত্ত সিদ্ধান্তকে খণ্ডন 
করে দৌঁখযেছেন যে, কাঁমভীনস্টদেব বাজনৈতিক উদ্দেশ্য চাঁবতার্থ কবার জন্য বা 
'জনষুদ্ধ নীতি'ব ক্ষত ঢাকাব জন্য তেভাগা আন্দোলনে ডাক দিতে হর্ষোছল, 
এই ধারণা সাঁঠক নয। তাঁব মতে-যুদ্ধ শেষ হয়োৌছল ১৯৪৫-এব মে মাসে! 
তে-ভাগা আন্দোলন শুরু হযেছিল ১৯৪৬-এর নভেম্বরে । সুতবাৎ এই দুই- 
এব মধ্যে ষোগাষোগ থাকাব সম্ভাবনা ছল অত্যন্ত ক্ষীণ।৪১ জনধযদ্ধনী তি 
শহুরে মধ্যাবত্তদেব একাঁটি অৎশকেই হযত কাঁমউানস্টদের থেকে 'বাচ্ছিন্ন করোছল, 
কিন্তু কৃষকদেব থেকে শবচ্ছিন্ন কবতে পাবোঁন । কৃষকনেতা অবনী লাহিডী৪২ 
এক সাক্ষাৎকাবে বলেছেন, কাঁমউানস্টদেব কংগ্রেসীবা দালাল বললেও কৃষকদের 
বিশ্বাসে ফাটল ধরাতে পারে নি। হামজা আলাভ স্বীকাব ববেছেন১৩ যে, 

মন্বন্তবের সময যে-ব্যাপক ন্ত্রাণকার্য কাঁমউানস্ট ছান্র-যুবকেবা শহব থেকে গ্রামে 
যে কৃষকদের মধ্যে চালয়োছল তার ফলে গ্রামাঞ্চলে কাঁমউানস্ট পাট ও 
কৃষকসভার পক্ষে উল্লেখযোগ্য সংখ্যায নতুন ক্যাভাব যোগাড কবা সম্ভব হয়। 
আলাভ এবং বিনয়ভূষণ চৌধুবী-উভবেই দৌঁখিয়েছেন যে, কিভাবে কৃষক সভাব 
সদস্যেরা মন্বন্তর ও যুদ্ধের সময মজুত শস্য অনুসন্ধান ববে তা দখল কবত। 
প্দালশতো জোতদাবদেব পক্ষেই ছিল। যাঁদও কৃষকসভা-মজ্‌ত উদ্ধার আন্দোলনকে 
“ইচ্ছে ক্লবেই 'মালট্যাপ্ট কবে তোলে ন । কাবণ, তাতে হতে 'বপকীতের 
আশঙ্কা ছিল। ড. নয ভূষণ চৌধুবী মনে করেন, মজুত-উদ্ধাব আন্দোলন 


৬৬ পাঁঝচয় ম।ঘ-ফাল্গুন ১৪০২ 


কুষকমভা ও কৃষকদের যেমন কাছাকাছি এনোঁছল তেমাঁন জোতদাবদের বিরুদ্ধে 
ভাগচাফীদেব শ্রেণী-বৃণা সাক্টতেও তা সহাযক হয। 

পপটাব কাস্টাঁস বলেছেন," ৪ তেভাগাব দাবী আকাশ থেকে পড়োন। এই 
খ্নবন্ধেব পূর্বভাগে দেখানো চেষ্টা করা হযেছে কিভাবে গোটা তিরশেব দশক 
জুড়ে বাংলার কৃষক,বশেবত ভাগচাষী ও ক্ষেতমজব্বদেৰ দণবাবন্থা অসহনীয় হযে 
উঠাছিল এবং 'কভাবে ১৯৩৭-৩৮ থেকেই তাদের মধ্যে বিভিন্ন দাবীতে 
গবগোভ ও বিদ্রোহের প্রবণতা বাডাঁছল। ১৯৩৮-৩৯ সালে উত্তবব্গে আঁধয়ারদের 
বড় ধবনেব আন্দোলন হয কৃষবসভাব নেতৃত্বে। ৯৯৪০-এ 'ফ্লাউড. কমিণনেক 
কাছে কৃষক সভাব পক্ষ থেকে শ:ধুম্রার তেভাগাব ও বর্গাদাবদেব ভুম্বত্ প্রদানে 
জন্য মেমোবেন্ডামই দেওযা হয না, ১৯৪০-এব জুন মাসে প্রাদেশিক কৃষকসভার 
চতুর্থ সম্মেলনে ( পাঁজধা, যশোহব ) কৃষকদেব আন্দোলনের দনদেশ জানথে 
জমিদাবী ব্যবস্থা ও বর্গাপ্রথা তুলে দেওযা সহ তেভাগা-র দাবীতে সংগ্রাম শুক 
করতে বলা হয 15: ১৯৪১ পর্যন্ত মযমনসিহহ এবং আনার দবাদগুভাবে 
কুষকসভাব নেতৃত্বে বর্গদাব বিক্ষোভ চলোছল ! দন্ত তা বোঁশাদন স্থাঝী 
হয়নি। অধ্যাপক বিনয চৌধুবী বিত্ত: ভাগচাষী আন্দোলনের ডাক দিয়েও 
১৯৪১ থেকে ১৯৪৫ পর্যন্ত কৃষক সভা কেন সংগ্রাম গড়ে তুলতে পাবে ন! 
তার কাবণ রুপে জনযদ্ধে নীতিকে 'চাহিত কবতে রাজী নন। তাঁৰ মতে ১) 
রাজনৈতক কার্যবিলগ নাষদ্ধকবণ, সরকারী দমননীতি এবং সাংগঠাঁনক দূর্বলতা 
এবং ২) ১৯৪৩ ও তৎপববর্তাঁকালে 25 ক্ষধক্ষাতই কৃষক আন্দোলন 
এসময় গড়ে তোলাব ক্ষেত্রে বাধা স্ববূপ ছিল 1৯১ 

যাইহোক, আঁধকাৎশ গ্রাতহা?সক এঁবষযে একমত যে ১) তেভাগা, আন্দোলন 
কমিউনিস্ট পাট বা কৃষকসভার দ্বাবা ভাগচাকীদের উপধ চাঁপয়ে দেওযা কোনো 
কার্যক্রম নয়) ২) কৃষক সমস্যা-সংক্রান্ত {বিষয় ও তাব সমাধানই তেভাগা 
আন্দোলনের পাঁবপ্রোক্ষতে 'ছিল। ৩) সম্পূর্ণত স্বতঃচ্কূর্ত আন্দোলন না 
হলেও তেভাগা সংগ্রাম শুব: কবাব পশ্চাতে কৃষক-সমাজেব প্রত্যক্ষ চাপ রা 
পটার কাস্টার্স দৌখযেছেন ) যথেষ্ট পাঁবমাণে ছিল । বব ভ সুনীল সেন," 
। ভবানী সেন, অবনী লাহড়ী, কৃজ্ঞাবনোদ রায়, সশীল সেন প্রমথ তৎকালীন 
' কৃষকসভার নেতারা স্বীকাব কবেছেন যে, আন্দোলন শব, করা ও পাঁবচালনার 
প্রশ্নে নেতৃত্বের মধ্যেই কিছ দ্ধা-দন্ ছিল। তাই দবনযভুষণ চৌধুবীব্‌ এই মত 
মেনে নিতে আমাদের অসনাঁবধা হয়না“ [he CPI decision was not 


1 


ক) 


ফেব্রুযারী-ম্যর্চ ১৯৯৬ রাঙলার তেভাগ্না-সংগ্রামেব পাঁরপ্রোক্ষত ' ৬৯, 


based on any shrewd calculation of any specific gains as 
a political party from the tebhaga struggle.”8P 

তেভাগা আন্দোলন সংগঠিত হওযাব প্রশ্নে অপব 'বত্কাট রযেছে 
দলাম্প্রদািকতা*কে কেন্দ্র কবে। সম্প্রাত প্রকাশিত গ্রচ্ছে আাড্রিযেনে ক্যুপাবঃ৯ 
এই আঁভমত প্রকাশ কবেছেন যে, “তেভাগা কৃষক-সংগ্রাম’ নাঁক কার্ষ'ত 'মুসালম 
পাঁলাটক-স+এর সঙ্গে ঘাঁনষ্ঠভাবে যুন্ত ছিল । ভাগচাষী-বর্গাদাবদের শ্রেণীভিত্তি 
যাই হোক্‌ না কেন তাবা মূলত'পাঁবচাঁলত হযোছল “সাম্প্রদাঁযক’ মনোভাবের 
দ্বাবা! আর্থনপীতিক বা শ্রেণী-স্বার্থে নয, কৃষকবা ১৯৪৬-৪৭-এ পাঁবচালত 
হযেছে ধর্ম গোষ্ঠী বৃপে। যেহেতু সেসময় বাঙলাদেশে মংসলমান ভাগ- 
চাষীবাই {ছল সংখ্যাগীবন্ঠ এবং জামদার-জোতদাবদেব মধ্যে শীহন্দহ' ধমীয- 
গোত্খগব লোক.সখখ্যাই ছিল বোঁগ-এই কাবণে "ধাঁষ সাম্প্রদা্যিক চেতনা’ব 
দ্বাবাই তাবা সংঘবদ্ধ হযোছল ৷ "হন্দুজামদাবা, ‘সাহা-জোতদার’-এই ধবনেব 
ধর্বান মুসলমান ভাগচাষীদেব আন্দোলনে নামতে প্রবোঁচিত কবোছল। অধ্যাপক 
ধনাগাবেও তাঁব গবেষণা ৫০ ভাগচাষাঁদের এই ‘গোষ্ঠীগত আনুগত্যের 
( primordial loyalties ) উপবেই আঁধক জোব দিযেছেন। তাঁর মতে" 
মূসাঁলম কৃষকেবা অধিক সংখ্যায় ক্রমশ লীগ বাজনশীতি ও পাঁকন্তান দাবিব প্রতি 
আকৃষ্ট হচ্ছিল, ফলে কৃষকসভার পক্ষে কৃষকদেব নিযে জোতদাবদের ববদ্ধে 
শ্রেণী-আন্দোলন গভে তুলতে অস্মাবধার সৃষ্ট হয। 

"শ্রেণী-চেতনা"ব স্থলে 'সাম্প্রদাষক চেতনা'র কবলে বাঙলার কৃষক-সমাজের 
চলে যাওঁযার ধারণাকে *পটাব কাস্টার্স নস্যাৎ কবে 'দিযেছেন। তাঁর গবেষণাষ 
তান বাঙলার দাঁরদ্র কৃষক. ভাগচাষী বর্গার্দাব, ক্ষেতমজুবদেব “বাজনীতি ও 
শ্রেণীসচেতনতা'কে এবং সেই প্রসঙ্গে কৃষক সভাব ভূঁমিকাকে বিশেষ গুবুত্ব দিষেই 
স্বীকার কবেছেন।*২ ১৯৪৬-এব আগস্ট-সেপ্টেম্বরেব সাল্প্রদাষকতাব আগ্ন 
যে গ্রাম-বাঙলাকে তেমনভাবে স্পর্শ কবতে পাবোঁন, কৃষক সমাজের শ্রেণীচেতনা"ই 
তাব কাৰণ ধলে কাস্টার্স উল্লেখ কবেছেন। তাঁব মতে, তেভাগা-আন্দোলন 
গ্রাম_বাঙলাষ সাপ্প্রদাঘক বাজনশীতকে রুখে দিযোছল। প্রখ্যাত শিল্প 
সোমনাথ হোড তেভাগাব দিনগুলিতে বাঙলাব গ্রামে গ্রামে ঘুবোছলেন। তাঁর 
'তেভাগাব ভাষেবী'তে তান বলেছেন, কৃষকসমাজের কাছে কংগ্রেস এবং লাগ 
উভযেই প্রত্যাখ্যাত হযেছে । কংগ্রেসকে হিন্দ আধযারবা এবং লীগ-কে 
মুসলিম আঁধ্যাববা নিজেদেব শত্ু বলেই মনে কবতো।*২ অধ্যাপক বিনয়- 


এ , পাঁবচয় মার্ঘফালগদুন ১৪০২ 


ভূষণ চৌধুরা মুসলিম ভাগচাষাঁদের উপর মুসালম লীগ-এর ব্যাপক প্রভাবের 
সম্ভাবনা বাতিল করে 'দিয়েছেন। নানা তথ্য দিয়ে তিনি দে?খয়েছেন, যেসব স্থানে 
কৃষকসভার সংগঠন দুর্বল কিংবা অনুপস্থিত সেখানেই কেবলমান্র লীগে দ্বিজাঁত- 
তন্তু সামান্যভাবে মসালম কৃষকদের প্রভাবিত কবোঁছল। অনেকস্থানে কংগ্রেস ও 
লীগের বামপন্থী কর্মীবাও (আবুল হাশিম ও আবুল মনসূর আহ  মদেব*ঃ 
দহ দুণ্টব্য) কৃষকসভা এবং বাঁমউনিস্ট কর্পদের সঙ্গে কাজ করৌছল। যাঁদও , 
এ ‘বিষয়ে কোনো সন্দেহই নেই যে, কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ একই সঙ্গে তেভাগা 
আন্দোলনকে ক্ষাতগ্রস্ত করার জন্য সাম্প্রদাযক প্রচাব চাঁলবোঁছল। 1বশেষ 
কবে কৃষকসভার বহু নেতা ও কমী সাক্ষ্য 'দয়েছেন, কিভাবে মুস্সীলমলীগ 
মৌলানা-মৌলবীদের কাজে লাগয়োছিল কৃষকদেব মধ্যে সাম্প্রদাখক প্রচার 
চালানোর জন্য। এমনাঁক কৃষকসভার সঙ্গে ঘুন্ত মুসাঁলম কমাঁদেব “ধর্ম চ্ুত? 
কবার হুমাঁক দেওযা হতো এবং তারা “প্রকৃত মুসলমান? নয় বলেও প্রচার করা 
হতো 1৫৫ না 

পকন্তু ধনাগাবে কবা কুপারেব 'গোম্ঠীগত আনুগত্য? বা “সাম্প্রদারিক 
চেতনা'্র দাঁব একেবাবেই টেকে না। তা যাঁদ হতো তবে দিনাজপুরের 
রাজবংশী কৃষকেবা 'ক্ষন্রিধ সভাত্ব 'নর্দেশ শিরোধার্য কবে বাজবঃশী জোত- 
দাবদের 'বকুদ্ধে একটি আঙ্গুলও তুলতো না । স্মরণে রাখা উচিত, 'রাজবংশী'দেব 
আঁভভাবক স্থানশষ '্ষান্নয় সভা’ ব ( বারা জোতদ্ারদের ক্লীড়নক ছল ) চোখ 
ব্লাঙাঁনকে (অগ্রাহ্য করেই ১৯৪৬-এব নির্বাচনে প্রধানত বাজবশী কৃষকেরই 
কাঁমউানচ্ট প্রার্থী রূপনাবায়ণ বায়কে জবা কাঁবযেছিল।+* 

একইভাবে জলপাইগুডিতেও ও'বাও বর্াদাবরা নিজেবাই ঝাঁপিয়ে পড়োছিল 
মুসলমান জোতদাবদের বিবুদ্ধে। দনাজপুবেব কািযাগঞ্জ, কুশসা্ড, 
ইটাহার থানা এলাকায় ভূজু টুডুর নেতৃত্বে তীর-ধন্ঢকধাবী সাঁওতাল স্বেচ্ছাসেবক 
বাহন তেভাগা-আন্দোলনে বশেষ ভূমিকা নযোছল। কোনো সাঁওতাল মাঝি 
বা গ্রামের মোড়লেব নিদেশেব পবোযা তাবা করোন। আ্দবাসণী গোষ্ঠী যে 
ভাগ্রচাকী-আন্দোলনে ঈববাট ভূমিকা 'নিয়োছিল তা তাদেব রাজনোতিক চেতনা 
দবকাশেবই পাঁবচাষক। ড পার্থ চ্যাটাজীঁ তাই যথার্থ ভাবেই বলেছেন, কোনো 
'ীতহ্যগত, বা গোষ্ঠীগত’ আনুগত্য বা বন্ধনের দ্বাবা নয, 'প্রেণীদ্বাথইঃ 
কৃষক সমাজকে তাদেব দাবি আদায়ে উদ্ধুদ্ধ করেছিল 1৫৭ ফ্রানজ: ফ্যানের 
ধাবণাও অস্বীকাব কবাব উপায নেই, “In the colonial countries 


ফকেবুয়ীর-মা্ট ১৯৯৬ বাঙলার তেভাগা- সংগ্রমেব পাঁরপ্রোক্ষত ৭১ 


Peasants alone are revolutionary, for they have nothing to 
lose and everything to Sain” হয়তো এই কাবণেই এশীয় দেশের 
শপ্রবগতলতে কৃষক সমাজ সব থেকে গুবান্বপূ্ণ ভাঁমকা নিষেছে_চীনে, ভযেত- 
নামে, ইন্দোনোশঘায। রণীজং গুহ" বে-স্বধধীকরষ কৃষক আন্দোলনের 
(peasant autonomy ) কথা বলেছেন, উত্তববঙ্গেব তেভাগা-কৃষরু সৎ্গ্রামে তাব 
বহু উদাহবণ বিদ্যমান! 

‘'সাম্প্রদাঁয়কতা’র প্রশ্নটকে আব একবকম ভাবে দেখেছেন ডঃ অশোক 
অজুমদাব। তাঁব মতে, যেহেতু ভাগচাষাীঁদেব অধিকাংশই মুসলমান সেহেতু 
“প্রথম 'দকে সাম্প্রদাযক স্বার্থেই মুসালম লীগ তেভাগা-আন্দোলনকে সমর্থন 
যৃগিযৌছল । ীকন্ক যখন একাঁট শ্রেণীআন্দোলন রূপে তেভাগার সংগ্রাম 
উত্তাল হযে উঠলো তখনই লীগ সবকাব আতাঁঙ্কত হয়ে 'বর্গাদাব িল-১৯৪৭ 
দাবী কবে আন্দোলন দমনে চরম দমন-পীড়নেব আশ্রষ নল 1৬০ 

িন্তু মুসালম লীগ যাঁদ সাম্প্রদাষকতা ছড়ানোর বিষয়বুপে তেভাগা 
আন্দোলনকে দেখে থাকে তবে সম্পূর্ণ পকীত দৃণ্টভঙ্গী থেকেই অর্থাৎ সাম্প্র 
দাধকতাব ববুদ্ধে শ্ৰেণী চেতনাব অস্ত্র রূপেই তেভাগা-কে দেখোঁছলেন কৃষক 
সভার নেতৃত্ব । কুণাল চট্রোপাধ্যাঘ»৯ এই ববষে কিছ; অনুসন্ধান, কবেছেন | 
কৃষক সভাব তৎকালীন সভাপাঁত কষ্জীবনোদ বাধ, ?দনাজপ্দবেব কৃষক নেতা ও 
পরবতাঁকালেব অধ্যাপঞ্টসুনীল সেন এবং আবো অনেক প্রবীণ তেভাগা-সংগরঠকেব 
মন্তব্য তুলে ধবে কুণাল দৌখযেছেন যে, তেভাগা-আন্দোলন গড়ে তোলা যে- 
সদ্ধান্তকমিউনিস্ট পাট নিরৌছল তার কষেকটিকাবণের অন্যতম হলো কাঁমিউীনস্ট 
পাট দাঙ্গা ঠেকাতেও তেভাগাকে ব্যবহার কবতে চেযেছিল। আর একজন গবেষক 
সত্যালত দাশগনপ্ত গোষেন্দা পুলশ বিভাগের রিপোর্ট থেকে একই তথ্য তুলে 
ধবেছেন 1৬২ প্রখ্যাত সাংবাদিক নাঁখল চক্রবর্তী যথাবর্থভাবেই লখোছলেন, 
“যাঁদ কোনো একাঁট উপাদান উত্তরবঙ্গে সাম্প্রদাযকতার আগুন ্রজ্জবালত হওয়া 
এডাতে সাহায্য কবে থাকে, তবে তা হল আঁশাঁক্ষত আঁধযার (ভাগচাধী )-দের 
এই লড়াই 1৮৬০ বলাবাহুল্য, শুধু উত্তববঙ্গ নয--পুব্বিঙ্গের অনেকস্থানেই 
সাম্প্রদা'ঘক দাঙ্গার বীববৃদ্ধে বন্দু মুসাঁলম কৃষকসমাজের যৌথ প্রাতবোধ গড়ে 
উঠোছিল, এব প্রমাণ 1ডমলা থেকে নীলফাম্মাবর এীতহাণীসক কৃষক-মিছিল। 

কুণাল চট্রোপাধ্যাষ প্রশ্ন তুলেছেন, সাম্প্রদায়িকতা প্রাতবোধের, এমন কার্যকর 
অস্ত্র কেন কাঁমউীনন্ট পাট ১৯৪৭-এব এপ্রল থেকে আব এবদফা দাঙ্গা শুব: 


৭২ পু পাঁরচষ মাঘথ-ফাল্গুন ১৪০২ 


হবার সঙ্গে সঙ্গেই প্রত্যাখান কবলেন। যে-তেভাগার লডাই ১৯৪৬-এর আগস্ট 
মাসের দাঙ্গাব কাঁলমা অনেকখানি মুছোদিতে পেবোছল,তা কি পারতো না ১৯৪৭- 


এব নোযাথালিব তমসাকে হঠিযে দিতে? কৃষ্ণাবনোদ বাধ৬১ বলেছেন, তা সম্ভব 


ছল না,কাবণ এাঁপ্রল ১৯৪৭-এব দাঙ্গার ফলে মুসালম কৃষকেবা সর্বত্র আন্দোলন 


থেকে সবে যাঁচ্ছলেন। ফলে, নেতৃত্বকে তাব দরষ্টভঙ্গী পাল্টাতে হযৌছল। | 


অধ্যাপক বিনযভূষণ টৌধুকী এই মম্ট্তিক পাঁবণাঁতব জন্য কাঁনউীনস্ট নেতৃত্বের 
অপাঁবণমদশর্ণ নীতিকে (যেমন পাঁকস্তান দাবকে সমর্থন ) এবং কৃষকদেব মধ্যে 
বাজনোতিক শিক্ষা প্রদানের গাঁফিলতিকেই দাষী কবেছেন। ১৫ কুণালও বলেছেন, 
উচ্চতম স্তবে নেতৃত্বই আন্দোলনকে এাঁগষে নিযে যেতে ব্যর্থ হযোছলেন।++ তবে 
শৃধূমান্র সামপ্রদাঁখক দাঙ্গাই তেভাগ্বা-আন্দোলন প্রত্যাহাবেব একমান্র কাবণ, এটা 
মনে কবা বোধহয ঠিক নয। সবকাবী দমননীতিব সামনে তেভাগা-আন্দোলনকে 
আব এক-পা এঁগযে নিয়ে যাওষাব জন্য প্রযোজন ছিল সশস্দ্র সংগ্রামেব ঘোষণা । 
কৃষকসমাজ তাব জন্য প্রস্তুত থাকলেও, দিধাগ্রপ্ত পাঁট-নেতৃত্ব নিজেদের প্রন্তুত 
কবতে পাবেন নি। সমত সরকাব৬" আক্ষেপ কবেছেন. কৃষকদেব হাতে লাঠির 
বদ্দলে বাইফেল তুলে দেওয়য যায গন বলে। | 
৪. | 
আম পূর্বেই দোঁখযেছি, তেভাগা-আন্দোলনেব সমস্যা ছিল কৃষক-সমাজেব? 
জীবন ও জীবকাব সঙ্গে জাঁডত । মুলত এট (ছিল একট অর্থনৌতক আন্দোলন । 
কামীনস্ট পাটি বা কৃষক সভা না চাইলেও বাস্তব পাঁবাস্থাতই ভাগচাফাদেৰ বাধ্য 
কবতো আন্দোলন গড়ে তুলতে । সাম্প্রদািকতাব বাতাববণ স্বষ্ট করেও একে' 
বোঁশাঁদন ঠোঁকযে রাখা যেত না। সে-দিক থেকে একটা স্বতঃস্কৃতততা বা 
‘অটোনাঁম’ তেভাগা আন্দোলনের ববাববই ছিল। কৃষকসভা'বা কাঁমউনিস্টবা 
অনূঘটকেব কাজ কবোছিল এবং গুবৃত্বপূর্ণ ভূমিকাই পালন কবোছিল, যাঁদও সেই 
ভুমিকা শেষ পর্যন্ত তাবা ধবে বাখতে পাবে ন। সেজন্য অবশ্য তাদেব সাফল্যকে 
ছোট কবা চলে না) 'কন্তু জলপাইগীডভব ও"বাও বস্তি থেকে মযমনাঁসংহেব 
হাজং এলাকা, নীলফমারী থেকে কাকদ্বীপের নোনামাঁটি অণ্চলে তেভাগা-সথগ্রামেব” 
প্রকৃত নাযক ছিলেন নিঃসন্দেহে ভাগচাষীবা । আব্দুল্লাহ বসল যাঁদও আক্ষেপ 
কবেছেন এই বলে যে, ক্ষেতমজুবদেব দাবি-দাওযা এই আন্দোলনে উপোক্ষত- 
হযোছল,৬৮ তবুও তাবাই কিন্তু ভাগচাষীদেব লভাইযেব সঙ্গে নিজেদেবকে যত 
কবোঁছল, বন্ত ববিয়োছল। 


+ 
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, ১৯৪৬-৪৭ সালেব ওপানিবোশিক, বাঙলাষ 'তেভাগা-আ্যন্দোলন” ছিল» 
ভাগ্চচাধীদেব ( কিংবা বগ্থাদার বা আরধযাব ) নিজস্ব সগ্রাম। কৃষক সভা 
সবর্দাই এই সংগ্রামে জোতদার-জাঁমদ্বাবেব নিচে অবস্থানকাবী সকল পর্যাযের 
কৃষকদেবই সামল কবতে চে্যোঁছল। ১৯৩৯ সালে বঙ্গীষ প্রাদেশিক কৃষক সভা “ 
'ল্যাপ্ড বেভোনিউ কাঁমশন-এব চেযাবম্যান স্যাব ফ্রান্সিস ফ্রুউ্ড সাহেবের 
কাছে 'ষে স্মারকাঁলপ পেশ কষে তাতে ভাগচাফীদেব শোচনীয় অবস্থাব বিবরণ 
তুলে ধরলেও, তাদেব জন্য নিদিষ্ট আকাবে কোনো দাবি পেশ কবোন। কিন্তু 
সার্মীগ্রকভাবে চিবস্থাফী বন্দোবস্ত প্রসৃত জাঁমদাবী ব্যবস্থা উৎখাতেব দাবি 
জানানো হযৌছল-যাব ফল সকল কৃষকই ভোগ কববে, এমন আশাই তাব মধ্যে 
্নাহত ছিল? এই সমযগর্বে সামাগ্রকভাবে জীমদাবী ব্যবস্থা উ উচ্ছেদ কবাব 
চিন্তা কংগ্রেস-লীা কেউই ভাবতে পাবতে না। নিজেদের শাসনব্যবস্থা ভীত 
চিবস্থাবশ বন্দোবস্তকে 'ব্রাটশবা বিলোপ ঘটাবে এ-চিন্তাও ছল বাতুলতা | 
ফ্লাউড কাঁমশন ভাগচাষীদেব সৎখ্যাবৃদ্ধ ও শোচনীষ অর্থনৌতক দুববস্থা দেখে 
তাদেব জন্য বালফেব কথা ভেবোঁছলেন এই কাবণে ক্লাউড কাঁশনেব স্চীন্তত 
আঁভমত ছল £ 

« বর্গ প্রথা এই নপীতিকে লঙ্ঘন কবে যে জাঁম যে, চাষ কবে তাৰ আঁতাবিক্ত 
খাজনাব হাত থেকে নিবাপত্তা ও বক্ষণব্যবস্থা থাকা দবকাব। একথা কেউই 
অস্বীকাব বরে না যে, ফসলেব অর্ধেক হলো আঁতীবন্ত খাজনা ।** 

“আমাদের সুপাবশ হলো যেসব বগাদাব লাভল, গোববলদ ও কৃষি-। 
উপকবণ যোগায তাদের প্রজা হিসেবে গণ্য কবা হোক * আমরা এও সুপারশ 
কবছি যে তার্দেব কাছে আইনসংগতভবে আদাযযোগ্য ফসলেব ভাগ অর্ধেকের 
পাঁববর্তে এক-তৃতীয়াংশ করা হোক” ২৯ 

ফ্লাউড কাঁমশন-এব বিপেটের সুযোগ নৈতে কৃষক সভা এতটুকু দোঁব কবোন। 
১৯৪০-এ পাঁজিয়ায় প্রাদোশক সম্মেলনে তাবা তেভাগবে দাব তুললো. কোথাও 
কোথাও প্রচাবও শবে হয়ে গেল। তথাপি কেন ৯৯৪৬-এব মৌভোগ সদ্মেলন 
পর্যন্ত তাদের প্রকৃত সংগ্রামের সিদ্ধান্ত নেওযার জন্য (আনুষ্ঠানিক ভাবে 
কা্ীন্সল সভাব সদ্ধান্ত হয় অবশ্য সেপ্টেম্ববে, সম্মেলনের পবে। নভেম্বর পর্যন্ত 
জেলাধ জেলায় প্রস্তুতি চলে এবং তাব প্বেই আন্দোলন শহবহ হয়ে যায) অপেক্ষা 
কবতে হয়োছল সে বৃত্তান্ত পূর্বেই আলোচিত হযেছে। 

বাঙলার কৃষকসমাজ কৃষকসভাব ওবকম বলিংঠ একটি সিদ্ধান্তে জন্যই 


9৪ পাঁবচয মাঘ-ফাল্গন ১৪০২ 


“এতাঁদন যেন অপেক্ষা করাছিল। কংগ্রেস-লীগ রাজনগীত, মন্ত্রীসভা, সাল্প্রদা়- 
কতা, 'ব্রাটশ ক্যাবনেট মিশন, পাকিস্তান দাঁব অপেক্ষা অনেক অনেক কাম্যাঁছল 
তাদের কাছে ফসলেব!তিন ভাগের দুইভাগ । এতাঁদন ভাগচাষীদের িজেব বন্ত- 
ঘাম মেশানো ফসলেব প্রা সবটুকুই ( অর্ধেক পাওনা রূপে, বাকি অর্ধেকের 
অধিকাংশ নানা বূপ আবওয়াব, বাজে আদায, খাজনা ও কর্জ মেটাতে ) তুলে 
দিতে হতো জোতদাবেব খোলানে । ঘব-বাঁড নেই, জাঁম নেই স্ত্রী-পন্ত্র পাঁরবাব 
সহ খণগ্রস্ত বাঙলাব ভাগচাফীদেব একটা বড অথশ জোতদাবেব গোয়াল ঘরে রাত 
কাটাতো। পবেব দিন ভোরে আবার জাঁমিতে বেগাব খাটতে যাওয়ার সময় দিন 
গুনতো অন্নহীন-বানদ্র বান্রিব জন্য । কৃষক সভার প্রকাঁশত পস্তক-পযাপ্তকাষ 
বাঙলাব আধিয়াবদেব সেই সমযকাব পাশাঁবক জীবনযাত্রা 'নর্বাহেব মমাস্তিক "চর 
আঁঙ্কত হযে আছে । এবকমই একটি বর্ণনা £ 

আঁধযাবেব সমস্যা $ 

“১| বাংলার কৃষকেব আধকাথশই আজ আঁধয়াব। বাস্তাবক পক্ষে 
আপধযাবেব সমস্যাই আজ সমগ্র কৃষক সমাজেব সমস্যা হইযা নাঁভাইযাছে। 
ভাগচাষের উপবই শতকবা ৪৩ জনেব জীবকা দনভব কবে। অন্ততঃ চল্লিশ লক্ষ 
পরিবার কমবেশী জাঁম ভাগে চাষ কবে। অন্ততঃ অদ্ধেক আবাদ! জাঁম বর্গভাগে 
চাষ হয। 

শি। যুদ্ধের আগেও আধা ভাগের ব্যবস্থায় ভাগচাষীর সংসার চালানো 
খুব কষ্টকব হইত 'ি্তু বর্তমানে আধাভাগে সংসার চালানো একেবাবেই অসম্ভব 
হইযা পাঁড়যাছে। আ'ধযাবদেব বাঁচতে বা বাঁচাইতে হইলে তাহাব খরচ কমাইতে 
হইবে, আয় বাডাইতে হইবে । ইহাবা যেভাবে থাকে, তাহাব চেষে কম খবচে 
কোন মানুষ থাকতে পারে না। তাই ইহাদেব খবচ কমাইতে হইলে চাষেব 
খবচের ভাব জাঁমব মালিক না লইলে ইহাদেব অন্য উপায় নাই , বর্গদাবেব প্রাপ্য 
ফসলেব ভাগ না বাডাইলে আয বাড়াইবাব অন্য পথ বর্তমান সমাজ ব্যবস্থাষ 
নাই! 

“৩। ইহাদের যে হারে ধানেব সুদ দিতে হয, তাহা কল্পনা কবা শন্ত। 
আইনতঃ কণ্জ টাকাব বছরে সুদের হাব দশ টাকা; আব আ'ধ্যারেবা দেডা 
বাড, ডবল বাড, কডাল বা দবকাণট প্রধায় ধানেব সনদ দিতে বাধ্য হয় বছরে 
- খাতকবা ১০০ ভাগ হইতে ৩০০ ভাগ পর্যন্ত । সহদ ভাগ্চাষীদের শেষ কবে। 
“৪1 বর্তমানে জমি ও ফসল একচেটিয়া করার লোভে 'জাঁমব মালৈকেবা এই 


ফফেব্রয়ারী-মার্চ ১৯৯৬ বাঙলার তেভাগা- সংগ্রামের পাবপ্রোক্ষিত ৫৫ 


'চডা হাবে সুদ লইয়াও কম্জ দিতে অস্বীকার কাঁবতেছে। জাম, লাঙ্গল, গরু 
সব নজেদেব দখলে আনিয়া চাষাদেব ক্রীতদাস কাঁরয়া বাণখবে, এই মতলবে 
জাঁমব মালিকেরা এখন বন্ধক না রাঁখযা কঙ্জ দিতেছে না। ফলে উপবাস? 
কৃষক বাধ্য হইযা থালা-ঘাঁট-বাঁট, বাড, গবু" লাঙ্গল জগ বোঁচযা পথের ফকির 
হইতেছে। 

“৬। নানারকম আবওয়াবের ফলে আঁধয়ারদেব ভাগ আসলে অন্ধেকেবও 
কম হয। অথচ জমির উৎপন্ন ফসলেব হাব খুব কম, ফলে আঁধষার শুধু চাষই 
করে; ফসল তাহাব ভাগ্যে প্রাষ কিছুই জোটে না। 

“৬ । ' জীমতে ভাগচাফীব কোন দ্বত্ব নাই ; মাঁলকের ইচ্ছামত ইহারা জাম 
হইতে উৎখাত হয়। সুতরাং জাঁমর বা চাষের উন্নৃতি কাঁববাব কোন উৎসাহ 
ভাগচাফীদেব থাকে না বা থাকিতে পারে না। পাঁতিত বা জলা জমি উদ্ধার হয় 
না; ভাল বাঁজ বা সাবেব ব্যবস্থা হয না। ফলে বিঘা প্রাত ফলন বাংলাদেশে 
খুব তাড়াতাঁড কাঁময়া যাইতেছে। উৎপাদনে এই ঘাটাতব ফলেই বাৎলাষ চিব- 
দক্ষ ; তাই মধ্যাবভ ও জনসাধারণ ২৭: টাকা, ৩০ টাকা, ৪০: টাকা, ৫০: 

"চাকা .দরে চাউল 'কাঁনতে যাইঘা ফতুব হইযা যাইতেছে । আর সারা বাংলার 
কিব্যবন্থা, খাদ্য উৎপাদনের ব্যবস্থা ধীসযা প্রাঁডতেছে । আধিপ্রথা ও চিরস্থায়ী 
বন্দোবস্ত দূঝ না কাঁরলে বাংলাকে আজ আব দংর্ভক্ষের হাত -হইতে রক্ষা করা 
কোন মতে সম্ভব নহে। 

“৭1 জাঁমব মালিক ফসলেব ভাগ লন, অথচ বাঁসদ দেন না, ফলে আধযারেব 
-উপ্ব অকাবণ জুলুম চলে । 

4৮1 ভগেচফীব উপর আজ যে অমানুষিক শোষণ চাঁলতেছে তাহার মূলে 
বাঁহধাছে, ফসল মজুত কাঁবষা ইচ্ছামত চডাদবে বিক্রধ কবার লোভ এবং তাহার 
জন্য সমস্ত জাম মুষ্টিমেষ লোকেব হাতে একচোঁটযা করাব লোভ। আজ ধান 
চাউল থাঁকতেও যে দাম এত বেশী, তাব কাবণ এই একচোঁটয়া 'কর্তৃত্ব। এই 
একচেটিষা মুনাফা ভোগ বন্ধ কারতে না পাঁবলে আঁধযাব, কৃষক, মধ্যাবত্ত, 
মজুর সকলেই একচোঁটযা ভোগ্ীব সীমাহীন লোভেব আগুনে পদীডযা মারবে । 
বাংলাদেশকে বক্ষা কবাব একমান্র পথ--এই জাঁম ও খাদ্য একচোঁটথা কবা ও মজুত 

-কবা যেমন কাঁরয়া হৌক বল্ধ কাঁরতে হইবে । মঞ্জুতদারেব হাতে ফসল যত কম 
খাঁকিবে, বাজাবে ধান চাউলেব দব তত সস্তা হইবে । আঁধষাবের আয বাড়াইতে 
-না পাঁযলে বাংলার ৭$ লাখ কৃষক পাঁরবাবেব মধ্যে চল্লিশ লাখ ভাগচাঝী 


৭৬ পাঁবচয "__মাঘ-ফাল্গুন ১৪০২ 


পাঁরবার ধংস হইবে , আঁধযাবেব ভাগ বাড়লে, মজতদাবেব হাতে কম মল নত- 


হইবে, ব্যজ্জাবে বেশ আমদানি হইবে, ধান চাউলেব দব কমিবে। মজনুর, মধ্যাবক্ত 
প্ুবীব চাষী সকলেই রক্ষা পাইবে 1৮1৩ 


কৃষকসভাব বাঁণত ভাগচাষীদেব এই শোচনীয অবস্থা থেকেই তেভাগাব 
প্লোগানগ্ীল ও এইভাবে উঠে এসেছিল £ “নজ খোলানে ধান তোল'/'আঁধ নাই 
তেভাগা চাই" | ‘বাঁসদ ছাড়া ধান নাই, ! বর্জা ধানেব বাড নাই”! বেআইনী 
আদায় নাই” ! দল বেধে ধান কাটো’ | 'ভলাশ্টযাব বাহনী গড়ে তোল? | 


শেষ দুই রণধ্বান িল-জান দিব তবু ধান দিব না" এবং লাঙল যাব জাম 


তারু' বা চাষ কববে যে জামব মালিক সে! 


“ কৃষকসভা তেভাগার সংগ্রামের পাশে সাঁত্যই হযতো ব্যাপকভাবে মধ্যবিত্ত ও 
প্রমিকশ্রেণীর প্রত্যক্ষ সমর্থন ও সহযোগগতা সংগ্রহ কবতে বার্থ হযৌছল। বিচ 
তাদেব চেষ্টাব যে কসুব ছিল না তা তাদেব প্রচাবিত ইস্তাহাবগ্থলতেই দেখা 
ধাষ। ভাগচাষীব লডাইয়েব সঙ্গে মজুব-মধ্যবিত্তের জীবন্সংগ্রামও যুক্ত, 
বিভন্ন প্রকাশনাষ্‌ তা তাৰা বলাব চেষ্টা কবোঁছল | কিন্তু তা কাজে আসে ?ন। 

যাই হোক, ১৯৪৬ সালে বাঙালাব ৭৫ লক্ষ কৃষক-পাঁববাবেব মধ্যে ছল ৪৪ 
লক্ষ ভাগ্মচাষী-পাঁববাব (জনসহখ্যাৰ ৪১ শতাংশ)! মোট আবাদী জাঁমব ৫০ 
ভাগ'ব্গায চাষ কবা হতো । কৃষকস্ভা ও আম্বকাচবণ ঘোষ ১৯৪৪ সালে জেলা- 
দভীন্তক ভাগচাফীদেব যে শতকবা সংখ্যা িষেছেন তা নিয়বূপ (শহধমান্ত 
তেভাগা অধ্যাঁষত জেলাব দহসাব.যেমন পাওয়া ্িষেছে ) ৪৯ 

রা 
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জল্পাইগ্ড-৬০% | বীবভুম-৮০% ! ন্‌দীঘা 

দিনাজপুব _৭%% | ময়মনাসৎহ-৬০% | ২৪ পৰগণা 

বংপুব -৭২% | বাঁকুড়া -৫৬% | বাজশাহন 

বগুডা  -৭৫% | পাবনা ৫৫% যশোহব | 

হুগলী - ৭০ % মৌদনীপুব-৪৬% | খলনা ৃ ll 
“| হাওড়া 80% | চট্টগ্রাম 


৩নং কলমে উল্লোখত জেলাগুনঁলব শতকবা হ সাব, অনুমান ৩০--৪0%-এব" 


মধ্যে! সম্পর্ণ হিসাব পাওয়া যাযাঁন। আব, ফাঁবদপুব ও. বাখবগঞ্জেব 
ভাগ্রচাফীদেব সংখ্যা ৪০%-এর উপবে ছিল । মালদহে {ছল &০% এব বোঁশ । 
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ফেব্রুযাবী-মাচ ১৯৯৬ বাঙলার তেভাগা- সংগ্রামে পাঁবপ্রোক্ষত ৭৭ 


ভাগচাষী সংখ্যাব সঙ্গে প্রত্যেক জেলাতেই ক্ষেত্রমজুরদেব (২০ লক্ষ) সংখ্যা 
“যোগ কবলে তা কত ব্যাপক হতে পারে সেটা অনুমান করা কঠিন নয়। বাঙলার 
২১২টি বৃহৎ জগিদাব-পারবাৰ ও ২০০০ ছোট-বড় জামদাব-পাঁববারসহ এক 
লক্ষ জোতদার-পাঁববাব বাদ দলে খুব অলপ কীঁষজীবীই তেভাগা-সৎগ্রামের ' 
দাবগ্ীলর বাইবে ছিল। কিন্তু সকলকে একই সঙ্গে, সমমান্রায সমবেত করা বা 
সবন্র একই সঙ্গে এই আন্দোলন শুবু করা সম্ভব হয়ান সাৎগঠানক কারণেই । 
১৯৪৭-এব মাচ” মাসে যখন এই, আন্দোলনের ব্যাপক রূপ লাভ করাব সম্ভাবনা 
দেখা দেয-তখন তা প্রত্যাহৃত হযোছল। 

জাগচাষীদের তেভাগ্রা-সংগ্রাম শব কবাব কাবণ রূপে হামর্জা আলাভি 
দুটি অন্ভুত কবেণেব উল্লেখ কবেছেন। _১) মন্বস্তবে ও মডকে মৃত্যুর সংখ্যা 
গ্রামাণুলে অত্যাধিক হওযাথ জাম চাষেব লোক কমে যায । ফলে, ভাগচাষাীদের 
পক্ষে জোতদারদের সঙ্গে দব কষাকাঁধব সুযোগ বাডে-জোতদাবকে দূর্বল অবস্থাষ 
নিযে যায । ২) যুদ্ধের ফলে শহবে ও শিল্পান্ছলে নতুন চাকুবিব সুযোগ সৃষ্টি 
হওযায এবং পুববঙ্গে ও উত্তরবঙ্গে জাপানী আক্রমণের আশঙ্কা বাড়ায গ্রাম 
থেকে কৃষকদের শহবে চলে আলাব ঝোঁক বাড়ে । ফলে, ভাগচাষীদের সামনে 
দব-কষাকাঁষব সুযোগ বৃদ্ধি পায।' - | 

অধ্যাপক ধনগারে৭৩ ও বিনযভূযণ চৌধুবী উভযেই আলাভিব এই সিদ্ধান্ত 
বাতিল ববে দেন। ডঃ চৌধ্দরী-ব মতে, এই বিষয়ে কোনো পরিসংখ্যান পাওযা 
যাব না। প্রকৃতপক্ষে ভাগচাষীদের অবস্থা খারাপই হয়োছল। বব স্মগত 
বস মনে করেন যে, ১৯৩৯-৪০ সালে উত্তরবঙ্গে জোতদাবদেব বিবুদ্ধে প্রথম 
লডাই শুব কবেছিল সম্পন্ন আঁধষার ও ছোট মালিক-চাষীবা ! তেভাগ্য 
প্রসঙ্গে বসব বন্তব্য-সম্পন্ন আঁধবাবরা যুদ্ধের ফলে কাঁষপণ্যেব মূল্যবৃদ্ধি 
জনিত সুযোগ নিতে চেযোছল বৃহৎ জোত্দাবদেব বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে 
তুলে। ডঃ 'বনয়ভূহণ চৌধুবীব মত ভিন্ন । তাঁব মতে সম্পন্ন আ'ধযাব ও 
জোতদাবদের মধ্যে বেষাবোঁধ থাকলেও তেভাগা আন্দোলন গড়ে তুলেহিল 
সাধাবণ ও প্রায়ীনঃম্ব বর্থদার বা ভাগচাষীরা। জলপাইগুড়ি জেলার কৃষক 
সভা প্রদত্ত ** একজন আধযারের (যাব দশ বিধার বৌশ জাম নেই) 
বাংসাবক আয়-ব্যয়ের হসাব দেখলেই ডঃ চৌধুরীর বন্তব্যেব সাববন্তা বোঝা 
(যাবে £ 
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ভর .. জি 
দশ বিঘা জামব মোট আয ৫০ মণ সহসাব খর 
bls | চাউল ৩৫১: 
২. (৬০ টাকা দবে) ৩২৫: তৈল, কৰণ ইত্যাদি ১২: 
পাট EX HA 3 
st ৩৬ | কাপড় j ১৫ 
নী Ee | বাঁড়ব খাজনা , ২৫০ 
Hs | মেবামতী খরচ ৩০. 
আখিয়ারের অদ্ধশে ২৩০1০ তি রী 
জোতদারের অদ্ধথিশে ২৩০০ - চা 
তি 


জোতদারকে ২৩০৪০ 
বলদের খোরাক ৪০: 


' | লাঙ্গল ইত্যাদি ৬: 
বীজ ১০ 
চাষেব অন্যান্য খরচ _ ২৬. 
। ৩১২: 
মোট খরচ ৬৬৪০ 
| { বাদ মোট আয় ৪৬৯ 
! ঘাটাঁত ২৯61০ 





বাস্তবে কিন্তু এ ঘাটতি যেত অনেক বেডে । 'নজেদেব প্রাপ্য ফসলেব মূল্যের 
সবটুকু বগার্াব-আধয়াববা ভোগ কবতে পাবতো না, কাবণ এগাবো রকমের 
আবওযাব ( যেমন-খাঁলযান ঝাডানি, গদ" সেলাম, মাছ খাওষানি, ছেলেপডাঁনি 
কবালন ইত্যাঁদ ), বা বাজেআদায এবং খণেব সুদ দিতেই তাদেব অনেকটা 
প্রাপ্য বোঁরযে যেত। সুতরাং এই পাঁবাস্থাততে নিজেদের অথথথনোতক দাবৰ 
আদাযের স্বার্থেই স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন শুব; হতে বাধ্য । ক্‌ষকসভাব নেতৃত্বও 
এই স্বতঃস্ফূর্ততাব কথা স্বীকাব কবেছেন। কোনো কোনো ব্রিটিশ আমলা 
আগস্ট মাসে ঘটে যাওযা দাঙ্গাব প্রেক্ষাপটে ও তেভাগা-আন্দোলনে আদিবাসী 
এবং মুসলমান ভাগচাফীদের অংশ গ্রহণের ব্যাপকতা দেখে একে সাম্প্রদাধিক- 
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ফেব্রুয়ারী-ম।৮৫ ১৯৯৫ বাঙলাব তেভাগা-সংগ্রাগের পারপ্রেক্ষিত ৭৯ 


অর্থনীতিবাদ' রুপে চিত কবাব চেষ্টা করলেও-কাষ ত তেভাগা ছিল বিকাঁশত 
শ্ৰেণীসংগ্ৰামেরই রূপ ৷ এই আন্দোলন চলাকালে 'ব্রাটশ মুখপত্র পদ স্টেট্‌সস্যান’ 
পাঁৱকাব “বিশেষ সংবাদদাতা প্রত্যক্ষদশব যেবববণ দিষেছেন তা এক্ষেত্রে 
উল্লেখযোগ্য 8 “বত শতকেব পৰ শতক ধবে যে মুক ছিল সে মাঠ ভেঙে এগিয়ে 
চলেছে, প্রতোকের কাঁধে রাইফেলেব মতো করে ধবা লাঠি আব মিছিলে পুরো- 
ভাগে একটি লাল পতাকা-এ দেখে অনপ্রাণত হতে হয। বাঁশঝাডেব নৈঃশব্দোর 
মধ্যে মুষ্টিবদ্ধহাত কপালেব কাছে তুলে তারা যখন ঈনচু স্ববে 'ইনাকলাব, কমরেড? 
বলে পরস্পবকে সম্বোধন করে, তা শুনে কেমন ভয-ভয় কবে ।”৭৬ সাহেবী 
কাগ্ণজেব সাংবাদিকের যা শুনে ভয় পেতেন, তা নিশ্চয় ক্ষকদেব সাহস 
ফাঁগয়েছে। রাইফেলের বরংদ্ধে তাই তারা লাঠি নিয়েই লড়তে পেরেছে, প্রাণ, 
দদয়েছে কাতারে কাতারে । ১৯৪৭-এব ৪ জানুষাঁর চারর বন্দরে (দিনাজপুর ) 
ক্ষেতমজুর সাঁমবৃদ্দীন শেখ ও শিববাম মাঝির পুলিশের গুলিতে নিহত হবার 
প্র থেকে ২৯ মার্চ পর্যন্ত আব্দুল্লাহ রসংল সাহেবের হিসাব মতো ৭৩ জন, নাবী 
পক্ষ তেভাগা-আন্বোলনেব শহীদ হয়োছলেন। রসুল সাহেব এব তালিকা 
করে দিষেছেন স্থান ও দমষকালসহ | তথাপি বহু গবেষকই দোঁথ সরকাকী তথ্য 
অনুযাষী মতের সংখ্যা ৫০-এব বৌশ বলেন না। 
মোটকথা, ও্পানবেশিক যুগে আঁবভন্ত বাঙলায় তেভাগা-আন্দোলনের মতো 
ংগাঁঠত ও শ্রেণ-সচেতন কৃষক আন্দোলন ইতিপূর্বে ঘটোন। আন্দোলনবত 
কৃষকদের (যার মধ্যে ক্ষেতমজুরও হল, আবার পোঁট জোতদ্যরও ছিল) 
সকলেই যে কাঁমউীনস্ট পাঁটব অনুগামণ ছিল তা বলা বাতুলতা মান্র। বব, 
লগগের প্রতাবই এদের মধ্যে ছিল আঁধক। বহ: কৃষক এক কাঁধে লীগেব ও অন্য 
কাঁধে কষকসভাব লাল ঝা'ডা নিষেই আন্দোলনে নেমেছিল। ১৯৪৭-এব 
জান[যর্ণীব-ফেব্রুযাবিব পুলিশী দমননীতির ফলে তাদেব অনেকেরই মোহভঙ্গ 
হয। কাঁমউীনস্ট পাঁটব এক্ষেত্রে যে-ভাঁমকা ছিল তা তাবা পালন কবতে পারে 
ন! যাঁদও কথগ্রেস-লীগও-ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ একে কাঁমউীনস্টদেব ক্ষমতা দখলের 
ষড়যন্ত্র বলেই মনে কবতো | ১৯৪৫-এব মে মাসে ফ্যাঁসস্তশক্তির বিরুদ্ধে সোভিয়েত 
ইউানয়নেব জয় বাঙলাব শ্রামক-কৃষককে নিঃসন্দেহে উদ্বুদ্ধ ববোঁছল। 
কাঁমউানন্টদেব কাছে তেভাগা-আন্দোলন শুরুব দিকটা ছিল তাই রাজনৌতিক- 
ভাবে অনুকল। অন্বন্তব-ববোধী বালফ কার্যে ও ফ্যাঁসস্ট-বিরোধী প্রচাবে 
ইতিমধ্যেই শহরের বহ শাঁখিত কাঁমীনস্ট যুব্ক-যুবতীর বাঙলার প্রামেহাপ্ডে 
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কাজ করার আঁভজ্ঞতা হয়েছিল । বিশেষ কবে * মাহলা আত্মবক্ষা সাঁমাতব, 
ভূমিকা যে কত সংদবপ্রসাবী হযোঁছল তা তেভাগা-সৎগ্রামে কৃষক রমণীদের 
“ব্যাপক ও সাক্রষ অংশ গ্রহণেব মাধ্যমেই ব্যেঝা যাষ | এদেব বীবত্ব নিযে বহু 
লেখা ইদানীৎ প্রকাশিত হযেছে এবং এখনও হচ্ছে। আব একটা 1বষষ, 
কাঁমউনিষ্ট কমাঁরা কবোঁছল কৃষকদের নজেদেব মধ্য থেকে নেতৃত্ব স্ান্টব চেষ্টা । 
যাঁদও তা ততটা সফল হযাঁন বলেই মনে হয় অন্তত চীন বা িযেতনামের 
কৃষক সংগঠনের তুলনাষ। 
এছাড়া ১৯৪৫-এব নভেম্ববে আই. এন এ দিবস, ১৯৪৬-এব aT 

রাঁসদ আল দিবস; তাব পরই নৌবিদ্রোহ ও কাঁমটানস্টদেব নেতৃত্বে বিবাট 
শ্রামক জাগবণে, ১৯৪৬-এব সাধাবণ নির্বাচনে বেলশ্রাসক কেন্দ্রে জ্যোতি বসু ও ১ 
{দনাজপুবের ‘নেংট পরা’ কৃষক নেতা বূপনাবায়ণ বাধেব : দাঁজীলঙে বতন- : 
লাল ব্রাহ্মণ ) জধলাভ নানা দিক থেকে তেভাগা-সৎগ্রামেব অনুকূল পাঁববেশ 
সত্ট কবে দেখ। তবে, ১১৪/-৪৯-এব 'রণাঁদভে লাইনের পূর্বে ভাবতেব 
কাঁমউানস্ট পাট রাষ্্রক্ষমতা দখলের লাই বে শুব; কবোঁন তা বলাই বাহুল্য ) 

তেভাগাব লাই সামাধকভাবে পবাজত হলেও তা যে ব্যর্থ হয় নি, ১৯৪৮- 
৪৯-এব হাসনাবাদ-সন্দেশখাঁল-কাকদ্বীপেব এবং অন্মপ্রদেশেব তেলেঙ্গানা কৃষক 
শবদ্রোহ থেকে আজকেব.অপাবেশন বগাই (পঃ বঙ্গে ) তাব প্রমাণ । এই নিবন্ধের 

ক্ষত পাবসরে শুধামান্র-তেভাগ্গা-আন্দোলনেব পটভীমকার গ্রপঙ্গই আলোচিত, 
হলো + পরবর্তী পর্যাযে এব চাঁবত্র ও প্রকৃতি, সীমাবদ্ধতা ও সাফল্য সম্পর্কে * 
শ্বস্তাবত আলোচনা সুযোগ পেলেই কবা যাবে । | 


জুত্রনির্দেশ £ 


১4 Gyanendra Pandey (ed.); The Indian Nation in 
1942, Calcutta, 1988 দ্রষ্টব্য | 
২. আবুল মনসুব আহত্রদ ; আমাব দেখা বাজনীতিব পঞ্চাশ বছর, 
'ডাকা, ১৯৭০ দুপ্টব্য | 
৩, D. N. Dhanagare; Peasant Movements in India 
(1920-50) ; Oxford. 1986 ; P. 147, 
3, বদরুদ্দীন উমব রস্থাযাী বন্দোবস্তে বাঙলাদেশেব কৃষক ; কলকাতা,* 
১৯৭৮; পঃ তেরো! 
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৫ আবুল মনসুর আহমদ ; তদ্বেব, পৃঃ ১৬৫-৬৬! 
৬. মুজফ্‌ফর আহমদ ; সমকালের কথা, কলকাতা, ১৯৬৩ দুষ্টব্য। 
৭. Adrienne C-o0per 3 Share Cropping and Sharecro- 
pers? Struggles in Bengal, 1930-50 ; Calcutta, 1988 ১ P. 125. 
_' ৮. আবদ্ল্লাহ রসুল ; কৃষকসভার ইতিহাস ; কলকাতা, ১৯৮২, পৃঃ ১০৩ । 
৯. ভঃ স্মনীল সেন; বাংলার কৃষক সংগনম ; কলকাতা. ১৯৭৫, 
পৃঃ ৪৩ । ৰ 
১০. আবদল্পাহ রসুল ; প্রবেন্তি; পূঃ ১০৪ । 
১১. সপ্রকাশ রায় } ‘ভারতের কৃষকবিদ্রোহ ও গণতাল্দিক সংগ্রাম’ 
"কলকাতা, দণ্টব্য। . | 
১২, R.K. Mukherjee; Land Problems in India, London, 
1933; P 35, ' 3 রঃ ) 
১৩৪৭9, Chavdhbun ; The Process of Depeasantization 
in Bengal and Bihar, 188541947, Indian Historical Review; 


Vol 2, No. 1, July, 1975, 7 


১৪, Sugata Bose; Agrarian Bengals Economy, 90018] 
Structure and Politics, 1919— 1947; Bombay, 1986. 

১৫. Partha Chatterjee; Bengal (1290-1947 ) The 
[9150 Question ; Calcutta, 1984; Vol, 1. 

১৬, B. B. Chaudhuri 3 Ibid, 

১৭ Asok Majumdar; Peasant Protest in Indian 
Politics ; Delhi, 1993; P. 25, 

১৮. Ajijul Haque; The Man Behind the Ploush ঃ 
Calcutta, 1939 এবং 9. B. Chaudhuri বাঁচিত পূবেন্তি প্রবন্ধে থেকে 
গৃহিত তথ্যান্যাষা তোর সারাঁণ-২। 

১2 5208 Chatterjee ; Ibid, PP. 143-144, 

2০, Asok Majumder 3 Ibid, P. 24 

২১ Goutam Chattopadhyay ; Bengal Electoral Politics 
a ০ F-eedom Srruggle, 1862-1917 ; Delhi, 1984 & Shila Sen 3 
Muslim Politics in Bengal, 1937-47, PP 71-72 Delhi. 1976. 

৬ 


৪২ ' পাঁকষ মাঘ কালান ১৪০২ 


২২ সুনীল সেন; পৃবেন্তি ; ফ্লাউড কমিশনের 'রিপ্পো্টের অংশ, পঃ ১৩! 
- সারাণ_৩ প্রস্তুত কবা হযেছে সুনীল সেন-এব পৃবেন্তি, গ্রন্থে 
রি ১৫-১৭ } সান্ববোশত ক্লাউড কমিশনের উদ্ধৃত তথ্য ও পাঁরসংখ্যানের 
ভীত্বতে। fh 
ফ্লাউড কাঁমশনের (১৯৪০) রিপোর্ট, সাস্তাপ্রয় বস পরিচয়, 
ফাল্গুন, ১৩৫১। | | 
২৫.- রামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যাব ; চালেব দাম ও বাংলার অর্থসংকট ; পাবচয়, 
বৈশাখ, ১৩৫২ । 
২৬ কক্ষিতীশপুপাদ চট্টোপাধ্যাযের নিবন্ধ ‘বাঙালী কোথায় চলেছে’ তে 
- এর পূর্ণ বিববণ পাওষা যাবে? প্রথম প্রকাশ_ _ পরিচয়, পৌষ, ১৩৫২ , পন, 
সৃৎ্কীত ও সমাজ; প্রথম বর্ষ” প্রথম স্থখ্যা ; এপ্রল, ১৯৮৩ ; সম্পাদক £ 
বৌধাষন চট্রোপাধ্যাস্্ । 


২৭. তদেব। 
২৮ সারাঁণ_ও প্রস্তুত করা হয়েছে ভবানী সেন-এব “ভাঙ্গনের মুখে 


বাংলা’ (নির্বচিত রচনাসংগ্রহ, পূঃ ৩৮-৩৯, কলকাতা, ১৯৮৪) ) নিবন্ধ থেকে 
প্রাপ্ত তথ্যের ভীত্ততে । ' নিবন্ধটি প্রথম প্রকাশ মে, ১৯ ৪৫] 


২৯, তদের ;, পৃ ৩৭। 
৩০. 2১, Ghosh} Economic Classification of Agricultural 


Regions in Bengal, Sankhya, March, 1950, PP :109—118, Cited’ 


in Partha Chatterjee. * 

০১, Partha Chatterjze 3 Ibid, P 163 

৩২ ভবানী সেন; পূবেন্তি, নির্বাচিত বচনাসংগ্রহ ; প্‌ ৩০! 

৩৩ বদরুদ্দীন উমর ; চিবস্থায়ী বন্দোবস্তে বাঙলাদেশেব কৃষক ; কলকাতা, 
১৯৭৮ ১ পণ ৫২। | $ 

৩৪ '‘জনধ্‌ণধ নাত! আন্ত সীত? রাজটনো তক প্রেক্ষাপটে ভারতীয় 
কাঁমউানন্টদেব পক্ষে গহশত একা সাঁঠক পদক্ষেপ হলেও বর্তমান কাঁমীনস্ট 
নেতৃত্ব তাব কতকগীল পণ্ধাতিকে এখন ভ্রান্ত বলেই মনে কবেন। ঈ, এম. এস. 
নাম্বাদ্রপাদ, হবাকষেশ সিং সংবাৎ, বণ্বে সে প্রমংখে সাম্প্রতিক প্রকাশিত 
গ্রচ্হই তার সাক্ষ্য । 

৩? এঁধষযে ভবানী সেন তাঁবু (পবেন্ত বচনাস থগ্রহ দ্রষ্টব্য ৷ প্ৰাঙলায় 
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তেভাগা আন্দোলন, শীর্ষক বচনায় তীব্রভাবেই আত্মসমালোচনা কবেছেন ; 
পৃঃ ১১০-১১১। 

৩৬ বদরুদ্দীন উমব , প্‌বেন্তি গ্রন্থ ; পৃঃ ৫৩। 

৩৭. Gnanabrata Bhattacharya; An Examination of 
Leadership Entry in Bengal peasant Revolts; Journal of 
Asian Studies ; No. 4, August, 1978. 

৩৮, Sugata Bose ; Ibid. 

৩৯, Andre Beteille; Studies in Asgtarian Social 
structure (O.U.P), 1974, PP-184-85 

8°. Benoy Bhusan Chaudhuri; ‘Organized Politics 
and Peasant insurgency: The Bengal Provinciat Ktishak 
Sabha and the Sharecropper’s Struggle, Bengal, 1945-47’ 
( Book" Review of Cooper), Calcutta Historical Journal, 
Vol. XII, Nos, 1-2, July 1988—June 1989. 

৪১, Ibid; P. 162 

৪২ অবনী লাইডীব এই সাক্ষ।ংকারাট প্রকাশ ত হযেছে বাঁতকা'(সম্পন্দক £ 
মহাশ্বেতা দেবা), জুলাই-ডিসেম্বব ১৯৮৭, বিশেষ তেভাগা সংখ্যা । নিবন্ধ 
লেখককে-দেওযা সাক্ষাৎকাবে কষকনেতা হেমন্ত ঘোষালেব বন্তব্যও অন র্‌প। 
২৪৩, Hamza Alavi; ‘Peasants and Revolution’ in K. 
Gough ang HL.P. Sharna (ed) ‘Imperialism and Revolution 

in Asia’ ; New York, 1973. 
| । 8৪৮ Peter Custers; Women in the Tebhaga Uprising ; 
“ Calcutta, 19877 P. 44. 

৪৫. আবদ:ল্লাহ রসুল ; পৃবেক্তি কহ, পৃহ ১১৬-১১৭ । 

8৬. B,B 01080012801) Ibid, PP. 162-63. 

84. Sunil 92125 article on ‘Agrarian Scruggles on the Eve 
of British Withdrawal’ in A R 05581 (e4.) Peasants Struigle 
in India (part—V) ) Oxford, 1979. 

8৮ B.B. Chaudhurt ; Ibid, P. 179. 

82. Adrienne Cooper 7 Sharecropping , 21 এ, ~ 


[| 


৪ " পাঁবচয় মাঘ-ফাঙ্গুন ১৪০২ 
ppers' Struggles in Bengal, 1930-50; Calcutta, 1988; 
Pp. 114-118, be | 

৫০. D.N. Dhanagare ; Ibid, PP, 171-72, 

EDs Peter Custers ; Ibid, See Chapter—3 (The Double 
Precondition 8 Politicisation of Rural poor) pp. 43-68. 

, সোমনাথ হোড় ; তেভাগার ভাষেবী, কলকাতা । এক্ষণ, শারদার 

সংখ্যা ১ ১৯৮১ | 

৫৩-৫৪. আবুল হাশিম ও আবুল মনসুর আহমদের গ্রন্থ দুটি দুষ্টব্য 

৫৫  ধনগষ বায (সং), উত্তরবঙ্গের আঁধযাব বিদ্রোহ ও তেভাগা আন্দোলন $ 
কলকাতা । 

৫৬. Benoy Bhusan Chaudhuri ; Ibid, ৮, P.. 198-99 

‘¢9, Partha.Chatterjee ; Ibid, P. 208. 
18৮ Franz Fanon ; The Wretched of the Earth ; Londons 
এ P. 47, 

+ 08011 Guha ; Elementary Aspects of Peasant 
রর In Colonial India, 0. 0. BP, New Delhi, dee 
also in (6৫) Subaltern Studies, Vol IV. 

৬০. মুসালম লীগ সরকার তেভাগাব দা'ব মেনে নিয়ে 'বগাঁধার বিল 
১৯৪৭, গেজেটভুন্ত কবে জানূষাঁি, ১৯৪৭-এ। কল তা ছিল দমন পীড়ন 
চালানোব সার্সায়ক ‘বরাত মাত্র। এই বল আইনে পাঁরণত করা হয়ান॥ ' 
কৃষকসভা ও আন্দোলনকাবীরা এর ফলে 'বল্রাস্ত হন। উনার সেন- শব 
পবেস্তি গ্রন্থ দ্ষ্টবা। 

৬১. কুণাল চট্টোপ্যধ্যায , তেভাগা আন্দোলনের ইতিহাস ; বলকান 
১৯৮৭ 3 পৃঃ ৮৪-৮৭ | 

৬২. Satyajit 70858010053 The Tebhaga 7 in 
1 Bengal (1946-47),Occasional Paper No, 80. Centre for Studies 
in Social Sciences, Calcutta. ' { ৰ 

৬৩, Nikhil Chakraborty ১ Hindu Muslim Kisans’ 
Unbreakable Unity in North Bengal; People’s Ase, 17 
Nov,. 1946. l 
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৬৪ কৃষাবনোদ বাধ এব সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে. দষ্ব্য ঃ কুণাল চন্রোপাধ্যায়েবা 
প্‌বেন্তি প্রচ্ছথ পূ ৮৭। 
৬৫, B.B 00905 আন, Ibid ; P. 204. 
৬৬, কুণাল চট্টোপাধ্যায় , পৃবেন্তি ) পৃহ ৮৭1 
৬৭, Sumit Sarkar 3 Modern India ক 1947); ৷ 1984 
PA40. | 
৬৮ আবদুল্লাহ রস্ল ;. পেত গ্রন্থ 8 
, ৬৯. স্দ্নীল সেন ; পৃবেস্তি ; পঃ ২৩ থেকে উদ্ধৃত। 
»*«  ১৯৪৬-৪৭-এ তেভাগ্যা-মংক্ান্ত অনেকগ্ীল পণাপ্তকা কৃষকসভা প্রকাশ 
করে। যেমন, 'তেভাগাব লভাই', ‘চাষাব লড়াই’, ‘কৃষকের লডাইযেব কারদ৮ 
প্রভৃতি । কৃষ্ণাবনোদ, বায্‌ ছিলেন এগ, লব লেখক। উদ্ধৃত অংশাঁট প্রথম 


* 
৮ শ 
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প্চাণ্তকা থেকে গৃহন্ীত। 


৭১. “চাষীর লড়াই?  পরস্তিক। থেকে সং খগৃহীত। * | 

4২-৭8. Hamza Alavi! 1৮9, 0.323/ চিন Ibid, 
P. 161 ! Sugata Bose $ Ibid, P. 253. 

"৭৫. চাযাীৰ লড়াই’ পঢস্তকা থেকে সং গৃহীত। | 

৭৬, ‘ Peasant ‘Unvrest In ah Bengal, The Statésman, 
19. March. 1947. 


aN 


, দিনপঞ্জী EE, 


মনীন্দ্র বায় ৮... ১ - 


শূন্যতার ঝাঁপি থেকে উড়ে গেল এক ঝাঁক মীনযার পাখা 
আকাশ গঙ্গার পাডে ঝুলে আছে কিছু অমল তবুব শাখা 
*  দুবে ওক পাঁথবী? না, সবুজ আমলাঁক 
 কার্যকারণে আজ নাই কোন বীমা - } টী 
পঞ্াশ বছর আগে সুউচ্চ বোমার থেকে রর | 


|| 
“ তেজাস্কিয ছন্রাকেব মতো জলে উঠোছলো নাগাসাঁক িরোঁসমা 


শা 


প্রা নয ভ্রাণ নয় সম্তানসম্ভতীত নয . 

হে উদ্ধত নাঁসিথহ গর্জনে জার কবে দিযোঁছলে মৃত্যুর মাহমা "১, 

মানুষ রি তব? আর ফিনিক্স পাঁখ লাফ দিযে ভেঙেছিলো  " | 
আকাশের 'সীমা । 


৯ 


\ 


চেনার শরিকে, তোমাকে | ] 
 প্রীতিভাজন কাব আঁমতাভ দাশগ্দুপ্ত-কে ) 
সিদ্ধেশ্বব সেন 


এ-ও যে মনেবই চাওয়া, | TC 
তুমি তো আমাকে টং 8 
চেনো 


অথশ বা যোলোকলা-_ 
তোমাকে আমিও রি 


চেনো 


দৃশ্যাতীত, মনে-মনে- 
তোমাকে আঁমও 


এই নিজস্ব বাছাই 
মনেবই- 
কাজ কবে চলা, এই কবা 


কে'তা করে, 
মানলেব আঁভজ্ঞান ছাড়া" 


তুমিও তো শিল্পে চাও 
তাই যে আমাকে টা 
' চেনো 


। 
দৃশ্য থেকে দৃশ্যপট মেশে 
মানহযেবই উদ্দেশে 


চেনাব শাঁরকে, তাই 
তোমাকে আমিও ॥ 


চার টুকরে! 
অমিতাভ দাশগুপ্ত 


১ জলায ভাষায কছ: কা বল গতর 'আকাখ । 
০ এ-মাঠ তোমাকে চেখে বাঁজা হযে আছে" 
নেমে এসো রাবণেব কাম। . 
ইনবেট মাটিকে দাও ধর্ষণের নাবড সমান । 


রঃ 


| 


A“ 


৮৪ : , পারিচয় রর 


৯. 


4:২ ' অনেকাঁদন না-খোলা বই আমি। | ০. 


॥ + অন্ধ যেমন আঙুলে ছোঁয় কাঠের বর্ণমালা-- ', 
... আমাকে আজ তেমর্ন করে পড়ো ॥ 
' ৩, চোখের তরল আলো বাচ্প হয়ে উঠে যায় - 
বাঁধা তাকে অঞ্ররর রজ্জতে ! 
এসো, , at পি 
দিনরাত্রি পোডে।. ' -. ২ 
. হাট হাট মেলে ধরো দুচোখে প্রান্তর, । 
গঙ্গার চাদর : টা 


ঘ 


/ 
\ 


",, শাণিত পাতেৰ মত পড়ে থাকে, ০ 


কে কুডোবে তারে? - , রি 


রর ॥ 


N 


তোমার গ্রাবার শুত্র জলে ওঠে পাহাড়ে পাহাড়ে । 

॥ 8. চোখেব গভীরে চলে শোচনাষ পিছল দাগের. 

'_ চাকা । বাবো মাস শ্বার্সব ওপর , *. 
নীববে ঘনাষে ওড়ে নবম মেঘের শাদা শাল। . 
এই .জল-শুশ্নিষা মাঠে . /, ” 
দুহাতে,লাটাই দাও, চুবি কবে দেখাও বিদ্যুৎ । | 

মুখোমুখি দাঁডিষেছে শাদা মাথা ' কিশোর-প্রণম, 


»"আমাব বয়স বাড়ে, বষসেব বিবেচনা নয। , ২" 


/ 12 


> 


অধ্যবসায় as টি 


১". শুভ বস্তু 


একাঁট বায়স খরছণ্জুতে খোঁটে আকাশ 4. - 

। ভাবে, পাকা বেলে তার কিছু আসে বায় না | 
* তায়াম ঈগৎ সে কথা জানার লজ্জা" এভাবে ভুলতে 
পাবলে কারইবা ক্ষতি কী? | 


1 8 
v 


7 সি 


4 
/ 
॥ 
1 
1 
॥ 
{ 
ৰ FA 
ন্‌ 
- * 
১ 14 
॥ রত 
সস 4 
॥ 
[J 
| 
৭ 
১ 
LS 
« 
+ 
~ 
NN 
্ 
॥ 
। 
XA 
॥ 
+ 
+ 
u 
৪ 
5 
শে 
) 
AS 
4 
॥ 
A 
5 
? 
\ 
ৰ 
চে 
। SN 
॥ 
|S 
হি 


|) 


মাব-ফাল্গ্‌ন ১৪০২, 


£ 


» 


৫ £ 


ফেবরয়ার- মার্চ ১১৯৬ l কাতান 


আকাশ কাউকে বাধা দেখ না. [দিতেও জানে না একেবারেই । 
উষায়, বৌদ্রে, গোধুিতে, গাঢ বান্্রে টিক ৯ 
প্রবোচিত করে সমস্ত প্রাণকণাকে , 

খংড়ে খংডে চিনে জয় কবে নিতে যে যেমন পারে 

গোপনে লকয়ে বহুকাল বাখা অপাব.অগাধ বহস্য অর ! 


N 
~~ ॥ 


সেই আহ্বান শুনেছে ক তবে কাকাঁটই একা? আর 
অপাৰ অধ্যবসায় প্রথর রোদের : 
গাঢ় আগ্রহে প্রখব চঞ্চ্‌ রি চলেছে আকাশে । 1 


. লোক-সমাজের কবিতা | ১. 
দীপেন রায় | 


'অনন্তকাল স্থায়ী সেই ই মাতৃত যৌন্তিকতাহদীন-_ | 
সিতভাষপীব,.বুকের দুধের মতন মািকাধীন। 
_ শৈশব চিবুক ধরে অমন চুমো খাবার শব্দ 
. ছিল না আমাদের শৈশবে । 
মার গলা জাঁডধে কবে, কে কখন সাঁতার কেটোঁছ 
, মনে আছে আমাদেব? 


~ 


এ শ্শু তা জানবে না- 


হাতের মুঠো অত ছোট কবে এভাবে কৃণ্কড়ে ধরেহো কেন! - 
কবে, ছেলৈবেলা থেকে দেখে আসাঁছ এমন দাদা আব খল আঁটা- 
: পায়ের নীচেব মাঁট নবম আব কোণঠাসা ৷ 

কালো-আঁধাবেব পাশে অন্ধকারের ঝামাঘ্সা ভূ-প্রকৃতি 


চাঁদের আরো জাপটে শুষে থাকে বাঁক উর তাবার আকাশ 3 
দিব্য ভালো মানুষও এক সময় তার বেড়াভাঙা _ ২ 
প্রীতিবেশীব ধববন্ছে। ্ঃ 


॥ 


৯৫ 'পাঁবচয় 
চাকনা খোলা, একরোখা তরবাবব মতো উচ্কে ওঠে, 


না-সামলানো ওই মানুষ, চাপা পড়া 
আলোব মতো ওই মানুষ 


৮ 


"সব হাট করে খুলে দেয়, পণ্য-সামগ্রী 
. তাঁবতরকারীব হাটেব ওপর i 


গ্রাম ভিনগ্রামের লোক, খালাবলবাদার মেছো-সেছেনীর সামনে 


ভদ্রলোকের গলায় হাত পডার ‘সত্য’ গনগন কবে ছাঁড়ষে যায। 


সংসারের নারীর হাতে গাচ্ছতা " " ~ 
\ সাত-সমূদ্রের ?সন্ধূ-বাীব চলকে পড়ে রঃ 
আঁদ-মধ্য-অন্তয পাবাপাবের সাঁকো ভেঙে ।, 
: খের কাঁচ ঘাস-পাতা সামলাতে সামলাতে ' 
| মৃত্যুর হাতের বাইবে 
- একটা দন নফর কুল্ডুর, একটা দিন টক রাসমাঁণক, 
Kk | লালমোহ্‌ন সেনেব 
এমান করে চরাচরের মুগ্ধতা আকাশ ঝকষে 
একাঁদন কাছে আসে! ' 
বামীধোপানীর প্রেমের পাশে বঙীন'টাভ 
| বঙেব বাটি উল্টে ধরে, 
এভাবে বঝতে বুঝতে পড়ো শ্মশানের ওপর পটলচের। বাঁড় 
মাঠ ঘাট পোঁরয়ে উডে যায প্যবে-উত্তরেব দিকে “ 
মেঘদ্‌তের মেঘ 
আব কাঁলদাসের নগরনটাবা কলকাতাব বাস্তায় 
নাঁময়ে দেয় নাটকু। 


~~ 


N 


পচরমরণীষ এক সত্যে ত্যেব ভিতর লোক-সমাজ 
প্রয়োজনেয় প্রণীত হাত করে রেখেছে 
-এসৎসকাবের মোমবাতি, কাঁমনীসুলভ আঁকাজোঁকা কাথাকাঁন 


৯৯ 
ং - 
॥ 


A 


নে 


ঞরুয়ারী-মাচ ১৯৯৬ কাঁবতাগূচ্ছ ৮৯৯ 
একা দন মানব সম্পদের হাতবাক্পে উথালপাথাল হযে 


ছুটে আসবে ডাকঘরের পিওন 
অকুলাসম্ধূতীরের পাখি আমন্তীযতাব মতো কাছে বসে তেকে নেবে। 


hl 


ভুমিপুত্র 
গনন্ত দাশ 


মাটিতে ভাঁমষ্ঠ আম, তবু কেন ভাঁমপ্‌ুত্র নই 
নাারক 'বাচ্ছিন্নতা খেয়ে গেছে রন্তমাৎসহাড 
শব্দের দাপটে শ্রাতি প্রাঁতীদন কমে যাচ্ছে 
স্মাঁতর বগুনা তাই বড় বেশি প্রবৎ্নাময় 


পাত।ব সবুজ নেই, নেই সেই অখণ্ড আকাশ 
গ্রাম ও শহবে দোঁখ ঘটে গেছে বহু রঃপান্তব 
ধ্যান গেছে, ধর্ম গেছে দুহাতে জমেছে শুধ; প্রান 
আঁত্বক আতঙ্কে দোঁখ চতুঁদকে হ্যালির শূন্যতা *. 


বযাদন মৌন আছি ; আছ স্তব্ধ ঝড়েব মতন 
স্বগত সংলাপে শুধ; ভবে যায নির্জন বদ্বীপ ' 
খুকছদ দ:ঃখ; কিছ ক্ষোভ, কিছ ম্লান কান্নাব তাঁমবে 
স্ফুলিংগ ছডাষ আগ্মি হৃদযের কানায় কানায়_ 


সাঁটতে ভাঁমণ্ঠ জান ; তবু আম ভুঁমপদুত্র নই 
মাটি ফু*ড়ে থাকো তাই আরো দূর মাটির গভণের ৷ 


1 'বিডাল 
শিশির সামস্ত 
একাঁট বিড়াল তাকিয়ে ছিলো শতাব্দীব চোখে । 


কিছুটা আগে ধিড়ালিনীর লোমের ভিতর রূপশাল্চক 
ফুটেছে ফুল ভালোবাসাব, যাব পাপাডদল বসনডুরে 


চে 


5 


৯২ 


পাকি মাঘ ফাল্গুন ১৪০২., 


শাড়ির ওই মেয়োট যেমন আদুল গায়ে । {কলোরা, 

স্তনে, শাঁ্ণ একট মেযেব দিকে তাকিয়ে দেখো; ১ 

আম কি সেই শীর্ণ মেয় পৰী হাব { / 
পোশারু কেডে নিলো- ৭ 

পটল কা শশা চল, 


চট 
bn 1 


কাঁলসিন্ধুর কবিতা 


টা 


' অমিত চক্রবর্তী 


লব বেত ঘাডে রে বারা বোনে বরাত কি যেন, | 
তাদেব নাম ভুলে গোঁছ এখন যায্রে পিছনে দ্ুরাঁছ , | 
তাদেরই দাম । মাঠের মধ্যে বড় বড অক্ষবে শুষে রয়েছে 

সেই নাম। কোন ঘটনার শার্বে পেনছে সবাই যখন ৃ্‌ ০ 
বলছে তারপর তখন সেই অংশে প্রযোজক সেজে 5) 
বড় অশ্লীল ভাবে প্রদর্শদ করছে সেই নাম, জানলা হনে 
খোলা পেষে কত দুব থেকেই না ছুটে এসেছে! তাই বলে 

এক লাফেই তো আসোঁন , যেমন তাবা জীবন শেষে 


; সংপাবনোভা পদাথে'ব মেথে গেবে ধাঁবে ধীবে জমাট বেধেছে 


॥ অধররঞ্জনী ; এক বকম হাতছানি ব্যাগ কেডে নিযে bl 


ভাবলাম কাউকে না জাঁনযে বোঁরযে পড়ব সন্ধ্যেবেলা 
ঠকক্তু সে আমাকে ছাড়ছেন তাব ব্রান্ড ড যে চুমু খাচ্ছে | / 


ট্যাক্সি থেকে ফেলে দেও? : পাড়াষ পাড়ায় ফ্লাটে ক্লাটে 
পুবে ঠকঠক কবে সেই নাম, ফ্লাইওভাব্রেবব নিচে ভিখারীষে 


, শুষে আছে পহনে দেওয়ালে তার নাম। নামের এত মহামাকী 


{নজেদের সমুদ্র নিজেরাই কনা আজ অন্যের প্যাকেটে 
নামেবগুনেই সন্্রান্তধপ্রাটন হয বটি ও লবণ । ওগো - 
বরণডালা ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো কেউ তোমাদের চাষ না।' ' 
লম্বা-লম্বা' বেত ঘাড়ে কবে যারা বোদ্দুরে ঘুবতো । 

কই তাদেব ডাক তো গোনা যাচ্ছে না । ৮ টু 


£ফব্রুয়ারী-মা ১৯৯৬ ,  *কাবতাগ্চ্ছ 


$ I 


জোডা ফল! ডি 
স্বপন চক্রবর্তী 


কল রাতে কাঁধ থেকে আবার ডানা গাঁজষে উঠল 

| তাই এই উড়াল । - 

বাঁশের বাখারির ধাব আর ব্যবহার করা হল না 

জোড়া কলার দিন বুঝি শেষ হযে গেছে ' 

মোল কলার বদ্ধ এখন এক চোঙাষ | 
তীব্রতা তাই খুব বেশী কি? ৭ 


পবনো ঘোড়াগুলো আল্তাবল থেকে বের করে দেওয়া হচ্ছে 
পদাতিকদেব বলে দেওয়া হযেছে 
ভরণপোষণের ভার আর নেওয়া যাবে না। '' 


ন 


তত বাক শেষ সমাধান নয় 
প্দরুনো চোখ সরতে সবতে চোখের প্রান্ত সীমা রন 
মাথাও চ্যুত হবে জেনে কানে হাঁটাকৈ। | 
'কাঁধ থেকে আবার তাই ভানা ্ 
গলায় ফাঁস | | 
ক্ষণবে ছটফটানি। 


কাঁবর কামিনী এবং - 72 
পঞ্চানন মালাকব ' "২ 

কাঁবর কামনা চাষ শব্দ হতে কাঁবতা শবীরে 

শব্দই কাঁবর প্রিয়, কাঁব সঙ্গে আমোদত প্রাণ । 

কাঁব তাকে স্পর্শ করে, কাটে ছে'ড়ে আপন খেয়ালে , 

কাঁবতাব মধ্যে তাকে নবজন্ম দিয়ে থাকে, আর . ' 

গভীব মমতায় ধবে বেখে দেয় বুকের পাঁজরে। 

কবর কা'মনী তাকে সপত্নীর মতো হৎসা করে।, 


ho 


১৪ _ পাঁঝিষ নাথ ফালানে ১৪০২ 


কাঁবর কামিনী বোঝে সৎসারেব সাদামাটা গৃহস্থালী, আর 
নকছু অবসর ঘরে কাঁবকে আপন করে পেতে । 
-আর কিছু বোঝে না সে কাঁবর কাঁবতা শুধ, 

কাঁব বোঝে, একলা বোঝে অধবা অধাবে খ 

কাঁবতার ছে'ডা খোঁড়া কি যে এক যন্ব্ণাষ | 
পাঁরপাট শব্দ ছোঁষ কবিতার শ্রীব গড়ে 

সং্গভীব 'তাঁতক্ষার । কাঁবর কামিনী তাকে নি আড়ালে 
সপত্রীর মতো হিৎসা করে। ১7 


'নৌধাত্রা-বিষয়ক OO 
অপুর্ব কর ২ 
একটা জাহাজ আজ জ্যোৎয়া বাতে আমাব বাডির সামনে ১, 7) 
টলমল: করছে, ৬৩২ 


সকাল বেলা থেকে আমার কাছে যারা যারা এসেছিল 
তারা কেউ নাবক নর, 


'দরজা খুলতেই ছাতা বগলে এপোঁহল বে ঢ্যাঙা লোক টা 
সে জাঁমব দালাল, . j ez 


তাবপর যে এসোঁছল সেও ছাতা হাতে ; ইনিধে-বিনিষে 
সে সাবাক্ষণ বলে গেল পাঁথবীতে শন আগুন লাগছে ; 


* সূর্যকে আমার খুব খুব পছন্দ, আঁ ডিম খেতে খুব ee 
কুসুমের হল;দ'অংশ আমাব খর প্রধ, লালচে হলুদ রোদ 


4 


আম তাই তাঁরযে তাবযে খাই, ন 


/ 
পাবলে চোষা ল্যাবেঞ্ুসেব মতো আম অনেকক্ষণ oo 
না চিবিষে মুখে বেখে দিই, কখনো আধখানা ভেঙে হি 
আধখানা পেটে রাখ, ~ 


1 


£ 


$. 


এ 


ফেন্রুয্রারী-মা ১৯১৬ কাঁবতগুচ্ছ রর 


আব এ রকম মনোজ্ঞ দ্রীফ বা ল্যাবেঞ্স চুষে 
আমি এমন শান্ত পাই--বল বা তাগদ 
আমাব বুকের মধ্যে কাঁচ কলাপাতা গ্রাছেব সবুজ রং ঢোকে, 


সবুজ বঙেব এমন সুন্দব বৈশিষ্ট, নে এলে 
বুকের মধ্যে ক রকম উজাড় চাওযা-পাওযা 
বম্‌বম্‌ পাষেলে বাজতে থাকে-বুকের মধ্যে 


কোন: দ:ব লবঙ্গ এলাচ বনের আমন্ণ-লাঁপ আসে- 
নাল সমুদ্রেব ডাক, টিষা রং কত দ্বীপের হাতছানি, রন্দবের ডাক” 


এ সবের ভালো লাগ্যতেই সপণ্ট, আনি নৌধান্রা ভালবাসি, 
রোদভাণিস চেউফেব মধ্য দিয়ে ডাকাবুকো ছোটা মানবজল 
পেলে, আর মধুকর ডঙাঁর এক দঙ্গল হেইযা হো মাবিমাল্লা, 
আরম বড়ো উতবে বাই, দিনকালকে বাল তোবা তোবা ; 


{ক্তু কোথাও যা চাওষু তা পাওয়ার নেই 
ধনে মানে নেই কিছ্‌ আশ্বাস, বোদকে গলা খাঁকার দিয়ে. 
1কছু বললেই সে কেবল রলে_ 


রি 


যরে যাও বাছা ঘরে যাও, ফ্যান: খুলে দিয়ে গয়ে 
হাওয়া খাও, ( ঘবে যাঁদ বাল হাওষা নেই সে না শোনা 
না-শোনা কবে চলে যায়); | | 


. কেবল নিস্তব্ধ বাতে থৈ থৈ জ্যোৎস্না, আমাব বাঁড়র 


সামনে মল্লিকা গাছে হাত রাখা মধুর জ্যোৎস্না, 
মাঝে মাঝে আমার সামনে এসে দাঁডায এমন অপুর্ব জাহাজ 


বাক রাত সে সমস্তটা না হলেও আমাকে পার কাঁরযে দেয় 
যতটা পথ, গোটা পথেই আমার নৌধান্রা” অনন্য নৌযান £ 


ডি 


: 


আম সমস্ত সুখ তার কাছে গাঁচ্ছত রাখি । 


- ৯৬ 


নু 


লা 


শ্রাবণের সংসার ' রত ্ 
নন্দিতা চৌধুবী ৭.2 8 


আম যাকে ভালোবাসি ভাষণ ভালোবাস _ ডি 
তার ঘোড়াগুলোকে প্রায়ই' আটকে বাঁখ 

আমারই প্র আস্তাবলাটর স্ষেব তলাফ, চি. উ 
যাঁদও।সোঁটি ভীষণ ভাবে ঘোড়াকেন্দ্রিক | 
তবু আশ্রয খাঁজ না । 

ঘাস-বচাঁলব শাহারাধ অপেক্ষা মবে কারাগারের নৈশব্দ 

তখন শুধু সারাটা মন মেলে ,ধবো, আকাশের আশার, - 


এই মূহূর্তে ভুলেহ ক সেই শাল-নৈগন ঘেরা হলুদ বাড়িট্যর কথা 
যেখানে সন্ধ্যে প্রত মহত - 
এক আঁরচালত ঠঁকশোর গল্পের সমালোচরু। | 

তাই ইপ্রুর-বডালেব ?শিকার-শকার নিয়ে আমাদের 

প্রেমে নামুক প্লাবন '. a 

শামুক শুধ প্রার্থনা ' প্রার্থনা । : 

তখন আমি শ্রেণী সংগ্রামের গর্ভের ভিত্ব 

আরও খানিকটা সহজ হয়ে যাই ।, এ 


“ ভাষাহীন স:রহঈন হবে বাই পাভগরডশীব গধুলব আঁনশ্চয়তায় । 


তুঁম তখন এক গাঠিত প্রেতেব ছায়া ' | 
আমারই চুলেব সঙ্গে মাশয়ে দাও তীর ঘনিষ্ট দুদ্বন। 


আর মাঝে মাঝে সন্দ্রাসের ঈম্বরকে ডাকো 

আমাদের সেই পুবানো প্রয়োজনীয় গজ 

যেখানে চাঁদ প্রতিমহ্তে একটা মৃতদেহে: সংহত 
সুতর্ সাদা ঘোডা-সমেত চলো-আমবা, '.. .. গা 
এখনই দত স্বগেবি মাঠে চলে যাই। 


9 i ~ 


রবাট নুকাস ও নাজ্জাতক অর্থনীতি তত্ব 
মুরারি ঘোষ | 


অর্থনীত শান্ত রবার্ট" লুকাসকে নোবেল প্রাইজ দেওঘার , সময 'হসেবে 

বর্তমান সমযাঁট নোবেল পূরস্কার কাঁমটি যথাযথভাবেই বেছে নিয়েছে তাঁদের 
ধরনজস্ব হিসাব মতোই ॥ সাম্প্রতিক বিশ্ব ধনতাধৃল্রক অর্থনীতি বে ধরণেব সংকটে 
এমে পেণঁচেছে তাব থেকে সবাঙ্গীন মুক্ত এখনো চোখে পড়ছে না কারুব-যাঁদও 
আন্তজ্র্তিক ধনতাঁন্ক উৎপাদন ব্যবস্থার সম্প্রীত উৎপাদন বৃদ্ধ তথ্য শোনা 
যাচ্ছে বিশ্ববাঁণজ্যের পাঁবমাণও বাড়ছে । কম পাঁরমাণে হলেও বাডছে-াঁকল্তু 
কগণনবোগ বাডছে না আদৌ। কর্ম নিযোগ বৃদ্ধিব ঝঞ্চাটের সুরাহা কবতে 
অক্ষম বশ্ব ধনতল্বের পাণ্ডারা নতুন ও বৃহত্তব সথকটেব আশঙকায বিশ্ব ব্যাক্কের 
বাৰিক {বপোর্টে* বিশ্ব জুডে কর্ম ানযোগ বাঁদ্ধব চিন্তায় বহু ধানাই পানাই জুড়ে 
দিযেছে, বা মূলত মূল সঙ্কটের কোনো স্মরাহাব সন্ধান দেষন। 

{বিশ্বে পণ্য উৎপাদন ও পণ্য বাণিজ্যের বৃদ্ধ ঘটলেও যাকে কাবা 'জবলেস 
গ্রোথ বা কম 'নিষোগ ব্যতিরেকে উন্নয়ন বলে আঁভাঁহত করেছেন_ অর্থাৎ তথা- 
কাঁথত অথথনৈতিক উন্নষন বা উৎপাদন বাঁধ, বাঁণজ্য বদ্ধ ঘটলেও কর্ম নিয়োগ ' 
জানত সঙ্কট থেকে সুরাহা নেই । এই যখন পারীস্থাতি-কর্ম নিযোগ সপাঁকিত 
বর্তমান সঙ্কটেব কোনো সমাধান পাওযা না গেলেও লুকাসকে বাধ্য হবে স্মবণ 

' কবতে হচ্ছে তাঁব নামের সঙ্গে যুক্ত অর্থনৌতিক যাীন্ুসহগতি প্রত্যাশাব তত্র 
খাতিবে। 

, লুকাস তাঁর সাম্প্রীতিক ববৃঁততে নোবেল প্রাইজ পাওয়ার পরেই বর্তমান 
বব পঠীজবাদী ব্যবস্থা গযংগচ্ছ নীতির ওপরেই আস্থা স্থাপন কবার সুপাবশ 
করেছেন। কোনো রকম নতুন নীতি বা নদেশ নয-পথ না পাওয়া ধনতন্দের 
পাণ্ডাদেব বর্তমানে এ ছাড়া -উপায়াস্তর নেই ! লুকাস তাঁব যান্ত সংগত 
প্রত্যাশাব উপপাদ্যে ( মডেল ) অনেক আগেই (১৯৭২) এই ধরণেব বন্তব্য 
বেখোছলেন। ফলে নয়া সঙ্কটকালে খুজে পেতে ল্‌কাসকেই মাঁহমান্বিত করতে 
হযেছে যান্ত সথগত প্রত্যাশার ধুয়ো তুলে । 

নোবেল পুবকাব পাওয়ার পর সথ্বাদ-বিবাঁতিতে লুকাস বলেছেন £ “J he 

্ 
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US 52091070579 in excelleut shape. Inflation 1s low and the 
government is not trying to do things with economic policy 


that is not capable to doing” 


লুকাসের চোখে মাঁকন অর্থনীতিতে এখন কোনো সঙ্কটের অস্তিত্ব নেই। 
অবশ্য মাঁকন অর্থনীতিতে এখন যে নিম্বমুর্খী টানা পোড়েন চলেছে-বাজেউ 
ঘাটত, বাঁণজ্য ঘাটাঁত, বেকাবী বৃদ্ধ, ডলাবেব মূল্যমানের সঙ্কট-এ সব থেকে 
সামীগ্রকভাবে উদ্ধাব পাওষাব চেষ্টা সবকাবেব পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়েছে। 


চলাত ব্যবস্থায় সাধ্যাতনিত ব্যাপাবাট যা আদতে নীতিহীনতাব নামাত্তব বা বস্তুত 


সববধাবাদশ নীতি সেটাই মূলত লুকাসেব কাছে আদরনীষ। লবকাসেব বন্তব্য 


তাই প্রকাশ পাচ্ছে । আস্থা প্রকাশের মূল কারণ হলো-মাকিন মুলুকে বর্তমানে ' 


মুদ্রাপ্ষণীত নেই-পণ্যমূল্য বৃদ্ধি নেই। অতএব সঙ্কট নেই। 

দন্ত লুকাস যা দেখেও দেখেন ন-াবগত দশ বছবেব মাদ্রাস্ফীতির দরুণ 
মাঁকন চাকুবীজীবীদেব ৯৯৮৩ থেকে ১৯৯৩ পযন্ত দশ বছবে প্রকৃত আয 
কমেছে সাড়ে দশ শতাংশ । অস্থাষী জীবিকা ক্মীদেব ঘণ্টা পু আয কমেছে 
বশ শতাৎশ। সবকাবী তথ্য বলছে মাকিন পাঁরবাবেব মাসিক গড আয ১৯৮৯ 
থেকে ১৯১৩ পর্যন্ত চাব বছবে ১৩০০ ডলাব কমেছে ।, অতএব পণ্য বাজাবে 
অর্থনগাঁতব পাঁরভাষায উধ্বমুখীনতা নেই-বাজারী মন্দা বিদ্যমান এক স্থতা 
বন্থায়। মূল্যবদ্ধর সুযোগ বাজাবে নেই, ক্লেতাব ভীড় কম। কিন্তু তাই 
বলে বৃহৎ পণ্যোৎপাদনে বা সবববাহে সঙ্কট দেখা দিষেছে ক? সে অবস্থারও 
সৃবষ্ট হযান কেননা উৎপাদন যে স্তবেই থাকুক না কেন বা পণ্য মদল্য যে স্তরেই 
থাকুক না কেন বাজাবের 'নষন্ত্রক উৎপাদক গোষ্ঠীর মুনাফা আহরণে সংযোগের 
ধবদ্দ;মান্ত্ হান ঘটে দিন 

মাকন শেষার বাজাবের রমরমা অবস্থা দেখলেই বোঝা যাবে কোম্পানিগ্দাীলর ' 
মুনাফা বৃদ্ধির লোভনীয় পাঁবাঁস্থাত অটুট, উৎপাদিত পণ্য মূল্যের উধ্যমখীনতা 
নেই, কিন্তু কোম্পান শেষাবেব বাজাবে কেনাবেচাষ দারুণ তৎপবতা বিদ্যমান ৷ 
সুলাফাই যখন আসল লক্ষ্য-আপতেত পণ্যমূল্যবাদ্ধর প্রয়োজন ঘটছে না! 
কোম্পানগহীল ক্রম বাঁধত হাবে মুনাফার অংশ ভাগ শেয়াব মালকদেব বল্টন 
কবতে অপাবগ নয-ফলে শেষাব বাজাবে হই চই কিন্তু পণ্যবাজারে স্থাত- 
শশীলতা । 

পণ্য বাজাবে ক্রেতার আগমন না বাড়লেও-বাঁধত সংখ্যাধ ক্রেতাগোষ্ঠীর 


2 


bl 


ফেব্রুযারশী-সার্ ১৯৯৬ ববার্ট লুকাস ও সাম্প্রীতহ অর্থনীতি তত্ব ৯৯ 


তৎপরত। না থাকলেও পণ্য বাজার 'িম্বমখী নয । বাজার যখন ববেছ উৎপাদন 
চেষ্টায় হাহাকার নেই ॥ কছু মানুষের হাতে অনেক টাকা-বাজাবেব পৃজ্- 
পোষক তারাই । পণ্য উৎপাদন ত'দেব চাহিদা মেটাচ্ছে-উংপাদন কমছে না। 
এই কারণে মাদরাস্কীত না ঘটলেও অর্থেব লেনদেনে ঘটত নেই--সণ্কটও নেই। 
এই অবস্থাকে লুকাস সাহেব বলেছেন £ The US economy is in excell- 
ent shape | রী ! 

* লুকাস সাহেবের মতে বাজারেব এই অবস্থা তৈরী হযেছে ক্রেতা গোষ্ঠীর 
যুক্তি সংগ্ত আচরণে । সাধারণ আযেব ক্রেতা গোষ্ঠীর ভাঁড় নাই বা থাকলো 
_বাজাবের বিন্ধী তো কমছে না। তবে সাধাবণ ক্রেতা গোষ্ঠাঁকে একটু বোশ 
সংখ্যায় বাজার মুখী করার চেণ্টায সরকাব যাঁদ কবু ও শক আদায় কমিষে দিয়ে 
মানুষের হাতে অর্থ সরববাহ বাড়িয়ে দিত তাহলেই মুদ্রাস্কষশীত। হাতে টাকা 
থাকলেই সাধারণ ক্রেতা ছুটবে বাজারে-অতএব পণ্যমূল্য বৃদ্ধের সম্ভাবনা 
থেকেই বায় । এই অনুমানে বা প্রত্যাশায় সবকারের উচিত নব বাজাবে টাকাঁব 
সববরাহ বাডানো। এটা যুক্ত সংগত প্রত্যাশার বাইরে-এই হলো লুকাসের 
তনতু-ব্যাশানাল এক্সপেক্টেশন বা যুক্তি সংগত প্রত্যাশা । 

প্রশাসনেব চেষ্টায় অথ সববরাহ বৃদ্ধি বা সংগঠিত শিল্প বাণিজ্য ক্ষেত্রে 
ষাঁদ বেতন বৃদদ্ধ বা কর্মী নিয়োগ বৃদ্ধির নীতি গৃহীত হয এবং চাপ সংষ্ট হয 
তা হলেই মুদ্রাস্ফ/ীত ও আঁথক আঁ্থাতশীলতা বত'মানে তুঙ্গে উঠবে । সুতবাৎ 
সরকার তবফে নিশ্চেষ্ট থাকাই উাঁচত। ক্রেতা গোহ্ঠী বা বাজার ব্যবহারকারীরা 
পাবাস্থাত বুঝে ব্যান্তগত বা সামাঁজক আঁথক অবস্থাকে মানিষে নেওষাব চেষ্টা 
করুবে_এটাই হলো ল্‌কাপের মতে ব্যস্ত সংগত আচরণ । 
উপ্মার্জনকারী বা গৃহস্থালী কাছ থেকে যুক্ত সংগত প্রত্যাশা হলো যেমন 
আয় তেমন ব্যয। আরঁথক অর্থনশীতর প্রেক্ষাপটে যীন্ত সংগত প্রত্যাশার এই 
তন্তু রবাট'ল্‌কাসেব নোবেল পুরস্কাব প্রাপ্তব কারণ । ১৯৭০ দশবের গোড়ায 
লুকাস সাহেব এই তত্তবেব প্রীতষ্ঠা দিষেছেন। তবে অর্থনশীত ব এই ব্যাখ্যায় 
কীনস পূর্ব বুগেব অর্থনীতি শাস্ত্র চিন্তার প্রশাসন-নবপেক্ষ ধাবাটিকে যা 
ক্লাঁসকাল ধাবা বলে আঁভাহত তাকেই মুলত প্রাঁতণ্ঠা দেওষা হলো-নতুন 
, আঁভিধায় ক্লেতাগোত্ঠীব যান্ত সংগত প্রত্যাশাব মোডকে মুডে। তবে প্রাথীমক 
ভাবে যুক্তি সংগত প্রত্যাশাব উদ্ভাবক হলেন জন মুথ (70১5 Muth ) 
মুথ সাহেবের তত্ত্বকে ববাট লুকাস কিছু কিছু দণ্টান্ত সহযোগে, আব কিছু 
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আতকক উপপাদ্য (22০61) মারফত সাঠক বলেই নাক দেখাতে সঙ্গম হয়েছেন 
কয়েকটি অর্থনোতিক ঘটনার ব্যাখ্যা কাজে লাঁগবে। 
বহ: জাতক সংস্থা পারচাঁলত মাঁকন অথ'নগাঁতিব বাস্তব পাঁরপ্রেক্ষিতে যখন 
শ্রামক ছাঁটাই, বেতন ছাঁটাই, মাঁকন ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থার নিক্ষিয়তা এবং বৃহৎ 
কোম্প্যানগ্ীলর মুনাফা বৃদ্ধি জানত উধর্বতম আয়েব মান'্যদের {বশাল, 
পাঁবমাণে আয বণদ্ধর ঘটনাষ বাজারেব স্থাতশীলতা বজায় থাকে _এই অবস্থাকে 
সঠিক অর্থনীতির \ Macro-economy ) ভবাভাবিক অবস্থা বলেই লুকাস 
সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। কারণ পাঁরাদ্থাত বাজারী-স্থিতিশীলতা বজাঘ বাখছে। 
চলাঁত অর্থনগীতর এমন ব্যাখ্যায় বৃহৎ ধাঁনক গোষ্ঠী পাঁবচাঁলত সরকার ও 
প্রশাসন স্বভাবতই উল্লাসত এবং রবার্ট লুকাস অর্থনীতির জগতে ধনতান্ক 
ব্যবস্থার মধ্যমাণ হিসেবে বিবোঁচত হবেন সন্দেহ নেই! পণ্য উৎপাদন ও 
সরবরাহে খাটাঁত নেই 'বন্তু সম্পদ ধণ্টনে বৈষম্য বাড়লেও অন্তত বাজারের 
অবস্থা সঙ্কটময় নর! 
সুইডিশ একাডেমী ঘোষণাষ বলেছে ব্ধান্তসথগত প্রত্যাশার ওপব তাঁর গবেষণা 
সাঠক অর্থনীতব ধিষ্লেষণেব ধারাঁটিকে পাল্টে দিতে পেরেছে । একাডেমীর টা 
আঁর্থকনীতি নধবিণ সংক্রান্ত গবেষণায় ১৯৭০ সালেব পব এমন গুরুত্বপূর্ণ 
এবং প্রভাব সৃ্টকাবী কাজ আর হয়ান। ল্‌কাসেব যানতসহ্গত প্রত্যাশাব 
উপপাদ্য (5০৭৫1 ০£ ৪৪৪৪০, ) কাজে লাগবে পুরনো তত্তগ্ীলর কিছ 
ভ্রান্তি এডানো সম্ভব হচ্ছে_এমন ব্যাখ্যা সুইডিশ একাডেমী "দরেছে। সুইডিশ 
একাডেমীর িশেষজ্ঞদেব ভুইফ্যেড বলা চলবে না-কারণ লংকাসকে কেন্দ্র কবে 
অর্থনৈতিক বিশ্লেষকদেব উল্লেখযোগ্য গোষ্ঠী তৈবী হযে গেছে । 
লূকাসেব উপপাদ্যের মূল বন্তব্য হলো-বাজারের সং কট এডাতে সববারের 
দনচেণ্ট থাকাই উাঁচত। বর্তমান ধনতান্ত্িক অর্থনশতিব মস্তো ভরসা ছিল 
কীন:সের অর্থনৈঁতক দাওয়াই । বাজারের অর্থনোতক সংকটে, পণ্যমল্য বৃদ্ধির 
খকটে, মুদ্রাব মূল্য দন্ধরণের সংকটে, বেকারী সংকটে কীনসীয় অর্থনৈতিক 
দাওয়াই বর্তমানে বশেষ কার্যকর হচ্ছে না। প্রচলিত ধনতাল্লক অর্থনীতি 
এখন এক বিশাল সংবট। এক নবতব সৎকটেব বোঝা ৷ কীনসীঘ দাওয়াই 
প্রযোগে গত পাঁচাট দশকে বিশেষ {বিশেষ পাঁরাস্থিতজাত 'ইনয়েশান’ বা মনদ্রান্ষীতি 
বৃহ, ধনতন্ত্রী রাষ্ট্রগরীলতে সামাঁরক ভাবে দমন কবা গেলেও-নতুন 
সংকট হাগজর-কর্ম নিয়োগ বাড়ছে না! 
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ফেব্রুযাবাী-মাচ ১৯৯৬ ববার্ট লুকাস ও সাম্প্রীতক অর্থনীত তত্র ১০১ 


কিছুকাল আগে পর্যন্ত সংকটের চেহারা ছিল উৎপাদন বা পণ্য সববরাহে 
ঘাটাঁত নেই অথচ পণ্যমূল্য বেডেই চলেছে । এখন আবাব নয়া পাঁরাস্থীত-বিশেষ 
কবে ধনোন্নত ও বহুজাতিক সংস্থার উৎস ভূঁম্গুিতে--যেখানে পণ্যগল্য বৃদ্ধি 
প্রায় স্বাগত এবং বাজাবগ "স্থিতিশীল । পণ্যের চাহিদা 'িতিশীল-পণ্যের 
চাঁহদা বাড়ছে না।, তাহলে প্রশ্ন, অর্থনৈতিক্‌ অগ্রর্গাত হবে কিসে বাজাব 
স্থাতশাঁল থাকলে? 

মনল্যবৃঁদ্ধব প্রেক্ষাপটে পণ্য-উৎপাদনে মন্দা আসতেই পাবে যখন মূল্যবৃদ্ধির 
দবংণ. বাজাবে পণ্য চাঁহদা মাব খায়। এখন মূল্যবৃদ্ধি নেই--বাজাবে পণ্য 
চাহিবাষ প্রত্যাশা মতো বৃদ্ধি না থাকলেও বাজার এক ধবণেব হ্থতাবস্থাষ অবস্থান 
কবেও পন্য উৎপাদক গোষ্ঠীর মুনাফাব বহব বাঁডিষে বাখছে-এমন অবস্থাকে 
“বাজাবাঁ সংকট বলা যাবে কি? কর্ম নিযোগ বৃদ্ধি স্থগিত থাকলেও-বেকাবা 
বাডলেও-সামাজক সম্পদ বস্টনে বৈষম্য বাভলেও মূনাফাষ হাত পড়ছে না। 
পণ্য উৎপাদনে সংকট নেই। বাজাব 'স্থাীতশল। অতএব. লৃকাসজ্াতীষ 
ধনাবজ্ঞানীদেব কাছে অর্থনোৌতক বিশ্লেষণের ছবিতে সৎকট ধরা পড়ছে না৷ 

লুকাসেব বন্তব্য/অর্থনৈতিক'বশ্লেষণেব সঙ্গে আবোকহ; অর্থনীতাবদের কাজ ' 

কর্ম জাঁড়িষে বযেছে। লংকাসের তাত্ুক সহযোঁগিতাষ তাবা সবকাব বা প্রশাসন 
টি অর্থনোতিক ব্যবস্থা বা অথনোতিক ক্ষেত্রে প্রশাসনিক দাযবন্ধতাব বিৰোধী” 
হিসেবে নিজেদের জাহিব কবে অর্থনোতিক জগতে যান্ত সংগত প্রত্যাশাব্‌ বিপ্লব 
( rational expcctation revolution ) ঘটে গেছে বলে ঘোষণা কবেছেন। 
বৰা” লুকাসের সঙ্গে এডওষাড: প্রেসকট, টমাস সাবজেন্ট, নীল ওযালেস-এব 
নাম জড়িযে বষেছে। এদেব মতে বর্তমান পাঁবাস্থাততে কীনসণয দাওষাই 
প্রযোজা নয়। এখন প্রযোজ্য হলে পণ্য ব্যবহাবকারীদেব-যাদের অর্থনৈঁতক 
পাঁবতাষাষ বলা হচ্ছে ইকোনমিক এজেণ্ট, তাদের যুক্তি সংগত প্রত্যাশ্বজাত 
আচবণ' যেমন. গৃহস্থালী বা বাণিজ্যক প্রাঁতান বা পণ্য দালাল, বা প্রণ'সন 
ব্যবস্থা যাবা বাজারে প্রবেশ করে, পণ্য চাঁহদা তৈবী কবে-এবাই হলো ইকোনামক 
এজেস্ট-পণ্য উৎপাদনে, পণ্য কেনাবেগাঘ অথ্শ নিষে বাজাব সচল বাখে। 
প্রচলিত অর্থনীতিকে প্রভাবিত কবে। এদের যনতসঙ্গত সিদ্ধান্তে ও [ববেচনাষ 
অর্থনীতি 'ছ্থিতশীল থাকবে। এইসব ইকোনাঁমক এজেস্টদেব যুক্তিসঙ্গত 
আচবণেব প্রাতীক্রয়াষ ধারে ধাঁবে বাজাবী সংকট, পণ্য কেনাবেচাষ স্কট' 
মুদ্রামূল্য স্থিতিশীল বাখার সংকট -ফাবতীঘ অর্থনোঁতক সংকটের নিবসন ঘটবে । 


৯০২ পাঁরচষ মাঘ-ফাল্মুন ১৪০২ 


তবে অর্থনীতির গণ্ডীর বাইরেও দি দি ঘটনা ঘটে-চলতি অর্থনীতির 
বাইবেব ঘটনা_অর্থনীতর অন্তর্গত কোনো ঘটনা নয় অথচ অর্থনীতির ওপর 
প্রভাব দিস্তাবেব ক্ষমতা রাখে এগ্যীল যথা সম্ভব এঁকে যেতে হবে! তবেই 
অর্থনীতি '্থাতশীল থাকবে-এগনল অর্থনীতির পাঁরভাষায় 'এক্সোঁজনাস , 
ভোঁরযেবল’ । যেমন, প্রকাশনের প্রযোজনে কব বাঁদ্ধব ব্যবস্থা, বা পণ্য মনল] 
কাঁসযে রাখাব জন্য ভরতুকী দান, কতবা উপসাগবীয় যুদ্ধে মতো কোনো 
{বপর্যয়ক্ারী ঘটনা-এইসব ঘটনায চলাঁত অর্থনোতিক ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয_ 
_ সঙ্কট আসে । এগাল এঁডরে যেতে হবে তরেই অর্থনীতি স্ছিতশীল থাকবে । 
অধনোতিক এজেন্টদের যতিসঙ্গত আচবণের প্রাতীকয়াতেই 'স্থাতশীলতা দ্্থাযী 
হবে। মোটামুটি এই ধরনের বিশ্লেষণ বাভিন্ন অর্থ নোতিক উপপাদ্যেব মাধ্যমে 
হাজৰ কবেছেন য্ান্তসঙ্গত প্রতাশার উদ্ভাবকেবা যাঁদের মধ্যমাঁণ হলেন রবাট 
লুকাস । \ 

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধেব পর পাঁরবাঁতিত আ'ঁথক পাঁববেশে ধনতান্তিক অর্থ নাত 
কগনসীয় দাওয়াই প্রযোগে সংস্থরতা পাচ্ছিল না-যৃব সংকটেৰ নিরসন হচ্ছিল 
না। তখন নজর দেওবা হলো নোবেল পঢুবস্কাব প্রাপ্ত অধ্যাপক মিল্টন 'ফ্রিড- 
স্যানের তত্বে। 'ফ্রডম্যানের তাত্বিক দ্রাওযাই--সরকাকী ব্যবস্থায় অর্থ ও মুদ্রা 
সবববাহ সম্পাঁকত ব্যবস্থা গ্রহণের চেষ্টায় ধনতান্দিক প্রশাসন উজ্জীবিত হয়ে 
উঠবে। এমন ভরসায় সবকারী ব্যবস্থা মুদ্রা সরবরাহ 'য়ন্্রণ করে, বৃহৎ 
করদাতাদের ওপর থেকে কর ও শল্কের চাপ কাঁমষে মদ্রাস্কীতব সঙ্কট এডাবার 
পছা প্রশাসনের কাছে সঙ্গত বলেই মনে হর্ষোছল। এবাবে কীনসেব বদলে 
এলেন রমযান । কিন্তু দেখা গেল ফ্র্ম্যানেব দাওয়াই অর্থনীতির ধারাবাহিক 
সংকট প্রাতবোধে সবঙ্গিন ব্যর্থ তাই প্রকাশ কবেছে। 

তখন সঙ্কটেব চেহারা ছল, উস্পাদন বাডছে, পণ্য সববরাহ বাডছে, বিশ্ব 
বাণিজ্য বাডছে অথচ মূল্যবাদ্ধ কমছে না। বিশ্বজোডা ধনতান্মিক ব্যবন্থাব এই 
সংকট পূশজবাদশী অর্থনীতি কার্যকারতা ও ন্তা দৈন্যকেই তুলে ধবেছে। 
এখনকার স্কট উত্তবণে কীনসীষ দাওযাই, কিংবা ফ্রিভম্যানীষ দাওয়াই যখন 
অপাবগ তখন মহাসমূদ্রে ভাসমান কান্ঠথণ্ড আঁকডে ধবাব চেষ্টায় নবতর চন্তার 
উদ্ভাবক বলে আখ্যাত রবাট" লুকাস তাঁব যুক্তি সঙ্গত প্রত্যাশার তত্ত য়ে 
হাজির হলেন। ব্যাপকভাবে সবকাবী হস্তক্ষেপের বিবোঁধতাষ তান অর্থ নীতির 
এক নযা পাঁত্কল উপপাদ্য জুগযে জঁটলতায় পথ হাবনো দিধাগ্স্ত প্রশাসনকে 


'ফেব্রুয়ারী-মা ১৯৯৬ রবার্ট লুকাস ও সাম্প্রীতক অর্থনীতি তত্তৃ ১০৩ 


অন্বেস্ত কবাব তত্ব ভুলে ধবলেন॥ কানন ও ফ্রিডম্যানের মধ্যপন্হা গ্রহণ 
করলেন লুকাস । bl 

যুক্তিসঙ্গত প্রত্যাশার সমর্থকদের দাওযাই হলো সবকার ব প্রশাসন কীন:সেব 
আভিমত মতো সঙকট দেখলেই সরাসাঁর অর্থনোৌতিক ক্রিয়াকর্ধে নিযোঁজত হবে 
না। যেমন, বাজারে পণ্য কেনাবেচা মন্দাব আঁবভর্বি দেখে সরকায় বাজাবে 
এমুদ্রাব সরববাহ বাড়িষে দেবে না। অথাৎ সরকাবাী বাজেটে বাডাত নোট ছাঁপিষে 
খবচ বাভাতে না-স্বকারী কর্মচাকীদের বেতন বৃদ্ধি ঘটাবে না, বা কেন্দ্রীয় 
ব্যাঙ্কে নির্দেশে সুদের হার কাঁমযে দেবে না! এসব কর্মকাণ্ডে বাজাবে মুদ্রার 
সরবরাহ বেড়ে বায়; তাতে বাজারী মন্দার বদলে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে 
আলে না-সংষ্ট হয় অনাতর সঙ্কট মুদ্রাস্ফীতি । 

ফ্রিডম্যানীয় দাওযাই হলো- সরকারের বাজস্ব আদ্যয কম থাকবে_খরচও 
কন থাকবে, অর্থাৎ সবকারী ব্যবস্থা জনমঙ্গলকর খরচ কমাতে হবে--নৰতো বন্ধ 
কবে দিতে হবে। শেষোন্ত ব্যবস্থাটি গণ্তন্বেব যুগে অগল। তাছাড়াও এই 
দাওয়াই মাঁকন প্রেসিডেন্ট বেগান্রে ব্যবস্থায় মাকেন মুলকে চাল হওষার পর 
দেখা গেল সঙ্কটমনীন্ত ঘটোন । এবারে নজব পড়লো লুকাসেব তত্বে। ল-কাস 
বললেন স্কট কোথায়? দাঁব্য চলছে অর্থনীতি । 

কীনসীয় দাওযাই বা ফ্রডম্যানীয দাওষাই প্রচালত ধনতান্বিক সথকট থেকে 
যথার্থ মন্তৰ পথ দেখাষ 'ন-এ সম্পর্কে কোনো সন্দেহ নেই । আসলে চলতি 
ব্যবস্থায় বহুজাতিক সংস্থা উদ্ভাঁবত ও প্রভ্যাবত অথনোতিক পাঁবৰেশে যখন বহু 
মানুষে উপার্জনের সংস্থান থাকে না, পণ্যবাজাব নির্ভর করে কেতাগোত্টীর 
কেবল একাৎশেব ক্রমবর্ধমান চাহিদা পৃবণ কবেই_এ ছাডাও বর্তমানে বিজ্ঞান ও 
প্রবুন্তিব ক্রমাগত উন্নধণে শিল্পে যেমন শ্রমানযোগ কমে তেমনি উৎপাদন খরচও 
কমে। ফলে বিজ্ঞান ও উন্নত জটিল প্রধ্বান্তব ওপর নির্ভরশীল বহংজাতক 
সংস্থাগুলিৰ জায় বা মুনাফার অঙ্গ বাডাতে বাধা নেই । পণ্য উৎপাদন সীমিত 
সংখ্যক ক্রেতার ওপর নির্ভ'ব করেই বিশাল মুনাফা যেমন গতে তুলতে সঙ্গম 
তেসান বাজার চাহিদা মেটাতে উৎপাদন করেও বাধা আসছে না অথতি 
উৎ পাদনেও সংকট নেই । 

পণ্যোৎপাদন, পণ্যস্রববাহ স্বাভাঁবক ভাবে বজাষ থাকছে। বাজারও 
অটুট থাকছে কৈন্তু সামজিক ধনব্টনে বৈষন্য বাড়ছে । বহজাতৈক সংস্থা 
প্রভাবিত আঁথক জগতে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে বেডে চলেছে বৈষম্য , তার দণ্টন্ত 


॥ 


১০৪... পাকি মাঘ-ফাল্গুন ১৪০২: 


ধনোন্নত দেশগুলিতে প্রকট হলেও গন আন্দোলন ও 'ট্রেড ইউনিয়নের চাপ 
বর্তমানে বধ্বজ্‌ডে তুলনামূলকভাবে কম থাকার দরুণ সরকার বা প্রশাষন 
অর্থনৌতিক ব্যপারে নাক্ষ থাকার সুযোগ পাচ্ছে। ঁ 

সেই সুযোগ আপাতত দ্ুনীরক্ষ্য নয়-_সন্তবের দশক থেকেই রাষ্ট্রে ও সমাজে 
তাৰ ছাযাপাত ঘটেছে । ইদানিং সোভিয়েত ইউনিরনের। বিধনস্ত হওয়ার ঘটনার 


প্রচালত ব্যবস্থার বিপক্ষে বিপজ্জনক গণ অসন্তোষের আশঙ্কা অনেক-কমেছে। . 


জতএব .সৎকটেব নিরসন কাঁনসায় অর্থনীতি বা {্রডম্যানীয় অর্থনীতির 
- পাঁরবর্তে প্রশাসন অনুসৃত দনীক্ষষ অর্থনীতি-মুলত এমন ব্যবদ্ছা যা আদতে 


বহুজাতিক সংস্থা প্রভাবিত পণ্যবাজার ও অর্থনদাঁতকে বিডুম্বিত করবে নঃ।" 


স্ান্তপূ্প পাঁববেশেব মধ্যে সংদ্থাদের শাল মুনাফা আহরণে বাধা "দেবে না 


এমন অর্থনৈতিক তন্তু ইদ্যানৎকালে নোবেন প্রকার পাবেই পাবে। বাঁদও' 


লুকাস সাহেব তাঁর এক পুস্তকের ভূঁমকায় আগ বাঁড়যে বলে নিষেছেন' তরি 


তন্তু ‘রক্ষণশীল বাজনীতির সঙ্গে বন্ড বলে কুখ্যাত অর্জন কববে 1 702 
also suffer some notoriety due to presumed links with cons— 


ervative political views '! 


বি - 


নাট্য প্রসঙ্গ 


দর্পণে শরৎশশী ৫ একটি আকর্ষণীয় প্রযোজন। 


বাংলা নাটকাঁভিনয়েব বয়স দুশ বছব হলো । এদেশেব আবো দু-পাঁচটা ভালো 
ব্যাপাবেব মতো নাটকাভিনষও শুবু হযৌছিল এক বিদেশীব উদ্যোগে। বয়সের 
হিসাবটা তাই কবা হয লেবেদফকে ধবে। কেউ কেউ অবশ্য এ-হিসাব মানতে 
নাবাজ। তাঁদের মতে লেবেদকে এদেশে পা দেওয়ার ঢেব আগে থেকেই নাটকাভনয় 
চলে আসছিল নানা চেহাবাষ, যাত্রা থেকে বামললা থেকে কথকতা থেকে ছোঁ 
পর্যন্ত । মতটা একেবাবে উঁডয়ে দেওয়া যায না। আবাব একথাও ঠক, যে- 
চেহারা নাটকেব মণ্জাভনয় এখন আমবা দেখি তা দাঁক্ষণ ইওবোপ থেকে উত্তব 
ইওবোপ হযে এদেশে পেশছোছল। দশ বছব আগেই। যাত্রা-ছৌ-কথকতা- 
বামল'লা 'িবাঁতিত হতে হতে আজকে মণ্চাভনষে পৌঁছয়ান। 

», আলোক দেব তাঁৰ 'দর্পণে শবংশশী”ব প্রযোজনাষ যেন এই দুইকে 
মিলিষেছেন। পাঁণচম থেকে অসো মণ্ড ও অঁভনয শিল্পের সঙ্গে তান যান্রার 
মজা যেভাবে 'মাশিযেছেন তা অনেকাঁদন পবে দেখা গেল। “্গারশচন্দ্রেব গান 
কাতর অন্তরে আম চাহ বিদায় / সাধ ওহে সুধারজ ভূঃলা না আমাষ’--সেই 
আমলেব সুবে+ চডা গলাষ, ঈষৎ ভাঙা স্ববে গেষে মণ্ডে যখন আঁভনয শুরু তখন 
গান, সব গাষকী, পোশাক আশাক, মণ্চসত্জা, আলোব কাজ যেমন আমানের 
মহে" নিরে যায ন্যাশানাল থিষেটাবেব বিষন্ন ছায়ায়, তেমান মণ্ডেব পেছনে এক 
পাশে দৃশ্যমান কনসার্ট আব অন্যপাশে সাব দিযে বসে থাকা আভিনেতা- 
আভনেত্রীর দল যেন অনাযাসেই যান্রাপালাব একটা মেজাজ তোঁব কবে দেষ। 

অথচ প্রাতিকাতি'ব কাছে বড কোনো প্রত্যাশা ছিল না। ববং, সত্য কথা 
বলতে, সম্েটা একটু আযামেচাবশ পুনবাবৃত্তিব আঁভজ্ঞতাতেই কাটবে এমন 
আশৎকাই ছিল। অল্প িহাঁদন আগেই তঁপন িষেটাবে স্বয়ং সোন 
চট্রোপাধ্যাবেব পাঁবচালনায এবং খ্যাতিমান সব আঁভনেতা-আভনেন্রীর অংশগ্রহণে 
এ-নাটকেব আভনগ্ন দেখা ?গয়োছিল। সুতরাং ভয ছল! 

টানও ছিল । প্রধান টান মনোজ মিত্রের নাটক। প্রায় চাব দশক ধরে নাটক 


১০৬ পাঁরচয় নাথ-ফাল্গুন ১৪০২ 


এবং আঁভনয় িষে আছেন মনোজ। প্রন্ভুতি ও সংগ্রামের পয পার হয়ে 
সাফল্যের 'সপড়টা পেষে যাওযার পব আর পেছন 'ফরে তাকানান তীন। মানুষের 
সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের গল্প বলতে বলতে, সে সম্পর্কের অননপরমাণ, সাঁজয়ে 
সাজযে নাটক করে যান তীন। কোনো তত্ত্বে বা ?সদ্ধান্তে পৌশছবার জন্যে নয়, 
দুনতান্ত নাউকেবই জন্যে যেন। এবং তাই কবতে কবতে যেন অপাঁনই তান ছ'য়ে 
ফেলেন জীবনকে, আমাদের চেনা এবং অচেনা, ক্ষুদ্র এবং ববশাল. তুচ্ছ এবং 
অসামান্য জীবনকে । শুধু স্পর্শ কবা নয, তাঁর নাটকে প্রারশঃই আমবা দেখ 
জীবনের এক উত্তবণ, দুযারের পব দক্লাব পার হয়ে যাওয়া ॥ অথচ শেষ দংশ্যকে 
ইচ্াপৃবণের দূশ্য করতে কিছুতেই রাজ হন না তান । করতে হয় না তাঁকে । 
দপ'ণে শবতশশী? তেমান এক নাটক। 
বস্তুতঃ কোনো নাষক নয, থিযেটারই এ নাটেকের আসল নাষক। এই জায়গাতেই 
এ নাটকেব জত! কথাটা ধরতে পেবেছেন এবং সেখানে দেখান থেকেই এঁগযেছেন 
বলেই আলোক তাঁব সাফল্যের অর্ধেক পেরে গেছেন, অনাযাসেই প্রায়। আর 
সেই জন্যেই 'প্রাতকাঁতি'র প্রযোজনাকে পুনরাবৃ্তব কোনো ক্লেশ নেই। 
সম্প্রীত কলকাতার সঙ্গে দিথষেটাব নযে বেশ কয়েকাঁটি নাটক দেখোঁছ আমরা । 
উষা গাল্গলিব পাঁবচালনায বঙ্গকমাঁব শৃহান্দি নাটক "খোজ: বাংলায় অশোক 
মুখোপাধ্যায়ের পাঁরচালনায় থিষেটাব ওযাক শিপেব ‘একা এবং একা’ এবং বভাস 
চক্রবতীর পাঁবচালনায নান্দশপঠের “তীর্ঘযান্স” বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । এইসব 
প্রযোজনায থিযেটাবের সমস্যার সঙ্গেই এসেছে অন্যতব সামাজিক-মানাঁবক “ক 
সমস্যা যার মূল্যও দৃক? কম নয় * "খোজ? কিংবা 'একা এবৎ একা’ থয়েটারের 
“সমস্যার মধ্যেই সে-সমস্যব সীমানা ছাঁডয়ে নারী-প্ররুষেব সম্পর্ক ?কথবা 
ব্যান্তব গোপন উচ্চা্ভলাষ অথবা শিল্প ও সংসারেব দ্বন্বজাত সংকট নিয়ে 
ভাবিয়েছে আমাদের ৷ “তীর্ঘান্রা” আশ্চর্য দক্ষতায় হিন্দু-মুসলমান সাংপ্রদাঁয়ক 
সমস্যার ইতিহাসের ভেতরে ঢুকে গিয়ে গভীর বিশ্লেষণে মন দিয়েছে । অন্যাঁদকে 
'র্পণে শরংশশণ” একান্তভাবে িযেটাবকেই তাব বষ্য করেছে যাঁদও ? নিজেকে 
আবাশছোঁষা 1মনাববাসী হযে উঠতে দেখান একেবারেই । সেই কারণেই এ নাটকে 
মেঘের ছাযাব মতো মাঝে মাঝে এসেছে প্রামীণ মূল্যবোধ ব্য সামাজক্ অনুশাসন 
£নবে গবতর্ক, জাতপাত ও গ্রেণদীবন্যাস সম্পাঁকত জটিলতা, প্রাতিষ্ঠান বসাবে 
ধর্ম ও শাসকের মধ্যে সম্পর্কে (বষ্যাট কু মনোজকে ভাবায়? তাঁর অন্য 
নাটকেও ঘুরৌফবে আসতে দেখোঁছ এই প্রসঙ্গ )), বিত্তশ্বালী ও মধ্যাবন্তেব 


ফেব্রুয়ারী-মার্চ ১৯৯৬ না্টপ্রসঙ্গ ‘১০৭ 


স্বভাব-কপটতা ইত্যাঁদ। এব কোনোটাই তন্তু কবার বৃত্ত হিসাবে আসোঁন। 
এসেছে নাটকেব কাঁহনীব বন্তমাথস থেকেই, আঁনবার্ধভাবে এবং খুব চিকন 
পবোক্ষে। 'দর্পণে শবৎশশী আসলে একান্তভাবেই থিয়েটার যেই এক 
বৃথয়েটার। সেই [হিসাবে প্রযোজনাঁটি অনন্য এবং নাটকাভনযেব দা বছবেব 
গ্রীত এক চমৎকাব শ্রদ্ধার্থ। ৬ 
বাৎলা নাটকের অতীত তার নানা মাঁহমা এবং জঁটিলতা নিযে উপাস্থত এ 
নাটকে। 'গাঁবশচন্দ্রেব আমলেও নাটক ছিল প্রধানতঃ কলকাতাকৌন্দ্রক। কিন্তু 
তাব জোয়াবেব ঢেউ পেগছে যাচ্ছিল মফঃস্বলের শহরে এবং গ্রামেও। সেখানে 
মানাসকতাব নানা পাঁববর্তন যেমন ঘটে যাচ্ছিল, জাঁটলতাও গড়ে উঠাঁছল। 
নাবী চাঁরন্রে আঁভনষের জন্য নাকীরাই যেমন এাঁগয়ে আসাছল, তেমনান গ্রামের 
'মাথাবা” ধবেই নাচ্ছলেন ওবা সব ভ্রণ্টচারন্র, গ্রামের ‘চাঁরন' ওদের হাতে নষ্ট 
হযে যাবেই । 
অথচ বারবাঁণতা পল্লীর সন্তান মনোরমা তাব জীবন ও জাবনের পাঁবন্রতা 
রক্ষার প্রাণপণ সংগ্রামের মধ্যে দিয়েই জানে, ?থযেটার এক তীর্ঘের মতো। মণ্ড 
আসলে মান্দিরই । সেখানে মানুষ মন্ত পা, তার মনয্যন্ব পূর্ণতা পায়। 
সেই জন্যেই নারী মাংসের কারবারী নাটুলালের হাত থেকে শবৎ শশীকে বক্ষার 
জন্যে সে িয়েটাবকেই একাধারে বর্শা এবং ঢাল করে নেয়। 
মনোবমা চাঁবত্রে চমৎকার আঁভিনয কবেছেন গীতা চক্রবতাঁ। তাঁব চলায় 
ফেরা, দ্ববক্ষেপণে, গানে, উচ্চারণে, কি আঁত আভনয়ে পবোনো আমলেব 
আঁভিনেত্রাট যেন জীবন্ত হযে ওঠে । থিযেটাবে উৎসাঁগত প্রাণ তাঁর মনোবমা " 
"নর্ভুলভাবেই আমাদেব 'নযে গিষে দাঁড় কাঁবযে দেব গাঁরশচন্দ্রে মাহমাময় 
সমষেব মাঝখানে । 
িয়েটারেব জন্য সমফটা সাঁত্যই কতো মাহমামঘ {ছল 'দর্পণে শবংশশশী/তেই 
তা স্পন্ট। গ্রামের পণ্চাদগামী ভাবনায় প্রভাঁবত ও দিচাঁলত জমিদার 'গাঁবশ- 
চন্দ্রকে লেখা পন্রাট এমন কৌশলে রচনা কবেন, যাতে ভান কিছুতেই না আসেন। 
অথচ তাঁল যখন এসেই পড়েন, তখন “মহাকাঁবকে মযাদা ও সম্মান জানাতেও 
{ধা কবেন না। চাবপাশে অনেক চাপ। নিজেও ?তান বিচালত। তবু 
নাটক বন্ধ কবে দিতে বাঁজ হন না। ববং 'মহাকাঁবর সম্মানে পুত্রের “উদ্ভট 
আবদাব” বক্ষা করে কলকাতায যেটার তৈরীব জন্যে এক সুটকেস টাকাও দান 
-করে'বসেন, যাঁদও ছোট্ট জীমদাঁর তাঁব। 


১০৮ পারচষ মাঘ-হ্াচ্পন ১৪০২ 


বিজনাবহারী চাবত্রে সুন্দর আঁভনয কবেছেন দিব্য ভট্রাচা্ণ। মঞ্চ 
আলোকিত হতেই যখন দেখা যায চেয়ারের হাতলে শরীর 'ঈষং লয়ে দিয়ে, 
গডগডাব নলাট মুখের কাছে ধরে তান বসে আছেন, কোঁচা ল:টোচ্ছে মাটিতে, 
কাউকে বলে দিতে হব না, ইনিই জামদার। দিব্য তাঁর দিব্য চেহান্বা ও আঁভনন্থ 
ক্ষমত দিবে বাংলা অভিনয় জগতের একাট অভাব বোধ কাঁব দোচালেন। “নাল 
' রন্তেব একজন 'আভভ্জাত'কে পাওয়া গেল । আঁভনরেব নানা স্তরে তাঁব বিচবণ 
যেমন স্বচ্ছন্দ তেমন অনায়াস। 
কিন্তু মণ্ড তো নিতান্ত মান্দবই নব, সেখানে দেবতা বাসও করেন এবং মানুষই 
সেই দেবতা । সে দেবতাব হযে ওঠাব সংগ্রামই সেখানকার নাটক, তার হয়ে 
ওঠাই সেখানকাব সার্থকতা । প্রকৃতপক্ষে এই সত্যই শরংশল্ীর মধ্যে দিয়ে 
প্রতিষ্ঠা কবেছেন নাট্যকার এবং পাঁবচালক॥ হাড মাংস বন্ত আব সংকোচ 


২স্কাবেব এক গ্রাম্য পুটাল শব শশী। তার পরিবার তাকে বাঁ করে' 
দিবেছল নটুলালের কাছে। তাই সে জানে নাটুলালই তার প্রভু তার বিধাতা ৷. 


এই জানা আসলে এশিবার গ্রামজীবনের ভাগ্য নিরব নিরক্ষর নারীর শত শত 
বৎসরের সৎস্অবেব জানা । এই জানার বন্ধন ছে'ড়া প্রায় পঁথবা উল্টে 
দেওষার মতোই কাঁঠন। এবং মনোরমাব সাহায্যে সাতকণ্ঠ এই কঠৈন কাজটাই 
কবে যাদু এক প্রদীপকে কাজে লাগিষে। সে প্রদীপের নাম জীবনের আঁভজ্ঞতা। 


পালা হবে "নাল দর্পণ” । পাঁরচালক জামদারপতত্র নাটকপ্রোিক ইন্দ্রনাথ। সে ' 


বখম তার সমস্ত শান্ত ও সততা দিযে প্রাণপণ চেষ্টা করেও শরৎ মশীকে "দগ্ধ 
ক্ষেত্র মাণর একটি ডায়ালগও উচ্চারণ করাতে পারে না, চাষী ঘব্রের মেয়ে শরৎ 
শশীব বাপ-পতামহর অতচাবিত জীবনের ষদ্ব্রণাকে স্ফাঁলঙ্গের মতো কাছে 
ল্াগিষে সাতকণ্ঠ পেবে যায়! একটু একটু করে জবলতে থাকে শরতশন্দী। জনে 
উঠতে থাকে। মনে পড়ে যায পূর্ণ দর্পণে নিজেকে সম্পূর্ণ নন দেখার ও 
. দেখানোর লক্জা ও গ্লানি । জবলতে জ্বলতে শবংশশট দাবানলের মতোই ক্ষেন্রমি 
হযে ওঠে । তবপব তো কষেকটিমান্্ পা। সামনেই তার পূর্ন দর্পন, যে 
দ্র্পণৈ সে দেখতে পাবে নিজেকে, পাঁবপূর্ণ একাঁটি মানযেকে'। থিপ্রেটাবই আৰু 
সামনে তুলে ধবে সেই দর্পণ । 
পারচালক কোথাও কোথাও লে *নাটককে ছু বদলেছেন। কিছু 
স্নগুসারিত কবেছেন, যেমন, নাটকের মূল কাঁহনীর মাবখানে সাঁবয়ে এনে নীল- 
দর্পণেব এই দশ্যাটিব উপস্থাপনা । এতে নাটক গাঁত পেয়েছে । নাটকের কথাটা; 


ফেব্থারী- মাচ" ১৯১৬ নাট্যপ্রসঙ্গ ১০৯ 


দি ।'করেছে। দর্শককে, প্রত্যক্ষ। তার চোখেব সামনে শরংশশী ক্ষেব্রমাণ 
হযে উঠেছে ) 

কিন্তু ভয়ংকব ঝাঁক নিয়েছেন আলোক। অভিনযেব মানে কোনো গোল 
ঘটলে থোটা দৃশ্যটিই শুধ ডুবত না, নাটকটাবেই ডোবাত। মানতেই হবে, 
অভিনেতা অভিনেত্রীদের কাছ থেকে তিনি প্রশংসনীয় কাজ আদায় কবে নিয়েছেন।, 
কথাটা এভাবেই বলতে হয় কারণ এই দৃশ্যে তথা মাটকে মূল দুটি চাঁবত্রে প্রবীব 
বচারী (1সাঁতকণ্ঠ) ও গাগবা ভট্টাচার্য ( শবৎগাশী ) এই প্রথম মঞে অভিনয় 
করলেন। 

আশ্চর্য অভিনয় করেছেন গাগরী। গ্রামের অজ্ঞ, কুসংক্কারাচ্ছন্ন, মূকপ্রায় 
মেয়ে হিসাবে যেমন বিশ্বাসযোগ্য তিনি, তেমন বিশ্বাসযোগ্য ভাগ্যের হাতে 
সমার্পতি, আধো, ঘুম আধা জাগা সবগ্নাচ্ছ্রতাব অভিনযে। আবাব ঠতানই 
কলমে ওঠেন, প্রাতবাদে, অনায়াসে এবং স্ব-ভ'বেই যেন তাঁব আভনর দেখতে 
দেখতে মনে পড়ে যাচ্ছিল বহুদিন আগে বঙমহলে এক সকালেব শ্যেতে দেখা 
চিন্তরন ঘোষের নাটক ‘আত্মজা -য (জগন্নাথ বস:র পাঁবচালনায় ) শ্রীলা 
সভুমদারের অভিনথেব কথা । শ্রীলা তখন সবে শুরু করেছেন। 

ভয় ছিল সিতিকণ্ঠকে নিযে। মনোজের কোনো কোনো নাটকে এমান ধরণেব 
শরৎচন্দ্রীয় আবেগ সাগর চাঁরন্র থাকে। এটা হযতো আঁভনেতাব ?দিকে ছুড়ে 
দেওয়া তাঁর চ্যালেঞ্জ। সতিকণ্ঠ তো আরো অনেক ধাপ এাঁগয়ে একেবাবে 
িবমন্্লীয়। বস্তুন্তঃ বিজ্বমঙ্গলের লাইনও আওড়ায় সে। ( চমৎকার আবৃত্তি 
করেছেন প্রবীর । ) তফাৎ শুধ সিতিক্ঠ শবকে জড়ায় না, শবই তাব গলায 
' কূলে থাকে। স্মৃতির শব! যে প্রেম হয নি কিন্তু হতেও পারত, তাব শব । 

প্রবীব রক্মাচার? চারন্রাটর প্রতি শদ্ধদ্, সবিচাবই করেন, নি. যুক্তিহঈন 
চিন্াটকে £বধ্বাসযোগ্য ভাবে জীবন্ত করেছেন। তাব চেষে বেশি, দর্শকের 
মায়া ছেনেছেন।, তারপর তাকে নায়কের আনে বাঁসয়েছেন। সিতিকণ্ঠেৰ 
‘মনন্তিও থিরেটারেই ॥ স্মৃতির শবের গন্ধ থেকে এ মুন্ডি জীবনের আগ্ণেব 
নভতবে যাঁদও। ভবন, তো জীবনেই । যতোই ট্যাজেড হোক জীবনের 
্ান্পেড তো) 


তকরিত্রের ্্যাজিক-আধা ভিলেন চারন্রে ভালো অভিনয় করেছেন আলোক. 


দেব। একাধিক নাটকে আমরা তাঁর রগুড়ে অভিনয়ে মজা পেয়োছ। সেগুলি 
প্রায়ই টাইপ হয়ে গেছে। কিন্তু তকরিত্রে গ্রাম্য মদল্যবোধের প্রতীক তিনি ৷ 


১৯১০ পাঁবচয সাঘ ফাচ্গুন '১৪০২- 


একই সঙ্গে সংস্কাবে বদ্ধমূল, কন্যাশোকে পীড়িত, প্রীতশোধের প্রবল আকাংক্ষায় 
অর্ধোন্মাৰ। জাঁমদাবে সঙ্গে তাঁর প্রেম-িতৃষ্কাব সম্পর্ক জামদার-পাঁরত্ক 
হলে ভান অসহায় ক্রোধে করুণ চাঁবন্রাটব সবকাঁট দিকই জটিল এক সমন 
হযে চমৎকাব এসেছে আলোকেব আঁভনষে। | 
সমীব দাসের নাটুলাল দর্শককে বিতৃষ্ক, ক্রুদ্ধ করে। তাঁর আঁভনয়গুণে' 
দর্শক আবার মজাও পাষ, বশেষতঃ মনোরমার পণ্যাচে যখনই তাকে কাবু হতে 
হথঘ। তবু শেষ পর্যন্ত জিতেই যায সে। 
দীপংকর চট্রোপাধ্যাযেব চুডোমামা এক কথায় চমৎকার ! নাটকে তাঁর 
ভাঁমকা আবো একটুঃজোবালো হতে পাবত হয়তো” 1বশেষ করে ঘরু সামলাবাব 
ক্ষেত্রে। J 
ইন্দুনাথ ও গুরচবণ চাঁবন্রে বেশ মানযে গেছেন সুজিত সরকার ও শংকর 
রাষ চেধিনব। তবে তাঁদের আঁভনয়ের প্রাত পাঁবচালক আর একটু মনোযোগ 
দলে পাবতেন। অভাব ( শাশ্বতী চট্টোপাধ্যায ) দণ্জাল মেলাজে কি জাঁমদাব" 
বাঁড়ব আঁভঙ্জাত্যেব কোনো ছাযাও পডে না? . 
পুরোনো সময়টাকে মন্ডে সত্যবৎ কবে তুলতে অসামান্য কল্পনা শান্তর পারচয 
£দযেছেন ভাস চক্রবতা । দ্ট মান্র ভাঙা থাম ব্যবহাব কবে, তার ভেতৰ {দিয়ে 
কাবো কাবো এবং বাইবে যে বাঁকদের যাতাযাতের ব্যবস্থা করে তান জাঁমদাব' 
বাঁড়ি আর তার 'বাঁট না-ডোবা’ হাল, দুই-ই এনে ফেলেছেন মণ্ডে । তবে তাঁব+ 
পবীট বডই কোনঠাসা হযে থাকে, ছোটখাট চেহাবায় একটু উপোক্ষতই যেন৷ 
পোষাক জাশাকেব দায়িত্ব সংষ্ুভাবেই পালন কবেছেন সন্ধ্যা দে । আলোর কাজ 
মন্দ কবেন ন মেঘনাদ ভট্টাচার্য। সঙ্গীতে মরার বায় চৌধ্ঁর যে দেবাশিস 


দাশগপ্ত-পববতর্ণ কালে বাংলা মণ্ডে অপারহা, তা আরো একবার প্রমাণ 


ববলেন তাঁন। টি 
' আলোক দেব এবং প্রীতকীতি, এখনকার মগ্ের অনেক গৃণ্যমান্যকেই জড়ো 


কবে ফেলেছেন (এতো দরকাব ছল কি?)। তাঁবা খেটেছেনও খুব। ফলে 
ছোট খাট কছং টি বিচাত থাকলেও প্রযোজনা হয়েছে সামীগ্রকভাবে সুন্দর । 
এ নাটক হৃদয়কে যেমন টানটান কবে বাখে সাবাক্ষণ, মাস্তগ্কেও জং ধরতে দেয় 
না । মণ্ডে যখন এমন একটা নাটক, দর্শকবা নিশ্চই নিজেদের ব্চিত হতে দেবেন 
না এবং পপ্রুতিকাত' পেয়ে যাবে সেই রাস্তাটা যেটা শুধু ওপর দকেই যায়। 
জে)।তপ্রগাশ চট্টোপাধ্যায় 


দায়বোধ ও শিল্পরূপান্বিত আলোছায়! 


অনেকেরই হয়তো মনে আছে, ষাটের দশকের একেবারে শেষ লগ্নে, নক্ষত্র-এক 
প্রযোজনায় ও শ্যামল ঘোযেব পরিচালনায় ‘নয়ন কাঁবব পালা” মণ্মাধিত হবাব পর 
নাট্যকার হসেবে নবেন্দু সেন প্রায় সমগ্ত রাঁসকেব নজর কেডে নিয়েছিলেন! 
তারপবে পৌরষে গেছে একাধিক দশক। এ স্মযেব ভেতর নিজের নাট্যদল 
‘ক্লান্ডিকালে'র সীমিত আয়োজনে নাটকের বিষষ ও আনক নিয়ে নিজের মত কবে 
পরাক্ষা নিরীক্ষা চালিয়ে ষাচ্ছিলেন তান। বড় দলের মণ্চসফল প্রযোজনা 
মারফৎং দ্রুত খ্যাত প্রতিপত্তি আহবণের চেয়ে জিজ্ঞাসাব সেই নিষ্ঠাতে নিজের 
অনোযোগ অক্ষর রাখাতেই আপোষহীন ছিলেন তাঁন। 

জগৎ জীবন ও শিল্প সম্পাঁকত জিজ্ঞাসার যে সংহতিতে সম্ভব এমন নিষ্ঠা তা 
তাঁকে ক্রমান্বয়ে চালৈত কবাঁছল প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরে ব্রমাশ্বিত গভগবতাব দিকে । 
শুন সমসময়েব প্রেক্ষাপটে জীবনকে চেনা নয়, ধাঁবে তান পেশছে যাচ্ছিলেন 
অতাঁত ইতিহাসেব পটে, যেখানে সময়-প্রবাহেব সঙ্গে জীবনেব 'বিন্যাসের অন্বযাঁটই 
হযে উঠাছল তাঁব জিজ্ঞাসার বিষষ। 
_. এক দশকেব বোশ আগে 'সংস্তব-এর প্রযোজনা ও দ্বিজেন বন্দ্যোপাধ্যায়েব 
পাঁরচালনায় মণ্য্ছ হযে নভেন্দ: সেনেব ‘অভিমুখ’ এই জিজ্ঞাসায় গভীবতাব গ্ুণেই 
দর্শককে মুগ্ধ করোছল। এবারে তাই যখন তাঁব নিজেব দল ব্রান্তকাল'এব 
প্রযেজনাষ ও নিজের পরিচালনাষ শরস্থ হল “আকি“মাডসেব মৃত্যু তখন ত 
বাঁসক দর্শকসমাজের কাছে হযে উঠল গভীর কৌতূহলের বিষয় । এবাব তাঁর 
জিজ্ঞাদাধ কি নৃতনতর কোনো মাত্রা যুক্ত হল? হযে থাকলে, প্রযোজনায়ান ক 
স্দাবচাৰ কবল সেই 'জজ্ঞসাঁটব প্রত? 

নামের সঙ্গে সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ কাঁহনীটিতে ন্ট্যকাব বালক-ভোলানো 
পুরাকাহিনীব স্বরূপ উন্মোচন কবে প্রকৃত শিল্পীস্‌লভ কচ্পনানিভ'র প্রজ্ঞাষ 
যেভাবে প্রাতীষ্ঠত কবেছেন ইতিহাসেব সত্য, যেভাবে স্পন্ট কবে তুলেছেন গোষ্ঠী 
গত স্বার্থব টানপোডেনেব পাশাপাশি ব্যান্তপমপর্কে'র নানা বিন্যাস কেমন করে 
সমধপ্রবাহে নানা বাঁক আনে, ইতিহাস মলে যায় বালকভোলানে গল্পে, তাতে 
দর্শক তাঁব বোধে ক্ষণপ্রভব চাঁকত উদ্ভাস অনুভব কবে কৃতার্থ হন এবং নাট 
কারেব প্রতি কৃতজ্ঞতার অনুভব ছাড়া তাঁর আর কিছু করার থাকে না। 


১১২ | পারচয় মাঘ-ফাঞ্গুন ১৪০২ 


বোমান সেনাপাঁত মা্সেলহুজেব নেতৃত্বে বোমান নৌবাহনীর বিশাল এক 
শক্তিশালী বহব এসেছে আঁ্কমাডসের নিজের দেশ, সমৃদ্ধ গ্রীক প্রজাতন্ত্র 
গলবাকুজ দখল কবতে। ‘বিপন্ন ?সবাকুজবাসীর একমান্ত ভবসা তখন আধার্ক 
মিডস। তাঁদেব বিদ্বাস, অলিক ক্ষমতাসম্পন্ন আঁকাাডিসের তৌর অলোক 
ক্ষমতাষ ক্ষমতাবান মন্দ্রপাতিব জোরেই বোমান নৌবহবকে দুবে ঠৌকয়ে রাখা 
সম্ভব হচ্ছে। আমজনতা থেকে রাজা ধেবহ, বাঁণকসভাব প্রধান পোঁরনোলাস 
থেকে সাধাবণ সোনিক পযন্ত আপকণমাঁডসের স্তুতিতে উন্মাদ । দেশের প্রাতরক্ষাম 
দাযবদ্ধ হওযা সত্তেও আঁক“মাঁডস নিজে থাকতে চান এসব উন্মাদনা থেকে দুবে 
গাঁণত ও জ্ঞানের নিরন্তব নানা সত্য জিজ্ঞাস্য আবচল । ফলে, একটা সংঘাতের 
সূত্র নাটকেব ভিতেও থেকে যাষ। 


অন্যাদকে, বাঁণককৃল দেশপ্রেমের উন্মাদনাকে নিজেদেৰ স্বাথে”' ব্যবহার 
কবলেও. দেশের প্রেমে নিজেদের বাধণজ্যদ্বাথ ববসর্জন দষেছে কবে? 


বোমানদেব নৌবহবৰ আঁকামাডসেব যন্তেব পবাক্রমে 1সবাক্যুজ বন্দব থেকে 
' দুবে থাকতে বাধ্য হয়েছে ?ীনশ্চয, দিদ্তু ফলত তা 1সরাকুাজ বন্দবেধ অববোধেরও 
কাৰণ, ঘা মন্ত না হলে বাঁণকসভার সমূহ ক্ষাতি। ফলে, প্রথমে কৌশলে চলে 
আ'ক“মাঁডসকে নিবন্ত কবরে কাজ! তা ব্যর্থ হলে, গভাঁবতর চক্রান্তে ভেঙে 
পড়ে আর্কীমডিসেব তোৰ পবাক্রান্ত প্রাতবোধ-বন্ আর সেই সুযোগে বন্যাৰ মত 
ঢুকে পড়ে বিজয়া বোমান বাঁহননী আব শুব করে তাণ্ডব | 


সেই ভাশ্ডবেই {ক তবে আমাদের শোনা গজ্পেব আদলে.উন্মত্ত একদল রোমান 
লৈনকের তরবাবব আঘাতে ধড আব মুণ্ড আলাদা হবে যায সমূুদ্রবেলায গাঁণত 
' চুচারত আঁকবীমাঁডসেব ? 


না, তা নয! কেননা, নাট্যকাৰ জানেন ইাঁতহাসেৰ সত্য কখনো অমন সরল 

নয়। তান আবো জানেন গ্রীক জ্সনাবজ্ঞান চচরি প্রত বেমানদের শ্রদ্ধা 

ইতহাসেব স্বীকৃত তথ্য। ফলে, আঁকমাডসকে হত্যা না কৰে তাঁর আবিত্কাব 

গল আঁধকাব কবাই হলো তাদেব স্বাভাঁবক অভীঞ্ট ! সে দাঁযন্বও তাই সেনা 
পাঁত মার্সেল্যজেব ওপব বতষি। 

নাট্যকার এখানে ইতিহাসেব দুই বিরুদ্ধ শাশকে এক অদভুত ব্যান্তগ্ত 


সম্পর্কের সন্রে বেধে নিষেছেন। পারম্পাবক আলাপচারতাষ তাঁরা জানতে 
গারেন যে, আলেকজা'্দরিযায যান ছিলেন আঁর্কীমাঁডসের প্রোমকা তান এখন 


৮ 


ফেব্রুয়ারী-মাচ ১৯৯৪ নাটযপ্রসদ ১৯৩ 


'সেনাপাঁত নার্সক্যজের ধর্মপত্রী । এই উল্লেখ সমগ্র এঁতিহাঁসক পাঁরাদ্থাততে 


'িয়ে আসে এক আশ্চর্য মানাবক মানা । 

সবশেষে যাকে আঁধকার করতে পারে না, তাকে যেহেতু ক্ষমা করে না 
সাম্রাজ্যবাদ এবং যেহেতু সত্যানষ্ঠাঁনভর আঁক“মাডস কিছুতেই আপোষে বাজি 
নন, তাই তাঁকে নিহত হতে হয় মাঁস'ল্যজের নির্দেশ অনূষায়ণ সোনকদেব 
অস্মের আঘাতে । ইতিহাসের কাছে নিজেকে কলাত্কত দেখতে চান না সেই 
সেনাপাত। তাই এ হননেব দায় চাঁপয়ে দেখা হল বালকপাঠ্য কাহনীব উন্মত্ত 


" টুদানকদের কাঁধে) বোমান সেনাপাতব ঠাণ্ডা মাথায় তোঁব হওয়া গল্প এভাবে 


আজো ইতিহাস 1হসেবে পাঁবাঁচত হয়ে চলে । 
: ইতিহাস-তন্রের এমন গভীষ কথার কুপায়ণ যে এ নাটকে ঘটে আশ্চর্য“ 
শৈল্পিক সাবলীলভাষ নাট্যকাবের প্রধান কৃতত্ব সম্ভবত সেটাই। সগগ্র নাটকাঁটতে 
[তান আলেছছায়ান্ত বন্যাস এমন অটুট বেখেছেন, তাকে এমন সুন্দর মানাবক 
" পারাস্থিতিব সঙ্গে মেশাতে পেরেছেন এবং সব 'র্মালয়ে আঁভনীত ঘটনাপ্রবাহ এমন | 
গঁতশীল রাখতে পেবেছেন যে,' দর্শকেব ক্লান্ত তো দূরের কথা. শেষ শব্দপাত 
প্যন্ত তঁব কৌভূহল যেন বেড়েই চলে। 

অবশ্য এ কাজে অশোক দাশ ও ঠনরাময চক্রবর্তীর তোঁব মণ্ঠাটি তাঁকে যথেষ্ট 
সাহায কবেছে সন্দেহ নেই। প্রায় অনাড্বর এই মণ্ডে একাঁট পাটাতন, পেছনের 
শৃদকে বিজ্ঞান চচ'ব জন্য প্রয়োজন'য একাঁট ফলক, একাঁট টোঁবল চেষাব, পেছনের 
দিক একপাশে একটি দরজার সঙ্গে সংাশ্রণ্ট ?সড়র থাক, এই আয়োজনে যেমন 
প্রযোজনে দশ্যান্তব সম্ভব হয়েছে, তেমাঁন ইঁতহাসের বসব প্রেক্ষাপটটিও “বাচ্চয় 
হ্যে উঠেছে। 

অলোক দন্তেব পাঁবকাঁল্পত্ত আলোকসম্পাতে আঁভনীত দশ্যস্মূহেব অব্যবাহত 
প্রয়োজন পূরণে যত্বেব অঁভাব নেই । তবে সমঞ্জ বিষযাঁটব ইতিহাসলীন সদ্দরতাব 
মান্াটি সম্পর্কে আবো একটু ধ্যান সম্ভবত কাম্য । 

শ্রীপাঁত দাশেব তৈঁব আবহতে নাঁট্যঘটনার জন্য প্রয়োজননয় বছ: িছু 
ধ্যান ব্যবহৃত হয়েছে চমৎকার মুন্সীযানায। তিন্তু তান যে মূলত নৈঃশব্দকেই 


সি 


" অবলম্বন কবেছেন, সে ক পটভুমব উদ্ভ সুদৃবতা সম্পর্কে সচেনতারই বশবর্তী 


হয়ে?, 
‘উঁচু তারের সংলাপ বা পাঁরাস্থাতকে যেহেতু একেবারেই আমল দেন না, 
নভেন্দু সেন তাই তাঁর প্রযোজনায় প্রতিটি বিভাগকেই যত্রবান থাকতে হয় নীচু 
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ভারেও শল্প-ক্ষেত্রে আনবাযউত্তাল-অবর্তনৈর শর্তটি পালন করতে। কুশীলবেরর” 
বেলায সম্ভবত এটাই প্রধানত পরীক্ষা । 

এ পরীক্ষার মুখোমুখি হযে কাঁতত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য সাঁনষ্ঠ 
লডাই চাঁলয়ে গেছেন আঁভনেতা-অভিনেত্রীরা। প্রথমেই মনে পড়ে আঁকামাঁডসের 
ভীমকায দুলাল চন্তব্তাঁব কথা । খজ,, আত্মস্থ আর মহাকালে সমাঁপত-চেতন 
এই চাঁবনাটব আঁভনরে তাৰ প্রধান কৃতিত্ব এই যে, তান অগ্রজ কোন বিশেষ ও 
অত্যন্ত সম্মানত আভিনেতাব ভাঁঈ্গ ও মুদ্রাদোষ অনকরণের বদভাস থেকে 
দনজেকে মন্ত রাখতে পেরেছেন। তাই তাঁর আভনধ হয়েছে নিজেবই মতো, আঙ্ক 
ও বাচানিক প্রাতাট আঁভব্যন্তিই স্পষ্ট । ফলে, তাঁব আভনষব্যনতিত্বের স্বাজন্নয 
সহজেই পাঠকের মনে গভীব বেখাপাত কবে। |] 


বাজা হেবনের ভুঁমকায় আঁভনয কবেছেন অশেষ চট্টোপাধ্যায়! তাঁর অঙ্গস্থাপন 
ও সণ্টালনের ধবনে বোঝা যায় মণ্চাঁভনষ বিষয়ে আভন্ তান তবু রাজা, 
হেরনেব প্রবণতা বোঝাতে তাঁর কণ্ঠস্ববের প্রয়াস যখন আপাত দপন্ট হযে ওঠে, 
তখন এফটু খেদ জাগে বোকি। 

বাঁণকনেতা পৌবব্যোলাসের তঁমকাষ মৃণাল মুখোপাধ্যায়* সন্দেহ নেই, গুণী 
আঁভনেতা । কণ্ঠস্ববও ভালো। তবু এমন একি জাঁটল ও বড়নাপের চরিন্রের 
কুপায়ণে সম্ভবত তাঁব কপনাশাস্ত ব্যবহারের আরো একটু সুযোগ ছিল। একট 
বিশেষ দৃশ্যে আঁকীমাঁডসেব প্রীত চাপা ক্রোধের বিদায় সম্ভাষণ তাই তাব 
সম্পূর্ণ ব্যঞচনা পেণছে দিতে পারে না দর্শকেব মনে । | 

রোম সেনাপাঁত মার্সল্যজের ভূঁমকায সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে একজন 
বাঙাল? আঁভনেতা হিসাবে যতখানি মানানসই লাগা সম্ভব, লাগাঁছল। তবে, 
চাঁরনাটব ওন্ধত্য ও বীবন্ধ সম্পর্কে তান যতটা সীবচাবের চেষ্টা করেছেন, ততটাই” 
দক করতে পেরেছেন চীরন্রাটর ব্যান্তগত ও মানাবক জাঁটলতাব ওপর ? 


সামান্য পাঁবচাঁরকা হলেও ইযস এ নাটকের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ চাবন্র । 
ইনতহাসের তথ্যানর্ভর টানটান পাঁরাস্থীত্ ঘনুর্ণর বাইবে সরল আর সমাঁপতিপ্রাণা 
এই চাঁব্র্টব কাছেই সম্ভবত আঁ্কীমাডস জের ব্যািতবের গ্রভীর ও বহস্যময় 
দূর্গমতাকে সবচেষে বোঁশ কবে মেলে ধরেছেন । 

এমন একটি চাঁবন্র আভনেন্রীর কাছে যে দীর্ঘ আঁভজ্ঞতা ও অনুশীলন দ্যা 
কবে, হয়তো ততটা ছিলো না ?মিতালি রায়েব । তবে নিষ্ঠা ও সম্ভবত ির্দেশকেব 


৯.৮ 


০ 


£ 
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নির্দেশ পালনে আন্তাবকতাব রাবণে চাঁবন্রাটকে তান যে মোটামুটি প্রভাষগম্য 
করে তুলতে পেরেছেন, সে কৃতিত্ই বা কম কি? 

নাটকটিতে চরিত্র সংখ্যা এমানতেই কম। উল্লাখত চাঁবরগীল ছাড়া অন্যান্য \ 
অপ্রধান চবিত্রে আভনেতারা যে অভিনয কবেছেন, তাকে যথাযথ বলাই,সঙ্গত। , 
তার ভেতব আঁত সামান্য পাঁবসবে হেরন-পূুব্র গ্যেলনেৰ ভুমিকাষ আভনতা তো 
বীতিমত দাগ কেটে যান। 

সব মিলিষে যবানকাপতনের পর বহুক্ষণ আমবা' আচ্ছন্ন থাক এই অনুভবে 
বে, যুগপৎ জীবন ও শিল্পের রহস্যময সত্য কীভাবে উন্মোচিত হল আমাদের 
সামনে । : তাঁর একাঁট সাম্প্রাতক বিবাঁত এই সত্যকে আবো মান্রাময় করে তোলে $ 
স্থীঁতহাসবাস্তবতার সঙ্গে নাট্যবাস্তবতাব সম্পর্ক গভ'ধারিণাীব সঙ্গে তাঁর গন 
সন্তানের মত। সমকালের অনুধঙ্গে তাঁকে মস্ত দিতে এক সময এ দুধের নাঁড়ব 
যোগ ছিন্ন করতেই হয। নইলে দৃজনেবই। মরণ 1» 


স্‌ ত বস্তু 


'নাটক£ ‘আকিণমাঁডসের মৃত্যু'। র্চনা ও নভেন্দু সেন। পরিচালনা 
নভেন্দু সেন। প্রযোজনা ও ক্রান্তকাল | 


2 
হস্কাঁত সংবাদ 


এক অনন্য অভিজ্ঞত। $ আন্তর্জাতিক লেখক সন্মেলন 
স্বরুজিৎ দাশগুপ্ত 


'আমরা ঢাকার অনুষ্ঠিত এই আন্তজাতিক লেখক সম্মেলনে (১-৩ নার্চ 
১৯১৬ ) উপাস্থত হতে পেরে গর্ব বোধ কবাঁছ। ইতিহাসের কিছ: বেদনাদারক 
ঘটনা সংপর্কে পুরনো গকছ? মনের কথা জানাবার এটা একটা সুবেগ। প্রথমত) 
আমরা, পাণ্বস্তানের প্র্গাতশীল লেখক লৌখকারা এটা পারিক্কার করে বলতে 
চাই যে ১৯৭১ সালে বাঙালী জনসাধারণের উপর যে অত্যাচার হয়েছে তা 
জনসাধারণের উপর পাকিস্তানের সামীরক শাসকদের চীরব্রান বর্বরতার, 
অঙ্গীভূত ৷ 

বাংলাদেশের মানুষ বোধহর সম্পূর্ণ অর্বাহত নয় যে তাবা যখন তাদের 
জাতীয় কারণে সংগ্রাম করছল তখন পাঁশ্চম পাকিস্তানের বিবেকবান কাব, লেখক 

ও বদ্ধজাবাীরা সামাঁরক কর্মকাণ্ড ও গণহত্যার প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছিল । 

এদের মধ্যে ফহ্জে আহমেদ ফয়েজ, গল খান নশীর, আহমেদ সেলিম, হাসান 

পাদ, হাবিব জাীলব, শেখ আখাজ, আজমল থ্টক প্রম্খের নাম উল্লেখযোগ্য 

এজন্যে এ'দেবকে কারাবাস, বেব্রাঘাত, চাকুরি থেকে বাহত্কাব, হত্যাব হনসাঁক ও 
আবও নানা হয়রান ভোগ কবতে হয়েছে! 

‘সেই সমত মনে আসে যখন ১৯১৯ সালে মহান মানীবকতাবাদী কাব 
ববদন্দ্রনাথ ঠাকুর অমৃতসবে জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে 
নাইটহ:ড ত্যাগ করে বলোছিলেন ঃ আম আমার দেশবাসীর সঙ্গে উঠে দাঁড়াতে 
চাই} এই এঁতহাসক উচ্চারণ সমস্ত মানাথকতাবাদ কাঁবদের প্রেরণা 
অতীতের মতো আজও আমরা বিম্বের সমস্ত সংগ্রাম মানুষের সঙ্গে উঠে, দাঁড়াতে 
চাই! এই ধরনের আন্তজাতিক লেখক সম্মেলন পাঁথবাঁর বাঁভন্ন দ্বেশের 
সংগ্রামরত মানষদেব মধ্যে পারম্পাঁরক ভুল বোঝাবদাঝ নিরসনের ও সমন্বয় 
সাধনের একটা মণ্ড গড়ে দেখ " নিচে নাম সই কবেছেন পাঁকস্তানের ইসলামাবাদ: 
লাহোব ও কবাচি থেকে ঢাকায় আগত আহমেদ সেলিম, ফিরদৌস হায়দার, 
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জাতোরয়া খালিদ প্রমুখ পাঁচজন প্রাতানাধ লক্ষণীয যে পাঁচজনেব তিনজনই 
সাঁহলা । এরা ‘২৫ বছরের নীববতা” শিরোনামে একটা পত্র সম্মেলনে বিতরণ 
করেন যার বিষয় পাকিস্তানেব অঙ্গচ্ছেদের সময় বাঙালি নাবী-র্ষণ। পৃথিবী 
সবই নারী নির্যাতন ও ধর্ষণ হল আগ্রাসন ও হংসার সবচেয়ে সহজ ও জরুরি 
প্রকাশ । ননর্যাতিতাদেব. মধ্যে সংহাঁত সাধনেব জন্য পাকিস্তানের প্রাতাঁনাধদেব 
ভংপবতা ছল এই আস্ত্গাতক লেখক সম্মেলনেব একটা তাৎপর্যপণে দিক। 
সম্মেলনের উদ্বোধন হয ১ মার্চ ঢাকা শেরাট্রন হোটেলের বাঁহঃ প্রাঙ্গণে । 
- উদ্বোধনী ভাষণ দেন কাঁব শামসুব রাহমান । অন্যান্য বন্তাদের মধ্যে ছিলেন 
ওপনযাঁসক শওকং ওসমান, অধ্যাপক কবীব চৌধুবা, ‘লাল শাল? খ্যাত প্রধাত 
- উপন্যাসিকের ফবাস পত্নী আযানমোব ওযালিউল্লাহ এবং আহবাষক অধ্যাপক 
মহাীউাদ্দন আহমদ । বাভন্ন বন্তাব ভাষণে প্রকাশ পাষ 'বাভন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে 
সাঁহত্যে প্রঅন্যান শিল্পে মানাবকআঁধকাবেব প্রগ্নকে বিচাবের আগ্রহ। গুবুগন্ভীর 
ভাষণ-পর্বের শেষে শেবাটন হোটেলের উদ্যানবোষ্টত সবুজ প্রাঙ্গণে ঢাকাব 
বাদ্ধজনবীদের সঙ্গে ভাবত, থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম, কানাডা, শ্রীলংকা, ইন্দো- 
নৌশষা, 'ফাঁলাপনস প্রভাতি দেশেব প্রীতাঁনীধদেব পাঁবটষ-বানময়, প্রীত- 
সম্ভাষণ করমর্দন ও আঁলঙ্গনে {বিশ্ব মিলনোৎসব প্রাঙ্গণে পাঁরণত.হয় । 
এই আন্তঙ্জাতক লেখক সম্মেলনের বিষয় ছিল সাম্প্রাতক১াব*্বাধন প্রাক্রিধাব 
“ফলে সংস্কীত ও সাহত্যেব নতুন 'স্থিতি। 'বিশ্বায়নেব ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে অস্পষ্টতা 
₹ থাকলেও অর্থনীতিক বিম্বাষন ও বহুজাতিক সৎস্কাতিব প্রতাপে দেশজ সংস্কৃতি 
বিনাশের জন্য উদ্বেগ স্পষ্ট ছিল সকলেব আলোচনাতেই। বিশেষ উল্লেখযোগ্য 
আলোচনা ছল ' থাইল্যান্ড থেকে আগত প্রভিট রোজানাফ্লুকের পর্যবেক্ষণ ৷ 
{তান বললেন যে থাইল্যান্ড, সঙ্গাপুব, দাঁক্ষণ কোঁবধা প্রভৃতির দথ্টান্ত প্রমাণ 
করে যে আধ্নক বিশ্বের একটাই লক্ষ্য এবং তা হল আর্থনীত-ক্ষেত্রে সাফল্য 
এবং এর ফলে মানুষের জীবন বাঁধা পড়ে যাচ্ছে শুধ্‌ একটাই মান্রায় আব সেই 
,'আঁদ্বিতীর মান্রাঁটি হল ভোগের সামর্থ্য । যাঁদ শুধুমাত্র ভোগই প্রত্যেকের জীবনের 
লক্ষ্য হ তাহলে আঁনবার্ধ ভাবেই আসবে হিৎসা ও যুদ্ধ । আন্তম বিশ্লেষণে 
আর্থন্পীতিক সাফল্যের একমান্রক জীবনের পাঁবণাম হচ্ছে শুধ: স্াহত্য-শিন্পের 
ও অন্যান্য বুত্ত ও মূল্যের বনাশ নয়, মানব-সমাজেব বৃহত্তর অংশেব জন্য 
. শান্ত ও স্বাধীনতাব বিলোপ । ০ রি 
ইন্দোনোশযার প্রাতীনাঁধ ইন্দ্রিষান লীবস সংক্ষেপে বর্ণনা করলেন ইন্দো* 


১১৮ পাঁবচয় মাঘ ফাল্গুন ১৪০২ 


নোঁশিয়াব বাম্ট্রীয় যন্নেব বিবুদ্ধে পূর্ব 'টিমোবেব মান্ষদের প্রাতরোধ ও 
সংগ্রাসেব কাহিনী । এই.সংগ্রামের পেছনে ধর্মীয় সাম্প্রধািকতা নেই, কিন্তু 
আছে মাৃত্তকাভিত্তিক জনগোষ্ঠীর আত্মানধরিণেব তাডনা। শ্রীলঙ্কা তন 
প্রাঁতানাধদেব সাম্মালত লাখত বিবৃতি থেকে জানা গেল যে শ্রীলংকার সবন্ধ' 
তামিল জনগোষ্ঠীবা বাস হলেও তামিল ও 1সংহলীদেব মধ্যে বিদ্বেষ ও বিরোধ 
শ্রীলকাব উত্তর-পূর্ব ভূখণ্ডের মুষ্টিমেয় মানুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু 
{ফাঁলাঁপনসেব পাঁবান্থীত অন্যরকম-সেখানে বহু সংখ্যালঘু সম্প্রদাঘ আছে, 
তারা একাবদ্ধ নয় অথচ সকলেই সংখ্যাগুরু; জনগোষ্ঠীব দ্বারা শোষিত 
তুলনামলক ভাবে ভিয়েতনামের চিত্র অপেক্ষাকৃত দ্বাপ্তকর। এখানে স্বাধীনতা 
ও একোযব জন্য যুদ্ধের পব স্বাভাঁবক জীবনযাত্রা ফাঁরযে আনার কাজ চলছে 
এবং এই কর্মসূচির মধ্যে যে সাহত্য সংস্কাতিকে একটা গুবত্বপূর্ণ বিষয় বলে 
স্থান দেওয়া হযেছে ?স .কথা জ।নালেন ভিয়েতনামেব প্রীতাঁনাধ থাই বা. 
তান। 
ভারতের ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব পেয়োছল কাশ্মীরেব প্রশ্ন। এ বিষবে ভাবতীয় 
প্রতীনাধদের মধ্যেই নানা মতের আঁস্তত্ব টেব পাওযা গেল। কাবও মতে 
কাশনীবেৰ ভাগ্য ঝুশ্মারিরাই নিধবিণ কববে, কারও মতে কাশলীরে প্রবেশ কবেছে 
বহু বিদেশী যখন পাকিস্তানেৰ একজন প্রাতীনীধ বললেন যে বহু পাকিস্তাননী, 
বুদ্ধিজীবী এখন কাশ্মীরের জন্য তৃতীয কল্প রুপে স্বাধীন কাশ্মীর রাষ্ট্রের 
কথা চিন্তা করছেন তখন একজন ভারতাষ প্রাতানাধ কাশ্মীর স্বাধীন বাস্ট রূপে 
আ্তদ্ব বক্ষ, করতে পারবে না৷ বলে মত দিলেন। আবার অধ্যাপক মহণউীদ্দিন 
আহমদ বললেন, অন্যের মতামত সম্বন্ধে তাঁব কোনও আপাতি নেই, সবাব নিজস্ব 
মত থাকাই সম্ভব, তবে তান যে তসালমা নাসাঁরনের ব্যাপারে ক্ল ছিলেন, 
এজন্য আজ তান খুব লজ্জিত। ভযেতনামের ও পাকিস্তানের দু জন 
প্রীতীনীধও বললেন যে সাহাত্যকেব ক'ঠবোধের চেষ্টা সর্বদাই নিন্দনীয়। 
ছু কিছু মত পার্থক্যে ঘটনা থাকলেও সমস্ত আলোচনার বাতাবরণ ছিল 
প্রতিও সৌহাদ্পূর্ণ। সভাশেষে হ্থর হয় যে এই সম্মেলনেব ভিঁত্ততে এশীয় 
লেখকদেব এক মণ্ড গঠন কবা হবে এবং নিজেদের মধ্যে নযামত সংযোগের জন্য 
প্রকাশ করা হবে নিউজ -লেটাব। বাংলাদেশের সাহত্যিকরা পেশ করেন ঢাকা 
ঘোষণার খশড়া আব আহমেদ সেলিম ও বিদ্বাপ্রযা আযাঙ্গার সম্মেলনের িদ্ধান্তব 
খশড়া পেশ করেন। '্মথিব হয় যে অধ্যাপক কবীর চৌধুবাঁ, অধ্যাপক মাঁহডীদ্দিন 


ফেব্রুয়াবী-মার্চ ১৯৯৬ স্ষকৃতি সংবাদ ১১১ 


আহমদ প্রমুখ বাংলাদেশেৰ বদ্ধ জীবী দা খশডার ভাঁত্ততে চডান্ত ঘোষণা 
রচনা কববেন! ee 

বিংশ শতাব্দীব দ্বিতীষার্ধে বিশ্বায়নের সূত্রে যখন জাতিতে জাতিতে 
গোষ্টীতে গোম্টীতে সপ্প্রদাযে সম্প্রদাবে বিভেদ দূরীকরণের কাজ চলছে তখন 
একই সঙ্গে চলছে নতুন নতুন ক্ষেত্রে বিরোধ, বিস্ফোরণ ও আগ্রাসন। এই 


*পরিপ্রোক্ষিতে সাহিত্যিকের দাষ-দাঁধিত্ব বদব্যা ও স্বীকার কবাব প্রশ্ন বিশেষে গরু 


লাভ করেছে। এই দিকে এই লেখক সম্মেলন এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ 
পদক্ষেপ ৷ iy 


রুশ মহাফেজখান।য় ভারত-তথ্য গ্রজ বাসনা চ্জ 
অমিতাভ চন্দ 


১৯৯১ সাল থেকে রাশিয়ায ( রি ডি ইউনিয়নের ৷ মস্কোর 
ইনাস্টিটিউট অফ ওাঁবষেণ্টাল স্টাঁডজ উীনশ শতকে রুপ-ভাবত সম্পর্ক বিষধে 
গবেষণা শুব করোছল। এই গ্রবেধণা সূত্রেই এই সংস্থা রাশিবাব বিভন্ন 
মহাফেঙ্খানায এই বিষষে তথ্য ও নাঁথপত্রেব খোঁজ শুব: কবোঁছল। যাদবপুর 
বিধ্বাব দ্যালয়েব আন্তজ্জীতক সম্পর্ক 'বভাগেব অধ্যাপক পুবকী' বাষ 
১৯৯২-৯৩ সাল থেকে কলকাতাব স:প্রাচীন এতহ্যমশ্ডিত গবেষণা সংস্থা 
এঁশযাটিক সোসাইটিব সঙ্গে সাম্মানিক (7070££5 ) গবোষকা হিসাবে 
ুস্ত। তিন গত কু বহরেবও বোঁশ সময় গবেষণা কাজের সত্রে মস্কোব 
ইনাঁপ্টাটউট অফ ওাঁরযেন্টাল স্টাডিজেব সঙ্গে যুন্ত আছেন। তান বহুবার 
মস্কো গেছেন, বুশ ভাষাতেও বিশেষ পাবদশর্ী। ১১৯২-৯৩ সালে অধ্যাপক 
পৃববী বায এশিয়াটিক সোসাইটিকে স্টাডস্ অন রাশষা-কনটেন্ট আস্ড 
এক্সটেন্ট (‘Studies on Russia—-Content and Extent’) নামে 
একাট গবেষণা প্রকল্প হাতে নেওযাব' প্রস্তাব দিয়োছলেন । তাঁর আবও: প্রস্তাব 
ছিল মস্কোব ইনস্টিটিউট অফ ওবযেন্টাল স্টাডিজেব গবেষণা প্রকল্পের সঙ্গে 
এঁশিষাটিক সোসাইটির এই গবেষণা প্রক্পটিকে যকত করা হোক। তাঁব প্রস্তাবসত 
এই গবেষণা প্রকপঁটিব দুটি ভাগ ছিল। প্রথমতঃ, উনিশ শতকে রাশিষা 
"এবং বুশ-ভাবত সম্পর্ক বিষষক যাবতীষ প্রাসঙ্গিক এবং প্রয়োজনুশষ নাথপন্র ও 
তথ্যাবলী বাঁশষাব 'বাঁভন্ন মহাফেজখানা থেকে সংগ্রহ ও সংকলন কবা হবে । 
দ্বিতীয়তঃ, ১৯১৭ সাল অবাঁধ বাৎলা পন্র-পত্রিকায বাঁশয়া সম্পকে" যা কিছু 
প্রকাশ পেযেছে, তা সংগ্রহ ও সংকলন কবা হবে। 

এশিয়াটিক সোসাইটি এই প্রস্তাব বিবেচনা কবার জন্য অধ্যাপক পূরবী 
বাধকে ১৯৯৪ সালেব মে মাসে মস্কো পাঠিযোছল | এাঁশষাটিক সোসাইটিব 
প্রাতীনাথি হিসাবে 'তাঁন ১৯৯৪সালেব মে থেকে সেপ্টেম্বব অবাঁধ পাঁচ মাস মস্কোর 
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ফেবুধাবী-মা্ ১১৯৬ বংশ মহাফেজখানাষ ভারত-তথ্য প্রসঙ্গ আলোঃ চক্র ৯২১. 


ইনস্টিটিউট অফ ওাঁবযেণ্টাল স্টাডিজের আযাসোশিযেট রিসার্চ ফেলো হিসাবে এই 


গবেষণা সংস্থার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন! তাঁন ওঁ পাঁচ মাস ভীনশ শতকেব বুশ-ভাবত 
সম্পকণ গবষষে প্রার্থীমকভাবে তথ্য সংগ্রহ কবাব কাজে নলপ্ত ছিলেন। 'অধ্যাঁপকা 
বায় সেখানে দেখলেন, ইনস্টাঁটউট অফ ওাঁবযেণ্টাল স্টাডিজেব উাঁনুশ শতকে 
রূশ-ভারত সম্পর্ক দিষয়ক গবেষণা প্রকত্পেব ডিরেইব অধ্যাপক শাসাততকোব 
(915515০ ) তন্াবধানে বূর্শ-ভাবত গবেষকদেব একাঁটি দল উনিশ শতকেব 


বুশ ভারত সম্পর্ক" বিষষে যাবতনয তথ্য সংগ্রহ ও সংকলনের কাজ প্রায শেষ কবে 


এনেছেন। অধ্যাপক বাষ এই দিষষে ইনাস্টাটউটেব সঙ্গে কথা বললে তাঁরা 
তাঁদের গবেষণা প্রকল্পের সঙ্গে এশযাটিক সোসাইিব গবেষণা প্রকল্পের সহ্যশন্ততে . 
আগ্রহ দোঁখিয়েছিলেন। তাঁবা বলোছিলেন, যাঁদ এই দুই গবেষণা সংস্থা যৌথভাবে 
কাজটি হাতে নেয়, সেক্ষেত্রে গবেষণার বিষ্যাটকে আবও প্রসাবত কবা 
যাবে। ১৯৯৪ সালের ওঁ সমযেই অধ্যাপুক শাসএততকো এশিষাটিক সোসাইীটিকে 
একাঁট প্রস্তাব দেন। প্রস্তাবাটব দুটি ভগ ছিল। প্রথমতঃ, উনিশ শতকের 
বূশ-ভাবত্র সম্পর্ক বিষয়ক সংগৃহীত ও সৎকাঁলত নাঁথপন্ন ও তথ্যস্মহ 
প্রশষাটিক সোসাইটি ইৎবাঁজতে অনুবাদ কৰে প্রকাশ কৰক । দ্বিতীয়তঃ, উভষ 
গবেষণা সংস্থার যৌথ উদ্যোগে গবেষণা প্রক্পাটকে আবও প্রসারিত করা হোক। . 
ঠিক এই স্মযেই পরীশযাটিক সোসাইটিব সাধারণ সম্পাদক ডঃ চণ্দন্‌ রাষ : 
চৌধুবা বাঁশয়ার সেন্ট ইপিটাসবার্গ শহরে ‘ভাবত উৎসবে” যোগ দেওযাব আমন্ত্ণ 
পেযোঁছলেন। ১৯৯৪ সালের মে মাসে তান িযেছিলেন সেণ্ট পিটাসবাগ' 
শহরে । তান দেশে ফেবার পথে মস্কোষ গেলে ইনস্টাটউট অফ ওাঁরযেণ্টাল 
স্টাডজেব উনিশ শতকে রুশ-ভারত সম্পর্ক বিষষক গবেষণা প্রকল্পের উিবেইব " 
অধ্যাপক শাসবতিতকোর সঙ্গে তাঁর দেখা ও আলোচনা হয। তখনই অধ্যাপক 
শাস্বৃতিতকো ডঃ বার়চৌধুবীকে উভঘ গবেষণা প্রকচপ সংযনুন্ত করার প্রস্তাব 
পদয়ৌছলেন। | 
প্রধানমন্্রী নবাঁসমহা বাও ১৯৯৪ সালেব ২৮ জুন মস্কো িযোছলেন । 
সেখানেই ডঃ রায়চৌধুবী তাঁব কাছে উপবোন্ত প্রস্তাবাট পেশ করোছলেন। 
পরবর্তাঁকালে ভাবত সবকার এ প্রস্তাবে পূর্ণ সম্মাতি জানয়ৌছিল। তাব ফলে 
শাবেষণাব বিষয় পনেরো শতক থেকে শুব: কবে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত বাডানো হল । 
১৯৯৪ সালের অগস্ট মাসের শেষ বা সেপ্টেন্বর মাসের শুবু নাগাদ অধ্যাপক 
শাব্দুতিতকোর তত্বাবধানে গবেষক দল উাঁনশ শতকেব-বূশ-ভাবত সম্পর্ক সংক্রান্ত 
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৯২২ পাঁকয় মাঘ ফান্গুন ১৪০২ 


তথ্যাবলী ও নাঁথপন্ন সংগ্রহ ও সংকলনের কাজ শেষ করে ১৯০০ থেকে ৯৯১৭ 
অবাধ সময় সীমা ব্যাপী বুশ-ভাবত সম্পর্ক সংক্রান্ত নাঁথপন্র ও তথ্যাবলী 
সংগ্রহ ও সংকলনের কাজ শুবু করে 'দয়োছিলেন। 


১৯৯৫ সালের ১২ মাঠ রাঁশষান আ্যাকাডোঁম অফ সাষেন্সেসএর 


নিষল্্ণাধীন মদ্কোব ইনাস্টাটউট অফ ওাঁবযেণ্টাল স্টাঁডজেব ডিরেক্টর বিবাকভ 
{ Ry৮ak০v -এর সঙ্গে এীশয়াঁটক সোসাইটিব সাধারণ সম্পাদক ডঃ চন্দন 
ব্রাফচৌধুবীর চুক্তি স্বাক্ষীরত হল। এই চুঁ্তি ছিল দুই গবেষণা সংস্থার মধ্যে 
গবেষণা প্রকল্প সম্প্রসারিত কবাব চুঁন্ত । ১৯৯৫ সালেব ১২ মার্চ স্বাক্ষীবত এ 
চান্ত অনুযায়ী রুশ-ভাবত সম্পর্ক বিষয়ে গবেষণার কাজাঁট চার খণ্ডে 
সম্পূর্ণ হবে। প্রথম খণ্ডে সংগৃহীত ও সৎকাঁলত হবে একদম প্রথম 
যুগ থেকে শুরু কবে অষ্টাদশ শতাব্দীব একেবাবে শেষ পর্যন্ত বশ-ভারত 
সম্পর্ক ঁবষযক নাঁথপত্র ও তথ্যাবলী । দ্বিতীয় খণ্ডে থাকবে উানশ 
"শতকের রুশ-ভারত সম্পর্ক। তৃতীয় খণ্ডে থাকবে ১৯০০ থেকে ১৯১৭ 
অবাধ বুশ-ভারত সম্পক। চতুর্থ খণ্ডে সংগ্‌হীত ও সংকাঁলত হবে 
১৯১৭ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত রুশ-ভারত সম্পর্ক সম্পাঁকত যাবতীয় নাঁথপন্র 
তথ্যাবলী । চুক্তি অন্যাা প্রথম তিন খণ্ডে সৎকাঁলত নাঁথপন্র ও তথ্যাবলী 
সংগ্রহের দায়িত্ব ইনাস্টাটউট অফ ওীরয়ে্টাল স্টাঁডজের এবং চতুর্থ খণ্ডেসৎকাঁলত 
তথ্যাবলী ও নাঁথপন্র সংগ্রহেব দাঁযত্ব এীশযাটিক সোসাইটিব। 
এই চাব খণ্ডে গবেষণাব মধ্যে দ্বিতীয় খণ্ডাট সম্পর্কে গবেষণার কাজাঁট 
ইনস্টিটিউট অফ ওাঁরযে'টাল স্টাডজেব গবেষক সম্প্রদায় এব মধ্যেই স্পর্ণ করে 
ফেলেছেন এবং ভৃতীষ খণ্ড সম্পকে” গবেষণার কাজাঁটও তাঁবা শুরু কবে দিষে 
অনেকখানই এাঁগযে গেছেন। প্রথম খণ্ডট সম্পর্ক গবেষণা কাজে তাঁরা 
এরপর হাত দেবেন। চুন্ত অনুযাষী দ্বিতীষ খণ্ডটি অর্থাৎ উাঁনশ শতকেব বুশ 
ভারত সম্পর্ক সংক্রান্ত সংগৃহীত ও সংকাঁলত নাঁথপ্ন ও তথ্যাবলী এঁশযাটিক 
সোসাইটি ইৎবাঁজতে অনুবাদ কবে প্রকাশ কববে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, অনুবাদের 
কাজটি এর মধ্যেই সম্পূর্ণ হযে গেছে, পৃচ্চাসহখ্যা ৮২৭ । 
চতুৰ্থ খণ্ডটির অর্থাৎ ১৯১৭ থেকে ১৯৪৭ অবাধ রূশ-ভারত সম্পর্ক সম্বন্ধে 
গবেষণার এবং তথ্যাবলী ও নাঁথপন্্র সংগ্রহেব ও সংকলনেয়দায়ত্ব হল এঁশযাটিক 
সোসাইটির । এই দাযহ যাতে সুষ্ঠুভাবে পাঁলত হয় তাই এশিয়াটিক সোসাইটি 
সোভিয়েত িশেষজ্ঞ অধ্যাপক বরুণ দে, অধ্যাপক শিপ্রা সরকার, নেতাজি ইন- 


বব্রুয়ারী-মার্ ১৯৯৬ রুশ মহাফেজখানায় ভারত-তথ্য প্রসঙ্গ আলোঃ চক্র ১২৩ 


'স্টটিউট অফ এঁশয়ান স্টাডেজ-এর ডরেক্র অধ্যাপক রাধারমণ চক্রব্তী প্রমূখকে 
শুনে একাঁট আযাকাডোমক কাঁমাঁট গঠন করোছল। অধ্যাপক পূরবী রায়১৯১২-৯৩ 
সালে শ্রীশয়াটিক সোসাইটিকে যে গবেষণা প্রকল্পের প্রস্তাব 'দয়োছলেন, তাব 
. মধ্যেও এই ধবনের একটি আাকাডোঁমিক কাঁমাঁট গঠনের প্রস্তাব ছিল। আাকাডোমক' 
-ক্মটি তিনজন গবেষকের নাম প্রস্তাব করেছিলেন, যাঁবা এঁশযাটিক সোসাইটির 
গ্রাতীনাঁধ হিসাবে মস্কোয গয়ে এই িবষে গবেষণার কাজটি করবেন ।"আযাকা- 
ডোঁমক কাঁমাঁট প্রস্তাবিত এই {তন জন গবেষক ছিলেন বাদবপুব 'বশ্বাবদ্যালয়ের 
আন্তজাতিক সম্পক" বিভাগেব অধ্যাপক পাবা রায়, কলকাতা 'বদ্বাবদ্যালয়ের 
* বাস্ট্রাবিজ্ঞান {বভাগের অধ্যাপক শোভনলাল দত্তগুপ্ত এবং কলকাতা বিশ্ব 
খবদ্যালয়ের আধানক ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক হরি বাসুদেবন। এই তিন 
জন গবেষকের কে ১৯১৭ থেকে ১৯৪৭ অবাধ রুশ-ভারত সম্পর্কের কোন্‌ 
বিষয়ের উপক গবেষণার কাজাঁট করবেন, তা এ অন্াকাডোঁমক কাঁমাটই +ছথর কবে 
শদযোছলেন। 

অধ্যাপক পরব রায়, অধ্যাপক শোভনলাল দ্তগ্ুপ্ত এবং অধ্যাপক হরি 
বাসুদেবন এীশয়াটিক সোসাইটির প্রাতীনাঁধ গবেষক হিসাবে মস্কোর ইনস্টটিউট 
অফ ওাঁবফেপ্টাল স্টাডিজেব সঙ্গে আসোঁশ্ষেট রসাচ* ফেলো হিসাবে যুস্ত থেকে 
এই গবেগণাব কাজাঁট করেছিলেন! ১৯১৫ সালের ৫মে এঁশযাঁটক সোসাইটির 
এই প্রাভীনাঁধ গবেষক দল গবেষণার কাজটি করার জন্য মদ্কো গিয়োঁছলেন। 
মস্কোষ তাঁবা প্রায় সাডে তিন মাস ব্যাপী গবেষণার কাজ কবে ১৯৯৫ সালের 
অগস্ট মাসে দেশে দিবে আসেন। 

অধ্যাপক শোভনলাল দত্তগগ্তকে কাঁমউানিস্ট আন্তজাতিক বা কমষ্টার্ন বিষয়ে 
গ্রবেধণাব দায়িত্ব দেওয়া হযোছল। তান গবেষণা করোঁছলেন মস্কোষ প্রান্তন 
ইনাস্টাটিউট অফ মারকাসজম-লোননিজম(050606 of Marxism-Leninism 
বর্তমান নাম Russian Centre fot Preservation and Study of 
Documents of Contemporary History, সংক্ষেপে RTSKHIDNI}- 
এব নিয়ন্্রণাধীন কাঁমণ্টীন্‌ মহাফেজখানায়। এই মহাফেজখানায় অধ্যাপক 
দ্তগৃপ্ত ১৯১৭ থেকে ১৯৪৭ সাল ব্যাপী ভারত ও তৎকালীন সোঁভযেত 
ইউনিয়নের (বর্তমানে রাশিয়া ) সম্পর্ক বিষয়ে ইংরাজিতে লেখা, নাথিপন্রাদ 
নিয়ে গবেষণা করোছলেন, যার বড় অংশটাই জুড়ে ছল কাঁমণ্টার্ন। 
খন মহাফেজখানাতেই গ্রবেষণা করোঁছলেন অধ্যাপক হাব বাস দেবন। তিনিও 
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একই বিষয় নিযেই কাজ কর্ছিলেন এবং অধ্যাপক দত্তগ্‌স্ত ভারতে ফিরে 
আসাব পব তান মস্কোর আরও 'ঁকছু্দন থেকে এই কাজাটই সা নিষে 
গোঁছলেন। অধ্যাপক দত্তগপ্ত ইৎবাঁজি ভাষায লেখা নাঁঘপন্রাদি নিযে গবেষণা 
করেছিলেন, আর অধ্যাপক বাসুদেবন মূলত বাশবান ভাষায লেখা নিপা 
নিযে গবেষণা কবৌছলেন। এছাড়াও অধ্যপক হাব বাসুদেবন ভাবত সম্পর্কে 
সোিষেত প্রাচ্যাবদদের (02150651198) দষ্টভক্তি এবং তাঁদের দষ্টিভীত্রব 
বিবর্তন নিষেও গবেষণা কবোঁছলেন। অধ্যাপক -পুববী বাযেব কাজেব ক্ষেব্্ি 
ছল সবচেষে ব্যাপক । 'তীঁন কাঁমণ্টান": মহাফেজখানা ব্যতীত রা্দিযার অন্যান? 
সমস্ত মহাফেজ্ খানায় ১৯১৭ থেকে ১১৪৭ সালব্যাপী ভারত-সোভিষেত ইউনিয়ন 
(বর্তমানে বাশিয়া) সম্পর্ক বিষে গবেষনা কবোঁছলেন! যে নহাফেজখানাগিতে 
অধ্যাপক বায গবেষণা কবোছিলেন, 'সেগাঁলব মধ্যে বাশিযাব পরবস্ন্ত্ুকের 
(Ministry of External Affaits) মহাফেজখানা, সোভিক্রেত আমি" 
বাশিষান স্টেট ও আম" হিস্টিব মহাফেজখানা প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ৷ 
অর্থাৎ, অধ্যাপক বাধ বাঁখযাব পববাস্রমপ্নুকের ও সামাঁবক বাহিনীব উভষেবই 
স্হাফেজখানাধ গবেষণা কবোৌছলেন। এব মধ্যে বাশধাব পরবাষ্টুন্কের 
সহাফেজখানায় গবেষণার বিষষাটই সবাধিক উল্লেখযোগ্য । এই মহাফেজখানাটি 
সদ্য বিদেশীদের কাছে উন্মুক্ত কবা হযেছে। এছাভাও অধ্যাপক রাষ কমিষ্টার্ন" 
- মহাফেজখানাতেও গবেষণাৰ সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। 'ঁতাঁন বাশফান ভাষায় লেখা ও 
ইংবাঁজ ভাষায় লেখা উভয় ধবনের নাঁথপন্র নিযেই গবেষণা করোছিলেন। 


দেশে ফিবে আসবাব পর ১৯৯৫ সালেব সৈষ্টেম্বব মাসে এই তিন গবেষক 
কলকাতাঘ এক সাহ্বাদিক সম্মেলন কবে সেই সম্মেলনে তাঁদেব গবেষদার এক 
ণ্রপোর্ট দিযে জানান তাঁবা সেখানে কি পেষেছেন, বা কি পানান । 

১৯৯৬ সালেব জানক্লাটব মাসে গবেষণ সংক্রান্ত কাজে কলকাতাষ আসেন 
তাভিষানা িকোলাষেভনা জাগোবর্দীনকোভা (Tatiana Nikolayewne 
Zagorodnikova) 1 ভান অধ্যাপক শাস- “{ততকোব তত্বাবধানে মদে 
ইনস্টটিউট অফ ওাঁবধেণ্টাল স্টাডিজে অন্যতম বিসার্চ জ্যাঙ্োশিয়েট হিসাবে 
বুশ-ভাবত সম্পর্ক বিষষে গবেষণার এবং তথ্য সংগ্রহ ও সংকলনের কাজটি 
কবেছেন এবং এখনও কবহেন। উীনশ শতকের ঝৃশ-ভাবত সম্পর্ক বষযক 
গবেষণার -কাজাটব সঙ্গে তান অঙ্গাঙ্গীভাবেই যুক্ত ছিলেন। 'ঁতাঁন একনচেওড 
প্রোগ্রামে এশয়াটক সোপাইটিতে এই বষযেই গবেষধাব কাজে এসেছিলেন 


ফেব্রুয়ারী মার্চ ১৯৯৬ রুশ মহাফেজখানায ভাবত-তথ্য প্রসঙ্গ আলোঃ চক্র ১২৭ - 


সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলন সংক্রান্ত অসংখ্য দলিল এভাবেই সেখানে নাথভুন্ত 
হযেছে। 


অধ্যাপক দত্তগুপ্ত জানান, এই দাঁলল ও নাঁথপন্্রেব সিংহভাগ কেন্দ্রীভূত 
রয়েছে ভারতের কাঁমউীনস্ট প্যাঁট* (সপ আই) সংগ্রহে, যার সময়কাল 
১৯১৪-১৯৪০ ; এখানে আছে সর্বসমেত &২৬াঁট ফাইল। কিন্তু এব বাইরে 
ভারতেব সাম্রাজ্যবাদবিবোধী আন্দোলন ও ?স পি আই এবং এই বিষষের সঙ্গে 
সশ্লিষ্ট আবও অনেক দাঁলল ছাঁড়য়ে বযেছে অন্যান্য বিভিন্ন সংগ্রহে । তার- 
মধ্যে আছে কাঁমন্টার্নেব দ্বিতীয় থেকে শুব: করে সপ্তম কং SS 
সংক্রান্ত নাঁথপত্রের ছাট পৃথক সংগ্রহ ; ভারত সংক্রান্ত উজ 
সংগ্রহ ; উপাঁনবোশক সমস্যাব ভারপ্রাপ্ত অটো কুসিনেন সেক্রেটারষেট সংগ্রহ 
(১৯৩৫-১৯৩১৯),. ফাইলের সংখ্যা ১০০; পিয়াৎীনংস্ক সেক্রেটারষেট সংগ্রহ 
(১৯২১-১৯৩৫), ফাইলের সংখ্যা ৮০১; িমিন্রভ সেব্রেটারষেট সংগ্রহ (১৯৩৫- 
১৯৪৩) এবং 'দামন্রভ সেক্রেটা রিয়েটের সঙ্গে বাভন্ন দেশেব কামউীনস্ট পার্ট 
সম্পর্ক সংক্ৰান্ত নাঁথপন্রেব সংগ্রহ (১৯৩৫-১৯৪৩), ফাইলেব সংখ্যা ১,০১৮ ; প্রাচ্য 
সেক্রেটাবিয়েট সংগ্রহ (১৯২৬-১৯৩৫ ); প্রাচ্যের শ্রমজীবীদেব জন্য গাঁঠিত 
* কাঁমউনিষ্ট বিশ্বাবদ্যালয় সংগ্রহ (১৯২১-১৯৩৮ ), ফাইলের সংখ্যা ১২, ৩৩২ ; - 
League of Struggle agaist Imperialism {১১২৭-১১৩৫ ) সংক্রান্ত 
দাললের সংগ্রহ, ফাইলেব সংখ্যা ১০২ 707৬ সবক্কান্ত নাঁথপন্রেব সংগ্রহ 
(১৯২৬-১৯৩৫ ) , কাঁমষ্টার্নের কার্যকরা সাঁমাতর তেরটি প্রেনাম অধিবেশনের 
(১৯২২-১৯৩৩ ) বাভিন্ন সিদ্ধান্ত সংক্রান্ত দাললের সংগ্রহ ; এবং আরও কিছু 
{বিশেষ ভাবে চিহিত সংগ্রহ । তান বলেন, সময়ের সীমাবদ্ধতা এবং উল্লাখত 
গ্রহগীলর কযেকাটব ক্ষেত্রে বাধানষেধ এখনও চাল: থাকায় ভারতবর্ষ সংক্রান্ত 
তথ্যাবলীর মোট পরিমাণ সম্পর্কে সাঁঠক হিসাব এই মুহূর্তে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে 
না। তবে তাঁর মতে এই মহাফ্কেজখানায় মোটামুটিভাবে ভাবত সংক্রান্ত ফইলের 
হখ্যা হবে নিঃসন্দেহে এক হাজারেরও বৌশ। ?তান জানান, পিযাীনাঁম্কি 
সেক্রেটারিষেট সংগ্রহ এবং ?দমিন্ুভ সেক্রেউ্রিয়েট সংগ্রহ ও দামন্রড সেক্রেট।রিয়েটেব 
সঙ্গে বিভিন্ন দেশেব কাঁমীনস্ট পাটির সম্পর্ক সংক্রান্ত নাঁথপন্রেব সংগ্রহ এখনও 
ক্লোজড ডকুমেন্টসেব প্যাযভুন্ত, সেই ফাইলগীল এখনও গবেষকদের কাছে খলে 
দেওযা হয় নি। ভারত সংক্রান্ত বহু গুরত্বপূর্ণ দাললপন্র*ও তথ্যাবলী 


\ 
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ধূপযাধানাঁদ্ক সেকেটারযেট ও দামন্রভ সেক্রেটারিয়েট সংগ্রহ দেখার সংযোগ 
থাকলে আনা সম্ভব হত। 


অধ্যাপক দত্তগুপ্ত জানান ভারত সংক্রান্ত যে সমস্ত দলিল ও নাঁথপন্র হাতে 
দলখে বা ফটোকাঁপ করে নিয়ে আসা সপ্তব হযেছে, তারও পাঁরমাণ নেহাৎ কম 
নয। তাদের মধ্যে আছে ১৯২০ সালের ১৭ অক্টোবর তাশকন্দে ভারতের 
কাঁমউানস্ট পাটির জন্মলাভ ও গঠন সংক্রান্ত একপ্রস্থ দালল * মানবেন্দ্রনাথ রায়ের 
সঙ্গে প্রবাসী ভারতীষ 'প্পবী ও তাঁদের পাঁবচালিত বাম গোষ্ঠীব সম্পর্ককে 
কেন্দ্র কবে ধবাভন্ন দাঁলল ও চিঠিপন্ ; কাঁমণ্টানের তৃতীয় কংগ্রেসে (১৯২১) পেশ 
করা উপানিবোশক প্রশ্ন সম্পর্কে মানবেন্দরনাথ রায়ের অপ্রকাশিত 10695 ১ এ 
একই সমধে কাঁমস্টার্নেব কাছে প্রোরত বাবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের Colonial 
Thess, যা এতাঁদন অজানা ছল ; মানবেন্দ্রনাথ রায়, অবনী মুখোপাধ্যায় 
ও শান্ত দেবীর (মানবেন্দ্রনাথ বাযের প্রথম স্ত্রী এতেলিন ট্রেন্ট রায়ের ছদযুনাম )' 
স্বাক্ষীরত ১৯২১ সালে রাঁচত ভারতের কাঁমউনিস্ট পাটির প্রথম দালল- 
‘Manifesto of the Indian Revolutionary Party8 A Call to 
the British Proletariat’ , মানবেন্দ্রনাথ রায ও বারেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের 
পাবানময , তাশকন্দে অবাদ্থত Indian Revolutionary £১5500190190-এব' 
সঙ্গে কাঁমণ্টার্ন ও মানবেন্দ্রনাথ বাযেব সম্পর্ককে কেন্দ্র কবে একাধিক গররত্রপূর্ণ 
দাঁলল প্রভাত ৷ ৰ 
অধ্যাপক দত্তগুপ্ত আলোচনায় বলেন কাঁমণ্টানে'ব পণ্চম, বণ্ত ও সপ্তম 
হগ্রেসেব কালপর্বে (১৯২৪-১৯৩৫ ) একাধিক গুক্ত্বপূর্ণ দলিল পাওযা 
গেছে। তাদেব মধ্যে রযেছে পঞ্চম কংগ্রেসের ( ১৯২৪ ) খসড়া উপানিবোশক' 
শ্থাস্‌সেব মূল বষান ও তাব উপবে স্তালনের দ্বহন্তে সংশোধন (রুশ ভাষায় ) ; 
ষণ্ঠ কংগ্রেসে (৯৯২৮) ভাবতেব কাঁমউনিস্ট পাটির পক্ষ থেকে পেশ করা বন্তব্য ও 
এই বিষয় সংক্রান্ত নাথপত্র , ষষ্ঠ কংগ্রেসে পেশ করা ওপাঁনবোশক থাঁসসেব খসডা 
ও বুখাবিনের স্বাক্ষাবত কর্মসচির খসড়া ,*ষণ্ঠ কংগ্রেসে প্রদত্ত সৌম্যেন্দ্রনাথ 
ঠাকুরের দট বক্তৃতা ; এই পর্বে গাঁঠত ভারতবর্ষ সংক্রান্ত কমিশনের বিভিন্ন. 
সভার স্টেনোগ্রাঁফক রিপোর্ট, এই কাঁমশনে 'বাভিল্ন সমরে পেশ কবা অবনী' 
মুখোপাধ্যাব, অটো কুঁসনেন এবং বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, বুখারিনেব ভারত 
সম্পর্কে প্রীতবেদন ; মানবেন্দ্রনাথ বায় রাচিত একাঁট দাঁলল ‘Anti-Imperia- 
list 50068162108 India ৪ Manitesto of the Comintern’ (ফেব্রুয়াবি? 
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ফৈব্রযারী-মাচ” ১৯৯৬ বংশ মহাফেজখানায় ভাবত-তথ্য প্রসঙ্গ আনোঃ চক্র ১২৯ 


১৯২৮ ) এবং তাব উপবে বুখাঁবনের ইংবাঁজতে লেখা মন্তব্য ও বাঁধের পাল্টা 
জবাব; প্রাচ্য সেক্রেটাবয়েট ও কাঁমণ্টানে কাষকরা সাঁমাতব পক্ষ থেকে সি পি 
আই নেতৃত্বের কাহে প্রোবত 'বাঁভন্ন দালল ইত্যাঁদ, যেগঠলব 'ভান্ততে তাঁব মতে 
অনুমান করতে অস্দাবধা হয না যে এই সময়ে ব্রাটশ সাম্রাজ্যবাদ বিবোধী 
আন্দোলনের ম.ল্যাযণেব ক্ষেত্রে যে সংকীর্ণ বাজনৈতিক দৃষ্টভাক্ কামউনিস্ট 
পাটির ভাবনাচিস্তাকে, প্রভাবিত কবোঁছল, তার উৎস ও প্রেক্ষাপট কি ধবনের 
'ছিল। , i 
অধ্যাপক দত্তগংপ্ত বলেন লেনিন পববতাঁ সোভিযেত ইউনিয়নে বাজনোতিক 
আঁস্থবতা এবং সোভিয়েত ইউানযনেব কাঁমউানিস্ট পাটিব আভ্যন্তবীণ অন্ত্বন্র যে 
কাঁন'টান“কে বিশেব দশকের শেষ থেকেই ক্রমশঃ প্রভাবিত কবতে শুরু কবে এবং 
তাব ফলে 'বাভন্ন দেশেব কাঁমউনিস্ট পাটব মত সি পি আইকেও বিভিন্ন সমযে 
যে ক্ষতি স্বীকাব কবতে হয়, তাব ইঙ্গিত বহন ববছে মানবেন্দ্রনাথ বায, অবনী 
মুখোপাধ্যায় ও বাবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ে এই পরবে” কমণ্টানে'ৰ কাছে পাঠানো 
অত্যন্ত গ্বান্তপূণণাকছু চিতিপন্র। তাদের মধ্যে বযেছে ভাবত সংক্রান্ত কাঁমশনের 
' কাছে লেখা অবনী মুখোপাধ্যাযের চিঠি (১৯২৮), দিমিন্রভকে জামান ভাষায 
লেখা বাবেন্্রনাথ চট্টোপাধ্যাযেব চিঠি (১৯৩৫ ). ১৯২৮ সংলেব নভেন্বব মাসে 
কাঁমণ্টান“ নেতৃত্বের কাছে বালিন থেকে মানবেন্দ্রনাথ রাষ প্রোরত একটি দলিল 
ইত্যাদি। 
শীত দত্তগ্প্ত জানান এ ছাড়াও সংগ হাত দাললপন্রব মধ্যে রয়েছে 
[তীবশের দশক থেকে ভাবতের কামউনিস্ট পাট (সি পি আই) এবং গ্রেট, ব্রিটেনের 
কমিউনিস্ট পাঁটর ( স পিজি বি) মধ্যে কমিষ্টার্নকে কেন্দ্র কবে যে সম্পর্ক 
গড়ে ওঠে,,তাব সঙ্গে জডিত বাভিন্ন নাঁথপন্ , রাহুল সাংকৃত্যায়ন, বাজা মহেন্দ্র- 
প্রতাপ, মৌলানা ববকতুল্লাহ্‌ প্রমুখের সোভিষেত ইউনিয়নে অবস্থান সংক্রান্ত 
বিভিন তথ্য ও গ্ঢ়ুব;ত্বপূণ“চাঁঠিপন্ৰ ; [সি পি আই ও কাঁমণ্টান* নেতৃত্বের মধ্যে 
গোপন যোগাযোগ মাধ্যম সম্পর্কে একাধিক দলিল ; মীবাট ষড়যন্্র মামলাব 
পরবর্তী পাঁরাস্থিততে মীবাট বন্দীদেব তবফ থেকে কামণ্টানে র কাছেপ্রেবিত গোপন 
দলিল, যার উল্লেখ তৎকালীন ব্রিটিশ গোয়েন্দা বিপোরে ছিল ; [তাঁরশেব দশকেব 
প্রথম 'পবে কাঁমডীনস্ট পাটিব আভ্যন্তবীণ পাঁবাস্থাত সম্পকে কাঁমণ্টানেব 
মল্যাষণ সংক্রান্ত নাঁথপন্র , ?স পি আই-এব ‘কলকাতা কাঁমাটিগ্ৰ পক্ষ থেকে ১৯৩২' 


সালের জনন মাসে লাখত এবং সোমনাথ লাহিড়ী, রণেন সেন প্রমুখের স্বাক্ষারত 
৯ 


১৩০ পাঁরচয় মাঘ-ফাল্গুন ১৪০২: 


স্‌ 


কাঁম্টানেব কাছে প্রেবিত দাঁলল ; League of Struggle against Imperi- 
2{157-এব পক্ষ থেকে রাঁচত ভাবত সম্পর্ক একাধিক দাঁলল এবং এই প্রসঙ্গে 
বকেন্রনাথ চট্রোপাধ্যাযের চিঠিপত্র (যাব অনেকগ্ীলই জামান ভাষায় লেখা ) £ 
অবনী মুখোপাধ্যায়ের বিবুন্ধে আভিযোগ এনে সি পি এস ইউ ও কাঁমণ্টান* 
নেতৃত্বের কাছে বিশেব দশকেব মাঝামাঁঝ সমযে লেখা মানবেন্দুনাথ রায়ের চিঠি ; 
আবদুল হালিম, সামসুল হুদা প্রমুখের সঙ্গে কটানেবপন্র ্বানময় ; সি পি 
জিঁব-ব উপনিবেশ সংক্ধান্ত বিভাগ ও ইংল্যান্ডে অবগ্থানবত ভারতাঁয বামপন্থী ও ' 
' কাঁমউনিস্টদের সম্পকে বেশ কছু দলিল ; ১৯৩৫ সালে মস্কোতে ন: মাসানর' 
অবস্থানকালে হয়াঁব পাঁলটেব কাছে লেখা মাসাঁনব চাঠ এবং মাসাঁন সম্পর্কে 
বেন ব্্যাডাঁলব অভিমত সংক্রান্ত দলিল, 'দ্বিতীব বিশ্যুদ্ধের শুরুতে কাঁমস্টার্ন্‌ 
থেকে সি পি আই নেতৃত্বের কাছে' প্রোবত বাভিন্ন নাঁথপন্ ; এবং এই বকম . 
আবও বহুবিধ অতীব মূল্যবান কাগজপন্র এবং দাঁলল । 

অধ্যাপক দত্তগপপ্ত জানান কাঁমণ্টান“ মহাফেজথানা থেকে ভাবত সম্পাঁকত 
২০০-বও 'ঁকহু বোশ দলিল ও নাঁথপন্র সংগ্রহ কবা সম্ভবপর হযেছে, এবং সেই 
সঙ্গে প্রস্তুত কবা গেছে কাঁমণ্টান“ মহাফেজখানাষ লভ্য ভাবত সম্পকে” "নর্বাচিত 
ফাইলসমূহেব একটি তালিকা, যেটি অনুধাবন করলে অনুসত্ধিংসু গবেষকবন্দ 
অবশ্যই বিশেষভাবে উপকৃত হবেন । 

সবশেষে অধ্যাপক দত্তগৃপ্ত বলেন কাঁমণ্টান“ মহাফেঞ্রখানাষ সংবাঁক্ষত বিপুল’ 
সম্পদের যাঁদ সদ্ব্যবহার কবা যায়, তাব থেকে প্রকৃত বৈজ্ঞানিক দষ্টভাঙ্গ এবং 
নমো দুষ্টতে দিষ্ঠাশ্রধী ইতিহাসচ্চা্য আগ্রহী গরেষকবন্দেই সবচেয়ে বোৌশ 
উপকৃত হবেন। এর ফলে অতীতের অনেক ভুলন্রাটি, অদ্পণ্ট, অন্বচ্ছ ইতিহাস- 
জ্ঞানকে যেমন সথশোধন কবে নেওয়া যাবে, তেমনই একই সঙ্গে ভাবতের জাতার 
মুক্ত সংগ্রামে এই আঁত গুবাত্বপূর্ণ পর্বেব পুনমূল্যায়ন কবার প্রযোজনীয়তাও 
বিশেষ ভাবেই অনভূত হবে। ফলে দেশে সুস্থ ও বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাসচচবি 
ধারাটিই বিশেষভাবে শন্তিশালী হযে উঠবে | 

দ্বিতীয় সেশনের দ্বিতীধ বন্তা অধ্যাপক হব বাসুদেবন তরি আলোচনাষ. 
[তিনটি “বিষযেব উপব আলোকপাত ও গুরুত্ব আরোপ কবেন। তান কাঁমষ্টার্ন 
মহাফেজখানাষ সুবক্ষিত বাশিযান ভাষায় লেখা বিভিন্ন দলিলপত্র উল্লেখ - 
করেন। এই দিলগ:ি থেকে কাঁমণ্টানেব সঙ্গে মধ্য এশিয়াব তুঁকিস্তান ব্যবোর ' 
যোগাযোগ এবং সংযোগ রক্ষার বিষষ সম্পর্কে বিশেষ ভাবে জানা যায়। এই 


টা a 
ফেপ্রাষাবাঁ-মাচ ১৯৯৬ বুশ মহাফেজখানাষ্‌ ভারত-তথ্য প্রসঙ্গ আলোঃ চক্র ১৩১ 


দূলিলগ্ল থেকে আরও জানা যাষ Communist University of the 
Toilers of the East’যে যাঁরা পাঠগ্রহণ করোছিলেন, তাঁদেব আঁধকাৎশই 
ছিলেন শখ সম্প্রদাযভুন্ত । তাঁদের সঙ্গে কাঁমণ্টার্ন-এব যোগাযোগের নেটওয়ার্ক 
রক্ষাব বিষষাটও এই দাললগ্‌াল থেকেই জানা বায়। 
এবপর বাসহদেবন তাঁব আলোচনায একটি এবাবৎ অজানা কিন্তু বিশেষ 
পুরুত্পূ্ণ প্রসঙ্গে অবতারণা করেন। তিনি ১৯৪৭ সালে মাচ মাসে মস্কোষ 
অনুষ্ঠিত ঝানভেব (2189০) সঙ্গে ডাঙ্গেব একটি অতীব গৃবৃত্বপ্ণ” সাক্ষাৎ- 
কাবেব উল্লেখ করেন, যে সাক্ষাৎকাবাঁট সম্পকে” ছু দলিলপন্র সংগ্রহ করা 
সম্ভব হয়েছে। ঝানভ-ডাঙ্গে সাক্ষাংকাব সম্পাকত দলিলপত্র কামণ্টান 
মহাফেজখানায় নেই, আছে সোভষেত ইউীনয়নের কাঁমউাঁনস্ট পাটির মহাফেজ- 
খানাষ। এই সাক্ষাৎকাবাঁটব সম্পূর্ণ স্টেনোগ্রাঁফক রিপোর্ট আছে রাশিয়ান 
ভাষাষ, তাব অংশবিশেষ সংগ্রহ করা সম্ভবপর হযেছে । ১৯৪৭ সালের মাচ“ মাসে 
- World Federation of Trade Unions-এব সভাষ অংশগ্রহণ কবে 
ফেবাব পথে ডাঙ্গে মস্কো িযোছলেন। সেখানে তান ঝানভেব সঙ্গে সাক্ষাৎ 
করোছিলেন। এই সাক্ষাৎকাবে ডাঙ্গে ঝানভেব কাছে ভাবতের তৎকালীন পাঁবাস্থাত 
সম্পর্কে তাঁর মূল্যায়ন এবং মতামত জানতে চেযোছলেন। সেই বিষয় নিষেই 
তাঁদেব মধ্যে আলোচনা হযোছল । 
অধ্যাপক বাসংদেবন তাঁব আলোচনায় ভাবত সম্পর্কে এবং সাধাবণভাবে 
প্রাচ্য সম্পর্কে সোভযেত প্রাচ্যাবদদেব গবেষণাভাঁত্তক মুল্যায়ন এবং মতামত 
সং্রান্ত তথ্যাবলীরও উল্লেখ করেছেন। এই সম্পকে বিভন্ন নাঁথপন্ত্র তান, 
দেখেছেন এবং সংগ্রহ করেছেন । 
আলোচনা সভার 'দ্বতীষ সেশনেব তৃতীয় বা শেষ বন্তা হলেন অধ্যাপক 
পূরবী বাষ। "তান নানা প্রসঙ্গেব অবতাবণা করে তৎসৎ্ক্ান্ত দাললপন্ধেব 
উল্লেখ কবেছেন। তান জানান বাজা মহেন্দ্রপ্রতাপের সাত-আটাঁট {চাঁঠ এবং 
থিসিস‘ তান সংগ্রহ কবেছেন।, এই 'থাঁসস্‌্গুরীলর পৃঙ্ঠা সংখ্যা হবে ৬০-৬৫ । 
তান সংগ্রহ কবেছেন বাহূল সাংকত্যাষনের 'তনাঁট চাঠ এবং বেশ কিছু দলিল। 
 দাললগঠ্ীলব পৃথ্টা সংখ্যা হবে ১৫-২০। সংগৃহীত এই দাললগুলির মধ্যে 
আছে ১৯৩৫ সালে প্রথমবার রাহুল সাংকৃত্যায়ন সেগভয়েত ইউাঁনয়নে যেতে চেষে 
যে আবেদন কবৌছলেন, সেই আবেদনপত্র এবং ততসক্কান্ত দলিলপন্ন। এই 
গ্রসঙ্গেই তান জানান বহ: প্রচেন্টা সত্বেও তান সৌম্যেন্্রনাথ ঠাকুর সম্পর্কে 
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কোনও দাঁললই পান নি। তান বলেন ১৯২৪ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুবের 
সোভিযেত ইউনিয়ন সফব প্রস্তাঁবত হযোঁছল। এই প্রস্তাবিত সফব সর্পকে 
দাঁললপন্ন মহাফাজখানাব 0০675-এব মধ্যে আছে, কিন্তু {তান এটাও জানান 
সেই দাললপন্র তাঁকে দেখতে দেওয়া হয {ন। অধ্যাপক পৃববী রায বলেন তাঁর 
সংগৃহীত দলিলপত্রাদিব মধ্যে আছে তাঁবশের এবং চল্লিশের দশকে বোম্বাইঃ 
পাঞ্জাব, সিমলা, উত্তব প্রদেশ (তৎকালীন যুক্ত প্রদেশ ) প্রভাত ভাবতেব 'বাঁভন্ন 
জাযগা থেকে All Soviet Cultural Association | Society বা 
VOK5-এব কাছে প্রোরত ভিন্ন আবেদনপত্র ৷ | 
_ অধ্যাপক প্‌ববী রাষেব সংগৃহীত দাঁললপন্রাদর মধ্যে আছে তৎকালীন 
পোঁভযেত ইউানযনেব পররাষ্ট্মন্রকের এঁশবান ডেস্কের ভারপ্রাপ্ত মিখাইল 
পাভলো1ভচেব যাবতীষ দাঁললপন্র এবং ‘Indian Revolutionaries in 
Pri5-এব বিস্তাঁরত স্টেনোগ্রাঁফক নোটস্‌। 

প্লেসাবেফ:: ( 3ne5৭08) ছিলেন মধ্য এঁশ্যাব ভারপ্রাপ্ত বাঁশয়ান কম্যান্তেব 
জেনারেল, পববতর্ণকালে তান যোগ দযোঁছলেন লাল ফৌজে এবং কাঁমউানিস্ট 
পাটিতে। পবব্তর্ণ যুগে ভবোঁশলভেব 'িপোর্টেব 'ভীত্তিতে স্তালিনেব দেশে 
প্লেসাবেফ- *স ণপ এস ইউ থেকে বাঁহত্কৃত হন। স্লেসারেফ্‌কে সমর্থন কবোছলেন 
্রটপসক । ল্লেসাবেফ্‌ সংক্রান্ত যাবতীয় দাললপন্র পৃববী রায সংগ্রহ ববে 
এনেছেন। এই 'বষযে তাঁকে বিশেষভারে অনঃরেধ বঝৌছলেন . অধ্যাপক 
বব্ণদে। 

অধ্যাপক পুব্বঈ বাষেব সংগ্রহেব মধ্যে আছে ১১৪৭ সালে এবং তাব পববর্তাঁ 
সমযে মস্কোতে ভাবতীষ দূতাবাস ' স্থাপন; এবং '১৯৪৭ সালের মাচ মাসে 
Asian Relations Conference সংক্রান্ত যাবতীয় দাললপন্র ॥ 

অধ্যাপক পূববণ রায এরপব যে প্রসঙ্গাটতে আসেন, সোঁটই, সাম্প্রাতক কালে 
একাধাবে সবচেয়ে বোশ উৎসাহ ও সবচেয়ে বেশি ববিতকের সৃষ্ট করেছে। প্রসঙ্গাট 
হল সুভাষচন্দ্র বস] ‘তান প্রথমে আলোচনা কবেন সংভাষচন্দ্রেবগোপনে ছদযবেশে 
গৃহত্যাগ ও দেশত্যাগ, কাবলে অবস্থান এবং কাবল থেকে সোভিযেত ইউনিযনেব 
মধ্য দিষে ষান্রা কবে জাম্মীনব বাজধানী বালনে পোঁছনোব প্রসঙ্গট । ১৯৪১ 
সালেব ১৬ জানুযাঁবর মধ্যরাত্রে গোপনে ছদ্মবেশে গৃহত্যাগ কবে সুভাষচন্দ্র 
বসু পেশওয়াব হযে পেশছেছিলেন আফগানিস্তানের বাজধানী কাবলে। ১৯৪১ 
সালের ১৯ জানুষাঁর থেকে ১৮ মাচ? মোট'দ মাস, পেশওয়ার থেকে কাবুল 


ফরব্রুযারী-মা৮৮১৯৯৬ রুশ মহাফেজখানায ভাবত-তথ্য প্রসঙ্গ আলোঃ চক্র ১৩৩, 


বান্না এবং কাবুলে অবস্থানকালে সুভাষচন্দ্রে সঙ্গী ছিলেন ভগৎবাম তলওযাব। 
* ভগৎবাম তলওযাব একই সঙ্গে সোভযেত ইউনিষন, ব্রিটেন, জার্মান এবং ইতালিব 
সঙ্গে সম্পর্ক চালষে গেছেন, সকলেব সঙ্গেই যোগসত্র বক্ষা কবে গেছেন। 
ইতিহাসে এব তুলনা নেই বললেই চলে । 'কচ্তু একাধাবে সোঁভযেত ইউনিষন, 
ব্রিটেন, জামান এবং ইতালব এজেন্ট হিসাবে কাজ কবে গেলেও বিপ্লবী ভগৎবাম 
তলওযারেব প্রকৃত আনুগত্য ছল সোভিযেত ইউীনযনেব প্রতি । দ্বিতীষ বিশ্ব- 
যুদ্ধেব সময কাবুলে সোভিযেত গৃগুচবদেব প্রধান ছিলেন মিখাইল আন্দ্রোভচ 
আল্লাঘ ভেবদোভ। তান সোঁভযেত দূতাবাসে জামান (22909 ) নাম যে 
থাকতেন এবং সেই নামেই পাঁবাঁচত ছিলেন | ভগৎবাম 1ছিলেন জামানেব বিশেষ 
ঘানষ্ঠ এবং তাঁর প্রকৃত আনুগত্য {ছল জামানেব প্রাত। 'বাঁভন্ন সনন্রে সংগৃহীত 
_ সব খববই, সব তথ্যই তান জামানকে জানাতেন । অধ্যাপক বাষেব সংগৃহীত 
দাঁললপন্রাদ প্রমাণ কবছে ভগতবাম তলওষাবেব চূডান্ত আনুগত্য ছিল জামান 
তথা সোভিযেত ইউানযনেব প্রাতি। সূভাষচন্দ্রের কাবুলে অবস্থান, ভগৎবাম 
তলওবাব, ইতালিষ পাশপো্”সহ Orlando 7492206%5 ছদ্মনামে সোঁভযেত 
ইউীনবনেব মধ্য দিষে বাঁলিন যাত্রা ইত্যাদ সহ. বহু দালল তান সংগ্রহ কবে 
এনেছেন। এই প্রসঙ্গে {তান এমন একাঁট ধাবণা ব্যন্ত কবেহেন, যা নিঃসন্দেহে 
তকে ইন্ধন যোগাষ। [তান বলেছেন, সভাবসন্দ্রেব দেশত্যাগেব বিষ্টি 
ব্রিটশ সরকাব শুধু জানত নয়, এই দেশত্যাগে ব্রিটিশদেব হাতও ছিল । তাঁব মতে 
ব্লাটশ সাম্রাজ্যবাদ সভাষচন্দ্রকেদেশ থেকে বাব কবে দিতে চেযোছল। সংভাষ- 
চন্দ্রে দেশত্যাগেব বিষয় ব্রিটেনের মতই জামান, ইতাঁল সবাই জানত । তাঁব 
সংগৃহীত দলিলপন্রাদ সে দিকেই ইঙ্গিত কবে। সেক্ষেত্রে তাঁর প্রপ্ন সুভাষচন্দ্রকে 
কেন ইতালয পাশপোর্ট ব্যবহাব কবতে হল, কেনই বা তাঁকে ইতালব ছদ]নাম 
Orlando Mazzotta গ্রহণ কবতে হল? 

এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক পূববী বায বলেন ১৯৯০ সালে প্রধানমন্ত্রী বিশ্বনাথ - 
প্রতাপ *সংযের সরকাব সোভিষেত সরকারকে সুভাষন্্র সম্পকে” তাঁদের মহা- 
ফেজখানায কোন দাঁলল থাকলে ভাবত সবকাবকে সেইগুল দিতে অনুবোধ 
কবোছলেন। = সেই মত সোভযেত সবকাব ১৯৯১ সালেব গোডায কাঁমণ্টান* এবং 
অন্যান্য মহাফেজখানা থেকে বহু দাঁললপন্র ভাবতে পাবে ষেছলেন। অবশ্যই 
অনেক দাললপন্ন বাদ যেই এই দালল গল পাঠানো হযোহল'। প্রোবত এই 
দলিলপন্রাব মধ্যে ১৯৪৯ সালেব জ্যন:যাঁর মাসে সুভাষ্চন্দ্রের গৃহত্যাগ ও 
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দেশত্যাগ এবং জানযাঁর থেকে মার্চ অবাধ আফগানিস্তানের কাবুলে অবস্থান 
সংক্রান্ত যাবতীষ তথ্য আছে৷ বতণমানে এই সব দাঁলল দিলিতে জাতীয মহা- 
ফেজখানায সংরাক্ষত আছে । নি 
এবপর অধ্যাপক বায ১৯৪৪ সালেব ২০ নভেন্বব জাপানেব বাজধানী 
টে-কওতে অবাস্থিত সোঁভবেত রাষ্ট্রদুত জ্যাকব মালককে লেখা সুভাষচন্দ্র বসব 
একটি অত গুবৃত্বপূ্ণ চিঠির উল্লেখ বেন এবং সেই চাঁঠটি নিয়ে আলোচনা 
- কবেন। চিঠিটি সুভাষচন্দ্র বসু লিখোঁছলেন টোঁকিওব হীম্পীরযাল হোটেলে বসে। 
ধচাঠাটির কাঁপ তান মস্কো থেকে নিযে এসেছেন। এই চিঠি থেকে জানা যায 
সোভিয়েত পরবাস্টরমন্ত্রী,মলোটভকেও সুভাষচন্দ্র চিঠি লিখোছলেন এবং চিঠি 
ধলখতেন। জ্যাকব মাধীলককে লেখা এই শচাঠিতে ভাবতেব স্বাধীনতা সংগ্রামের ' 
জযলাভের জন্য সোভিযেত সাহায্যের আবেদন জানানো হযোছল, এবং কোন্‌ 
উপায়ে ও ক ভাবে সোভিযেত ইউনিয়ন এই সাহায্য কববে বা করতে পারে, 
তা নিযে সুভাষচন্দ্র জ্যাকব মাণলকেব সঙ্গে দেখা কবে আলোচনা কবতে 
চেষোঁছলেন। এই প্রসঙ্গেই অধ্যাপক রায মন্তব্য কবেছেন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে 
এই সময়েও সুভাষচন্দ্র মলোটভের সঙ্গে সম্পর্ক বাখতেন, প্রাপ্ত দলিলপন্রাদ 
সেই দিকে ইঙ্গিত 1দচ্ছে। 
অধ্যাপক পূববী রাষেব আলোচনাব শেষ অংশটি ছল বাঁতিমত চাণ্চল্যকব। 
{তান ভ জ সাইয়াদইযানতংস: (৬ ৫9858052705 ) নামে বোম্বাইয়ে অর্বান্থত 
এক সোভিয়েত এজেন্টের একটি গুব্ত্বপূর্ণ নোটেব উল্লেখ করেন। সাইযাদ- 
ইয়নত-সং ১৯৪৬ সালেব ২৮ অগস্ট ইবানে তৎকালীন সোভিযেত বাস্ট্রদূত ই ভি 
সাদচকোভ্‌কে (৬. 5৭dchik০৮ ) বোম্বাই থেকে একটি চিঠিতে লেখেন, 
তান তেহবান হযে মস্কো যাবেন। খুবই জব্দার কাজ বযেছে। তেহবরে 
সোভিযেত দূতাবাস যেন তাঁকে আতিথ্য দেব । সাইয়াদইযানত্‌স- তেহবানে 
পেশছে সোঁভষেত বাস্ট্রদূত সাদ-:চিকোভ্কে ভাবতেব তৎকালীন রাজনোৌতক 
পাঁরাস্থাত সম্পকে একটি নোট 'দযোছলেন, ১৯৪৬ সালেব ১ সেপ্টেম্বব তাঁবখে। 
তার 'শিবোনাম ছল $ “ব্রিটিশেব মুনাফা, | নোটে লেখা হয় ৪ ব্রিটিশ সরকাব 
হগ্রেসকে অন্তর্বতর্শ সবকাব গডতে বলেছে। এ সবকাবেব মন্ল্সভায় যাঁবা 
থাকবেন, তাঁদেব নামেব তাঁলকাও এ নোটে ছিল। ভারতেব তৎকালীন বাজ- 
নৈতিক পাঁবাস্থাতিব বিশ্লেষণ ও মূল্যাযন কবে সাইয়াদইযানত-স- লিখোঁছলেন, 
ভাবতীষ জনগণ গান্ধী ও জওহবলাল নেহবুকে পূজো কবে, সুতবাৎ এ দিযে 


৬ 


ফেব্রুয়ারী-মার্ট ১৯৯৭ রুশ মহাফেজখনোধ ভারত তথ্য প্রসঙ্গ আলোঃ চক্র ১৩৫ 


তাঁদের কাজ চলবে না। কাঁমউনিস্ট পাটি এখনও দানা বেধে ওঠে নি। "তানি 
লখোঁছলেন, ভাবতে সবচেষে ব্যাপক বা ব্রড প্ল্যাটফর্মের উপর প্রাতাক্ঠিত পা ট হল 
ফবওযা্ড বুক এবং তার প্রতিষ্ঠাতা ও নেতা হলেন সুভাষচন্দ্র বস: । সাইযাদ- 
ইয়ানতৃস: এই নোটে এমন কথাও িখোঁছলেন, সোভিযেত ইউানযনেব ও 
-লোভযেত ইউানষনের কাঁমউানস্ট পাঁটব কাছে ফবওয়ার্ড রক এবং তাৰ নেতা 
সুভাষচন্দ্র বসুই সবচেষে গ্রহণযোগ্য । এ নোটে সাইযাদইযানতৃস-এর সিদ্ধান্ত 
ছল, কমিউনিস্ট পাটি সব প্রগাঁতশশীল ও সংগ্রামী শান্তকে নিযে রড প্ল্যাটফর্ম 
গড়াব প্রস্তাব নিষেছে । কিন্তু একমাত্র ফবওযার্ড* ব্ুকই এমন প্ল্যাটফর্ম হতে পাবে। 
তাঁর মতে গান্ধী, নেহর: প্রমুখ কংগ্রেসে সব নেতাবাই জনসাধাবণেব কাছে 
ধাঁশক নেতা, সুভাষচন্দ্র বসুই হলেন একমান্র জাতীষ নেতা । অতাব উল্লেখ 
যোগ্য হল, সুভাষচন্দ্র বসব নামেব আগে কোথাও 1916 বা প্রযাত কথাটি ব্যবহার 
করা নেই। অধ্যাপক বাষেব প্রশ্ন কেন সাইযাদইযানতৃস- কোথাও সুভাষচন্দ্র বস:র 
নামেব আগে 146৩ কথাটি ব্যবহাব কবেন ন? সাইয়াদইযান্তস্‌ তাঁব নোটে 
লিখেছেন, বোম্বাই-এব একজন খুবই নামকবা বাজনীতাবিদ তাঁকে বলেছেন, আর 
{বছুদন অপেক্ষা করলেই ভাবতেব বাজনশীতিতে একটা 'ববাট 'বস্ফোরণ ঘটবে । 
এই ভাবেই সাইয়াদইযানত-স-এব নোটাটি শেষ হযেছে । ১ সেপ্টেম্বব ১৯৪৬-এর 
এই নোটটি তান দিযে গিযৌছলেন ইরানের সোভিযেত বান্ট্রদ্‌ত সাদ-চিকোভ্‌কে। 
এই 'বিষযে আরও অন:সন্ধানেব প্রযোজনীয্তার কথা উল্লেখ কবে তান আলোচনা” 
শেষ কবেন। 


আলোচনা সভাষ অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে অনেকেই বন্তাদেব প্রশ্ন করেন। 
্রশ্নকাবীদের মধ্যে ছিলেন 'বাঁশষ্ট অধ্যাপক ও গবেষকবৃন্দ, যথা গৌতম 
চট্টোপাধ্যায়, অরুণ বস: সনৎ বস, পঞ্চানন সাহা, নরহাঁব কাঁববাজ, সমরেণ বায, 
এবং বর্তমান প্রতিবেদক প্রমুখ । পণ্জানন সাহা প্রস্তাব কবেন এই বিষষে আবও 
অনুসন্ধানেব জন্য লণ্ডন, বাঁলন ও টোঁকওব মহাফেজখানাগদলি দেখা এবং 
। সেখানে গবেষণা করা দবকাব। পূরবী রায তাব সঙ্গে যোগ করে বলেন গবেষণা 
-কবা দবকাব তাশকন্দেব মহাফেজখানা, মান যুক্তবাস্ট্রের মহাফেজখানাস্্, 
“সেখানকার Hoover Institution on War, Revolution and Peace, 
Stanford, Califrnia-তেও | এই প্রস্তাব সমর্থন কবেন সমবেণ বায। .: - 
দ্বিতীয় সেশনের সভাপাঁতি অধ্যাপক বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য তাঁব সথক্ষপ্ত বন্তব্য 
"পেশ ও বন্তাদেব আলোচনাব উপব কিছ মন্তব্য কবাব পব এই অতীব মূল্যবান 
গোলটোৌবল আলোচনাসভাব সমাপ্ত ঘোষণা কবেন 1* 


[ বর্তমান প্রাতবেদক এই আলোচনাসভায় অন্যতম আগমন্রিত হসাবে 
ব্যান্তগতভাবে অংশ গ্রহণ কবা ছাড়াও অধ্যাপক পৃববী রাষ এবং অধ্যাপক 
শোভনলাল দত্তগুপ্তের সঙ্গে বিস্তাঁরত আলোচনাব 'ঁভাত্ততে বর্তমান প্রাতবেদনাঁট 
প্রস্তুত করেছেন । ] 


ভারতের ডাক ধর্মঘট, ১৯৬০-_-১৯৯২ 
প্রবীব কুমার লাহা৷ 


ভাবতীষ ট্রেড ইউানিযনের আন্দোলনগ্াীল নানা ঘাত-প্রীতঘাতেব, মধ্যে 
যে গিষে, অনেক কাবণে, কখনও বা অদৃশ্য চাপেব জন্যে পাঁছযে এলেও 
ডাক ধর্মঘটের কাহিনী তাবই এক বাঁশষ্ট দিক। ১৯৪৬. সালে প্রথম ভাবতে 
সংগাঁঠত ডাক ধর্মঘট হয এবং পবে ১৯৪৯ সালে ডাক ধর্মঘটের নোটিশ দেওযা , 
হয। কিন্তু সেই নোগটশ প্রত্যাহত হযোছিল। পববতর্ণ ডাক ধর্মঘটের কালানু- 
ক্লমক সুচি ১৯৬০-১১-১৫ জুলাই ; ১৯৬৮-১৯ সেপ্টেম্বর ; ১৯৭৪-১০-১২ 
মে, ১৯৪৪-১৯ সেপ্টেম্বর ; ১৯৮৫-৬ জুন, ২৯৮৯-২৫ মে+ এবং ১৯৯৩৭ 
১০ ডিসেম্বৰ । এ প্রবন্ধে ১৯৬০-১৯৯২ সাল পর্যন্ত ডাক ধর্মঘটের এটা 
{বিষ্যমুখা রূপবেখা দেওযা হবে। তাব তথ্য মূলতঃ সংবাদ পন্র থেকে নেওয়া !, 
আলোচনাব শেষে একটা মূল্যাণে চেষ্টা করা হবে। 


y ডাক ধর্মঘট, ১৯৬০ 


১৯৬০ সালেব ১১-১৫ জুলাই লাগাতাব ডাক ধর্মঘট হযোঁছল। এই” 
ধর্মঘটেব বৈশিষ্ট্য; এাঁট এককভাবে ডাক ও তাব ধর্মঘট হয় নি, কেন্দ্রীয 
সবকাবী কমর্শদেব ( বেল, বিমান প্রভাতি সব স্তবেব ) সামীগ্রক ও ব্যাপক ধর্মঘট 
হযোঁছল, তাতে ডাক ও তাব কর্মীবাও যোগদান কবোঁছল । ফলে ধর্মঘটেব চাঁবন্র 
ছিল সংগঠিত ও সৰ্বাত্মক । দাবী ছিল মূলতঃ অর্থনৈতিক। দেশ স্বাধীন 
হওযাব একযুগ পৰে এটি ছল সর্বপ্রথম সংগঠিত ধর্মঘট। 

ধর্মঘটেব প্রাক্কালে ৮ই জুলাই এক আঁডন্যান্স জাঁর কবে অত্যাবশ্যক সংগ্থাব 
ধর্মঘট 'নাঁষদ্ধ কবা হয। অতুল্য বাচৌধুরীর ( ফবওযার্ড* বুক ) দামোদব 
ভ্যালী নিগম কম সাঁমাতব সাধাবণ' সম্পাদক সুনীলবঞ্চন সেনগ্প্তু, ভজন 
দাশগ;প্ত, বামচন্দ্র শমাঁ (হিন্দ মজদব ), এ'বা গ্রেফতার হন নর্সল চন্দ্র 
স্ট্রীটেব 'হন্দু মজদূুব সভাব আঁফসে যুগ্ম সংগ্রাম কাঁমাঁটব বৈঠক চলাকালে। 
ধর্মঘটে যোগদানেব জন্য ডাক ও তার বিভাগের ১৩০৩ স্থাযী এবং ২৬০৪ অঙ্থাযী 
কর্ম ববখাস্ত হন। ১৬.৭ ১৯৬০ তাঁবখে সবকাবেব সঙ্গে যৌথ সংগ্রাম কাঁমাটক 
আলোচনাব পব “নঃসতে* ধর্মৃঘট প্রত্যাহত হয। যৌথ পন্নে স্বাক্ষবকাবা 


বু 


ফেব্রুযাবী-মার্চ ১৯৯৬ ভাবতেব ভাক- ধর্মঘট, ১৯৩০--১৯৯২ ১৩৭ 


, হলেন_আর এস পাল সংলে (সালে সম্পাদক, সাবা ভারত তার কর্ম 
ইউনিয়ন বোম্বাই সাকেল ), এম এস ভাট ।সাকেলি, সম্পাক' আই পি ই হউ, 
তৃতীয় শ্রেণী) বি আঙগলকব (সহঃ সভাপতি, বোদ্বাই সার্কেল) এ আই 
টি ইউ, ক্লাস থু ১১ জুলাই, ১৯৬০ তাঁবখে প্রধানমন্ত্রী জওহবলাল নেহবু 
কথগ্রেসী সাৎসদেব কাছে বলেন, সরকাব নিত পথেই কেন্দ্র কমাঁদেব . 
চ্যালেঞ্ডেব সমূখীন হযেছেন। 

১২ জুলাই দেশব্যপী ধর্মঘট শুব: হলে ধর্মঘটের যুক্ত সংগ্রাম, কাঁমাটর ' 
নেতৃবৃন্দ শিবনাথ ব্যানাজ, নাথ পাই, সাধারণ সম্পাদক পটাব আলভাবেস 
সহ ৬৪ জন গ্রেফতাব হন। ক্রমাগত গ্রেফতাব পর্ব বাডতেই থাকে-১৩ জন 
ট্রেড ইউনিষন নেতা যথাক্রমে ইন্দ্রাজত গুপ্ত, মহঃ ইলিযাস, প্রভাত কব (এ আই 
টি ইউ), নেপাল ভট্টাচার্য (ইউ টি ইউ ন ৷ মাখন চ্যাটাজশী (ডক শ্রমিক 
ইউনিষন ), পাঁরতোষ ব্যানাজ্জি . হিন্দ মজদুব সভা), টি, এন. সিদ্ধান্ত (এ ' 
আই টি ইউ সি) তাবা দাস (ইউ টি ইউ সি ', ভূতনাথ দে ( ডক শ্রমিক 
নেতা), ভি বি পাতকব, এন এস- তামত্কব (সার্কেল সম্পাদক ; সাবা ভারত 

'এডামনিস্ট্রেটিভ আঁফিসাব এমপ্লায়জ ইউনিযন, তৃতীয ও চতু্থ শ্রেণী )। 

ধর্মঘট 'নঃশর্তে প্রত্যাহৃত হলেও ধর্মঘটী কমাঁদেব সম্পর্কে সবকাব কঠোব 
মনোভাব গ্রহণ 'কবোঁছলেন। সরকার হিৎসাত্মক কাজেব দাযে কিছ: ব্যক্তিকে 
সামাঁষক ভাবে কর্মচ্যুত কবতে বদ্ধ পাঁবকব হন। এছাডা বাকাঁদেব পুনবায়, 
চাকুরীতে গ্রহণ কবতে ম্‌খ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র বাযেব কাছে স্ববাস্টু মন্ত্রী বিজ্ঞাপ্ত 
পাঠান । -১৮ই জুলাই তাঁরথে কলকাতাষ যুক্ত 'সংগ্রাম পারদ কতৃক আহুত 
সাংবাদিক বৈঠকে ধর্মঘট সম্পকে নাগাঁবক কাঁমটিব সম্পাদক অধ্যাপক নিমলচন্দ 
ভট্টাচায? যৃগ্ম সংগ্রাম কাঁমাটিব যুগ্ম সম্পাদক কে. জি বস্‌ ও অস্থায়ী সভাপাঁত 
অজয্‌ দাশ আঁভযোগ কবেন যে কেন্দ্রীয় সবকাব তাদেব আঁফসগুলিতে ছাঁটাই-এব 
হিডিক তুলেছেন, পাঁশ্চমবঙ্গ সম্পর্কে বৈষম্যনীতি অনুসবণ কবা হচ্ছে। 

২১শে জুলাই তাঁবখে সুবোধ মল্লিক, স্কোযাবে নাগাঁবক সাঁমাতিব সভা 

£ সংখ্যক কেন্দ্রীষ কমর্দেব কমণযতির বির্ষষি পৃ্ন“ববেচনাব জন্যে সরকাবকে 
অনবোধ জানষে এক প্রস্তাব গ্রহণ কবে। সভায় সভাপতিত্ব কবেন-বিবেকানন্দ 
মুখোপাধ্যায় । বস্তা ছিলেন সুনীল দাস (- সোশ্যালস্ট পাট), জ্যোতি বসু 
জীবনানন্ব ভট্টাচ্ায অমর বসহ, হেমন্ত বসু, সুবোধ ব্যানাজ্জি, নেপাল, ns 
ট্টাচাষ? প্রস্তাবক ছিলেন অধ্যাপক নমল ভ্ট্রাচার্য। 
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১৩৮ ১ পাঁবচয় মাঘ-ফাল্গুন ১৪০২ 
ডাক ধর্মঘট, ১৯৬৮ 


১৯৬৮ সালে ১৯ সেপ্টেম্বব কেন্দ্রীয় সবকারেব বেল, ডাক ও তাব, 'বমান 
সহ অন্য কমাঁদের ২৪ ঘণ্টাব প্রতীক ধমর্ঘট হযোছল। কেন্দ্রীয সবকাব 
ধর্মঘট বন্ধে ১৫ সেপ্টেম্বর আঁভন্যাস জার কবে' যে ধর্মঘট কবলে চাকুবী ছেদ 
-হবে। কতৃপক্ষ তাদের বিভাগ বিশেষত, অত্যাবশ্যক সংগ্থাগুল-রেল, ডাক, 
তার, বিমান চালু রাখতে ধর্মঘটের জন্য সতর্কতা গ্রহণ কবে আটট থানায় 
‘১৪৪ ধাবা জাবি কবে সীমান্তে কডা নজব বাখা হয। কলকাতাব মহাকরণে 
কেন্দ্রীয় আঁফিসেব প্রধানদের সঙ্গে মখ্যসচিব বৈঠক কবেন, উপাস্থত ছল 
সেনাবাহিনীর প্রাতীনাঁধবা । 


পশ্বিমবঙ্গে সবকাবী কমন সংযযন্ত সংগ্রাম পাঁবষদেব সভাপাঁত কে জি, বসু 
বিবৃতিতে বলেছেন_সব হুমকি ও আতঙ্ক সৃষ্টির চেষ্টা সত্বেও কেন্দ্রীয ভা 
ধর্মঘট করবেন, আক্রমণ হলে তা সঞ্ঘবদ্ধভাবে প্রীতবোধ কববেন। আলোচনা 
ব্যর্থ হয়েছে বলে ধর্মঘট কবা ছাডা তাদের বিকল্প পথ নেই । ' 


অন্যাঁদকে কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন কংগ্রেস সবকাব ধর্মঘটের প্রাককালে গ্রেফতার 
- পর্ব শক কবোঁছলেন-_তাব খাঁতযান হল-দিল্লীতে__-১০০০, "বাজদ্থানে-১০০, 
লক্ষৌ--১০০, 
যে সব নেতৃবর্থ গেফতার হন, তাবা হলেন £ঃ- 
সাবা ভাবত কেন্দ্রীয় সবকারাী কম! সত্যুন্ত সংগ্াম পাঁবযদ সাধাবণ সম্পাদক 
পটাব আলভাবেজ, সি জ্ঞানয়া (ডাক-তার কম্দেব জাতীয ফেডাবেশন সাধাবণ 
সম্পাদক ), এস মধুসূদন, দি, কে নাগ চৌধুরী (কেন্দ্রীঘ সবকাবী কমা 
কনফেডাবেশন যুগ্ম সহঃ সভাপাঁত ) এম এম ব্যানাঁজ (সাবা ভারত প্রীতবক্ষা 
কর্ম ফেডাবশনেব সভাপাঁতি ও সাংসদ, এস. এস. যোঁশ। দিল্লীতে ২৫০ কমা 
গ্রেফতাবেব প্রতিবাদে আর- এম এস ডাক কম'ঁবা কাজ বন্ধ করেন। কাজ বন্ধ 
হয়-আম্বালা, পাঠানকোট, লমুধযানাতে। পি টি এফ সম্পাদক প এন. 
মাথুবের ভাষা যতাঁদন না দমন পীডন বন্ধ হচ্ছে ততাঁদন নযমমাঁফক 
আন্দোলন চলবে । 


স্ববাষ্ট্র মন্ত্রী চ্যবন মন্দিসভাকে'ধর্মঘট সম্পর্কে অবাঁহত কবেন। ধর্মঘট 
বনাষ্ধ কবে আঁডন্যান্স জাঁবব বৈধতা চ্যালেঞ্জ কবে সবকাকী কম জাতীয় 


ফেব্রুযাবী-মার্ ১৯৯৬ ভারতের ডাক- ধর্মঘট, ১৯৩০-১৯৯২ “Son 


ফেডাবেশন সংগঠন সম্পাদক বৈকুষ্ঠটনাধ শর্মর আবেদন দিল্লী হাইকোর্টের প্রধান 
প্রধান বিচারক আই ভি জয়া ও বিচারক এন শঙ্কব তা গ্রহণ কবেন। 

দমননীতিব প্রতিবাদে মুখব হন-চত্ত মৈত্র ( পাঁণ্চমবঙ্গ কমা ফেডারেশন ) 
আঁনলা দেবী (খল বঙ্গ শিক্ষক সাঁমাঁত ), এস. এম ব্যানাজি (শ্রমিক নেতা ) 
কলকাতাব কয়েক ,জন কর্মাঁকে ছাঁটাই নোটিশ দেওযা হয। চাঁরাদকে বিক্ষোভ 
প্রজবীলত হয। ধর্মঘটকে সমর্থন করেন-পাশ্চমবঙ্গের বামপন্থী রাজনোতিক 
দলগদূলি, ট্রেড ইণ্টানয়ন । 
নেপাল ভট্টাচার্য (কে শ্রীমক নেতা ), শ্রীমক নেতা সুবোধ ব্যানার্জি, ফঁটিক 
ঘোষ। | 

শ্রামক নেতা এস এ ডঙ্গে সবকারী দমননীতব নিন্দায় বলেন যে এ পর্যন্ত 
তন হাজাব কর্ণ গ্রেফতার হয়েছেন । তান এবই প্রাতবাদে শ্রম কমিশনের সদস্য 
-পদ থেকে পদত্যাগ কবেন। 

কেবলের মুখ্যমন্ত্রী ই. এম এস নামাদ্রুপাদ শান্তিপূর্ণ ধর্মঘট চালানোব . 
পরামর্শ দেন। সংবাদপন্রে সরকাব প্রধানমন্ত্রী ইন্দিবা গাম্ধীব ধর্মঘট িবোধী 
উদ্ধৃত সহ ধর্মঘটের বিপক্ষে বন্তব্য রেগে বিজ্ঞাপন দেন ! ভারতীয় ট্রেড ইউীনিযন 
কংগ্রেসের সাধাবণ সম্পাদক হন, রামানুজম আবেদন করেন-এই ধর্মঘট 
"গণতান্ত্রিক নয। সিদ্ধান্ত ব্যালেটেব মাধ্যমে হযান, এতে কাঁমউানস্টদেব নেতৃত্ব 
রয়েছে। 

পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেষ সভাপাঁতি ভঃ প্রতাপ চন্দ্র চন্দ্র ববত দেন_ এট 
রাজনোতিক উদ্দেশ্য প্রণোঁদত ধর্মঘট । ধর্মঘটে যো গ না দেওযার আবেদন 
কবেন-ডাক ও তাব মহাঁধ কর্তা এল সি জৈন, ঢোঁলকম ইাঁণ্ডয়াব সুপাব- 
ভাইজাব সাঁমাত, দক্ষিণ বেলওযে কমাঁসংস্থা, আই এন. টি ইউ, 'স নেতা 
এস আব বাসবদা, বেল ট্রেড ইউাঁনযন। 'নযমমাফিক কাজে 'ঁবাভন্ন স্থানে 
যোগাযোগ ব্যবস্থা ব্যহৃত হয । ছাঁটাই হন ২১৬১ জন কমাঁ। 


{দল্লী মেন চ্টেশনে ২১ ডাকব্যাগ ভস্মীভূত হয়। তার মধ্যে ১৪টি ছিল 
পাশেলি ব্যাগ ও থাঁট খালি । বোম্বাইতে কর্ম মন্হব নীতি অন্সূত হয়। 
এঁদকে সমান তালে সরকাবী দমননীতি চলতে থাকে-ধর্মঘটীদের ব্যাপক 
ছাঁটাই, গ্রেফতার চলছে । দমনপাীডনেব হিসাবটা হল £- 

বহাবে-১ হাজার অস্থায়ী ও ৮ জন স্থাষী কমা ববখাস্ত। মাদ্রাজে-দূরভাষ 


১৪০ | ,  পাঁরিচষ _ মাঘ-ফাজ্গান ১৪০২. 


কেন্দ্রে ২০০ বোঁশ ছাঁটাই । পাঞ্জাবে-ডাক ইউীনষন নেতা কে ভি' এফ দহ্দ 

গ্রেফতাব ৷ ভূপাল-_-৭ জন গ্রেফতাব । সরকাবী সূত্রে- ছাঁটাই নোঁটশ দেওষা হযেছে 
-৮:৫০০ জন জাক-তাব কমপকে যার মধ্যে ১,৫৭৩ জন স্থাষী কমা । ডাক 'বাঁলর 

জন্য ৬০০ হোমগার্ড ৩০০ 'শক্ষানবশণকে নেওযা হযেছে। নিষমমাঁ্কক কাজেব 

ফলে সমস্ত ডাকঘর ও দূরভাষ অবস্থা অচলাবস্থা দেখা দেব সবকাবের দমন- 
পঁডনেৰ প্রাতবাদ কবেছেন পাঁশ্চমবঙ্গ পৌবকর্ম ফেডাবেশন | সংগ্রাম পাঁরষদেব- 
ভাষ্য কেন্দ্রীয় কর্মঁবা আঁনাঁদণ্টকালেব ধর্মঘটে নানতে বাধ্য হবেন। | 


কেবলেব মুখ্যমন্ত্রী নামবাদাবসাদ বলেছেন- কেন্দ্রে নির্দেশে অমান্য কবৌন ।' 
[তান চান কেন্দ্রীয় কর্মচাবীদেব আন্দোলন গ্ুবত্ব সহ সামাঁজক_আঁথক 
সমস্যয' দেখার জন্যে জাতী সম্মেলন ডাকা হোক । আন্দোলনের সাত যেমন 
ক্ৰমাগত বাডছে, ফলে ডাক-তাব ব্যবস্থায় অবনাঁত ঘটছে-একথা পাঁশ্চমবঙ্গেব মুখ্য 
ডাক আঁধকততাঁ অমলেন্দ ব*বাসও বলেন। | | 


এদিকে সবকাব ১৭৫-০ জন ছাঁটাই ও ২৫০০ কম সাসপেন্ত করেন। 
দিল্লীতে ১১০০ কর্মী নতুন যোগ করা হয। সংগ্রাম কাঁমাটব সম্পাদক পটাব 
আলভারেজ লাগাতাব ধর্মঘট সম্পর্কে ভুল সংবাদেব প্রতিবাদ কবেছেন। বেন্দ্রীষ 
কমাঁদেব মুক্ত সংগ্রাম পাঁবষদেব নেতা ও সংযুন্ত সমাজতন্্রী পাঁটর সদস্য এম 
এস ষোশী নয দনেয অনশন ভঙ্গ কবছেন। 


সবকাবেৰ স্ববান্ট্ মন্ত্রী চ্যবন আশ্বাস দেন অনুগত সবকাবী কমাঁদেব বক্ষাব 
ব্যবস্হা কবা হবে। ২৭. ৯ ১৯৬৮ তাঁরখে ডাক ও তাব জাতীষ ফেডাবেশন 
ওএস জিই নেতাদের সঙ্গে কেন্দ্রীঘ স্ববান্ট্র মন্ত্রী চ্যবনেব আলোচনাব পৰ 
নযম্বমাঁফক কাজেব আন্দোলন শ্রত্যাহাব কবে নেওয়া হয। 


যুগ্ম সংগ্রাম কাঁমাটব কে. জি, বসু িবৃতিতে বলেন যে জনস্বার্থে এই 
আন্দোলন প্রত্যাহার কবে নেওযাঁ হয। ডাককমর্দেব আন্দোলনেব ফলে প্রধান ' 
মন্ত্রীব দপ্তবে কম চিঠি আসে ! 


ডাককগরদেব ধর্ম ঘটেব প্রাতি সংহাতিতে ময়দানে সভা হয। তাঁবখ-২৪. ৯. 
১৯৬৮ দেশবন্ধু পার্ক ও দেশাপ্রিয পার্ক থেকে দ:ট মাছিল সভাচ্ছলে আসে! 
াঁছিলেব ধ্বীন ছিল-সবকাণব হামলা বুখব, ১৪৪ ধাবা প্রত্যাহাব কব, দমননীতি- 


'ফেব্রুয়ারী-মা্৮ ১৯৯৯৬ ভারতের ডাক- ধর্মঘট, ১৯৩০-১৯১২ ১৪১ 


বন্ধ করে, অটোমেশন নিপাত যাক, ধৃত কমাঁদের বিনাশর্তে মুস্তি চাই, ছাঁটাই 
রুখব প্রভূতি। 
সভার সভাপাঁতি ছিলেন যুস্তফণ্টেব জ্যোতি বসু । সভার বন্তা ছিলেন- 
‘কে. জি, বস; (১২ জুলাই কাঁমাঁট ), সুধান কুমার। . সভায় প্রস্তাব উ্থাপক 
“ছিলেন যতীন চক্রবতণ (বাস্ট্রীয সংগ্রাম মীমাত )। সভায় দাবি করা হয_ 
কালা আঁডন্যাম্স আবলম্বে প্রত্যাহাব করা, নিঃশতে ধৃতদেব মস্তি ও 
গ্রেফতাবি পবোয়ানানা বাতিল, বরখাস্ত কর্মচতি, আদেশ প্রত্যাহার, ইউীনযনের 
স্বীকাত প্রত্যার্পন, ১৪ছ ধাবা প্রত্যাহার কবা। 
২৪, ৯, ১৯৬৮ তারিখে হাওডা কালেকটবে সভায় সভাপতিত্ব কবেন বাঁত্কম 
-নাগ। অন্যান্য বন্তা 1হিলেন- দেবন্রত নন, বিষ্ণু বাষ। , 
_এদিনই হাওডা পৌর কমণুদেব সভায় সরকাবী নশীতিব প্রাতবাদ কবা হয। 
সভাপাঁত ছলেন-অধেন্দু বস, বস্তা ছিলেন মল সরকাব। 


১৯৬৮ সালের ডাক ধর্মঘটের সংবাদ পাঁবেশে অ:নন্দ বাজার পান্ুকা 
* ১০৬১০০ সোস্টামটাব স্থান দিষেছিল। 


১৯৬০ সালেব ডাক ধর্মঘট সম্পকে” আনন্দ বাজার পপ্রিকা ১৩. ১৪, ১৫, ১৭ 
‘জুলাই তাঁবখেব কাগজের সংবাদ শিরোনামগুলি ছিল আট কলম জঃড়ে। 


১৯ ৯ ১৯৬৮ সালের - একদিনের প্রতীক ধর্মঘটে যোগদানের জন্য প্রায় 
১৩,০০০ ডাকীপধনকে ববখাস্ত। কবা হয তাদের পুনানযোগ না কবে ডাক 
: কতৃপক্ষ নতুন নিধোগেব প্রক্রিয়া শুব: করেছেন। তখন কাজ করে শিক্ষানবিল 

হোম সাভপিজা। কিন্তু এসব সত্বেও চিঠাবিলি স্বাভাবিক হয নি । ডাক ও 

' ভার কমাঁদেব জাতীয় ফেডারেশনের জেনারেল সেক্রেটাঁব শ্রীঘানিযা সরকাবকে 
নিষমমাফক কাজ জোবদাব কবাব, হুমকি ?দয়োছলেন। নিয়মমাফিক কাজ 
সফল হয গ্রজবাট, মহশশুব ছাড়া দেশেব সবর । সরকারেব দাবী ছিল ডাক 
ব্যবস্থা উন্নত হয়েছে। সাবাভারত ট্রেড ইউনিষন কংগে-সেব দিল্লী শাখা কেন্দ্রীয় 
কমাঁদের উপর 'দমননশীতিক প্রতিবাদে ২৪ সেপ্বস্বব দমননশীতি বিরোধশ দিবস 
ডেকে ঁছলেন। 


“ সবকাব ২৩,০০০ ডাক তার কমণকে ববখাস্তের নেটিশ দেন. ২০০ জনকে কম"- 
'চন্যত, ৪৫ জন সামাঁয়ক বরখাস্ত করেন । 
বিহারে ১৬২২ বয়খাস্ত হন। 


১৪২ পরিচয় মাঘ-ফাচ্গুন ১৪০২. 


বাষ্ট মন্দ চ্যরনের ভাষ্য ধর্মঘটীদেব শক্ত হবেই এবং নেতাদের সঙ্গে 
আলোচনা হবে । 
॥ ২৮ তাবখে যুক্ত সংগ্রাম পাঁবষদ নিষম মাঁফক কাজে আন্দোলন প্রত্যাহার 
কবে নেন। কে জি, বসু িবৃত-দেন, এব ফলে সৌহাদ্যপূর্ণ পাঁরবেশ হবে 
ও ছাটাই নোটিশ প্রত্যাহৃত হবে। ১৯৬৮ এর ধর্মঘটটি ছিল কেন্দ্র কমাঁদের 


বৃহত্তম সংগ্রাম । 


ডাক ধর্মঘট, ১৯৭৪ 


১১০৪ সালের মে মাসের প্রথম সপ্তাহে দেশ ব্যাপী রেল ধর্মঘট শব 
হযোঁছল, তা চলোঁছল পক্ষকালের বোশ। 

এই রেল ধর্মঘটীদের প্রত সংহাত গ্রানাতে কেন্দ্রীয় কম্ীরা ১০-১২ মে, 
ধর্মঘট কবোছিল। তাতে যোগ দেষ ডাক কমাঁবা। ফলে ডাক ঘবেব কাজ কর্ম 
ব্যাহত হয। যুগন্তব পাত্রকার ভাস ছিল ডাক ও তার কাজে আমেদাবাদ ও কেবল 
ছাডা কোন বাজ্যে ব্যবহৃত হয ন! পাঁশ্বমবঙ্গের ডাকঘর মুখাঁখতে হাজরা কম 
ছল । ধর্মঘটের প্রাক্কালে ৯ মে হাটখোলা ভাকঘরে ভাবা নেতৃবর্গ ধর্মঘটের 
কৌশল আলোচনা কালীন একটা বাজনোতিক দলের 1কছ লোক তাদের বোরাও 


করে ডাক নেতৃবর্গের গ্রেফতার দাঁব কবেন। 
১০মে কমর্ঁবা কলকাতাব উত্তরা ওপব সপাররেনটেন্ডকে দোষীদের শান্তর 


দর্ণীব'জানয়ে ঘেবাও করেন। তান তার আশ্বাস দিয়ে থেবাত মস্ত হন। ১২মে 
কেন্দ্রয সবকাবী কর্মচারী কনফেডারেশনেব সংগ্রাম কাঁমাট এই লাগাতার ধর্মঘট 
প্রত্যাহাব কবে নেন। ঘোষণা মান্র জন নেতা স্বাক্ষীরত কবেন। কেন্দ্রীষ 
সরকারেব কাজে আবেদনপন্রে বলা হয যে শ্াান্তমূলক ব্যবস্থা না গ্রহণের জন্য, 
আলোচনার আহ্বান, বিনা মতে আটকদেব মহ্ন্তদান । 

গম কাঁমাট গসদ্ধান্ত নেন যে ১৫মে সৌন্রত্ের আন্দোলন ও ২৫মে ধর্মঘট 
উত্তর সমস্যাকলী আলোচনা করা হবে। প্রসঙ্গ উল্লেখ্য_২২মে ১৯৭৪ কলকাতা 
পৌবসভাব কর্ম ধর্মঘট হযোৌছল। এই ধম্বর্টে তেমন ব্যাপক সাডা মেলে নি! 
কাবণ স্থ্গমী মনোভাব দেখা গেলে ও, সহগনামী নেচবর্গেব প্রাত সাধাবণ 
কসপদের হয়ত আস্থা ক্রমশঃ কমে আসাব প্রবনতা দেখা যায় ও সহগাঁনক ভ্রুটও 


চোখে পড়ে। 


ফেব্রুয়ারী-মার্চ ১৯৯৬ ভারতের ডাক- ধর্মঘট) ১৯৩০--১১১২ ১৪৩. 
ডাক ধর্মঘট, ১৯৮৪ 


১৯৮৪ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর অফ ই'ডষা পোষ্টাল এম প্লারিজ্ঞ ইউনিয়ন 
এবং অন্যান্য ডাক ইউীনরনের ডাকে সাবা ভারতে ধর্মঘট হয়। দাঁবর নধেঃ 
ছল আঁতীরন্ত বিভাগীষ করমাঁদেব জন্য অন্তবতশ সাহায্য ও অন্যান্য বিভাগায় 
কর্মদেব সমহাবে বেতন প্রভূত । সাবা ভাবতে ৭ লক্ষ কমাব মধ্যে ২ লক্ষ এ 
২০ হাজার কমা হল আতারন্ত বিভাগ্বীয কমা । ডাক কর্তৃপক্ষ দাবী করেন: 
ধর্মঘট ব্যর্থ, অন্যাদকে ১২ জুলাই কাঁমাট দিবঁতিতে বলেছেন ধর্মঘট সফল। 
বিভিন্ন ডাকঘরের বাহিরে ধর্মঘটে কমাঁরা বিক্ষোভ দেখান । ১৯৮৫ সালের 
৬ জুন আব এম এস কর্মীরা ধর্মঘট করেন! কিছু কমাঁ কাজে যোগ দেন। 
ধরম'ঘটকে কেন্দ্র কবে উত্তেজনা দেখা যায় । 

আই এন টি ইউ সি সাধাবণ সম্পাদক" প্রদীপ ঘোষ বলেন ধর্মঘট ব্যর্থ। 
[তিনি অভিযোগ কবেন বাভিন্ন স্থানে সি পি এম 'সমর্থ কেবা স্বাভাবিক কাজে 
বাধাদানের চেষ্টা করেন। কিন্তু তা সত্বেও কাজ হযেছে । ডাক ও তার সাকে'ল 
কো-অভৈবেশন কমিটির সম্পাদক দিলীপ দাস বলেম এ ধর্মঘট সার্থক । ধমন্বট 
ভাঙতে কংগেনীসবা প্ররোচনা দিলেও কাজ হয় নি। ূ 


ডাক ধর্মঘট, ১৯৮৭ 


ডাক ফেভাবেশন সমূহেব যৌথ সংগ্যাম পাঁবষদের চাবাটি ফেডারেশন 
ন্যাশালাল ফেডাবেশন অফ পোস্টাল এমপ্রিয়জ, ফেডারেশন অফ ন্যাশালান 
পোস্টাল ও গানাই জেশন ভারতীষ পোস্টাল এমপ্লায়জ আযাসোিয়েশন এবং অল 
ইশ্ডিযা একাণ্ডট এমাপ্রধজ আযাসোদযেশন ১৪-২০ জুলাই, ১৯৮৭ দেশ জুড়ে 
যে ধর্মঘটে ডাক 'দিয়ৌছলেন, তা ১১ জুলাই ফেডারেশন সমূহ ও সরকারের 
মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষারত হওযা এ ধম প্রত্যাহাব কবে নেওয়া হয়। অন্যতম 
প্রধান দবৌগ্াীল-আঁতরিন্ত বিভাগীয় কমাঁদেব ভাতা, মহার্য্য ভাতা সম্পকে 
সরুকাব বিবেচনার আশ্বাস দিষেছেন। পশ্চিমবঙ্গ সাকে'ল যৌথ সংগ্যাম পাঁরষদ 
এক বিধৃতিতে এ চুন্তিকে দ্বাগত জানযেছেন॥ ১৫ জুলাই আরখে সবকাব 
বিজ্ঞাপ্ততে ভাতা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত ঘোষণার বলা হয £ঃ- 

১৯৮৬ এর ১ জানঃক্লারি থেকে ভাতা বৃদ্ধি কাষকর হবে। এর জন্য ব্যয় 
হবে বছরে ৩৪ 'কোঁটি টাকা । কমাঁদেব নূন্যতম থেকে উচ্চতম বেতন যথাক্রমে 
২৭-৬৬% হাবে হবে? বৃদ্ধি পাবে অনুদান গুযহুইটি। 


১৪৪ , পাঁরচয মাঘ-ফাল্গদুন ১৪০২ 
ডাক ধর্মঘট, খ৯৮৯ 


আট দফা দাবী নিয়ে ১৯৮৯ সালের ২৫ মে ন্যাশানাল ফ্রেডারেশন পোষ্টাল - 
এ ডাকে একদনেৰ প্রতীক ধর্মঘটে সাল হয়েছিলেন ডাক কমাঁবা |. 


দাবীপত্র ছল ৫ রে ঃ 
». ১, বন্ধ আদেশ প্রত্যাহার কবে প্রযোজনীষ সৃষ্ট কবাও চে 
২ ই ভ কর্পদেব দাবীব মীমাংসা, সমকাজেব জন্য সম বেতনদান । 
ও পপ এম দেব নূন্যতম:৪০ পয়েন্ট ও উদ্ধতন ৪০ পয়েন্ট প্রথা বাতিল, 
- এদের' ছুই উদ্ধ্পশমা বাতিল কবা পেনসন, পোষাক, ছুটি, গোষ্ঠী বীমার 
সুযোগদান 
৪ যারা ১৬ বছর প্রথম প্রমোসন পান ন তাদের প্রথন প্রমোসন এবং - 
সকলেব জন্য 'দ্বতীষ প্রমোসন দান 
& আৰ টি পি ক্যাল্যাল লেবার,  R  নিয্মত কবন করা 
৬. ওভাবটাইম ভাতার হাব পাঁরব্তন, এবং পোশ্টম্যানদের ক্ষেত্রে ওভাব-.'. 
টাইম ভাতাব হাব উন্নাতকবন কবা ০" 
৭ বোনাস সূন্ন পাঁবধর্তন কবা | এ 
-৮. পণ্চাযেত ডাকসেবা-প্রথা বাতিল করা " * 
৯. ১১ জুলাই, ১৯৪৭ টব স্ত্পৃব কবা 
ধর্মঘট সম্পর্কে পাঁ্চমবঙ্গ বঙ্গ মুখ্য ডাক আঁধকা এস, বি, ৈনের ভাষা হল 
ধর্মঘট আহাঁশক সফল । | 
দৈনিক সংবাদপন্রগদীলব খবব পাঁববেশনেব জান হল ৪_ 
আনন্দ বাজার সংবাদ ২৭'৫ সে. মি, ছবি ১৯ সে, মি, স্টেট ম্যান ৫ সংবাদ 
৩৬ সে, ছাঁব ৩৪ 6 সে, মি। 


৯ 


১ তি ঢ ্ ৮ 
. উত্তর পূর্বাঞ্চলে ডাক ধর্মখট ১৯৯১-৯২ 

. ১৪ নভেগ্ৰৰ, ১৯৯১ থেকে উত্তব পূবচলেব ডাক কাবা বিভিক্ন দাবীতে 

, লাগাতার ধর্মঘট শব কবে যা চলোছল একমাসের বোশ । এব ফলে এ 

অঞ্চেলেব সাতাঁট রাজ্যে ডাক ব্যবস্থা অচল হযে পডে। 'ধর্মঘটেব ডাক "দয়ে- 

ছিলেন ন্যাশানাস ফেডাবেশন অফ পোত্টাল এমপ্লাধজ-এব সাধারণ সম্পাক_ 


{প্রা শাখা জরদিন দেবনাথ যন যে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কমাদের বিশেষ, 


চি 


 পকেব্ড্য়ারী-মা৮ ১৯১৬ ভারতের ডাক-ধর্ঘট, ১৯৩০-১১১৯২ ১৪৫ - 


- ভাতার দাঁব না মেটা পর্যন্ত ধমণ্ঘট চলবে । সরকারী বন্তব্য যে এই ধর্মঘটের 


ফলে দৈনিক ৫ কোটি টাকা শত হচ্ছে । দানাহক স্বার্থ রক্ষা সংগঠনের সভাপতি 
এ, এল. সাহা ক্ষতিপূরণ দার করেন! 
১৯৯২এর ২৫ মে সাবা ভাবতে একাদনেব প্রতীক ডাক ধম'ঘট হয়। ডাক 
দয়োছলেন এন এফ প ই। 
১৯৯১-৯২ সালের ডাক ধর্মঘটে খবর সংবাদপত্রে পাঁরবেশ্যনব হিসাব 
হলোঃ ' 
গণশীত্ত ১১৯১) £ সংবাদ ২৮৫ সে ন. ছবি ৩২ সে. ন; ; আনন্দবাজার 
১৯৯২৪ স্বাদ ৭ সেম. ছবি নেই! 


~~ 


1 


টেলি যোগাযোগ ধৰ্মঘট, ১৯৯০ 


, আঁশব দশকের মধ্যভাগে ডাক ও তার বিভাগ পৃথক পৃথক বিভাগ হিসাবে 
কাজ শুর কবে । এই বভাজনেব পব ১৯৯০ সালেই তার কয়রা সংগাঠতভাবে 
“কুড়ি দিনের ধর্মঘট কবোঁছলেন। ধর্মঘটের কারণ ছল 'বাভন্ন দাবী দাওযা । 
ধর্মঘটের ফলে সারা দেশে সমস্ত টোল যোধাষোগ ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হযে পড়ছিল । 
দাবী ছিল সর্বশ্রেণীব কর্মীদের জন্য প্রীত মাসে ১০০ টাকা অন্তবতণ ভাতা দান। 
অবশ্য এই ভাতা পেতেন দিল্লী ও বোম্বাই তার কমঁরা এই বৈষম্যের অবসানের 


জন্য নাট ইউীনষন-ন্যাশানাল ফেডাবেশন অফ টোলকম এমাঁল্লযজ ফেডাবেশন 


ন্যাশনাল টোঁলঁকম ও অর্গানাইজেশন, ভারতীষ টোঁলকম এমলায়জ ফেডারেশন 
ধর্মঘট শর হয়োহল--৩ নভে্বব। তাতে যোগ 'দিযৌছুল--২২০০০ জশনয়ার 
টোলিকম হাথানয়ার, ৬০০০ সহ হীর্চীনিয়াব, ১৬০০ হীর্রীনযার। ত্বাদপন্র, 
বিমান. সর্বত্র টোল যোগাযোগ ব্যবস্থা এই ধর্মঘটের ফলে 'বাঁগ্ত হয়ে পডে। 
পবেস্িলেৰ চৌলকমের আঁধকর্তা ও মূখ্য জেনারেল ম্যানেজাব পি. এস. শরণ 
ভাব ইউনিয়নকে অনবোধ কবেন সংবাদপনর, সংবাদ সংস্থা, প্রতিরক্ষা লাইনগ্চাল 
চাল, বাখাব জন্য । কলিকাতা টোৌলফোনের জেনারেল ম্যানেজার অসম 
স্যাম্নাল ধর্মঘটে বিপর্যযেয় কথা স্বীকাব করেন। কাঁলকাতায় ৬ হাজার ঠোঁল- 
ফোন বিকল হরে বযেছে। আনন্দবাজার সম্পাদকীয় লেখেন যোগাযোগ 
ব্যবস্থা । পাঁশ্চবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোত বসু বলেছেন, এ, রাজ্যে ধর্ম ঘটগদের 
উপৰ এসমা করা হবেনা। £ 
১০ টি i 


" ৯৪৬ । পাঁরচয় মাঘ-ফাঞগুন ১৪০২ 


প্রধানমন্ত্রী চনদুশেরখরের হস্তক্ষেপ দাঁব করেন সাংসদ আর থানব্দ্কোডি 
জাতিথান। সমকালীন ব্রাজনৈতিক ডামাডোলের জন্য টোল ধর্মঘট নিরসনে 
সরকাব? উদ্যোগ গ্রহণ করা সম্ভব হরনি। ২২ নভেম্বর সন্ধ্যার কেন্দ্রী যোগাযোগ 
প্রীতমন্তু স্রয় িৎ হস্তক্ষেপ কবেন, তান কেন্দ্রীয় অর্ধসন্ত্ী যশোবন্ত সিংহের 
সঙ্গে কথা বলেন। যোগাযো প্রতিমন্ত্রী ধর্মঘটীদের নেতাব কাজে দাবী বিবেচনার 
আশ্বাস দেওবাব পব ২৩ তাঁবখে কুঁড় দিনের ধর্মঘট প্রত্যাহৃত হষ। ধর্মঘট 
চলাকালীন ১৪ তাঁঁবখে ধর্মঘটে যোগ দেন-টোঁলফোন অপাবেটর গ্যান্ড 
নূপাবতাইজ্জাব এ্যাসোসযেশন এবং মহারাষ্ট্র টোলফোন গনগম লিঃ কর্মাঁবা ৷ 

শবসেনা নেতা মনোহর যোশ ধর্মঘটীদের প্রা সংহতি জানিয়েছেন } 
অন্যাঁদকে ভাবতীষ জনতা পার্ট পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কাঁমটির সম্পাদক তপন {শিকদার 
অভিযোগ কবেন পাঁশ্চমবঙ্গের মৃখামন্তী জ্যোতি বসুব সঙ্গে কেন্দ্রের গোপন চক্রান্তে 
টোলিকক ধর্মঘট চলছে। 

এই টোৌলকম ধর্মঘট, ১৯৯০ সম্পর্কে সৎবাদপত্রের ভূঁমকায লক্ষণীয় যে 
আানন্দবাজাব পাঁত্রকা সম্পাদকীষ লেখেন বিপর্যস্ত যোগাযোগ ব্যবস্থা 

সংবাদ পঁবরবেশনেব িসাবাঁট এইবুপ £ 

আনন্দবাজার ৪ সংবাদ ৩০৯৩ সে মি, সম্পাদকীষ ৫৫ সে. মি! 
স্টেট'সম্যান সংবাদ পাঁববেশন কবে ২০২৫ সে নম. । 

ডাক ধর্মঘটের সমকালীন ধর্ম ঘট= 

১৯৬০-১৯৯২ পর্যন্ত ডাক ধর্মঘটের সমকালীন অনেক ধর্মঘট হলেও উল্লেখ- 
যোগ্য ধর্মবট হল যে ১৯৬০ বন্দর ধর্মঘট, ৬টি বেল ইউানযনেব স্বাকাত মজা 

কবা হয, বদ কর্মী ধর্মঘট । এই বছরটি {ছল ধর্মঘটের বছর। ৰ 

১১৮৭ সালে কেন্দ্রীয় পূর্ত কর্মীদের ধর্মঘটের নোটিশ দেওষা হয। কিন্তু 
১৪ জুলাই সবকারের সঙ্গে আলোচনার পর ধর্মঘট প্রত্যাহৃত হয়। 

১৯১০ সালে ১৪ নভেন্বব থেকে কুঁড দিনেব লাগাতাব টোঁলকম ধর্মঘট 
হযোছল ) 

মুল্যাণ 

১১৬০-১৯৯২ সাল পর্যন্ত ডাক ও তাব ধর্মঘটের মূ্যাষণের মাপকাঠিতে 
পঁবলক্ষিত হযেছে_ 

(১১ ১১৬০ সালেব ধর্মঘটটি ছিল কেন্দ্রী সরকারের কর্মাঁদের সবক | 
ধর্মঘট । 


ফেব্রুযাবী-মার্চ ১৯৯৬ ভারতের ভাক- ধর্ম ঘধ, ১৯৩০ ১৯৯২ ১৪৭ 


‘২) ১৯৬৮ সালে একক ডাক ধর্মঘট ছিল বড আকাযে ও নরবাচ্ছন নিয়ম- 
মাফিক আন্দোলন হিসাবে শান্তশালী ছিল. এব ফলে প্রভূত ডাককমাঁ চাকুরীচ্যত 
হয়েছিল। 

(৩) সন্তব-আশর দশকে ডাক ধর্ম'ঘটগৃল সময় থেকে সময়ান্তে হলেও ডাক 
নেতৃবৃন্দ ধর্মঘট কবা ও পাশাপাশি সবকারের সঙ্গে টমালোচনাব দরঙ্জা খোলা 
বেখেছিল। 

,(8) আশি দশকের মধ্যভাগে ডাক ও তার বিভাগ বিভাজনের ফলে ১১১০ 
সালের ২০ দিনেব পৃথক তাব ধর্মঘটটি "হল সংগঠিত । 

(6) দীর্ঘ আন্দোলনেব প্রাত আন্দোলনকারাঁদের ক্লান্তি তা ও আক 
সম্পদের অনটনের আশওকায, নেতৃবর্গের এব প্রাত আকর্ষণ বযেছে। ফলে 
আন্দোলনের ধারণা ও ধরন বা ধাঁচ পাঁববাঁতিত হচ্ছে। 


(৬) দেশে জাতীয়বোধের অনুভূতি ক্রমশঃ কমে যাওষার ফলে আন্দোলনে 7 


তেমন জাতীব্তাৰ গাঁত নেই, আন্দোলন মলতঃ হয়ে উটেছে মাম্‌ল আঁক 


দাবিদাওয়া। কিন্তু এব সঙ্গে জাতীয় চেতনাব দিকটা মস্ত কবলে আন্দোলনের 


গতি হযত অন! খাতে বাঁহত। | 

দ্বাধানতার চাল্লিণ বছব পবে দেশেব আখিক ও অন্য সার্বভৌমত্ব যেখানে 
হাঁবষে যেতে বসেছে, সেখানে আঁথক দা সঙ্গে জাতায়তার সচেতনতার সংগ্রাম 
সংয্ান্ত একান্তভাবেই ব্যাঞ্থনীষ ও কাম্য হযে পড়েছে।- এ সম্পর্কে নেতৃব্ 
কোন স্বচ্ছ ধারণা না থাকার জন্য তা এ বিষয়ে অজ্ঞ রয়েছে। | 

পাঁবশেষে একথা বলা যায় ষে আন্দোলনে জোয়াব নেই, চলছে ভাটার খেলা । 
আন্দোলনকে জোয়ারমুখ ভ্রোতাঁদ্বিনী করতে হলে চাই সংগ্রামে জাতীয়তাবোধেব 
চেতনা এবং নব প্রজন্মেব কাডে যথার্থ বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাপকে তুলে ধরা, এই 
প্যলোচনার মাধ্যমে নিজেদের সমালোচনা ও ব্াটিগলি অন্বেষণ করা এবং 
কি পেলাম, কি হারালাম তা দেখা । 


মাঃ 


| 8: % পুস্তক সমালোচনা 


উনিশ শতক ৷ 


ভউানশ শতক থেকে এখনও আমবা খুব বোশ দুরে চলে আঁসানি। কোন 
, 'কোন বিষযে এখনও আমরা মধ্যবনগেই পড়ে আহ । তবহও ডীনশ শতক ফবন্ধে 
এখন অনেকেই নাঁশকাকুণ্ণন কবে থাকেন। প্রতিটি কর্সের বিপদূশ গ্রতিকিষ 
হয় } অনেকেই ভেবেছেন যে উনিশ শতকে বঙ্গে এক অভূতপূর্ব বেনেনাঁস হয়োঁছল। 
স্বগটা {ছল রামমোহনের 'বদ্যাসাগরের বাঁক্কমেব হেম নবীনের ও রবীন্দ্রনাথের } 
- ঘ্গটা ছল বামকৃফের বিবেকানন্দের কেশব সেনেব এবং ভূদেব মংখোপায্যান্ের ১ 
সেকালের এই গৌববোষ্জবল রেনেসাঁস একালের অধ্যপাঁতত বাঙালরা ধরে বখতে 
পারোন। আধর্নানক বাঙালিয অধঃপতন বিষয়ক তত্তের একজন প্রধান প্রচারক 
হলেন আঁতব্দ্ধ নারদচন্দ্র চৌধুরী । তু 'এখন এই বোধ হয় যে, উনিশ 
শতকে বঙ্গে গুকৃত অর্থে কোনই বেনেসাঁস হয়ন ! অতএব, যা আদৌ হয়ান, তার 
নাম কবে পৃবপুরুষ পজন অর্থহীন এবং অপ্রার্সাভক । ভ্রমণ ও 
হয়ে ওঠা বর্তমান প্রজন্মের বাঙালিদের মধ্যে সমগ্র বষয়াঁট সম্বন্ধে কোন স্পষ্ট 
ধারণা আছে ক না সন্দেহ ) 
এ... এই অবস্থা আমাদের ইতহাসচেতনাকে বাঁচিয়ে বাখাব একমান্, উপায় 
+ খুনরপেক্ষ ভাবে গবেষণা কবা। সূপ্রাতীত্ঠত গ্রবেষক অলোক রায় তাই করেছেন । 
টাঁনশ শতকেব বাঙাল মহাপ;বদয়গণ যেমন ভাল কাজ করেছেন? তেমন তাঁরা এমন 
সব কাজও কবেছেন যা সমর্থন করা যার না। এঁগয়ে বাওয়। এবং ইপাছয়ে 
আসা সমস্ত সভ্যতাষ অন্পীবস্তব দেখা যায়! ‘আরিস্তোতলেব মত সহামনা মনাষাী 
দাসব্যবস্থাব একজন প্রধান সমর্থক {ছলেন। ' কাজেই বলতে হয় যে এাঁগরে যাওয়া 
এবং পাঁছয়ে আসার ব্যাপাবে উনিশ শতকের বঙ্গীয় সনীযীগণ কোন অসামান্য 
, দণ্টান্ত স্থাপন কবেনান। অলোক বায এই ঘটনার সামাজিক এাঁতহাসক প্রোক্ষিত 
'বহু তথ্যে, আলোকে বচাব কবেছেন! একাঁট আধ্যাআক শব্দ ব্যবহার করে 
বলা যায যে, এইবৃপ বিচারই প্রকৃত “বস্তু বিচার”, এবং এ এইরূপ বিচারধারা না 
থাকলে আমাদেব ইতিহাসচেতনা খাঁবত হযে যায উনিশ শতকের কোনও 
খূবখ্যাত বাঙ্গালির মনন প্রাক্িস্ কখনও একবেখকার {ছল নাঃ আলোচ্য গ্রন্থে 


ফেব্রুয়ারী-মার্চ ১৯৯৬ পুস্তক সমালোচনা ১৪৯ 
এটাই 'মোঁল যান এবং তথ্য । ভূঁমকায় এবং পরবর্তী নযাঁট তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধে 
লেখক বার বার এই মৌল বত্তির ও তথ্যের উপরে জোর দিয়েছেন । 

ব্রাধাকান্ত দেব (প্‌. ১-১৮ ) সম্বন্ধে তান সঙ্গত কাবণেই লিখেছেন যে, 
রাধাকান্ত “শোভাবাজার রাজবাঁড়র সন্তানর্পেই'বচার্ধ” (পূ ১৬)। তৎকালে' 
প্রবল মধ্যকালীন সংস্কীতব এবং সেই বাজবাঁডর প্রভাবের উপরে উঠে আসতে 
পারেনীন বলে তাঁকে সমালোচনা করার কোন মানে হব না। উীনশ শতকে 
কোনও বাশশ্ট বাঙ্গাল বুদ্ধিজীবী ক 'ব্রীধশ শাসনেৰ ীববৃদ্ধে এবং" জাঁমদাব' 
প্রথার বিরুদ্ধে আধাীনক অর্থে গর্জে উঠেছেন? আমবাও এখন ক একাঁট 
শ্রেণীবূপে শাসকদের পোষ্য এবং বশ্য নয? অতএব মহ্যাবদ্রোহ কালে (১৮৫৭) 
কাঁৰ এবং স্াবাশীদক ঈশ্বরচন্দ্র গৃপ্ত (পৃ ১৯-৩৮ ) ইৎবেজদেব তোষণ করে ষে " 
সব বাজে কাঁবতা লেখেন, সে সব পড়ে ; আমাদেৰ রাগ করার কারণ তো নেই 
দাস ব্যবস্থার সমর্থক ছিলেন বলে আমবা ক আঁরস্তোতল-এর উপব রাগ কার? 


' ষবোডশ শতকে পাঁশ্চম ইওরোপের হিউগ্যানিস্টগণ মধ্যকালীন সভ্যতাকে 
[িঁদ্রষে একেবারে 'ত্রকোরোমান সভ্যতাব গুণপ্রাহী হযে ওঠেন। আমাদের 
দেশে “দেশাচাব” ছল মধ্যযুগের সামাজিক উত্তবাঁধকার। 'বদ্যাসাগব তা অগ্রাহ্য 
করলেন! যে মূল্যবোধের কথা তাঁন বললেন, তা অনেক 'বাশিষ্ট বাংগাঁলব 
বোধগ্রন্য হল না (প্‌. ৩৯-৫৪)। নিজেব ষুগকে ডাঁ্গযে সামনে এঁগষে 
এলেও যে কি অসীবধা হব? বিদ্যাসাগবই ছিলেন তাব বড় নদর্শন। জনমানসে 
তান সহাপূ্রুষ রূপে প্রাতাষ্টত হলেও সে কালের অনেক পরন্লীকাতব বাঙ্গাল 
তাঁকে গোটেই পছন্দ করতেন না । বিশেষভাবে ক্ষত বাঙ্গালদেব হিৎসা এবং 
পবস্্রীকাতরুভা ভাল একটা গবেষণাব বিষষ হতে পাবে । কু বদ্যাসাগবের 
বেলায় যা দেখা গেল তা হল এই ষে, যখন আঁখকাৎশ ভু বাঙ্গাল আধ্বীনকতাকৈ 
পান্দ কাঁটষে প্রাচীনকালে চলে যেতে চাইছেন, তখন সংস্কৃত পণ্ডিত হযেও ?তান 
তাঁদের অনুগামী হলেন না? অতএব তথাকাঁথত আর্যধর্মেব অথবা হিন্দ 
ধর্মের জোৎ্দারগ্ণ তাঁকে অগ্রাহ্য করলেন। নব্য হন্দ:স্বে বিদ্যাসাগবের কেন 
স্থান রইল না । রি 0 

ভুদেব মুখোপাধ্যাষ (প, ৫৫-৭২) সম্বন্ধে অলোক রায় সঙ্গত কাবণেই 
{লিখেছেন £ নিজের যুগকালকে আঁতক্রম করা তাঁব পক্ষেও সম্ভব হবান । তান 
হিন্দু ধর্ষেব ও সমাজব্যবস্থাৰ একট! উদাব ব্যাখ্যা দে প্রধানত মধ্যভিক্টোবীয 
উদাৰতাব একাটি বঙন্গীষ অথবা" হিন্দু কাঠামো তোবি করতে চেষ্টা করেন! অথচ, 
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ভাঁব পক্ষে হিন্দ: ধর্মের “বৈজ্ঞানিক” ব্যাখ্যাতা শশধর তক চিড়ামাঁণকেও “প্রকৃত 
ভাল লোক” বলা ছাড়া উপায ছিল না। জাতীষতা বিষয়ক তাঁর তত্বে একই সঙ্গে 
রইল প্রাচশনতা এবং আধুনিকতা । এই মিশ্রণ শেষ পর্যন্ত ধোপে টিকবে কি না, 
এ প্রশ্ন তখন ছিল না। ভূদেব উদারপন্ছশ হলেও বণভেদেব এবং জাঁমদাঁর 
ব্যবস্থার সমর্থক ছিলেন। যে হাত খেতে পবতে দেয় তাকে দংশন কবাব সাধ্য 
তো কারোই ছল না। অবস্থা অনুসাবে এবং স্মাবধা-অস্বীবধা অনুসারে 
দিষষ সমূহকে 'ির্ধচন কবা এবং নির্বাচত 'বিষষগুলোব মধ্যে কোন কোন 
বিষষকে প্রধান্য না দেওয়া, কোন কোন বিষয়কে প্রধান্য দেওযা, কতগুলো বিষয়কে 
প্রয়োজন অন:সাবে িশিষে ফেলা, এই ছল উনিশ শতকের বাঙ্গাল “চন্তানাষক”- 
দেব বস্তু বিচারের পদ্ধতি এবং ধারা | আদ্যাবাঁধ অসম্পূর্ণ এইসব বিষষলমূহের 
একটি তাঁলকাই উনিশ শতকের 'শশ্ট বার্গালিমানসের আধ্ানক ইতিবাচক ও 
নোঁতিবাচক মূল্যায়নের প্রধান ভিতি। 
ধক চাই আর ক চাই না, যা চাই, তা ভুল কবে চাই ক না, এবং যা পাই, 
ভাই চেযোছ ক না-এ সব প্রশ্নেই বাঁত্কম রচনাবাঁল আদ্যত্ত উত্তাল তবঙ্গসণ্কুল 
( বাঁঙ্কমচন্দরেব সমাজঁচন্তা, পৃ ১৩-১১৬ )। এ সব প্রশ্নেব কোন সহজ,.এবং যান 
গ্রাহ্য উত্তর বাঁজ্যমচল্র কখনই দিতে পাবেনানি। লোকক সমাজ থেকে অলেকিক 
ধর্মীবম্বাসে, সাম্যাবষয়ক তত্ত্ব থেকে জাঁমদাঁর ব্যবস্থার সমর্থনে, দেশমাতৃকার 
অসামান্য বদ্দনাগ্ণীতি বচনা থেকে ইংবেজ বাজত্বের প্রাতষ্ঠা বষষক সনদ 
ধ্বসে যে বাঁড্মেব অপ্রাতহত চারণা, সে বাঁওকমই বহু স্বাববোধ সত্তেও শ্রদ্ধেয় । 
(পৃ, ১১৬) “হন্দ:ু ধর্মের পনরুখানঃ বাঁৎ্কমচন্দ্র ও নবীন চন্দ্র? শীষক প্রবন্ধে 
(প্‌, ১৪০-১৫৭ ) দবশেষভাবে নবীনচন্দ্রের চিন্তায় বাঁঙ্কমচন্দ্রে প্রভাব, এবং 
ভারতীয় ধর্মের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে নবীনচন্দ্রের মত বহ: তথ্যসহ অলোচিত হয়েছে। 
চৈতন্য সম্বন্ধে বাঁৎ্কমচন্দ্রেব নাঁসকাকুণ্ণন নবানচন্দ্র মেনে নিতে পারেননি। 
ম্রীকৃষ্ককে এবং বূদ্ধকে নবীনচন্দ্র যে ভাবে দেখোঁছলেন, সে কালে তার সমান্তব 
ছিল না বললে অত্যান্ত হয না। বঢদ্ধেব, এবং ব্রাহ্মণ্য প্রাতাক্কয়াব বিরুদ্ধে 
্ষান্রয অভ্যুথানেব নাযঝ রূপে বিবেচিত কৃষ্ণের প্রত অসীম শ্রদ্ধাভান্ত প্রদর্শনের 
‘জন্য তিনি সমালোচিত হযোছলেন। ন্বীনচন্দ্রে কৃষ্ণ বঙ্কিমচন্দ্রের সমর্থন 
লাভ কবেনান। 
শেষ প্রবন্ধের বষয “উনিশ শতকেব সাহিত্যবিবেক” (পং ১৫৮-১৭০)। 
বঙ্গে উীনশ শতক প্রধানত বাংলা 'ভাষার ও সাহিত্যের উন্নীতর জন্যই আঁবস্ম- 
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ণীয়। কল্তু সাহত্যাববেক লম্বন্ধে রাজেন্দ্রলাল দমনের আগে কোন িন্তাভাবনা 
তো ছিল না সংস্কৃত অলৎকারকে মেনে নিলেও বাজেন্দুলাল সাইকেল 
মধ্সূদনের দশীপ্তমান আধ্ানিক কাঁবত্বেব প্রশংসা করেছেন! পরে প্াাহত্যের 


* প্রধান বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর ও বজ্কিম যে মত প্রকাশ করেন, তা প্রকৃত 
. অথে প্রচীন আলৎকাঁবক আদর্শে পুনরাবাত্ত হল না। বাঁণকম কল্মাকৈবল্য- 


বাদে বিশ্বাস করতেন না। পরে অক্ষয়কুমার সবকার এবং চন্দ্রনাথ বসু 
সাহিত্যত্ের আলোচনার এক আঁনর্দেশ্য জাতাঁযতাবাদকে প্রস্থাপিত কবতে 
চেয়ৌছলেন।- অলোক রায় এই বিষয়টিকে গর্ব দিষে ছেন দেখে ভাল লাগল - 
, উনিশ শতকের বঈগসৎস্কাতি বিষধক যে কোন আলোচনযট ব্যান্তর প্রাধান্য 
ম্বাভাঁবক কাবণেই, থাকে । কন্তু যাঁরা প্রযৌন্তিক অর্থে ভদ্রলোক দিলেন না, 
তাঁদের সংস্কাঁতিব স্বরূপণ বোঝা দরুকার। সেই শীবষয়টি আলোচনা না করেও 
লেখক এটা পোঁখপ্লেছেন যে, প্রীতানীধ স্থানীয ভদ্রলোক বাঙ্গালরা কখনই দেশকে 
ভুলে যানান। তাঁরা কখনই সম্পূর্ণভাবে ইওরেপ্াঁয়ত হয়ে পডেনানি। মেকলের 
দুবাঁভসান্ধ ব্যস্তবে ব্পাঁষত হল না। তার প্রধান কারণ হৈল সাংস্কৃতিক 
আপোক্ষিকত্‌ । 


রসাবান্ত চক্রবতী 


mt a পাপী 


অলোক রাব। উনিশ শতক । পদস্তক বিপাঁণ। চাঁল্গশ টাকা । 


be) 


বাংল! উপন্যাসে লোকজীবন চর্য! 


বাংলা উপন্যাস আলোচন।র কতকগ্‌নল গতানুগাঁতিক পথ আছে। শ্রীক্মল " 

সমাজাদ্বাব তার কোনাঁটকেই অনুসরণ কবেনান, [তান একাঁট নতুন পথ ধবে 
হাঁটতে চেয়োছলেন। আবাব একে হষতো ঠিক নতুনও বলা যাবে না। আজকে 
দিনে ইতিহাস বা সাহিত্য আলোচনাব মূল লক্ষ্যই হযে উঠেছে, উৎসেব অন: 
সন্ধান । 'নয়বগের মানুষেব সামজিক ও অর্থনৌতক শ্রেণী-বন্যাস, তাদেব 
আচাব-আচবণ, পাঁরবাঁবক ও ধ্মাঁৰ অনহষ্ঠান এবং কথ্যভাষাই হচ্ছে এই উৎসের, 
মূল ভাত্তি। তাই একে বাদ যে শিল্প, সাহিত্য বা ইতিহাদ সমস্ত কিছুর 
আলোচনাই অসম্পূর্ণ থেকে ষাবে। সপাব স্ট্রাকচাব বা উপাবকাঠামোকে গুরুত্ব 
না দিষে ভাঁত্তভাঁমকে গুরুত্ব দেওধাব এই আধ্দীনক প্রবণতাই আলোচ্য 
গ্রন্ছকাবেব' বাংলা উপন্যাসে লোকজশীবন চর্যা" ্রন্হেবভ ভীত্ত। এই আঁভনব বিষষাট 
ও বেছে নেওঁযার জন্য গ্রচ্ছথকাব অবশ্যই সাধুবাদ পাবেন। 
কমল যখন বাংলা উপন্যাসে লোকজীবন চর্যা খোঁজেন তখন বোধ হয তান 
' লোকজাবন্শ্ৰিত বাংলা উপন্যাসেব কথাই বোঝাতে চান । অন্তত গ্রন্ছেব “নবেদন' 
॥ অংশে তান এই শব্দটিই ব্যবহার কবেছেন এবং এটাই যংন্তযুঞ্তু বলে মনে হয । 

'লোকজবন ’ আসলে 'লোকবত্ত' যার মধ্যে সাধাবণ মানুষের জাবনযান্রা, আচার 
অনুষ্ঠান, ভাষা সবাকছই পড়ে । চর্ঘ? শব্দাটও এখানে আক্ষারক অর্থে প্রযুক্ত 
হযেছে বলে মনে হয না । সম্ভবত লোকদ্রীবনেব প্রকাশ বা প্রাতফলন বোঝাতেই - 
শব্দটি ব্যবহৃত হরেছে। লেখকের নিজেব ভাষায়, ‘অসংখ্য পল্লী অরণ্য জনপদ- 
বাসা বাচন গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর স্বাতন্ব্য-মণ্ডত জীবনেব পর্ণাঙ্গবুপেব অনংধ্যান 
চিন্রণ ও উপস্থাপনই উপন্যাসে লোকজীবন চষবি মূল বিষ্য ॥ 

| মূল িষযটিব সন্ধান ধাওয়া পর স্বাভাবিকভাবেই বাভিন্ন উপন্যাসের, মধ্যে 
তাব্‌ প্রাতফলন খুজে বের কববাব পালা। এই প্রয়াস, যেমন ব্যাপক তেমন 
পাঁরশ্রমী । তাছাড়া কমলের আলোচনাব পাঁবাঁধও অনেক বড়ো (১৯২৩ থেকে, 
৯৯৭১)! ১৯২৩ থেকে কেন আবন্ভ লেখক তা কোথাও স্পষ্টভাবে বলেছেন বলে 
চোখে পডোন। তবে মনে হয 'বলোল" পান্রকার আবভর্বি কালে কথ তাঁব 
মাথা ছিল । ১৯৭১-এ থেয়ে ষাওষাব কারণাঁট অবশ্য তাঁন ‘নিবেদন’ অথশে 


ছাপিয়ে দিয়েছেন, সেট ছিল তাবাশজ্করের মৃত্যুব বৎসর । কেবল এই, পর্বটুকুব" 
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মধ্যেই বাংলা উপন্যাসে লোকজীবন চর্যা সীমাবদ্ধ এটা লেখকের বন্তব্য নর'॥ তবে 
এই পর্বটুকুকে তানি প্থকভাবে গুবত্ব দিতে চেষেছেন । কাবণ তাঁব মনে হয়েছিল 
- যে এই সমধকালে বাঙালী, পন্যাঁসকেরা যেন লোকজ্ীবনেব দিকে বোঁশ করে, 
ঝুকে পড়ৌছলেন। 'এই সদ্ধান্তকে একেবাবে উপেক্ষা কবা চলে না। কাবণ 
দেশ-কাল ও সামাজিক ও অর্থনোতিক পাঁরাস্থাতই লেখকদের নতুন কবে ভাবতে 
বাধ্য করোছল । * - 1 
তবে আর্ষ্ভেরও আরম্ভ আছে। তাই লেখক মূল আলোচনাষ যাবাব আগে 

সঙ্গত কাবণেই প্রাচীন ও মধ্য যুগের সাহিত্যের দিকে ফবে তাঁকষেছেন। সঠিক 
* ভাবেই তাঁর চোখে পৃডেছে যে বাংলা সাহিত্য প্রাষ তার জন্মলগ্ন থেকেই লোক- 

জীবনে সঙ্গে একাত্ম ছিল? চ্যা্পদেব বচাঁষতারা যখন বাবেবারেই ভোম্বী বা 

শববের কথা বলেন বা চন্ডীমঙ্গলের আখোটক খণ্ডে যখন ব্যাধ কালকেতু নাষক 
, হযে ওঠে তখন, বোঝাই বাষ যে সাহত্যে নিব অন্তত সে সম্যে একেবারেই 
উপোক্ষত ছিল না। এমন 'ঁরু -অস্টাদশ শত্যব্দাব আঁভজাত ভাবতচন্দ্রে 
অন্নদামঙ্জলেও ঈশ্ববী পার্টনার গযুবৃত্ব স্বীকাতি পেষেছে। উনাঁবৎশ শতাব্দীর 
কাঁবগান বা. পাঁচালীতে জনজীবনের উপা্থীত থাকলেও উপন্যাস কনার প্রথম 
পর্বে র্রাজা-মহাবাজা, ন্বাব-বাদশাহ বা আভজাত সম্প্রদায়ের একাচোঁটয়া 
প্রাধান্য । যাঁদ এই সমযকার লেখকদেব কোনো উপন্যাসে লোকাষত জীবন 
এসেও থাকে তবে তা এসেছে গৌণ কাহিনী হিসেবে , মুখ্য কাহিনীতে তাদের 
তেমন ভুঁমকা নেই । যে তাবকনাথ গঙ্গোপাধ্যা বঙ্কিমের রোমান্সেব জগ্রথকে 
পাশ কাটযে নিয় মধ্যাবত্তেব জগতে নেমে এসোঁছলেন 'তানও লোকজীবনেব দিকে 
তাকানান। | 

এই 'প্রসঙ্গেই উনাবংশ.-শৃতাব্দাব বাথলা সাহত্যেব একাট বিশেষ ঝোঁকের 

বৃথা উল্লেখ করতেই হয়। কমল সেট লক্ষ্যও করেছেন। এই সমবে বাং 
প্রহসন, সামাজিক নক্‌শা এমন ক দীনবন্ধু নীলদর্পণেব মতে নাটকে লোক- 
জীবন সম্পর্কে যে আগ্রহ দেখা গযোঁছল উপন্যাসে কিন্তু তা দেখা যায় নি । 
এ ব্যাপাবে স্বয়ং বাঁৎ্কমচন্দ্ও দবিধাগ্রন্ত দিলেন । ‘বঙ্গদেশের কৃষক’ প্রবন্ধের লেখক 
উপন্যাসে কেন হাসিম শেখ বা বামা কৈবর্ত'দেব নিযে এলেন না এ প্রশ্ন থেকেই 
বায়! এক্ষেত্রে আঁভজ্ঞতার অভাবের কথা বলে লাভ নেই। কাবণ “বঙ্গদেশেব 
কৃষক’ বা 'মুচিরাম গুড়ের জীবনচারিত” অনাভিজ্ঞতায় লেখা যায় না। বর্তমান 
আলোচকের মাঝে মাঝে এমন কথাও মনে হয়েছে যে মধ্যবিত্ত পাঠকানভ'ব বাংলা" 
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উপন্যাসে নিম্নবর্গের চরির্রকে প্রাধান্য দেওষার ব্যাপারে লেখকদের মনে বোধ হয় 
ংশয ছিল। তাছাড়া অতীতকে আশ্রষ কবা সব সময়েই দিবাপদ। ‘দেশী 
শাসক বা স্বদেশী পাঠক উভয়কেই সেখানে চটাতে হয় না। 
রবীন্দ্রনাথের আগে “ছোট প্রাণ ছোট কথা’ এবং ছোট ছোট দ:ঃখ-ব্যথার 
দিকে বাঙালী লেখকদের তেমন নজব পড়োন! প্রথম পর্বের ছোটগল্পগ্ীল 
রচনার অনেকাঁদন বাদে ববীন্দ্রনাথ একদা তাবাশত্করকে বলেছিলেন, ‘আমি যখন 


* বাংলাদেশের গাঁয়ের ঘাটে কথা লাখ তখন বাৎলা সাঁহত্যে রাজপদুতানার 


রাজত্ব চলছে । এব প্রাতাঁট অক্ষব সত্য । "ঘাটের কথা? নামে রবীন্দ্রনাথ 'প্রথমাঁদকে 
একাঁট গলপ লিখোঁছলেন বলেই তা সত্য নয, ঘাটেব ধাবেব মান:ষগদ্ঁলও এই সঙ্গে 
হলা কথা-সাঁহত্যে উর্শক মাবতে আবম্ভ করল। "শান্ত, গল্পে জাঁমদারেব 
কাছারতে দুখিবাম ও গছদামকে বেগার খাটানোব জন্য জমিদারের পেয়াদার ধবে 
ধীনযে যাওষার যে বর্ণনা দেওযা আছে তা আর এক জাঁমদাব সন্তানেরও অজানা 
ছল না। জানা সেসময অনেকেবই ছিল, কিন্তু লেখার দায রেউই অনুভব 
কবোন। পরবর্তীকালে 'গোবা* উপন্যাসের নাষকের দৃণ্টিতে গ্রামীণ লোক- 
জশবনেব ধে সীমাবদ্ধতা ধরা পড়োঁছল সোঁটও অত্যন্ত গুবাত্বপ্ণ। “এই নিজ্ত 
প্রকাণ্ড গ্রাম্য ভারতবর্ষ যে কত বিচ্ছিন্ন. কত সংকীর্ণ, কত দুর্বল, সে নিজেব শান্ত 
সম্বন্ধে যে কিরূপ নিতান্ত অচেতন এবং মঙ্গল সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞও উদাসীন” 
তাও রবীন্দ্রনাথের দৃষ্ট এডায় ি। এই সীমাবদ্ধতাব দিকটা না আঁকলে 
লোকজট্বন চা কখনোই পূর্ণাঙ্গ হয় না। 
বাংলা কথাসাহিত্যে লোকজীবন চথা রবীন্দ্রনাথের যথ্যযথ ভূমিকাব 'বশ্লেষণের 
সব কমল মন্তব্য কবেছেন, অত্যন্ত দ:ঃখেব কথা যে 'গোবা' উপন্যাসে লোকজীবনেব 
প্রত যে দুমণ্র কৌতূহল কাব দেঁখিযোছলেন, পরবর্তীকালে আর কোন উপ- 
ন্যাসেই তা আর দেখা যাযাঁন।” হযতো প্রাসঙ্গিক অর্থে” মন্তব্যাঁট সঠিক কিন্তু 
অন্তত রুবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে এত দ্রুত সিদ্ধান্তে পোঁছোনো যায না। 'পাঁবণত বয়সে 
লোকজীবন সম্পর্কে কৌতূহল যে উপন্যাস বা ছোটগল্পকে ছেড়ে দিয়ে কীবতাঘ 
প্রীতফাঁলত হচ্ছিল এ কথাটিও জানযে বাখা দরকার । নইলে আলোচনা অসম্পূর্ণ 
থেকে যায়। শবংচন্দ্রেব ক্ষেত্রে উপন্যাসে লোকজীবনের প্রাতফলনের ভাতত প্রধানত 
ঘানণ্ঠ পারচ্ঘ.ও সহান.ভুত নিভ“ব 'কন্তু তাদের সক্রিয় ভূমিকা একেবারেই নেই । 
অন্তত ‘মহেশ’ বা 'অভাগ্ণীব স্বর্গর' সঙ্গে এক্ষেত্রে তুলনীয উপন্যাস তান অবশ্যই 


, লেখেনাঁন। তবে লেখক সঠিকভাবেই লক্ষ্য কবেছেন ষে গ্রামের সামাঁজক ও 
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অর্থনোতিক শ্রেণীবিন্যাসের যে বর্ণনা অন্তত “পল্লী সমাজ’ বা “‘দেনাপাওনা'ব 
, অতো উপন্যাসে রয়েছে তা অতুলনীয়। 


সব উপন্যাসিকের লোকজাবনচর্যা কিন্তু সমান নয, তা হতেও পাবে না! 
তাছাড়া আত্মজৈবানকতার ভাতত লোকজীবনব'নার ক্ষেব্রেগরত্বপূণ“ভূমিকা নিযে 
থাকে। গ্রহ্ছের ভূতীষ অধ্যাযে এই আগ্যলিক ভিত্তি নিষে গদবুত্পদ্ণ আলোচনা 
করা হয়েছে। কমল যখন বাঢ়ের লোকজাবনের মুখ্য ক্পকার হিসেবে শৈলজানন্দ, 
সরোজ রাষচেধিরী এবং তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম করেন তখন তাতে 
আপত্তির কিছু থাকে' না। এক্ষেত্রে তারাশঙ্কর নিজেই যে শৈলজ্রানন্দেব দ্বারা 
প্রভাঁবত হয়োছলেন তার স্বীকাতি আছে। কিন্তু শৈলজানন্দ প্রধানত ছোট 
গণ্পকাব, গুঁপন্যাসিক হিসেবে তান ব্যথ। সরোজ রায়চৌধ্‌রীর ময়ুরাক্ষা, 
গ্‌হকপোতাী এবং সোমলতা উপন্যাসে পশ্চিম মশিদাবাদ এবং তারাশহ্করের 
উপন্যানে উত্তর রাড়ের লোকজন যথাথই প্রাধান্য পেয়েছে ।' কিন্তু সরোজকুমার 
কুষকপ্রধান পল্লীজীবনের চিন্ত আঁকায় গুরুত্ব দিষেছেন আর তাবাশত্কর নেমে 
গেছেন মাটির গভীরে । এ ব্যাপারে তাঁর কোন সমকক্ষ নেই। মাণিক বন্দ্যো- 
পাধ্যায ও ভ্রগদীশ গ্বপ্তকে 'লোকজাবন চযরি দুই দক্ষ শিল্পী" বলে মেনে 
নিলেও এই "সিদ্ধান্তের পাঁরবর্তন ঘটে না। 


আগলে কেবল লোকাষত জীবন কাঁহনী, তাদের আগ্ালক ভাষা বা দুএকাঁটি 


আচাব-অনস্টানের বর্ণ নাই লোকজাবন চ্যা নয়। তা লোকজীবন চিত্র । একল্তু 
উপন্যাসে যথার্থ লোকজাবনের প্রতিফলন ঘটবে তার শ্রেণীবিন্যাসে, এঁতহ্যেব 
সঙ্গে আধ্দানকতার বোধে, জখীবকাব পাঁরবর্তনে এবং বাঁহজ“গতের হাতছানি 
সম্পর্কে তার দ্বিধা ও সংশয়ে । তাদের নিজস্ব ভাষা, স্হস্কীতি, কাঁবযবনথা বা 
'সংস্ৰার এখানে সহায়ক ভূমিকা নেবে মান্র। তারাশঙ্কবের হাঁসুলীবাকের 
*উপকথা’-র মতো উপন্যাসের মধ্যেই সর্বপ্রথম লোকজীবনেব এই পূর্াঙ্্ রূপ 
গাওয়া গেছে । মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদযানদীর মাবিতেও নয । শেষ 
কবে এই উপন্যাসেব শেষে কুবের ও কাঁপলার হোসেন মিঞার দ্বীপের দিকে পাড়ি 
, জমানো যতটা রোমান্সেব ইঙ্গিত দেয় ততটা সমাজবাস্তবতার ইঙ্গিত দেয় না। তবে 
কেউ যাঁদ সতীনাথ ভাদ:ড়ার 'চোঁড়াই চাবতমানস'-কে এ ব্যাপাবে সকলেব ওপবে 
জায়গা দেন তাহলে আপান্তি করা কাঠিন। বরং নীরবে সমর্থন জানাতেই হয়, } 
কেননা সমস্ত দিক থেকেই ঢোঁড়াই, বাং লা উপন্যাসের ব্যাঁতক্লম। একমান্ পরবর্তী 
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“ কালে রাঁচত দেবেশ বাষের “তন্তাপাবেব বৃত্তান্ত উপন্যাসের বাঘারূর সক্ষে তাব 
ডুলনা কবা যেতে পাবে। 
লোকজীবন সংক্রান্ত কোন কোন উপন্যাসে কেবল নিশক্রিষ নধ সন্রির প্রাতরোধের 
কাহিনীও থাকে । কমল এবকম অন্তত দুটি মূল্যবান উপন্যাসের কথা বলেছেন । 
একটি হল গুণয মান্নাব 'লাখন্দব দিগাব’ এবং অদ্বৈত মল্সবর্মণের শততাষ একাঁটি, 
নার নাম! প্রথম উপন্যাসাটিতে মৌদনীপুব জেলার ঘাটাল মহকুমা ও সীর্মাহত 
.অগ্চলেব কৃষক সংগ্রাম. অত্যাচাব ও প্রাতশোধেব কাহিনী । পততাস” বিল্তু বাংলা 
সাহিত্যে একি কারণে স্বতন্ত্র আলোচনা দাবী বাখে! তিতাস নদীর তীরের 
ষে মালে; সম্প্রবাষেব জীবনকাহনী উপন্যাসেব আলোচ্য বিষ লেখক অদ্বৈত 
মল্লবম ণ স্বষৎ সেই সম্প্রদাষেব মানুষ | বাংলা উপন্যাসে নিয়ব্গের চাঁবন্র অঞ্কনের্‌ 
ক্ষেত্রে ৫ ঘটনা আগে কখনোই ঘটোন, সম্ভবত পবেও নর। তাই অদবৈত-রু। 
লোকজ্ীবনকে দেখাই আসল দেখা । এখানে ভাঁ্গ দিষে চোখ ভোল্ানোর্‌ চেষ্টা 
নেই, অরোপত জীবনসত্যও নেই. বধেছে প্রকৃত জীবনস্ত্য । তাই তাঁর জান্জ' 
লোকজীবনকে অদ্বৈত অনাধাসে বৃহত্তব জীবনসতোর সঙ্গে মালিতে দিতে, 
পেবেছেন? তাঁব শিঃপসাথ'কতাকে এই কাবণেই আলাদা গুরুত্ব দিতে হবে । 
আগেই বলা হযেছে যে কমল তাঁর গবেষণ'ব জন্য যে বিষয়টি বেছে নিষেছেন 
তা শখ আঁভনবই নয তা সম্পূর্ণ আধীনক। বাংলা উপন্যাসের 'বশাল জগৎ 
ঘেটে তান তাঁব বন্তব্যেব সমর্থনে উদাহরণ সংগ্রহ কবেছেন, উদ্াহপ্রণগটিলকে 
বিশ্লেষণ করেছেন এবং তুলনামূলক আলোচনাব সাহাধ্যে সিদ্ধান্তে পেশছেছেন $, 
তাঁব সমাজানষ্ঠ বস্তুবাদী দৃষ্টভাঙ্গ এ ব্যাপাবে তাঁৰ আলোচনাৰ সহায়ক 
হয়েছে । বস্তুত এই দস্টভাঙ্গ ছাড়া লোকজপীবনচর্যার বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ সম্ভব 
নষ। সম্মলোচনাব এই নতুন ধাবাটি নিঃসন্দেহে ভবিষ্যতের গবেষকদের পথ- 
নির্দেশ করবে। | 
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এ 


ইরা এবারো TES: 
বাংলা উপন্যাসে লোকজাবন চর ॥ কমল সমাজদ্বাব ॥ ম্যখাজ? পাবলিলার্স 8 
দাম একশত কুঁড টাকা ॥ । ১ 


~N 


৮ 
t 


কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তের কবিতা! 


1! * বধাঁধান কাঁব িরণশ্্কর সেনগুপ্তের নামটি আজ আর সুধী বাঙাল] পাঠক 
"আহলে অপারাঁচত নয়। ঢাকা দিবশ্ববিদ্যালরের ঘ্তকোত্তর ছাত্র-জাবনে তাঁর 
“প্রথম কাব্যগ্রন্ছ ্বপ্-কামনা” প্রকাশিত হয (১১৩৮), যাব ভূমিকা লিখোঁছলেন 
গুই সময়ের শ্রেষ্ঠ বাঙালী কাঁব জীবনানন্দ দাশ আব প্রকাশ করোৌছলেন 
এক ঝুগণ্ধর, 'কাবিতা” সংপাদক বুদ্ধদেব বনু । তাবপব ব্রমান্বযে ক্বব, ও 
অন্যান্য কাঁবতাঃ (১৯৫৩ ), “দনযাপন’ (১৯৬২), বৃষ্টি এলে’ (১১৭২), ‘এই 
শ্রক সমর (১৯৭৩ ), “রুক্ষাদনের কাঁবতা’ (১৯৮৩ ), "মানুষ জানে” ( ১৯৮৬), 
ধদন বাপন? (১৯৬২), বৃষ্টি এলে’ (১৯৭২ ৷, ‘এই এক সময’ { ১৯৭৩), 
“বুক্ষ দিনের কাঁবতা? (১৯৮৩ ), “মানুষ জানে (১৯৪৬) এীনবিত কাঁবতা, 
(১৯৮৯, রবীন্দ্র পুরত্কাব প্রাপ্ত ), ‘ছাযা হেটে যায়’ (১৯৯১ ), শভিতবে-বাইরে? 
(১৯১৪ ) এব "্দশ্যবদলেব দন” (১৯৯৬ )-সাকুল্যে এ পর্যন্ত মোট এগারো 
'খ্যানি কাব্যগ্রন্থ আমাদের উপহাব দিয়েছেন এই কাঁবি। 
পঁভতরে-বাইরে এবং 'দশ্যবদলেব দন’-এই দুই কাবযগ্রন্ছের প্রকাশের ব্যবধান 
কাল মাত্র চাব মাস এবং বচনাকাল সমসামাযক । ইতিপূর্বে কিবণশঙ্করেব 
' ন' খানা কাব্গ্রন্ছেরই সমালোচনা করার সুযোগ আমার ঘটেছে বিভিন্ন পন্র- 
পান্রকায। শেষ দুটি কাব্য/গ্রন্ছেব মধ্যে পশ্যবদলের দিন কোন্দ্রক সুদীর্ঘ 
এক আলোচনাও করোছি, যোঁট 'সাহত্য চিন্তা? পাত্রক্র আগামী সংখ্যায় 
প্রকাশিতব্য। এখানে আমার আজকেব আলোচ্য, কাঁবর “ভতবে-বাইবে’ কাব্য 
গ্রহুখানি। - ্ 
এ গ্রন্থে কাঁবর মোট পণচশাঁট কাঁবতা স্থান পেযেছে। এর মধ্যে ছযাঁট কাঁবতা 
মিশ্রব্ত্ত ছন্দে রাঁচত, ঝাদবাকী উঁনিশাট কাঁবতাই গদ্য ছন্দে বাঁচত। িবণশৎ্করেব 
'সব কট কাঝঃগ্রন্থই যাঁবা পড়েছেন, তাঁবা' অবশ্যই লক্ষ্য কবেছেন যে, বালা ছন্দে 
গৃতন রশীতিব সপ্ত প্রকরণে মধ্যে তানি মাত্র এন্ড রীতির এক প্রকরণেই আবদ্ধ 
বেখেছেন. তাঁর 'সহহভাগ কাঁবতা, অর্থাৎ যাকে আমবা বাল-মিগ্রবৃত্ত বাঁতব 
অন্তর্গতআট মান্রিক পর্ব প্রকরণ। বাদবাকী আব সব কাবিতাবই আ্রক-গদ 
ছন্ব। গদ্যের ভিতবেও যে িসমপাঁবক এক ছন্দ-বন্ধন কষে থাকে নিঃসন্দেহে 
- ক গ্রাতষ্ঠা করতে পেরেছেন_ রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ, বুদ্ধদেব, বিষ দে, অরুণ 


’ 


১৫৮ ‘ পাঁরচষ মাঘ ফাল্গুন ১৪০২. 


ৰ, সুকান্ত এবং আলোচ্য কীব কিরণশঙ্কর । মনের ভাব সপন্ট কবে উপস্থাপনাব 
জন্যে যে সাদামাঠা গদ্যাশ্রযী বাক্য, আর কাব্য-ভাবনা উপস্থাপনার জন্যে যে 
গদ্যাশ্র্যা বাক্য-এই দুধবনের বাক্য (গণ্যাশ্রধী তথা দ্বগোত্ের হয়েও) 
যে এক বস্তু নয. তাব প্রমাণ আমরা পাই ভীল্লাখত কাঁববন্দের গদ্যশ্রধা 
কাঁবতাবলা পাঠ কবলেই। . 
প্রথমে আম এই গ্রন্থের শিশরব্ত (অক্ষববৃত্ত) তথা পথার-বন্ধে রাঁচড কাঁবতা 
কাট নিষে সংক্ষেপে আলোচনা করাঁছ। প্রথম কবিতা-কাঁবতা এখন এর 
শভারন্ত ঢু 
‘কাঁবতার কাছে আছে অনেক প্রত্যাশা 
কেননা কাঁবতা 
কখনো নির্মল হুদ কখনো বা অশান সংকেত, 
মূহূর্তে নাডযে দিতে জানে ২ 
| মন্হর হৃদয় ॥ 
এর পবেই 'বষয়গত ভাবনাব বিস্তার, সে-বিস্তাব “বাইরে নয়, অন্তৰ্জ পরতে । 
আর তার পরেই উপসহহার-ছলনার নানা বাঁক পার হযে কাঁবতা এখন | ক্রমশ 
এগিয়ে যেতে চায়। প্রাতগ্রত পথ ধরে বৌদ্রে জলে বাড়ে | পাঁবশৃদ্ধ জীবর্নের 
পদকে ৮1 এখানে 'প্রতিশ্রত' ও 'পাঁবশদ্ধ শব্দদ্বয অত্যন্ত তাৎপর্য পর্ন । 
কাঁবর এবং তাঁর কাঁবতার প্রীতশ্রীত (দায়বদ্ধতা ।শনজেব কাছেও এবং সমাজের 
কাছেও। আব তবেই তো 'পাঁবশহ্ধ জীবনেব গ্দকে' এাঁগবে বাওযা সার্থক । 
আৈশব প্র্ীতবাদী বামন্হা অনুসৃত কাঁব-কণ্ঠেই এ হেন উচ্চাবণ যথার্ছ্য। 
“যাঁর বা বিশ্বাস ভাঙে কাঁবতাটির উপসংহাৰ £ 
'হাদযে বিশ্বাস যাঁদ পরব নক্ষত্রেব মতো সংাঁহ্থব উদ্জবল 
বাব বাব অন্ধকাৰ কববেই সে জয 1, 
ঘাবতীয দর্শন-সম্মত সত্য-আত্ম বিদ্বাস হাবানো আর আসত্বহনন সম 
অপবাধ ! সাম্প্রাতক বিশ্বে, যেখানে_দ্বদেশে {দেশে ! আঁবরাম পাক খাচ্ছে 
[রুদ্ধ বিসাঁপল বেগে সঁচমখ ঘটনাব তীক্ষয তীবগহীল 11 সেখানে কোনো 
নার্থকনামা কাঁবই কেবল পাবেন জনগণমন দৃড বিশ্বাসে আল্যোঁড়িত'কবে দিতে । 
‘বান্দ্রনাথেব কাছে’ কাঁবতাঁটব শেষ চবণন্বয়-'ববান্দুনাথের কাছে এসে | 
ভুলতে হয শোক তাপ ভষ 1/-পর্বসূরী মহীবন্হের পাদমলে বসে উত্তরসূরীঁর 
এই অকুণ্ঠ নম্র ভাবধাবাই তো আমাদের স্মাত-সত্তা-ভ'বষ্যৎ প্ৰাব ঞীঁত্হ্য ৷ 
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বৃক্ষ হতে ফল ঝরে কালো ছাষা ঝবে' কবিতাটি জনৈক মহাীতোষকে য়ে 
লেখা । কাবিতাট প্রথম পাঠ করলে মনে হবে_এঁটি একটি নমসেন্স ভার্স। 
কিন্তু কাবতাটিব ব্যাসকূট নিহিত আছে এর একা" মাত্র বাক্যে-প্রথম প্রেমের 
'কাছে নত হযেছিল যে ষুবতী / সে ক আজো তোমাকেই চায় ? 

'প্রনো বইয়েব কাছে’ কাবিতটুটুর শেষ স্তবক £ 

‘পবনো বইয়ের পথে হেটে যেতে যেতে মনে হয 
কতো লিপ্ত বনস্পাঁত মানুষের এমবয“ মাশ্ডিত, 
স্মৃতি ও প্রজ্ঞর আলো চতুরদকে ছড়াষ 'বস্ময, 
প্রত্যাশাব পাঁখগ্ীল আকাশে ঘুবহে ইতস্তত ৷, 

কোনো একস্থানে রবীন্দ্নাথ বলোছলেন যে, তান যখন মহাভাবত পড়েন, 
তখন তান বেদব্যাস; আবার যখন মেঘদ:ত পড়েন তখন তানি কালিদাস ; 
তেমাঁন যখন ‘তান ম্যাক্‌বেথ পড়েন, তখন তান শেক্সপীযব ! সূতরাৎ ‘পুরনো 
বইযেব পথে হেটে” আমরা যাঁদ সেই সময়াবর্তে' আন্দোঁলত হতে না পার, তা' 
হলে তো মূল না-চিনে, ফুল বিলাসে ভুল কবাই সার হবে! 

‘আঁত স্বাভাঁবক' কাঁবতাঁটি বৰ্ত“মান সমাজ সচেতনতাময-ভূমিষ্ঠ হবাব পর 
থেকে প্রীতাঁদন / চতুর্দকে নানা দৃশ্য দেখে দেখে | মালিক দালাল বেশ্যা গোপন 
মজতদাব | তাব কাছে মনে হয অতি স্বাভাঁবক। সমাজবদ্ধ জীব (মানুষ ) 
মানেই সামাঁজক প্রেক্ষাপটে কণ্ডিশনাল। তাই এ সমাজ যে নগণ্য নাগারক 
তাব কাছে ‘মালিক দালাল বেশ্যা গোপন মজৃতদার আঁত স্বাভাঁবক' নিশ্চয়ই ! 

এবাবে এই প্রন্হিভুক্ত কষেকাঁট গদ্য কাঁবতা নিযে সংক্ষেপে কিছু আলোচনা 
কবাঁছ। এভতবে-বাইবে গ্রন্থ শিবোনামাঁঞ্কিত কাঁবতাটি পড়ে মনে হতে পাবে- 
এটি একটি ফ্যাণ্টাঁস ভাবনাপ্রস কাঁবতা। কিন্তু একাধকবাব পড়লে বোঝা 
যাবে-এঁট আসলে একাঁট প্রতীকী কাবতা। যে কোনো বিষববস্তু বাহাক 
€(0৮15০৮৬1৮+ থেকে আ'ত্মকে (30৮15০0৬105 ) এবং আঁত্বক থেকে পুনরাষ 
বাহ্যেকে ঝুপান্তীবত হওযাকেই আমবা বলে থাঁক--িল্পকর্ম। এই কাঁবতাঁটিতে 
কাঁবব অন্তঙ্গং আব বাঁহজণগতের নিবলস আবর্তন অনুভূত ; অথচ সেই 
শভতবে আব ‘বাইবে’ দুটি সার্থক প্রতীক হিসেবে প্রাতভাত। যথা স্মৃতি 
সৌধের ভিতরে যাই একবাব, / আবাব বাইবে ফিবে আস ।'/ তাই “বাইবে থেকে 
দেখা যায় গণ্বুজ আব িলানেব বহস্য, / ভিতবেব দিকে বাজামস্রীব দক্ষ হাতে ' 
কাজ। এই উভযাঁবধ দেখাব সাঁন্ৰপাতেই প্রকৃত দর্শন। 


১১৪০ পায় . মাধ কাল ১৪০২. 
'রুপান্তর' কাঁবতাট বয়স ও আঁতজ্ঞতা নির্ভব নস্টালজিয়া । নস্টালজিয়া 
. মানেই নশ্টচান্দকা দোবদক্টে দর্শন নয়। কেননা-৬/০ look before and 
26০7 আর তাই তো-'তোমার শৈশ্ব তোমার প্রথম যৌবধনকাল তোমার 
প্রথম প্রেম | এখন তোমার কাছে রুপকথার মতোই মনে হয! হে 
অসমাপ্ত; কাঁবতাট সমাপ্ত হযেছে এই বর্নে-দশ্যগির দকে তাঁকয়ে এখন 
সব উদ্যোগই | কী ভীষণ অসমাপ্ত মনে হয়” প্রকৃত জ্ঞানীবাই রলতে পারেন- 
সারা জীবন জ্ঞান সমুদ্রের তাঁরে নড় কুঁড়য়োঁছ৷ মানবাস্মার এ হেন মর্মস্পশাঁ 
হাহাকার বডই মাধর্্য মাণ্ডত ৷ ৮ 
'্মাথা উচু বেখে দাঁড়াবার জন্যে কাঁবতাটি উ্পানযদের সেই 'বৃক্ষইব স্তব্ধ’ 
প্রতীকাঁটরই যেন পুনবূল্পেথ। তাই পাঠকেরও- গাছগ-লোকে খুব আত্মীয় 


মনে হয় 

‘আসল কথা’ 
'এহবাহ্য আগে কহ আবে প্রাতধৰানত । 
এসোঁছ, তার পরেও ' আমাকে কিছুটা যেতে হবে।' 

আমি আসর’-এ গ্রন্ছেব সর্বশেষ কাঁবতা, যাব উপসংহার স্তবকাট এখানে 
তুলে দিচ্ছ-“কল্তু একাঁদন বণবি জলেব কাছে শোনা যাবে ! বাঁণ বাজবার , 
শব্দ, | সোদন সব 'বযাদ সাঁবযে আম আসব। অত্যান্ত দার্শীনকতা গ্র্ণ 
ছোট্ট একাঁট গদ্য লাবক ! ৃ | 

ঝোশ উদ্ধৃত কাটাঁকত কবে সুধী 'পাঠকবূদ্দেব কৌতূহল 'নরসনের 
পক্ষপাতী আঁম নই। এমন কি, বোশ ব্যাখ্যা-বশ্লেষণ ক্র প্রকৃত কাঁবতা- 


পাঠকদেব অবোধ বালক ভাবার স্পদ্ধাও আয়াব নেই। গিকরণশঙকরের এই 


নাতবহৎ কাব্যগ্রহুখান পাঠ করে আত্ক্ষাণক সামারক প্রাতীতিযাটুকুই আঁত 
[টনের দাঁয়ত কাঁবতাপ্রেমী পাঠক- 


সংক্ষেপে ব্যন্ত (কবলাম। বাকীটুকু উদ 


কাঁবতাটিতেও উপানষদেব 'চরৈবোছি' অথবা চৈতন্যচারতাম্মতের 
তাই-_“এতোকাল যতো পথ হেটে 


বুন্দের ৷ 
প্রফুল্পকুমার দত্ত 


| 
৮ 


(০ 


পদযা-গঙ্গা পাবাঁলকেশন, কলকাতা-৭০। 


হাসান আজিজুল হকের টি গল্প সংকলন 


মানাঁসক দ্বন্দ, জটিলতা, নোতিক অবক্ষয়, সামাজিক ও অর্থ নৈঁতক 'িপর্ধয 
আধখীনক জীবনেব নিত্য সহচব। সাহত্য তো জীবন 'বাচ্ছিন্ন নয। তাই 
স্বাভাবকভাবেই সেখানে ঘটে আধনক জীবনের নানা সমস্যা ও প্রশ্নে 
। উপস্থাপনা । বাথলাদেশেব লেখক হাসান আজিজুল হকেব "সমাদ্রেব স্বপ্ন, . 
শীতের অবণ্য, এবং 'আত্মজা ও একটি কববী গাছ"_এই দাটি গল্পে বইযেব 
মধ্যে আমবা স্পর্শ কবতে পাঁব বর্তমান মানবজনীবনেব যন্ত্রণা ও সমস্যাকে । 
মানুষ তাব প্রবৃত্তকে সংযত, সুমাঁজত কবেই সভাবুপে-আত্মপ্রকাশ কবেছে। 
তব তাব স্বভাবেব অন্তবালে কখনো কখনো থেকে যায অমাঁজত জান্তব প্রবাত্ত। 
লোভ, গহৎসা, জঘাংসা, কাম তাকে নাঁমযে দেয মনুষ্যেতব পর্যাযে । কখনো 
আবাব আঁত সভ্য মানুষ ভীবৃতাব শিকাব, জীবনেব সহজ সত্যকে মেনে নিতে | 
অক্ষম । মানষেব সেই জঁটল চাঁবন্রেব অপর চিত্রাযণ ‘সমুদ্রের স্বপ্ন, শীতের 
অবশ্য’ বইাটি।, 
এই গ্রন্ছেব শকুন? গৃল্পাটতে বাচ্চা ছেলেগ্ীলব হংস্রতা, বুডো শকুনটিব 
-অসহায অবস্থা, তাব পিছনে ছেলেব দলেব ধাওয়া করা' ও নিষ্টুবভাবে তাকে 
আহত করা এবং মৃত 'শকুনাট ও একাট মৃত শশুর সহাবস্থান মানুষের 
অভ্যন্তাবণ জান্তবতাকেই প্রতিফালত কবে । “তৃষ্ণা? গল্পে বাশেদেব অস্বাভাবিক 
ক্ষুধা, অবশেষে তাব কামেব জাগরণ এবং পাঁবণাঁত' হিসাবে মৃত্যু ঘটে। 
মানুষ যতই স্ভুতাব বডাই করুক, বাস্তবেব কাছে সে পবাঁজত। সহজ 
সত্যকে মেনে নিতে 'শাক্ষত মানুষ অসমর্থ । তাই শাবমর্ধরানর ৪ প্রথম প্রহব' 
গল্পে জামাল যতই তাব বন্ধুব সঙ্গে ব্ধৃত্বেব আযোজন কবুক না কেন, যখন 
বন্ধুব বোনেব সঙ্গে বিবাহের প্রস্তাব ওঠে তখনই সে নিভে যায়। কাবণ জামালেব 
পদমঘাঁদাব সমকক্ষ তো তাব বন্ধু নয, সুতবাৎ তাৰ বোনও নয। তখন এই 
ধববাহেব প্রস্তাব তাৰ কাছে বোঝাব মত হযে দাঁডায এবং এব থেকে সে ক্ষত 
-পাবাব পথ খোঁজে । “সীমানা” গল্পে বহুল ও বেবা পরস্পব কাছাকাণছ এসেও 
শেষ পর্যন্ত প্রেমেব সম্পর্ককে মেনে নিতে পাবল না। তাদের মাঝখানে ব্যবধান 
রচনা কবল সভ্যতাব সংকোচ, ভদঈবূতা, আত্মকৌন্দ্রকতা, “একটি আত্মবক্ষাব 
,কাহনী" মানুষের উলঙ্গ যৌন লালসাব গল্প। এই লালসাব কাছে পরাঁজত 
১১ i } 


১৬২ পাঁবচয মাঘ ফাল্গুন ১৪০২: 


শিক্ষা, -রুচি, বোধ। তাই বাহেলা ও রেজার মধ্যে বয়স, পদমর্যাদার চুড়ান্ত 
ভিন্নতা থাকা সত্তেও তারা উগ্র কামনার শিকার এবং সেই নির্মম বাস্তব যখন 
রাহেলার ?শশকন্যাব কাছে ধরা পড়ে তখন তা হয়ে ওঠে ভযানক সত্য। মানুষের 
লোভ মানুষকে হংল্র কবে তোলে! তখন রন্তের সম্পর্ক পর্যন্ত তুচ্ছ হয়ে যায। 
ন্টনীন' গল্প তারই চিন্রায়ণ। ভিটেছাডার বেদনা, নতুন পাঁরবেশে উদ্বাস্তু 
মানুষের বাঁচাব লডাই এবং এই লডাইযে ধারে ধারে মানুষে প্রবাত্তগীলর 
অপম্ত্যুব ছবি ধরা পড়েছে ‘উত্তর বসন্তে’ গল্পে । 

'আত্মজা ও একটি করবা গাছ’ গ্রন্হের গল্পগ্নলতে আছে বর্তমান জীরনেব 
উপব নানা দক দিয়ে আলোকসমপাতেব প্রধাস। অর্থনৈতিক অস্বাচ্ছন্দ্য, 
গেটের ক্ষুধা মানুষকে কোরে তোলে চবম অমানাবক। হরণ কবে তাব হতাহত 
জ্ঞান। পেটের তাঁগদে মা-বাবাও হয়ে উঠতে পারে ক্বার্থপব। প্রথম গল্প ' 
'আত্মজা ও একটি কববী গাছ'-এ দেঁখ বাবা পযসাব জন্য মেয়েরে পণ্য করে 
তুলতেও দ্বিধা কবোন। দাঁবিদ্য মানুষের সংসারের শান্তকে হবণ কবে। 
“অন্তর্গত 'নিষাদ' গল্পে-র নায়কেব কাছে তার অভাবী সংসার-পাঁরজন অত্যন্ত 
ক্লান্তকব বলে বোধ হয়। প্রকৃতির কাছে মানীসক আশ্রষ নিতে 'গযেও ব্যর্থ 
হয়। শেষ পর্যন্ত সেই 'িবান্তকব সৎসারেব ‘মুখে লাখ মেরে সেই পবাঁজত 
মানুষ আত্মহত্যা করে। - 

'পববাসী” ও ‘মারা’ গল্প দুটিতে" সামপ্রদািক হানাহানি [কাব অসহায় 
মানুষদের ছাঁব আছে। এইসব আক্রান্ত মানুষ দেশের মায়া ত্যাগ কবে পালাষ, 
তাবপব শুবু হয তাদের ভষাবহ উদ্বাস্তুজীবন, যেখানে মৃত্যু এক মুহুর্ত পথ 
ছাড়ে না। রে | 

নৈতক-স্খলন আজকেব সভ্যতাব কলঙ্ক । এই স্খলন আত্মসংকট তৈবাঁ 
কবে শিশুৰ অপাঁবণত অথচ সংবেদনশীল মনে। মা-বাবা শিশুর সব চেষে 
প্রয আশ্রয। । শীকল্তু অনেকসময় বাবা-মাব সহজ সম্পর্ক খাঁণ্ডত হওযায শিশু 
অসহায বোধ কবে। 'সারাদ্‌পুরণ গল্পে কাঁকনেব মা-বাবা ভিন্ন পুরুষ ও স্ত্রীর 
অনুগামী, এই নদাবুণ বাস্তবতা তাকে এক শৃন্যতাৰ মধ্যে নিক্ষেপ কবে, 
মৃত্যুই যাব শেষ পাঁরণাম।“ আমবা যত সচেতন হযোঁছ ততই পবম্পব থেকে 
দুবে সবে যাচ্ছ । যান্িকতায পাঁবণত হচ্ছে আমাদের হৃদয়েব উত্তাপ । তাই 
কাঁকন মানাঁপক আশ্রয পায না তার বাবা-মাব কাছে, কু্কুম ও রাজীবের ভাল- 
বাসা শুধুমাত্র দেহসর্বচ্ব হওযাষ-খুব স্বাভাবিকভাবেই এক সময় ফাটল ধরে। 


কুযারী-মাচ ১৯৯৬ পুস্তক সমালোচনা ১৬৩ 


মস্ত সংখ-স্বাছন্দয সত্বেও স্বামী-স্ত্রীব সম্পর্ক ক্রমশ হযে ওঠে বাল্রিক। 
ইচ্কুমেব ব্যাধি আবও দুরত্ব তৈবী কবে তাদেব মধ্যে । উভযের মধ্যে জমা হয 
দধংমানর প্রাণধবণেব এক ঘেষে ক্লান্তিকব জীবন যন্মণা। অথচ ‘আমত্যু 
সাজাবন’ গল্পে অর্থনৌতিক বৈষম্যের {শিকাব কবমালি যাকে অহবহ ক্ষাবক্ষত 
ত হয় দুভাগ্য ও দারদ্যেব সঙ্গে, সেই কবমাি কিন্তু তার সমস্যার চূড়ান্ত 
চহর্তে পাশে পাষ দ্্ী-পৃত্রকে॥ তার মত অসংখ্য মানুষের দুতাগ্যের প্রতীক 
হন গোখবো সাপাট। কবমালিব বলদটি সপ্গর্থাতে মারা গেলে তার চারাদক 
খন অন্ধকাব তখন তার ম্ত্রী-পতত্র এ বলদের ভূমিকা নিযে কর্মালিকে স্বাহাৰ্য 
স্বতে চায। এতটাই তাদের বোঝাপড়া । দারিদ্যের হাত থেকে বাঁচবার জন্য 
ই মান-যগুল কাঁধে কাঁধ দিযে লড়ে কিন্তু সমাজের উত্চবর্ধের শিক্ষিত মানুষের 
ধ্যে এই বোঝাপড়া নেই। 

এই দন গরন্ছেব গঃপগরীলব বিষয় বৈঠিন্য ও গ্রভীরতা যেমন আমারের দৃষ্টি 
ঢাকর্ষণ কবে, তেমনই মোহিত হই লেখকের রচনাশৈলীর বিশেষত্বে। জুসাধাবৰ 
না, প্রকৃতিকে সপ্রাণতায় আভষিত্ত কবা এবং চাঁবন্র করে তে ১ প্রতীক ও 
দ্রকল্পের ব্যবহার, নিখুত মনন্তযাতৃক বিশ্লেষণ গজ্পগহব সম্পদ |) 

'শকুন' গল্পাঁটব এ্ব্য এর বর্ণনা । এতে কাহিনীর ঘনঘটা সেভাবে নেই, 
চলত বদ্ধ শকুনাঁটর অসহাষ অবস্থা, তার বাঁচার আপ্রাণ চেষ্টা, অবশেষে মৃত 
[নবশিশ্‌র একই জাযগায় পাপাপাশি পড়ে থাকার বর্ণমা আমাদের নাড়া 
দয় যেমন £ 

'ন্যাডা বেলতল্য থেকে একটু দ:বে প্রায সকলের চোখের সামনেই গতরাতে 
নটা মবে পড়ে আছে। মরার আগে সে কিছু গলা মাংস বাম কবেছে। 
ত বড় লাগছে তাকে । ঠোঁটের পাশ দিযে খডেব টুকরা বোরষে আছে। . ডানা 
মড়ে, চিৎ হযে, পা দুটো'ওপবেব *দকে গঃটষে সে পড়ে আছে । দলে দলে 
চরও শকুন নামছে তাব পাশেই। কিন্তু শকুন শকুনের মাংস খাষ না। মরা 
কুনটাব পাশে পড়ে বযেছে অধেস্ফুট একট মানবাঁশশু। তাবই লোভে 
দাসছে শকুনেব দল।” [ দ্র. সমুদ্রের স্বপ্ন, শীতের অবণ্য, পৃঃ ১৮] 

প্রকৃতিকে প্রাণবন্ত কবে তোলার প্রযাস আজজুলেব গল্পে দেখা যায় । 
সাজ্ঞ ও একটি কববা গাছ? গল্পেব সূচনা আছে-- 

‘হম লাগে যেন শব্দ কবে, বাতাস আসে শব শিব, খডমড উড়ে যায বাদাম 
ধলা । খাদেব আসশ্যওড়ার পাতা থেকে আলো চলকে ওঠে, কাঁঠাল গাছের 


৯৬৪, ঠি পাঁকয় ' মাঘ-ফাল্গুন ১৪০২ 


পৃবণদকের ডাল হাত বাঁডিষে ডাকতেই থাকে বচ্ছাব । অনন্ত খঞ্জানি বেজে ওঠে ' 
ঝনঝন।৮ [দ্র পৃবে্তি গ্রন্হ, পৃ ৯] 

ধববাসণ? গল্পে আছে £ 'শীতেব শেষ বলে সাবাঁদন ধবে উত্তর দিক থেকে 
ঝডেব বেগে বাতাস 'দযেছে-খোলা মাঠ পেষে বাতাস হট হু কবে দৌড্‌তে 


, দৌড:তে বেচাঁবর শবীবে সমস্ত উত্তাপ শৃষে নিযে চলে গেছে? [দ্র আত্মজা 


ও একাঁট কববী গাছ, প্‌ ১৮] 


কিংবা, “সুখের সন্ধানে’ গপ্পে দোঁখ তিতির সপ্রাণ উপাচ্ছাত “চলের 
কণ্ঠে দুপুর তীক্ষ[ চিৎকার কবে উঠল্‌ আর তক্ষীন বাতাবিলেবু গাছের সেই 
ছায়াটুকুব আশ্রয়ে ছাইমাখা কাকটা গা ধুতে এলো [ দ্র, পবেন্তি গ্রহ, পূ ৬২! 


'অলৎকাবের প্রযোগে চিন্নকঞ্প রচনায় এই বর্ণনা আবও সার্থক হয়ে ওঠে ' 
আরজিজুলেব '্বাভন্ন গল্পে। পীবমর্ষবানি ৪ প্রথম প্রহর’ গল্পে বৃণ্টিব বর্ণনায় 
লেখক বলেছেন £ ‘বড বড ফোঁটাষ পায়ে পাযে ঘন বাষ্ট নামে। যেন উল্তবে 
বাতাসে দাঁক্ষণে হেলে একাঁট ধূসর রং-এব শাঁড ঝুলছে ।, [ দ্র. সমদদ্রের স্বপ্ন, 
শীতের অরণ্য, পৃঃ ৫৪ ] ও 

দুটি গ্রন্থের '্বাভন্ন গল্পে ছড়িষে আছে এই ধরনেব আলংকারিক ব্যঞ্জনার 
অপূর্ব সব নম্দনা। ‘তৃষ্ণা’ গল্পে সেই অস্বাভাবক লম্বা ছেলেটিব বর্ণনা 
প্রসঙ্গে আজিজুল লিখেছেন £ ‘তাব ছিল লম্বা কাব মত মীবস আঙুল। হেট 
হযে মাঁট থেকে শীষ কুঁডিয়ে নিত মূহূতে”। তাব আঙুলগুলো কিলাঁবল করত 
সাপের মত 1 [ দ্র, পবেভ্ত প্র, পৃ ঃ১৯] 1... 

'মন তাব শাঁঞখনী' গল্পে লেখক শাদুব মনের বর্ণনা কবেছেন $ “খরার 
{নেব সম্ধ্যাফ শস্যহশন মাঠেব মত ওব মনটা ধুসব ঝাপসা ৷ | দ্র পুবেস্তি 
গ্রহ, পৃঃ ৬৯ ] 

আমৃত্যু আজীবন, গল্পে গোখরো সাপাঁটব বর্ণনা প্রসঙ্গে আছেঃ পবরাট 
একটা ছাতাব মত তাব ফণা আব ফণার ওপব যে গোক্ষদর ধপ ধপ করছে তা যেন 
শবতেব সকালেব সূ্ষেব মত উজ্জল? [ দু. আত্মজা ও একটি বববী শ্সাছ 
প্‌ ৭২ | 

আ'ঁজজুল হকেব ভাষা কখনো কখনো কবিত্বমধ সৌন্দর্যে ভবপুর+ কখনো 
নদাবুণ বাস্তবতার বুক্ষতায় ককশ। ‘সখের সন্ধানে’ গল্পে কুঙ্কুমের অতীত 
চিন্তাকে বর্ণনা করা হয়েছে এভাবে "ঠক যেন পুরনো চিঠির বাক্স খোঁজা। 


ফেব্রুয়ারী-মার্৮ ১৯৯৬ পৃপ্তক সমালোচনা ১৬৫ 


. প্ররনো কাপড বা মৃত মাষের গয়না স্পর্শ করাব মত তক্ষান সুখ তার গাষে 
নিবাস ফেলতে শুরু করল।” [দ্র পববেস্তি গ্রন্থ, পৃ. ৬২] 

“বিমর্ষ রাত্রি £ প্রথম প্রহব’, গল্পে লেখকের বৃষ্টির বর্ণনা £ অনুভবে 
শুনলাম বাইবে বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের ওপর, মাঠে, গাছের মাথাষ বাত্যাতাঁডত ছিন্ন 
ie) অন্ধকাব ভযষার্ত কান্না কাঁদছে? [দ্র সমদ্রেব স্বপ্ন, শীতেব অরণ্য, 

36৫৭] 

আবাব যেখানে ভাষা জীবনেব র্লেদকে স্প্ণ* কবেছে, যেমন 'পববাসণী’ গল্পে, 
সেখানে চাঁদের বর্ণনা £ 

‘এই সময পুবো চাঁদের চাব ভাগেব এক ভাগেবও কিছ কম জঘন্য হলদে 

" রং-এব একটা চাঁদ উঠোঁছল।' [দ্র আত্মজা ও একটি কববী গাছ, পৃ, ২৮ ] 

“অন্তৰ্গত নিষাদ’ গল্পে আছে £ 'এই ভেবেই সে জানালা খুলছে । তক্ষযাঁন 
সব দঃটো দাঁত বের কবে আঙুল কামডে ধরল ছিটাকানটা । A প্‌বেন্তি 
গ্রন্থ, প্‌, ৩৯ ] 

এই দু গ্রন্ছেব কিছু গল্পে আছে 'নটোল কাঁহনী। আবাব কোথাও 
'কোথাও প্রাধান্য পেয়েছে বর্ণনাব 'নিপুণতা এবং চরিন্রেব দস্ ও জাটলতা 
‘আত্মজা ও একট কববা গাছ’ গ্রন্ছে এই মনস্তাত্ক বিশ্লেষণ ও ব্যাক্ত--হৃদযের 
জঁটলতা বিশেষভাবে প্রাধান্য পেযেছে। 

হাসান আজিজুল হক বাংলাদেশের একজন স্বণামধন্য লেখক। তাঁব 
"আঁধকাংশ বচনাই পডাব সৌভাগ্য আমাব হযাঁন। তবে ‘সমুদ্রের স্বপ্ন, শীতেব 
অবশ্য’ এবং 'আত্মজা ও একট কববী গাছ' এই দুটি গ্রচ্ছ থেকে বুঝতে পাব 
মানবজীবন ও চীরন্র সম্পকে তাঁব কী গভীর দষ্টভঙ্গী এবং প্রকৃতিব প্রাত ক 
নাবড ভালবাসা ! আমরা শনাদ্ধধাষ বলতে পাঁব, এই গ্রন্ছ দটির প্রায় 
্রত্যেকাঁট গ্রল্পই আমাদেব অন্তবে সংগোপনে নাডা য়ে যাবে। ‘ 

ইন্দ্রানী ঘোষাল 
রি 
৯. সমদ্রেব স্বপ্ন, শীতেব অবণ্য।১ হাসান আজিজুল হক, প্রকাশক £ 
চিন্তবপ্জন সাহা, ম্তধাবাঃ ৭৪ ফবাশগঞ্জ, ঢাকা ১১০০ । মূল্য £ ষাট টাকা । 


২ আত্মজা ও একটি কববী গাছ। হাসান আজিজুল হক, প্রকাশক 
চিত্তরঞ্জন সাহা, মু্তধাবা, ৭৪ ফবাশগঞ্জ, ঢাকা ১১০০। মুল্য £ সাদা-২২ টাকা 


নিউজা'প্রিণ্ট-১৬ টাকা । | | 





৯ 


হাবেণি শহরের কথী > 


'হাবোঁল শহরেব লেখক ধর্মে সঞ্চকৃত, ও সমাজ’ স্থানীয় বা আগ্াঁলক 
ইতিহাস অন:সম্থানেব ধারায় গবেষণাধমাঁ লেখা,। লেখক শ্রী অলোক মৈ্ন 
সাগ্রহে তথ্য অনুসন্ধান কবেছেন, কোন প্রাতধৰানিক বিদ্যাত্যাসদের তাড়নায নয় । 
এ লেখা সাধারণ বাঙালী প্রশ্নমনস্কতার {চহ । বিশ্বাবদ্যালয় বা বিখ্যাত 
ইতিহাস 'কন্বা সমাজ বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্রের ফসল না হযে, এ লেখা ভরসা দেয় 
“যে যে আমরা কেউ কেউ স্বতস্ফূর্ত ভাবে আমাদের জীবন ও হীতহাস নিয়ে শুধ 
প্রশ্নগূল না, তার উত্তব খজতে পাঁরশ্রমে {পিছু পা নই। 


নি 


চ্হানীয় ধম? সংস্কাঁত ও সমাজেব প্রাচীন ইতিহাস, এ অনুসন্ধানের বিষষ- 
বন্তু। মূলতঃ লোকক দেবদেবী, পুজা-আচার, সংস্কার-বদ্বাস নির্ভব, এ 
অনুসন্ধান । মুখে মুখে প্রচলিত ধারণা আর সামাঁজক দালল তথ্যেব নাঁজর 
আকর হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। বইটিতে ‘লেখকের নিবেদন-এর 'সঙ্গে চারি 
অধ্যায় আছে £ হাবোল শহরের পর্ব কথা, লৌকিক ধর্মচাবের ইতিবৃত্ত, সামাজিক 
প্রেক্ষাপটে ধর্মাঁয বৈচিত্রের বিন্যাস ও লৌকিক ধর্ম, বৃত্তি ও সমাজ। ১২৯৮ 
থেকে ইতিহাস পর্যালোচনা করে হাবোল শহব পবৰগণাব অঞ্চল চিত্ত করা 
হযেছে। ভৌগোলক বিবরণ হিসেবে অণ্চলের জল পথের বর্ণনা করা হয়েছে, 
কাবণ বেশ কয়েকাঁট লৌকিক পুজার অনুষ্ঠান স্হান মজা-নদীব তারবতী* 
এলাকা ৷ 


এ 


এ স্বল্পাবস্তাব লেখাটি যে কথা প্রধানত প্রতিষ্ঠা কবেছে, তা সাধাবণ মানুষের 
দৈনান্দিন জীবন, বোধ ও বিশ্বাসের স্থিতিশীলতা । “শতাধিক গ্রামের সমাহাবে 
গঠিত এই হাবোঁলশহর পবগণার গবাঁভল্ন অঞ্চলে ীবাঁভন্ন সময ভিন্ন ভিন্ন শাসক 
গোষ্ঠির আঁবভাব ঘটেছে । তবু এটা লক্ষ্য কবা গেছে যে, এখানে বৌদ্ধ ধর্ম? 
শৈবধমণ শান্ত, বৈষ্ণব প্রভৃতি বাভিন্ন ধর্মচর্চ ও পথেব বিভিন্নতা শাসকগোষ্ঠীর 
প্রভাব জনসাধাবণেব দৈনন্দিন জীবন চচকে খুব একটা প্রভাবিত কবতে পারে 
শীন। কৃষক সম্প্রদাযেব মধ্যে পুবুষানুক্রমে লালিত যে জাঁবনচচচা তা আজও 

একইভাবে বহমান” এ অন:সম্ধান তাই 'সংস্কাঁতির উত্তবাধিকাবেৰ অন: সন্ধান। 


লৌকিক চযচাবের ইতিকৃত্তে সপ্তদশ শতাব্দীতে প্রবাঁতত সত্যধর্মের পারচয়, 


নি 


ফেব্রুযারী-মার্৮ ১৯৯৬ পুস্তক সমালোচনা ১৬৭ ' 


তাব-আধ্যাত্মসংগীতেব পঁবচয দেওযা হয়েছে। তাব সঙ্গে একাধিক লৌকক 
পুজাব ইতিহাস 'ধর্মবাজ, বনাঁবাব' কালীবায়, ব্রহ্মা, পণ্টানন, পবনদেব, সকাল, 
ঢেলাই চণ্ডী, , মানকপীব-গাজীপীব । ইতিবৃত্তে অনেক কিছু দ্‌ণষ্ট আকর্ষণ 
কবে। যেমন ধর্মবাজেব পৃজায ননম্নবর্ণেব বৃদ্ধাপূজারী, বা হিন্দুদের বিশ্বাস , 
যে মানকপীব হন্দ:দের পাবিন্রাতা। অবাঙালি রতপালনেব উৎসব হসেবে ' 
ছট পূজাব সামাজিক ইতিহাস, সমানভাবে আকর্ধণীষ। হাবোলশহর পরগণাভুন্ত 
অগ্চলগদীলতে আঁচিত লৌকিক পূজাব স্থান নির্দেশ, গবেষণাব গভীর মান্নার 
পাঁবচয দেষ। 

প্রচালত, লৌকিক কাঁতনগীতিব সঙ্গে প্রভাবশালীর সাংস্কৃতিক সম্পর্কও এ 
লেখাতে আলোচিত হযেছে। “সাধাবণ মানূষেব শিলুপচেতনা, বুঁচবোধ, তাদের 
হস্তাশল্প, জীবনচচ, দৈনান্দন ধর্মীয় অনুষ্ঠান, উৎসব এগুলও অনেক সময় 
শাসকবর্গকে প্রভাবান্বিত কবত।» উল্লেখিত হয়েছে ব্রাহ্মণ ধমেব সঙ্গে লৌকিক 
ধর্মের ক্রিধা প্রতীক্রধা। এ বইাটব সমাজতাত্ুক তাৎপর্যে'ব আরেকটি মান 
হচ্ছে লৌকক ধমচাবেব মধ্যে জীবনের সঙ্গে সঙ্গে জীবকাব অন:ুসন্ধান। 

এধরণের অনুসণ্ধান আবো অনেক হওয়া উীঁচত। সব 'মালয়ে, 


“ বাঙালীব সমাজ জীবনে ধারাবাহিকতা ও পাঁরবর্তন আমাদের চোখে ধরা পড়বে। 


যাবা দ্রুত বিশ্বায়ন, আমাদের প্রগাঁতির চাবিকাঠি ভাবছেন, তাঁদের চোখ ও খুলতে 


- পাবে, এ ধবণের বই পডলে। 


প্রশান্ত রায় 


রি ডি / 
হাবেলি শহবের লৌকিক ধর্মে সংস্কাত ও সমাজ । অলোক মৈত্র, এখন 


"প্রকাশনী । হালিশহব, উত্তর ২৪ পরগণা। 


বিয়োগপত্রী - 


রবীজ্ত গুপ্ত $ স্বৃতিচারণের বিকন্তে 


আঁধকাৎশ ক্ষেত্রেই দেখা যায যে প্র্াতশীল চিন্তাসম্পন বাদ্ধজীবীবাও 
সবাসাঁর বাজনৈতিক আন্দোলনেব সঙ্গে যুজন্ত থাকতে চাননা, যাঁদও মনেব দিক 
থেকে হষত তাঁবা সেই সব আন্দোলনেরই তুমুল সমর্থক ! ববীন্দ্রগপ্ত_ঘাঁনষ্ঠ- 
দেব কাছে 'াঁন ববীন্দু {কিংবা ববান্দ:দা ছিলেন, এই ক্ষেত্রে একান্তই ব্যতিক্রম । 
প্রখ্যাত একজন বুদ্ধিজীবী হওয়া সত্তেও, প্রত্যক্ষভাবে গণ-আন্দোলন-কৌন্দ্ুক 
কম“কাণ্ডের সঙ্গে নিজেকে সামল কবতে তাঁকে কখনও কুশ্ঠিত বোধ কবতে দোখাঁন 
তাঁব সঙ্গে পাঁবচষ হবাব পৰ থেকে, গত ৩২-৩৩ বছবের মধ্যে। io 

এটা সম্ভব হতে পেরোঁছল হযত ইৎবোঁজতে যাকে 'ডাউন টু আর্থ" বলে-সেই 
বকম 'একটা ব্যবহাঁবক মানাসকতা তাঁব ছল বলেই 1 রাণীঁতমতো বড়ো মাপের 
ইনটেলেকচুযাল হওযা সত্তেও নিম্ন মধ্যাবত্ত বর্গেব আর্থ-সামাঁজক শ্রেণীর 
আঁনবাষ” আঁভজ্ঞতা যা, সেই দ:ঃখ-দাবিদের স্মৃতির ৰ্মঞ্ছন তাঁব মনে কোনও 
দিনই ঘটোন ; আব ঠক সেই জন্যেই পববর্তাঁকালে জীবিকাব দিক থেকে দ্বাচ্ছল্য 
অর্জন কবলেও-নিজেব শিকড়টাকে 'তাঁন সংদ্‌ঢভাবে ধবে বেখোঁছলেন আপন 
আঁস্তত্বেৰ আঁভজ্ঞানেবই গভীরে । 

কথাটা এত নঃসংশযে বলতে পাবাছি হযত তাঁব সঙ্গে দীর্ঘ রি 
স্বনীবড একটা দাবী কবতে পাব বলেই 1 বাটে দশকেব মাঝামাঝ সগযে 
‘চতুণ্কোণ’ পান্রকাব আভ্ভাষ যে-পাঁবচয শুকর হয তাব সমাপ্তি ঘটেছে ১৯৯৬-এব 
৮ ফেব্রুয়াব, বিকেল ৪-১৫ নাগাদ, যখন শেষ বাবে মতো তাঁব সঙ্গে আভ্ভাব 
ইজ্টগোত্ঠী” ( ও‘ব বেশ পছন্দসই ছল শব্দটা ) সাবা হল ববীন্দ্রভাবতী বিশ্ব 
দবদ্যালযের বাংলা 'ডিপাট“মেস্টেব কাঁবডবে দাঁডষে । * 

আসলে “ববীন্দ্র গুপ্ত নামটাব সঙ্গে অবশ্য পাঁচয আবও আগে থেকেই । 
পাঁচেব দশকে এই 'পাবচয়' পান্রকাতেই মাক “সীষ দ:শ্টকোণ থেকে বাংলা সাহিত্যের 
দঁকছু সুজাটল কৌণকতাকে বিশ্লেষণ করে বিখ্যাত হতে শুরু ক্বোঁছলেন যে- 
রবীন্দ্র গৃ্‌প্ত, সেই ২০-২২ বছর বযসেব মধ্যেই নীরেন্দ্রনাথ বাষপ্রমুখ অগ্রগণ 


ফেব্রুযারী-মা৮ ১৯১৬ বিযোগপঞ্জী ১৬৯ 


মাক্টসবিদ- সাহত্যালোচকের সঙ্গে প্রকাবান্তবে তাঁর-বিতর্ক চাঁলযে_তাঁব 
' মমনশীল লেখাগদীল আমরা খ:জতুম পন্রপ্রিকায়, কেননা কমহ্যানস্ট বাদ্ধজীবী- 
দের মধ্যে সোঁদিন যাঁবা ছিলেন প্রবীণ, তাঁবা হব-হামেশাই ববীন্দ্র গুপ্তের প্রশংসা 
কবতেন। 

বিখ্যাত কমহ্যানস্ট তাত্বিক এবং নেতা ভবানী সেন এব দিছুকাল আগে 
রবীন্দ্র গুপ্ত’ ছদ্মনামে (তখন ল:প্ত ) “মার্কসবাদণ' পন্রিকায় আমাদেব আধীনক 
সাহত্য-সৎস্কাতিব মুখ্য প্রাণ পুকুষদেব অবদান এবং ভূমিকা 'নযে কষ্টর 
বনাদভাঁষ কিছ কথা লিখে বিতকেব মুখপাত কবোছলেনণু ববীন্দবদা' এঁ 
একই কলম নাম ব্যবহাব কবাষ এ যে এক সমযে বেশ বিভ্রান্তি এবং আলোডনের 
সৃষ্ট হযোৌছল বাদ্ধজীবীদেব মহলে । পবে অবশ্য এ যে আব কোনও 
সংশয ঘটেনি কাবুব । | 

ততাঁদনে 'তাঁন সউাঁড বিদ্যাসাগব কলেজ ছেডে কলকাতাষ চলে এসেছেন, 
মণপন্দ্রচন্দ্ে। তাবুপবে সেখান থেকে ববীন্দ্রভাবতীতে । ষাটেব দশকেব মাঝা- 
মাঝি সমষে কমযনিস্ট পাট দু-ভাগ হযে গেলে উাঁন সর্বতোভাবে রইলেন 'স. 
পি আই (এম)-এবই সঙ্গে । এবং তাবই সূত্রে সত্তবেব দশকেব গোডাব দক থেকে , 
বখন বাজ্যজোডা কংগ্রেসী তাশ্ডবকে বৃখবাব জন্য, মানুষের মনে সাহস এবং 
আশা জোগানোব জন্যে গিণতাল্পক লেখক-শিল্পী-কলাকুগলণ সম্মিলন গড়ে 
'উঠল ই'তিহাসেব. অমোঘ সহকেতে, ববীন্দৃদা তাব অন্যতম প্রাতষ্ঠাতা এবং 
আঁধনেতা িশেবেই যে থাকবেন-সেটা ভো বলাই বাহুল্য । খুব ভাল ববে 
এখনও মনে আছে, ১৯৭৪-এব দেশ ব্যাপী বেল ধর্মঘটের সপক্ষে এসপ্র্যানেডের 
মোডে জনসভা কবাব সমযে কংগ্রেসীভৈববদেব বীভৎস বোমাবাঁজব মুখেও 
কেমন অকুতোভষে তান নিজে তো বন্তুতাটা পুবোপাাব চাঁলযে গেলেন, এমন- 
কাঁ অন্য দুই বন্তাব মনেও কাভাবে প্রেবণা জোগালেন ৷ ওসব নেতৃত্বে সভাটা 
চালানো গিযৌছল দাবুণভাবেই_সমবেত জনতাব 'অনপ্রাণিত নিভয়তার মূখে 
সৌঁদন [সদ্ধাথ “বাধেব গস্ভাবা শেষ পর্যন্ত (ও'ব অনবদ্য কলকাতিযা ককীনতেই 
বাল ) ফুটে গিষোঁছল’ ॥ রন 

এই ছিলেন ববীন্দদা । একাঁদকে যেমন তীক্ষণধী অধ্যাপক এবং গবেষক, 
ক্ষুবধাব-লেখনীধাবী প্রাবণ্ধিক, অন্যাদকে তেমনই একজন একানষ্ঠ এবং নিদ্ধিধ 
রাজনৈতিক কম । আব এই দুটি সত্তাকে সুসহ্হত কবোছল তাঁর বৈঠক , 
আড্ডাবাজ এবং 'সদা-পবের-জোয়াল বাঁহতে-বাযপ্র' চবিভ্র।'" ববীন্দুদা স্কলার ' 


১৭০ , পাঁরচয় মাঘ-ফাল্ছ্ন ১৪০২ 
: ঈহশেবে কত বড মাপের ছিলেন?" 'চতুক্কোণ-এর'সেই চ্বর্ণঘগেও, সম্পাদকীয় 
 দ্বপ্তবে কোনও তথ্য কবা তন্ের-বিশ্লেষণ চট: করে খুজে না-পাওয়া গেলে, 
অবূণ দা (রাষ ) তাঁর গ্রেট হোল্ডারে আধখানা “চারামনার গুজে দেশলাই 
ধবাতে-ধরাতে মদ? স্ববে আমাকে দকত্বা তপদকে ( তপোবিজয় ঘোষ ) বলতেন, 
“কাল একবার ববীন্দুর সঙ্গে কথা বলে নও তো ৷? ইয়ত ঘরেই তখন মজুত 
বযেছেন কলকাতার কয়েকজন এক ডাকে-চেনা। বায় এমন ডাকসাইটে পাঁণ্ডত 
তবুও! সে-সমযে তথ্য-তত্তবেব সমদ্ধতাব জন্য অবুণ দাকেই লোকে বলতে 'রোঁড 
বেকনার'--আব সেই "তান কিন্তু ববীন্দহদার ওপরে ঠিক,এতটাই নির্ভর কবতেন। 
ক্ষেত্াব খেদ এবং বেদনাব মধেই বোধহয এই ব্যাপারটা সবচেয়ে স্পষ্ট হয়ে , 
উঠেছে ; ও*'ব স্মবণসভাষ দাঁডযে ক্ষেত্র গুপ্তেব মতন ব্যালান্স স্বভাবের মান'যও 
বলোঁছলেন £ “ববীন্দু চলে গিয়ে_-আমার সেবা বদ এবং আমাব এনসাইক্লো- 
[পাডযা-দুটোই আচমকা হাঁবিষে গেল বলে অনন্ভব কাছ ।» 
এটা ঠিকই, ববীন্দুদা যে-মাপেব স্কলাব ছিলেন, তার সঙ্গে স্যম-অনুপাতে 
তান লিখে যানান। আবও অনেক বোঁশ লেখাপন্ন তাঁব কাছ থেকে অবশ্যই 
আমাদেব পাওনা ছিল ।* “সমাজতন্্র ও সংস্কাতি” "উপন্যাসে বাস্তবতা ও 
ববীন্দরনাথণ 'বাঁত্কিচন্দ্র ও বঙ্গদর্শন) ‘উপন্যাস িজ্ঞসা”র মতন বইগণল অবশ্য 
খুবই বিখ্যাত । এছাডাও “শরৎ সমীক্ষা” কিৎবা 'জটাধারীর রোজনামচা*ইত্যাঁদ 
তাঁর সম্পাঁদত বইগ্রীলর কথাও প্রাসাঙ্গিকভাবে এখানে বলতে পার হয়ত ! 
এসর ছাডা_.সাবা জীবনে তান বোধহ্য দু-আড়াইশো মতো "সারযাস ধবনের 
প্রব্ধও লিখেছেন ছোট-বড় নানা পীন্রকাষ। শেষ বছরটাষ-সোনার বাথলন” 
দৈনিকে 'অন্যমত নামে যে-বাজনীতি-কোল্দ্রিক কলামাঁট ববীন্দুদা লিখাছলেন_ 
সেটা তো প্রচণ্ড আলোডন তুলোছল'.পাঠক মহলে। পক্ষেনীবপক্ষে চিঠিপত্র 
তকণবতকেব মাধ্যমে জানিলস্ট 'হাশেবেও তান অল্পাঁদনের মধ্যে নাম কনে 
ফেলোছিলেন দাবুনভাবে । 
কথাটা বলাছ যে, তাব একটু বিশেষ রি আছে। রাজনোতক মতাদর্শে 
কোনও দন আপস কবেনান বলে, তাঁর আদশে'র শীরক বলে যাঁরা নিজেদেরকে 
- পাঁবাঁচত কবেও ব্যান্তব বা গোষ্ঠীর স্বার্থে খেলে বেডান, তাঁদের সেই নীতি ব্রষ্টতা 
ববান্দুদা আদৌ সহ্য কবতে পাবেন ন। সেই আনিবার্য-অসাহফুতাই তাঁর 
“অন্যমত' কলামে তীর সমালেচনার মধ্যে আঁভব্যন্ত হযে সম্ভবত 1কছ কিছ, 
ক্ষেত্রে ভুল-বোঝাব্ীঝব উপলক্ষ তৈবী করোঁছল । আসলে কমহুলে তাঁকে বেশ 


ফেব্রুয়ারী-মাচ+ ১১১৬ {বয়োগপঞ্জী ১৭১ 


কিছু অন্যায়-বণ্টনা সহ্য করতে হয়োছিল বলে তাঁর মনে একটা সুক্ষম বিষাদ ছিল 
_যেটা কিন্তু ক্ষোভ হযে ফেটে পড়োন কখনই! তবে জন্মগত ভাবে স্পন্টবন্তা 
এই মানূষাঁটর সোজা-সধে কথা বলবে ধাক্কাটা অনেকেই সামলাতে পাৰতেন না 5 
আব সেটাই তাঁর আঁমন্রমহলে (বাজনৈতিক ধাশ্দাবাঁজব শাবক কখনও হনান 
বলে, তাঁব শত্রু ছিলই কছু সংখ্যক ) প্রচারিত হতো ক্ষোভে বহিঃপ্রকাশ বলে । 
বস্তুতপক্ষে এক সহকম্বব অসঙ্গত-লোভকে বাজনোতিকভাবে কিছন্টা মদৎ যেই 
তাঁকে তাঁব প্রাপ্য আসন থেকে বাত করা হয যে, সে কথা বিশেষ কাবদবই 
আঁবাদত নয॥ কিন্তু রবীন্দন্দার মহত্ব ছিল এটাই যে, এতবড় অপহৃত্বেব /শকার 
হওযা সত্বেও তাঁব আচবণে কতবা কথাব, অসযা বা হতাশার ছটেফোটাও কেউ 
দেখেনান। যা ছিল, তা হল এ 'পণ্ট কথাব কম্ট নেই’ গোছেব ব্যাপাবটুকুই ! 

আসলে সাচ্চা মাকসবাদী ছিলেন বলেই, এ বিশেষ ক্ষেত্রে ভেজাল- 
ব্যবসাফীদেব তান অপছন্দ কবতেন। এই ব্যাপ্রারটাই তাঁর ব্যান্তগত ক্ষীতরও 
উপলক্ষ হযে দাঁডায একাধিকবাব। প্রকৃত প্রস্তাবে তান সাহত্য-সংস্কৃতির 
গভীরে অনায়াসেই ডুব সাঁতাব ‘তে জানতেন বলে, এজন্য তাঁব মুখে খেদ- 
আক্ষেপ ফোটার অবকাশই ঘটোন। দুঙখেষু অনুদ্িগ্রমনা-_সুখেষ বিশতস্পৃহ 
বলতে যা বোঝায, (তান ছিলেন ঠিক তা-ই ! 

অবশ্য এই স্পঞ্টবাদ* স্বভাবটার জন্যেই তাঁকে শ্রদ্ধা এবংভালবাসাব লোকেবও 
অভাব হযান । ম্‌ত্যুব পব তাঁর ম্বদেহ কাচেব গাঁড় ববে হাসপ্মতাল থেকে 
{বধ্বাবদ্যালয়, বাঁড়, লেকটাউন বইমেলা, "সোনার বাংলা’ আফস এবং নিমতলা 
শ্যশানঘাট পর্যন্ত কপেঁবেশনেব ড্রাইভারেব অন:পাঁস্থাতর কাবণে, নিযে 'গিয়ে- 
হলেন 'ঘনি_তাঁন এক কংগ্রেসী পৌবপিতা ( যাঁদচ ববীন্দুদা তাঁব বাজনৈতিক 
বশ্বামেব সূত্রে ছিলেন ঘোবতব কংগ্রেস-বরোধ 1) এবং সেই গাঁড থেকে তাঁর 
সঙ্গে ধবাধাঁব কবে দেহটি বাঁডব সামনে নামষে ফুলেব মালায সাঁজয়ে ছিলেন 
* এক বিখ্যাত সপ. পি, আই ( এম, ) মন্ত্রী ! | 

জ্ঞানেব বাজ্যে ববান্দুদা যা জমা রেখে গেছেন, তার থেকে চেব বোঁশ রাখতে 
পাবতেন যাঁদ না আকৈশোব এক বিশাল সাৎসাঁরক দাঁষত্ব বহন কবতে হতো 
তাঁকে-এটা আমবা, তাঁব খুব কাছাকাছি যারা ছিলুম-তার্বা বুঝ । অথচ 
শনজে একটা বিষে পযন্ত কবেন নৈ এই মানুষটি! 

আগেব দুপুবেও 'ঁবম্বাবদ্যালয়ে এসে চুঁটযে আড্ডা মেবে এবং সাবা-সব্ধ্যে 
বইমেলা ঘুবে-ঘুবে বই কিনে নিদাব্‌ণ আনন্দের মধ্যেই বাড ফিবোছিলেন যখন 
_তখনও কী আমরা বুঝোছ ষে, যত মনেবই তাঁকে ঘরে থাকুক না-কেন আসলে ' 
বতীন কতটা নিঃসঙ্গ ! 

পল্লব সেনগুপ্ত 


সিদ্ধার্থ রায় J 


সপ ভিন্ন গোলাধ* থেকে, আমাদেরই ঘানষ্ঠ মনোভীমব কোনও মানুষেক" 
মৃত্যু সংবাদ এব আগে কখনও পেযোছ ক? প্রবাসে, দঃসহনীয় একাধকত্বেব- 
গভীব থেকে সিদ্ধার্থ বায তাঁব স্ববাঁচত মবণেব মধ্য দিযে এই প্রপ্নটাই জাগবৃক 
করে দিলেন আমাদের ভিতবে | খুব কাছের মানুষের এমন প্রবাস, একাকিত্বের 
যন্ত্রণা টেব না পাওযাব গ্রান আমাদেবই কাউকে কাউকে আমবণ বধে বেড়াতে 
হষ। প্রবাসের সিদ্ধার্থ কোন সঙ্গীহীনতার অবসাদে আছে, অথবা' সঙ্গেব 
উচ্ছ্বাসে, সেই 'জজ্ঞাসাব মত মন আব ক আমবা অক্ষত বেখোঁছ, এই মহানগবে ?" 
এখন মৃত্যু সংবাদে মনে পড়ছে, সিদ্ধার্থ বসঙ্গে প্রথম আলাপের সেই জন্ধ্যাট । 
প্রতিক্ষণ দপ্তবে সেই আলাপেব আগে সাত্বাঁদক "সিদ্ধার্থ রাষেব লেখাগাঁল 
দিষেই তাঁকে চেনা । পবে জেনোছ, ইংবোঁজব ছাত্র সিদ্ধাৰ্থ শান্তানকেতনেব 
সঙ্গীত ভবন থেকে পাঠ 'নযোছলেন ববীন্দ্রনাথেব গ্রানেব। কথাসাহিত্যিক 
, দাঁপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যাযেব জ্নবণসভাষ সিদ্ধার্থব আন্তীবক, শোকাবধৃব 
“ ?ীনবেদনে 'এ পরবাসে ববে কে” গানাটব স্মৃতি থেকে তো আজও ম্যান্ত জোটেনি। 
এইসব 'দিষে চেনা সিদ্ধার্থ ব লেখাকে চনোঁছলাম আমার ছাত্র জীবনে, যখন 
আমাদের জীবন কাটছিল আসানাসোলে। আব সকলেব মত আমারও, অভিজ্ঞতা 
একই | একবাব আলাপ হলে, লেখাব মতই ব্যান্ত সদ্ধার্থকে ভাল না, বেসে 
যেমন কাবুরই উপায় থাকে 'না, আমাবও ছিল না। সই নম্র স্ববঃ খিগ্ধ 
উপস্থিতি, কৈশোবঘন চাহানব সদ্ধার্থ মাচেব মাঝামাঝি এই পৃর্থবী ছেডে চলে 
যাওযাব সিন্ধান্ত নিলেন স্বেচ্ছায় । ববি ঠাকুবেব্‌ গানেব দুটি ক্যাসেট, পরপব্রিকাষ 
ছড়ানো অসংখ্য সাৎবাঁদক, প্রাবন্ধিক লেখা, একাঁট কাব্গ্রন্হ "প্রবাস পদম্মলা* 
পাঁবচয থেকে প্রকাঁশত লেখমালা 'সাঁবজেব ॥এক পাযৃস্তকা আব বন্ধুবান্ধব, 
অনুবাগীদেব ছেড়ে সিদ্ধার্থব এই শের বিদাযেব খবব, ওই ভিন্ন গোলার, 
ওযাঁশিহটন থেকে কলকাতাষ ভেসে এল মার্চের মাঝামাঁঝ I 
গত কষেক বছবে ‘ক গসদ্ধার্থ আবও বোঁশ আত্মবন্দী হযে পড়োছলেন ? 
অবাঞ্ছিত কোনও যন্তুণা কি তাঁকে পৃথিবীর জল-আঁলো-বাতাস বনরাজি সম্বন্ধে 
নবাসন্ত কবে 'দাচ্ছিল ? এই মহানাগাঁবক ব্যন্ততায সেই খোঁজ অন্য সকলেব মতই; 
নেওযা হযাঁন আমাদেবও,।- অথচ আসানসোল থেকে যখন আসতাম, এই মহা 


ফেবু; য়ারী-মা৮ ১৯৯৬ বযোগপঞ্রী ১৭৩ 


নগরের জাঁটলতায় বিভ্রান্ত, আমাকে কতবার দ্বাস্ত দিযেছেন। 'সদ্ধার্থব অনু- 
পাঁস্থাততে তাঁব সমবধমশীবা নিজেব নিজের জশবনসচ {নিযে একটু হলেও ভাবতে 
বসবেন।* এখনও তো ভাবাই যাচ্ছে না. সিদ্ধার্থ নেই। বন্ধুবান্ধব, অনুবাগ্ীবা 
& এপ্রল শুক্রবাব সন্ধ্যায় সিদ্ধার্থ স্মীতযাপনে সমবেত হযোছিলেন কলকাতা 
তথ্যকেন্দ্রে। বিনম্র দসদ্ধার্থের কথা মনে বেখেই তব হযৌহুল দ্মতযাপনের 
সূচি। সিদ্ধার্থ গাওষ্য রর্বান্দ্রনাথেব গানের দু ক্যাসেট, ওযাশিংটন থেকে - 
পাঠানো চিঠি আব কাঁবতায মিলে মিশে সে এমনই এক স্মৃতিষাপন যেখানে 
একটি বানানো কথাও উচ্চারত হযাঁন। বানানো কথার যে উচ্চাবণে ভেঙে যায় 
শোফেব নিজস্ব পবিমণ্উল, সেই উচ্চারণ থেকে বাঁচিষে 1সদ্ধার্থর স্মৃতি উচ্চারণ- 
হগন আচ্ছন্নতা খানখান হযে যাচ্ছিল তাঁব গানে। একের পরব এক গান, বাব 
ঠাকুবেব। অনূভীতব যে সুগ্গভীবকে নিজেব সুবেলা গলায় ধাবণ কবেছিলেন 
সিদ্ধাৰ্থ, সেই গভীব তো তাঁর লেখা চিঠিগীলতেও। 'মনন ও আবেখেব সেই 
আশ্চয* মেল-বন্ধন তাঁবই সমকালীন লেখক ও কাঁববা একে একে পাঠ কৰাছিলেন। 
মাকিন যক্তবাস্ট্র থেকে পাঠানো সিদ্ধার্থব কাঁবতাগীলতেও যেন এই প্রজাতির 
ও প্রজন্মেব বিষাদ বাবে বারে পড়াছিল। '্বাচ্ছন্নতা ও একাকিত্ব ছডিযে যাচ্ছিল 
উপগাস্থত মানুষজনের মধ্যে । আমাদেব কারুর কাবুর মধ্যে তো অনেক কান্না 
জমে থাকে, দনঘাপনেব অবশ্যন্তাবী গ্রানব মধ্যে সেই কান্নার যেন কোনও 
প্রকাশই থাকতে পাবে না । সদ্ধার্থর গান শুনতে শুনতে, কবিতাব এক একটি 
চবণেব গভীবে-অগভীবে যেতে যেতে, +সদ্ধার্থব স্মূতি থেকে আর জীবনের 
থেকে আমাদের অনেকের মধ্যে থেকেই জমে থাকা কান্না, বোবষে আসাছল। এক 
কলুষহীন সমাবেশে এক সমবেত এবং ব্যান্তগত কান্নার উপলক্ষ সি্ধার্থ' রাষের 
ইচ্ছামত, এই মমীত্তক মৃহূর্তযাপন ক পাঁত্ই অবধাঁবত ছল জামারদের 
জীবনে? 
আশব দশক জুডে সিদ্ধার্থ যখন 'প্রাতক্ষণ' আর "পয়েন্ট কাউণ্টারপফেট 
পাঁক্ষকে বাংলা আব ইৎরোৌজতে সাংবাদকতার এক আন্তজীতিক মান্রাকে স্পর্শ 
করছেন, কখনও আঁতন্রম কবে যাচ্ছেন, তখন 'শল্পচচ, সাহত্য-সমালোচনার 
ধনাবড অনুশীলনও চলছে একই জঙ্গে। পাঁকচয়, অনন্ত, সংবেদ পত্রিকা কণী 
গভীব মননদীপ্ত একেকটি রচনা তখন বেরচ্ছে, ?সদ্ধার্যর। অমৃতসবের স্বর্ণ 
মন্দিবে ভনদ্রানওযালার সঙ্গে কথাবাতরি দূঃসাহসে, বাংলাদেশের ঘাণঝড় 
“বিধ্বস্ত উাবর চবে বাদামের খোলার মত ভাসমান নোকায়, বাঘৌরা-দা[লেলচকের 
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গণহত্যানস্ত গ্রামের প্রতিবেদন নিযে হাঁজব সিদ্ধার্থ । সেই সাংবাদকভাষ 
অনুপস্থিত থাকত দৈনিকপন্রের তাৎক্ষানকতাব তাডনা । এক স্বাস্িব মেধা আব 
আধ্বানক চন্তনকে কাজে লািষে এইসব প্রতিবেদন হযে উঠত সব অর্থেই নতুন, 
নতুনতব | 

পাশাপাশ চলত রবীন্দ্রনাথ থেকে এঁলিঘট, জীবনানন্দ থেকে কাফকা” 
সন্ধেশবর সেন থেকে নতুনতর কোনও কাঁবর কাঁবতা নাবড়ভাবে পড়া । সেই 
পাঠ যে কী আশ্চষ আন্তজর্দীতক মননেব অন:বঙ্গে সমদ্ধ হতে' পাবে, তারই 
ইঙ্গিত জ্রুটত এইসব লেখকদেব যে পিদ্ধার্থর এক একটি রচনায়। প্রাতক্ষণের 
প্রথম সংস্কৃতি সংখ্যায় এশল্পের মুখ ও মুখোস” পাঁরচয় পাতকাব ১৯৮৪ সালেব 
সমালোচনা সংখ্যায় রেকর্ড অফ এ লাইফ" নামে ল্‌কাচেব আত্মজীবনী সংক্রান্ত 
লেখাটির মত অজস্র মনে রাখার মত লেখা লিখতে লিখতে ?সপ্ধার্থ ব্যান্তগত 
প্রয়োজনে মাকিন যস্তবস্ট্রে চলে যায গত দশকেব শেষ নাগাদ । 


মাঁকন স্রকারেব বিদেশ দপ্তরে সিদ্ধার্থেব যে চাকাঁব, তাতেই যেন মিশে হৈল 
এক আশ্চর্য পাঁরহাস* ৪৩ বছবেব জীবন জুড়ে চৈতন্যের মুক্তিচচস্রি অভ্যস্ত 
সদ্ধার্থব জীবনের আরেক গহণ কোনও বন্ধনে দ্ন্ববরোধ আর সংঘাতের সে 
বুঝি এক রূপক, ওই পে-টাগণের চাকার । সমস্ত ক্ষেতে, যতটুকু চিনতাম, এক 
ধরল 'প্লগ্বতাব অন্ডুত আঁধকাব ছিল সদ্ধার্থর। কিন্তু দেই 'ক্িগ্ধতা 'দয়ে, 
মনন ও সংবেদন দিযেও জাঁবনেব আঁনবার্য দন্ববিরোধগযুলর সঙ্গে টানাপোডেনে 
এপ্টে উঠতে পারল না ব্যন্তি সিদ্ধার্থ । 

ব্যান্তত্বেব কোনও িকাশকেই আমাদের এই প্7াঁজলালিত সমাজ আব তার 
মাহমা গ্রচাবক প্রাতষ্ঠান্গণীল মেনে নিতে পাবে না। সদ্ধার্থকেও পাবোঁন । 
ব্যাক্তির একেবাবে অন্তর্গত সেই মনোভুঁমর সংকট থেকে নিজেকে মুন্ড করার কৌশল 
সংবেদনশীল মানুষমাত্রেই জামা থাকে না। অথচ সংকটে সবচেষে বোশ আহত 
হন তাঁবাই, দৈনান্দনেব আহত, ক্লান্ত সেই নিজেকে বয়ে চলাব বদলে তখন হয় 
অবসাদ, নয ইচ্ছামৃত্যু। অথবা একেব পথ ধবে অন্যটা । প্রথম চৈন্নে, 
গসদ্ধার্থব মর্মান্তিক পবাজযের খবব ওযাঁশখটন থেকে ভেসে এসে আমাদের স্তব্ধ 
কবে 'দযেছে। 'সদ্ধার্থব মত টৈতনাদণপ্ত মানুষও যাঁদ বেচে থাকাব কৌশল- 
গহুল চাব দশকে রপ্ত না কবতে পাবে, তখন কৌশলসবস্বি এই মহানগবে এমন 
কোনও কোনও প্রাণ তো থাকেই যে এই মৃত্যুব নৈমাণেব সঙ্গে নিজের দৈনন্দিনকে 


io 
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অভিন্ন মনে কবে আবও আরও 'জীবনাপযাসণ হয়ে ওঠে। কিন্তু কতাঁদন সেই ' 
প্রতিরোধ, জীবনেব জন্য আকাক্ফ্ষা ? বাঁচার আগ্রহ হারিয়ে ফেলা নাকি পাপ | 
সেই পাপ থেকে একাঁট মানৃষকেও সারে আনাব সাঁদচ্ছা, আমাদের নিজের " 
নিজেব ঘরেব ভিতরেও কৰে তোঁব হবে? সংসারের পণ্যবাণদের কাছে, সিদ্ধার্থ 
স্মতি্যাপনের অব্যবাহতে, এইটুকুই তো জিজ্ঞাসা । 


অনিশ্চয় চক্রবর্তী 


০ 


, পদ্ধতিতে তৈরি হচ্ছে পাব। 


অমস্য। চেতন বমই আমৰ! উদ্যোগী 

‘ভাবতেব পূর্বাঞ্চলেব প্রধান প্রাণকেন্দ্র কলকাতা ভান্মলগ্ন 

থেকেই কলকাত| ভাবসাম)হীনতা, দারিদ্র আর পরিকল্পনাবিহীন 

নগবাযনে প্রতীক । ছিন্নমূল মানুষের ঢেউ নিরন্তর্ব আছড়ে পড়ছে 

এই মহাঁনগরীতেই | ভষঙ্কর চাপের মুখেই পৌরসভা তার সীমিত 

'কাঠামোব মধ্যে দিয়ে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এই সমস্যাসঙ্কুল 
পৰিবেশের বিকদ্ধে প্রতিদিন আমরা যুদ্ধ কবছি। 


* এই শহবে। হ্যা, স্মস্ত মানুষের ভ্রন্তই মাথাপিছু পানীয়, 


জঙ্জেব সবববাহ সাব! দেশের তুলনায় সবচেয়ে বেশি । 

ক্র যে কোন মহানগরীব তুলনায় আমৰা চালু বেখেছি সবচেয়ে 
সুলভ যাত্রী পরিবহনের ভাড়া । 

ক প্রতিদিন শহর থেকে বিপুল পবিমাণ জঞ্জাল আব নোংরা জল 
আমব নিয়ে ফেলছি শহরের বাইবে। এই জঞ্জাল থেকেই অত্যাধুনিক 

* সাধ্যমতো চেষ্টা করছি ,নতুন রাস্তা হৈবি করার, পাশাপাশি 
চলছে' শহরেব মূল রাস্তাগুলিকে আবে! একটু চওড়া আরো একটু 
উন্নত করার কাজ | ? ৃ 

+ দ্বিতীয় হুগলী সেতু আজ আমাদের গর্ব । বেল্ঘরিয়া, সুকান্ত 
সেতু, শিয়ালদহ ফ্লাইওভাব-সহ বিভিন্ন উড়ালপুল তৈরি সাফল্যের 
একটি নিদর্শন । ME 

* নিম্নবিত্ত আঁর মধ্যবিত্তের জন্য আরও বাসস্থান কবে চলেছি। 


হয়েছে। 
» বে-আইনী বাডিব ব্যবসাদারদের বিকদ্ধে ও আইনী “ব্যবস্থা 
নিতে আমরা বন্ধ-পবিকব | | : 

+ আমর! বস্তি উচ্ছেদেব বিরোধী ৷ দারিদ্র্য আক্রান্ত বস্তিগুলিকে 
বাসযোগ্য কবে তোলার আন্তরিক প্রয়াস সফল হয়েছে। প্রচেষ্টা 
আরে! ব্যাপ্তিলাভ করতে চলেছে। 


+ শহরের পূর্বাঞ্চলের সবুজ ও জলাভূমি সংরক্ষণ করার গুকত্ 


সন্বন্ধে আধবা সচেতন। 


ক শহবের সংস্কৃতিকেন্দ্র, যেমন- নন্দন, গিরীশমঞ্চ, মধুন্থুদনমঞ্চ, ' 


প্রস্তাবিত বন স্কোয়ার, খেলার মাঠ, সবুজ পার্ক বক্ষা করতে, প্রসার 


টাতে আমরা উদ্যোগী । 
স্পম্িসিহ্চ্ছ ল-ক্ষা্ 
আই সি এ১২২৭%৯৬ ত রা 





স্পা 


- শিল্পায়নের জোয়ারে বাসস্থান তৈরিব পবিকল্পনা আবে! বিস্তৃত * 


/ 


চান February-March 1996 2২০৪ No, 13273. 
রি WBIEC—265 
সী * বিজ্ঞপ্তি 
সবিনয [ নিবেদন, ) 

গড়, কয়েক বছবে প্রকাশনা-ব্যয় অস্বাভাবিক ভাবে বৃদ্ধি পাওযাব 
দকন' পৰ্িয়-এব দাঁকণ আর্থিক লোকসান সত্তেও বাখিক গ্রাহক- 
চাদাব হাব অপবিবতিত রয়েছে, । মনে রাখা দবকাব, চল্লিশ টাকাব 
বিনিময়ে সাবা বছব যে-সংখ্যাগুলি দেওয] হয় তাব মূল্য অন্যুন 
একশো কুড়ি টাকা । ফলে, এখন আত্মিক ভতুর্ণকি বহন কবার ক্ষমতা 
সাধ্যের বাইরে চলে যাওযায়, নিতান্ত বাধ্য হযে এপ্রিল ১৯৬ থেকে 
বাখিক-চাদ! বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত গ্রহণ কবা হলো। .আশা করি, এই 
মূল্যবৃদ্ধি পবিচয়-এব গ্রাহক-অন্থগ্রাহকদেব দ্বাবা সহানুভূতির সঙ্গে 
বিবেচিত হবে। ১ এপ্রিল থেকে ধাবা নতুন গ্রাহক হবেন কিন! 

চাদ! পুনর্ণবীকরণ কববেন, তাদেব উভযেব ক্ষেত্রে নুন (০৪ ও 

প্রযোজ্য । রর 








£ পবিবন্তিত বাশ্বিক-াদার হার £ ৷ ৬ 
1 ১ ভি. 
হাতে নিলে বছবে যাট টাকা। রা 
ডাকে নিলে পঁচাত্তব টাকা । ৯, টু 
EA এ (0: 2, 


প্রাক্তন আজীবন-গ্রাহকদেব বাখিক টাদা প্যত্ৰিধটাকৃ.ডব জু, 
ডাকে নিলে পঞ্চাশ টাকা । মস 
সম্পাদ কমণ্ডলীব অনুমোদনক্রমে। 


০৪99 রঞ্জন ধর 

কপ 4১১১ ২১-৩-৯৬ 
রি প্রধান বর্মীধ্যক্ষ 
2” পৰিচয় 





চা 
সম্পাদনা দপ্তর £ ৮৯ মহাত্মা গান্ধি রোড, কলকাতা-৭০০ ০০৭ 


ব্যবস্থাপনা দপ্তর £ ৩০/৬ ঝাউতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০১৭ 





vat দামঃ পনের টাকা 


a 


তা 





| . . “জাতীয় সংহতি 
'...ভারতেব হিন্দু বৌদ্ধ জৈন মুসলমান শিখ পাপি খুষ্টানকে এক 


বিরাট চিন্তক্ষেত্রে সত্যসাধনার য জ্ঞে' সমবেত করাই ভারতীয় 
'বি্ভীয়তনের প্রধান কাজ। ছাত্রদিগকে' কেবল. ইংরাজি মুখস্থ 


-।করানো, অঙ্ক কষানো, সায়ন্প শেখানো .নহে। লইবার অঙ্ক 


Da 


অঞ্জলিকে বাধিতে হয়, দিবার জন্যও; দশ আঙ্ল ফাক করিয়া 
দেওয়াও যায় না, লওযাও যায় না। ভারতের চিত্তকে একত্র সন্নিবিষ্ট 
করিলে তবে আমরা সত্যভাবে লইতেও পারিব, দিতেও পারিব।%। 


॥ r > 


-ববীন্দ্ৰনাথ ঠাকুর 


গশ্চিমর্গ সরকার ' 


9 আই সিং এ ১৯৫৩।৯৬ 





৫ 
গশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমির বই 


নটসূৰ্য অহীন্দ্র চৌধুরী- গণেশ মুখোপাধ্যাষ 
সফদর হাশাম নাট্য সংগ্রহ 
খাঁ নট মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য; কুমার রায় 
কলকাতাব নাট্যচ্চ-_রথীন চক্তবতাঁ 
নট ও নাট্যকাব যোগেশচদ্দ্র চৌধ বাঁ কুমার রাস 
গেরাঁসিম: লিষেবেদেফ-ডঃ হাষাৎ মামহদ 
লা নাটকে নজরুল ও তাঁর গান-ডঃ ব্রচ্মমোহন ঠাকুর 
নাট্য আকাদোম পান্রকা, তৃতীয় সংখ্যা 
নাট্য আকাদেমি পান্রকা, চতুর্থ সংখ্যা 
ন্ট. নাট্যকার-নির্দেশিক $- 
৪ বিজন ভট্টাচার্য 

লেখা £ সজল রায় চৌধুরী 
সম্পাদনা ৪ নৃপেন্দ্র সাহা 
নাট্যাচার্ধ শীশর কুমার-পহকর ভ ভট্টাচার্য 
স্টার থিয়েটাবেব কথা_দেবনারায়ণ গুপ্ত 
বাংলা বঙ্গালযের ইতিহাসের উপাদান - 
(১৯০১-১৯০৯)-শৎকব ভট্টাচাৰ্য 
শরংসবোজিনী সুরেন্দ্র বনোঁদনী-ডঃ মহাদেব প্রসাদ সাহা 
শচন্দ্ুনাথ সেনগৃপ্ত-ডঃ আঁজত কুমার ঘোষ 
আশার ছলনে ভুলি ( ২য় সংস্করণ )-উৎপল দত্ত 

খুলা রঙ্গালয়ের ইতিহাসের 
উপাদান (১৯১০-১৯১৯)-শখকর ভট্টাচার্য 
সম্পাদনা £ আঁভাঁজৎ ভট্টাচার্য 
বঙ্গীয় নাট্যশালার হীতহাস-_কিবদ চন্দ দত্ত 
সম্পাদনা £ প্রভাত কুমাব দাশ 
বাংলাব নট-নটী (৪৫ খণ্ড ) ঘন্মস্থ_দেবনারাষণ গপ্ত 
নীলদর্পন (ইংবোজ ) সম্পাদনা- সুধা প্রধান 

প্রাপ্তিস্থান 


২০'০০ টাকা 
80'00 টাকা 
৮০ ০০ টাকা 


নাট্য আকাদোম দগ্তব, কলকাতা তথ্যকেন্দ্র, ১/১ আচার্য জগদনশচন্দ্র বসু বোড, 


কলকাতা_-৭০০০২০। টোৌলফোন-২৪৮-৪২১৪ 


ইউনভাবাঁস?ট ইন্সাটট্যুট হল কাউন্টার, কলেজ স্কোষাব কলকাতা-৭০০০৭৩ 


ন্যাশনাল বুক এজৌম্স, কলকাতা-৭০০০৭৩ 
দে বুক এজেন্সি, কলক্তা-৭০০০৭৩ 
পঠ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি গ্রস্থাগাব 


১১৮ হেমচন্দ্র নস্কর বোড, কলকাতা-_৭০০০১০ 


আই সি. এ. ১৯৫৩।৯৬ 





~ 
4 
4 ME) @ ৮ 


্ 
৪৫:51. ‘ 


এপ্ৰিল-মে ১১৯৬ 
টত্রবৈশ্বাখ, ১৪১২-৩, ৮-৯ সংখ্যা 
প্রবন্ধ ॥ নী 
পারিবাবিক সোবনা জাহান ১ 
উত্তর-কেইনসীষ অর্থনপাত ও মার্কসীয় ধাবা মূরাবি ঘোষ ১৬. 
৮ ডাঙালযা ঝম নর নন্দদুলাল আচার্য ৩৮ 
এ মনস্বী নীরেন্দ্রনাথ বায় কমল সমাজদ্বাব ৭১ 
আলোচনা ॥ ক বক বত এ .. 
: প্রাক্-সত্যাঁজৎপবে'র বাংলা ছায়াছবির কিছু কথা দিলশপ বিশ্বাস ১৬, 
সিনেমার শত গমক সমন গণ -১০৯ 
পপ ॥ 


মুল্য-মান চিত্ত ঘোষাল ৪৫ 


nL পাখনা 'ম:কুল'রায় ৬২ 
3 : 
অন,বাদ-গল্পু 
গোলা বাহিনী অন?ঃ অধেন্দ বিশ্বাস ১১৪ 
কাঁবতাগুচ্ছ | 


চিত্ত ঘোষ । ,ভুমেন্দ্র গুহ । . জগ্গাদন্দর মন্ডল । গোবিন্দ ভট্রাচাষ। সুরঙ্গমা-- 
ভট্টাচার্য । অবুণ মুখোপাধ্যায় । অশোককুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বেণুকা 
পার্। নীলাদ্রি ভৌমিক । শহ্কব বসু । দীপেন ঘোষ । চন্দুদীপা. 
সেনশমা ৮৪-৯৫ 


পৃনস্তক পাঁরচয় ॥ 
জয়ন্ত ঘোষ। অশোক মংখোপাধ্যাব | সুধাহ্শু গৃপ্ত ১২১-১৪৫ 


Pr 


* SHOE 


শীবয়োগপঞ্জী ॥ 


জাতিয় গল্গোপাধ্যায । সতান্দ্রনাথ নৈৱ । অজয় দাশগ্যপ্ত। 
করুণা সাহা বিফ দাস 


711 
মানস রায়চৌধুবী আঁমতাভ দাশগুপ্ত ১৪৬-১৫২ 
৮৮ চা 
স্মরণ ॥ 
দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যাষ- প্রবীর লাহা ১৫৩-১৫৪ রর 
টা ০2) 4. 
- প্রচ্ছদ ॥ ॥ EN RRS 
যুধাজিৎ সেনগুপ্ত : - রা 
‘সম্পাদক 
অমিতাভ দাশগুপ্ত J sat 
ENE A ্ রর ১, 
প্রধানকমধ্যক্ষ * 5 
রঞ্জন ধর | 
[23 
সম্পাদকমণ্ডলণ ৮54৬ 
ধনঞ্ষ দাশ কাঁতিক লাহডী বাসব সবকার। বিশ্বরঘ্্ু ভট্টাচান'। ৷ 
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গারবারিক ' 
সেবিনা জাহান 


যৌথ পাঁরবাব কিংবা একান্নবর্তী পাঁববাবেব স্বপক্ষে বা বিপক্ষে কোনো যুক্তি 
-খাডা কবা এই রচনাব লক্ষ্য নয। পুরনো দন, হাবিয়েষাওয়া সময নিযে হাহাকারও 
মূখ্য চার নযণ খুব ধাঁবে ধাঁবে কিন্তু আনবার্য ভাবে 'প্রাববাব নামক . 
ধাবণাটব সংজ্ঞা কীভাবে পাল্টে যাচ্ছে, সেটাই দেখানোব চেষ্টা কবা হযেছে। 
আজ থেকে দেড বা দু যুগ পবে কোনও বাঁডতে হযত কাকা, মামা, 'পাঁস, 
জেঠিমা আব থাকবে না। অর্থাৎ, পাঁববাবেব কাঠামো বদলে যাচ্ছে। এমন 'ঁক, 
পাঁববাব গঠনে যে সন্তানেব উপাস্থাত ছিল প্রা অপাঁবহযয সে ক্ষেত্রেও বদবদল 
"ঘটেছে। 'হাম দো, হামাবা এক'-এব জায়গায় শুধু ‘হাম দো্র ধারণা চালু 
হচ্ছে। তাদেব নিযে একাট পাঁববাব। যেমন "ছল, মানব সাত্টব আদতে । 
অর্থ সেই "পেছন 'দকে এাঁগযে যাওয়া ॥ 

কোনও নতুন তন্তু বা তথ্য হযত এখানে নেই । তবে কচনার ধাবা বা গাঁত ' 
উভমূখী । অর্থাৎ, মগর্ান থেকে ধাব কবে একাঁদকে চলেছে সভ্যতাব ক্রমাঁববর্তনের 
ধারা ; বিপরীতে গল্প, স্মৃতিকথা, সাক্ষাৎকাব আব আমার 'কছু আঁভজ্ঞতাব 
সমন্বয যা সভ্যতাব উৎসমুখী। 


এই বচনায অধ্যায়ক্রীঘক উদ্ধ্ীতব বিবরণ £ 

এক, সাত, নয় ই আমাব আঁভিজ্ঞতা। 

দুই, চাব, ছয, আট, দশ, বাবো £ আযানীসযেন্ট সোসাইটি, লুইস হেনরী 
মরগান, প্রথম পর্ব (ভাষান্তব আঁসত চৌধুরী, অসীমকুমাব চট্টোপাধ্যায়), 
প্‌ ৪+ ১৭, ১৯, ২১+ ২৩, ২৪। 


চু 


{তন £ আর কোনোখানে, লীলা মজুমদাব, মন ও ঘোষ, পৃ ৭২, ৭৩, 
৭6৫-৭৬! 

পাঁচ £ রত্বলাভ, বিমল কব, দেশ, ২ ডিসেম্বর, ১৯৯৫১ পৃ. ২০ । 

এগারো £ স্বৈচ্ছায সন্তানহীনতা, সানন্দা, ২৪ নভেন্বব, ১৯১৫, 
প্‌, ২৮ । - j 


২ পরিচয় চৈ্-বৈশাখ ১৪০৩৬ 


এক ঃ স্কোরার দ্ষিটের চৌখুপিতে বন্দী রোদ 

কাব্যের অনেক সবধে আছে। ৃ 

আসি বিবহব্যথায় বিধৃব-কাব্যে এ কথাটা সহজেই বলা চলে। প্রাত 
দদনেব জীবনে, িনদেনপক্ষে বনবন্ধে, গদ্যে তা বলার উপাষ নেই। কেমন যেন 
ন্যাকা ন্যাকা শোন্যয। এই আম এখন শীববহকাত্ব। এক পয়সা, দন’ পযসা, 
তিন পযসা, ভাঁব পাঁচ পষসীব কযেনগ্ুলো আর খুজে পাই না। টলটলে 
জলেব দীঘিগুলো আর নেই। বাঁশিওলাটা আর আসে না, হল পাখি 
জানলায বসে না। বোষ্টমী গান শুীনযে যায় না। হজামওলা, গ্যাস বেলংনওলা 
কোথাষ ?-এসব যথেষ্ট িরহেব কাবণ হলেও আ'ঁম কাতব অন্য কাবণে। এসবে 
মতই সকলেব-চোখেব আডালে, নিঃশব্দে হাঁবিয়ে যাচ্ছে পাস, পপিসেমশাই, মাঁস 
আব জ্যাঠারা । পরাঁদাঁপাঁস আব সধুজ্যাঠাবা হযাবিষে যাচ্ছে। 

এই যেমন বাজারে আব খলসে মাছ মেলে না। কালবোস নেই। নিঃশব্দ 
দৃপহার শাখাবব ডাক, বাষোস্কোপওলার ডুগড়গ নিঃস্তব্থ । দোকানেও আব 
মেলে না ঘাঁডলজেন্স, সাকা্স বিস্কুট, দু-পযসাব পিপাবমেণ্ট । এখন “মিষ্ট 
উইথ আ হোল" আব “ম্যাজিক পপ’ এব যুগ | এখন ট্রামেব বদলে ট্রাম কোম্পানির, 
বাস বোঁবযেছে। . 

ভোববেলা উনবনেব ধোঁযা কুণ্ডলী পাকিযে আকাশেব 'দকে ওঠে না? 
গযব ধোঁধা এখন হাঁপাঁনর কাবণ হয়। এখন শট'কাটের ষুগ। রোঁডমেডের 
ধগে। ইচ্সট্যাটেব যুগ । লকুইড পেদ্রোঁলয়ম গ্যাসেব যুগ । “শল কাটাও আর 
শন না। তার বদলে 'মাক্সব ঘডঘড়ে শব্দে সুগীহপীব মাষ্ট হাল । চিলে- 
কোঠাব ঘব নেই। পুবনো বধামে , কেউ আব লেবুব আচাব বোদে বাখে না। 
শীতেব রোদ অমন সোনালি আব 'তর্যক নেই এখন | চ্কোযার ফিটের চৌখ্ব- 
তে বন্দী বোদ। সময বড় কম। কাজ অনেক বৌশ। মাইক্রোওয়েভ 
আগুনে সময বেধে বান্না ।” ওযাঁশৎ মোশনে “পাতার শার্ট থেকে “সতী”-র 
টোম্যাটো কেচাপের দাগ তোলা_বটপট । ঠাকুমাব্‌ রান্নাগুলো-টাইম টোকৎং’ 
'এক্সপেন্সিভ, প্ডসগাস্টিৎ-এসে গেছে নতুন যুগ-সময আব পয়সাব আশ্রয় 
কবুন। "দু মানটে “খোকন সোনার, ব্রেকফাস্ট বোঁড। তারপব খোকন যাবে 


মিছলে। পাক 'স্টুটের রাস্তায় পেপাস্‌র সংবর্ধনা সভা |, কোকাকোলা . 


ধজন্দাবাদ। ওই যে আসছে কেপ্টাক চিকেন। ওপাশে ক্র্যাব ফোস্টভাল। 
ময়দানে সুখাদ্য উৎসব। কাগজে কাগজে শীতকালীন বিজ্ঞাপন-“ডোঁলশাস 


(৯. 


প্রজা 


এপ্রল্‌মে ১৯৯৬ পাঠববারক . ৩ 


বেঙ্গাল খানা’ ওখানে নাক সুন্তো মেলে! র:ইমাহের্‌ মাথা দিয়ে মগ্বে ডাল, 
সব. চালেব ভাত, বেগ:ন ভাজা, গন্ধ লেব; সার্ভ' করে বাঙালি সাজে মেঘেবা । 
এজন্য হোটেল ম্যানেজমেণ্ট থেকে 'ডাঁগ্র বিষে আস্তে হয। আমাদেৰ দিদিমা, 
ঠাকুমারা এখন “আযাণ্টক' হযে গেছে। 


দুই £ মরগ্যান | by 


: মগণানের ধারণা ছিল, সর্বানয় অবস্থায জীবন আবন্ত করে খুন্‌ ধাবগাঁতিতে 
পবীক্ষানির্ভব নানান ব্যবহারিক আঁভজ্ঞতালব্ধ কোন সপ্চয়েষ মধ্য দিষে মানুষ 
ক্রমশ বন্য অবস্থা থেকে সভ্যতাব বর্তমান অবস্থাতে এসে পেশছেছে। 

মানব সভ্যতাব বর্ধব অবস্থার সমধেই বর্তমান সামাজিক নিয়মগুলো মূলত 
বহুৎ বৃক্ষের ন্যাষ তাব শকড এবং শাখাপ্রশাখা বস্তার করোঁছল, বাঁদও এব 
বখজ অক্কাবত হযোছল একেবারে বন্য অবস্থাতেই । ধষুগ যুগান্ত ধবে এই 
একইভাবে তাদেব কাশ ঘটেছে, কিছ বন্তধ্যবাব মধ্য দিয়ে, কিছুটা যুক্তি এবং 
বাঁদ্ধৰ পথ বেয়ে । 

» আদি থেকে আধ্যানক অবস্থায বুপান্তাবত ‘সমযটা’ ধাপে ধাপে দেখলে যা ' 
দাঁড়ায় সেটা এবকম- 

১) জাঁবুনধাবণেব উপাষ 
২) রাষ্ট্রগঠন 


৬) গ্ৰাহস্ছ্যি জীবন ও স্থাপত্য 
৭) সম্পা্ত 


তিন $ পারিবারিক 


* আমার বড জ্যাঠামণাইকে দেখলে সকলে থবহবি কম্পমান । মাঝাবি , 
লম্বা ইটের মত পেটানো দশাসই চেহাবা, লম্বা ঘন এক মুখ দাড়ি, জলদগন্তগর 
গলাব স্বব। শুনেছি আমার বড পিসিমা ছাড়া গুষ্টিসুদ্ধ সকলে তাঁকে ভষ 
কবত। মসুযাব রাষ পাঁরবাবের 'প্রচণ্ড বাগ ময়মনসং জেলার বিখ্যাত ছিল । 


,আমার ঠাকুরদা শ্যামসন্দর রাষ তাঁর মধুর স্বভাবের (জন্য সকলেব কাছে' 
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1. পাঁরচয চৈন্-বৈশাখ ১৪০৩ 


সাঁরাচত ছিলেন বটে 'কন্তু তাঁরও রাগাঁট খুব কম ছিল নয) একবাব খ্মুব ছোট 
বয়মে বড জ্যাঠামশাই আর মেজো জ্যাঠামশাই তাঁর ভুড নিযে হাসাহাঁস করে, 
ছিলেন বলে দুই ছেলেকে নাকি দুটি চভ মেবেছিলেন, সেই চড়ের ধাক্কার ছেলেরা 
ঘর থেকে উডে বাইরে গিযে পডোঁছল। 

মেজো জ্যাঠামশাইয়েব শরীবে রাগ ছিল না এক বণাও, কিন্তু বড জমঠামেশাই 
ও আমাব বাবা উত্তব্যঁধকাবঁটি পুরোমান্রায় পেযোঁছলেন। ছোট জ্যাঠামশ্যই 
হঠাৎ হঠাৎ দশ কবে জলে উঠে খপ্‌ কবে নিবে যেতেন। একবার আমবা তাঁব 
মুখের উপব তর্ক কবোছলাম বলে বেগেমেগে আমাদেব বাঁড় থেকে চলে 
ঁগ্যোঁছলেন ৷ যাবার সময বাবাকে 'শহনিযে বলে গিয়োছলেন“আব কখনো শল্ভুযাব 
বাড আসব না, ছেলেমেষেরা বড় বেযাদব 1? আমরা ভযে আধমরা, বাবাও হযতো 
খুব রাগ-মাগ করবেন) আশ্চর্যের বিষষ বাবা একবাব শহধ: জানতে চাইলেন 
ক হয়োছল। তারপব বললেন_“তোমবা বড় হচ্ছ, লেখাপড়া শিখছ, নিজেদের 
মতামত হবে সে আর আশ্চর্য কি! তবে বড়দেব সঙ্গে তর্ক করাব সময মুখ 
সামলে কথা বলা উচিত । 

আরো আশ্চযে'র কথা, দুদন না.যেতে ছোট জ্যা্ামশাই দু হাতে দুই 
শম্ণ্টির চ্যাঙ্গার নিয়ে চ্যাঁচাতে চ্যাচাতে “ড় দিযে উঠে এলেন-“ওরে তোর 
কোথায গোল? কথায় কথায় অত রাগ করা ক ভালো? এ ঘটনা আঁবাশ্য 
অনেক দন পবেব কথা | 

বড় পাঁনমাকে সকলেই সমীহ কবে চলত ; তাঁব নাম ছিল: গাঁরবালা ; থান 
, পবা, চুল ছ'টা, কালো বঙের বড পাসমা মান-যাঁট ঠিক অন্যদের মতো ছিলেন, 
না) শৃুদ্ধভাবেবাৎলা দিখতে-পডতে পাবতেন, তবে 'বিদ্যেব দৌড এ পর্যন্তই ্ 
শপাঁসমা দেশে থাকতেন, মাঝে মাঝে ক্ষীবের ছাঁচ, নাবকেল নাড;, ইত্যাঁদ নিয়ে 
কলকাতাষ আসতেন, ভাইদের কাবো না কারো বাঁডতে উঠতেনা তীক্ষায বদ্ধ 
আব সাংঘাতিক তেজ ছল তাঁব। 

একবাব কোনো মাসিক পত্রে আমাদের আত্মা শিল্পী হেমেন মজুমদাবের 
আঁকা প্লানবতা স্নন্দবাব চেহাবা দেখে বড পাঁসমা চটে কাঁই । কোথেকে একটা 
কলম যোগাড় কবে এনে এক ভাইবঝিকে বললেন, 'গোপ্‌লা মনে কবতাসে কি? 
(গোপূলা মানে উন্ত শিল্পী) উষাবে রাউজ পরা” শুনে সবাই আরাক ! 
জামা পরাবে ক? ওটাই তো আর্ট“, এ বকমই আজকালকার বচ, গোপ-লাব কি 
দোষ?" তখন 5 ববদ্যাবিহীনা পিঁসমা এক মোক্ষম বথা বলে ফেলেন, কস 
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ক শিল্পী কি মানুষের কু মাইন্যা চলব, নাক সহরুচি গডব, 
তাই ক।” 

বড জ্যঠোমশাই আমাহাস্ট রো’তে ভাড়া বাঁডতে থাকতেন । সেখান থেকে 
রোজ হেটে গঙ্গা স্নানে যেতেন। গামছা কাঁধে িবতেন। ক বালষ্ঠ জোবালো 
পৌবুষেব মূর্ত, দেখলে দঃ দণ্ড তাঁকযে থাকতে ইচ্ছা করত, কন্তু প্র মৰ্মভেদী 
চোখে চোখ পডলে ভয়ে প্রাণ উড়ে যেত। 


আমহাস্ট” বো'র এ বাড়িটা আমাদেব কাছে পরম আকর্ষণীয় স্থান ছল । 
প্রকাণ্ড সেকেলে চকমেলানো বাড, তার বাব-বাঁড়র উঠোন, ভেতর-বাড উঠোন, 
উঠোনেব চাবাঁদকে চওডা বাবান্দা,তার উপবে দোতলাতেও আবার এ রকম চওড়া 
বাবান্দা। আমরা কলকাতাষ আসাব কছ:ঁদন পরেই ঠাকুমা এলেন, সঙ্গে সোনা 
পাঁসমা। ছেলেবা সব কলকাতাষ, কিন্তু ঠাকুমা দেশের বাড আঁকডে পড়ে , 
থাকতেন। একবার খুব বড ভাঁষকম্প হল, প্রাষ সব বাঁডই পড়ে গেল, ঠাকুমাব 
বাঁড যেমন ছল তেমন রইল । যতক্ষণ না খবর এল, বাবা খেতে পাবেন না, 
শুতে পাবেন না। সেই ঠাকুমাকে এই প্রথম দেখলাম। * * 


আমাব ছোট 'পাঁসমা, তাঁকে আমবা সোনাঁপাঁসমা বলতাম, আর ঠাকুমা দু 
জনে দুটি জলচৌিতে কাছাকাঁছ বসৌঁছলেন। পাতলা 'ছর্পাঁছপে দুজনেই, 
খুব ফর্সা না হলেও উজ্জল গরাষেব বং, মুখেও খুব সাদৃশ্য । ঠাকুমা, থেকে 
থেকে সোনাঁপাঁসমার চুলে হাত 'দচ্ছিলেন। সোনাপাঁসমার বয়স তখন হয়তো 
বছব বেয়াল্লশ ছিল, দেখাত আবো কম, মোমেব ফুলেব মতো হাত-পাষেব গডন ; 
ঠাকুমাবো তাই। ঠাকুমাব চোখ সোনাপাঁসমার উপরে । আমরা প্রণাম 
কবলাম, মাথাষ হাত দিযে একটু আদর ববলেন। এখন মনে হয় ঠাকুমার চোখে 
সোনাপাঁসমা হযতো তখনো সেই ছোট মেয়ে যাকে কোলে নিয়ে তান বিধবা 
হযেছিলেন। 
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চার £ জীবনধারণের উপকরণ সংগ্রহের কলাকৌশল সমূহ 


মানবসন্তাব ক্রমবিকাশ লাভেব ইতিহাস আসলে মানুষেব বেচে থাকাব 'বস্ভূত 
কলাকৌশল সমুহ, উদ্ভাবনেব হীতহাস। খাদ্য উৎপাদন এবং সংগ্রহের ওপর 
নিজেব সম্পূর্ণ“ *নযন্ত্রণ প্রাতত্ঠা করাব ইতিহাস । একাঁট স্বাভাবিক বসাঁত 
অঞ্চলে প্রকাতিজাত ফল-মূলেব ওপব িভণ্ব কবই জীবনধাবণ শহর; হয়োছল। 


৮ 


fl পারচয় চৈত্র বৈশাখ ১৪০৩ 
অত্যন্ত সহজ, কোনও রকম সমাজবিধি ছাড়াই সীমাব্ধ অঞ্চলে ছিল তাদের 
জীবনযাপন । তারপর মৎস্য নভ'র জীবনধারণ। 


অপ্রকৃতিজ এবং কৃত্রিম খাদ্য হিসেবে মাছকেই প্রথম ধরা হয়। রা না: 


করে মাছ খাওয়া সম্ভব নয়। যতদুর মনে হয় আগমন এক্ষেত্রেই প্রথম ব্যবহৃত 
হযোছল। মাছকে খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে মানুষ স্থান ও আব- 
হাওযার গণ্ডা থেকে মুক্ত হল । সমুদ্র ও হুদেব তাঁববর্তাঁ অগ্চল ধরে ধরে, 
নদণর যান্রাপথ অন:সবণ কবৈ মান পাঁথবীর বোঁশর ভাগ জাযগায় ছাঁড়যে 
পড়ল । 


এই মৎস্য সংগ্রহ ক্ষেত্রে বাইরে মানুষের পক্ষে খাদ্য সংগ্রহেব ব্যবস্থা যেখানে 
খুবই আঁনাণ্চত ছল, সেখানে বেণচে থাকার জন্য অবধাবিতভাবেই এসেছে 
নরমাৎস ভক্ষণেব প্রথা । টু | 
এখন আমরা বন্য যুগেব আলোচনা থেকে ববি যুগের প্রথম অবস্থায় এসে 
পৌছেছি। . | 


£ 


পাঁচ £ আমাদের ডালপাল। 


আমাদেব এক আত্মীয়াব 'িষেতে গিযোছলাম ধানবাদের দিকে । 
কোলযাবতে | বিষে বাঁডিতে ?গযে দেখ, স্বজনে-কুটুমে বাড একেবাবে হঠ্টশালা । 
চেনা জানা প্রায় সকলেই এসেছেন। এমন কি বত্রীদাঁদও। ওকে দেখে অবাক 
হযে গেলাম! বযেস সত্তব' ছাঁড়য়েছে, থাকেন হাজাব মাইল তফাতে, অন্তত 
দু জাযগ্রাষ ট্রেন বদল কবে আসতে হয় এদিকে, তবুও এসেছেন। 
অনেককাল পবে আবার বত্রাদীদকে দেখে ভালই লাগ্ুল। তাঁর যেমন বয়েস 
হয়েছে, আমাদেবও তেমন কম বয়েস হল না । | 
'_ কথাধ কথায একবার বললাম, "দাদ হাজার মাইল' ঠোঁঙযে যখন এদিকে 
এসেই পড়েছে, তখন বিষের পাট ঢুকলে আমাদের সঙ্গে কলকাতায় চলো। দশ 
{বশ দিন থেকে সকলেব সঙ্গে দেখা করে ফবে যেও । তোমার কোনো অসুবিধে 
হবেনা । তোনাকে ফেরত পাঠানোব দাঁযত্ব আমাদের 1 
' রৃত্নাদাঁদ হেসে বললেন, ‘না ভাই, আমায আব টেনে নিয়ে যাস না। পাক্কা 
দূশ ধনের ছাট মঞ্জুর করেছে ওপরজলা । মাথার ওপর এখন বড় ছেলে, বুঝাঁল” 
তো ৷ এ হল অন রাজার রাজ্ব। হাকুম না মানলেই পেয়াদা পাঠাবে । 
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ছয় £ তণডুলজাভীয়-শত্ত৷ নির্ভর জীবনধারণ 


বৈ সব মানবগোষ্ঠী বন্য অবস্থা পেরিষে এসেছে তাদেৰ ছাড়া পাশ্চম' 


গোলারধে তণ্ডুলজাতীয শস্য এবং শাকসাব্জব চাষ অপ্রচলিত 'ছিল। সম্ভবত 


পূর্ব গোলার্ধেও এব প্রচলন হযাঁন যতক্ষণ পর্যন্ত না এশিযা ও ইউবোপের . 


বাভিন্ন মানবগ্োষ্ঠী বর্ববি যুগের নিম্ন অবস্থা থেকে মধ্য অবস্থাতে উন্নীত হযেছে! 
এটা অদ্ভুত ঘটনা যে, পূর্ব গোলার্ধের অধিবাসীদের বহু পৃবেই আমোবিকার 
আদিম আঁধবাসীবা, বর্বব অবস্থাব যন পর্যাযে থাকাকালীন এক আদম যুগ 
পর্যায়ে শাকসব্জির চাষ কবতে শখোঁছল। দুই গোলার্ধে অসম ভৌগোলিক 
সম্পদে জন্যই এটা সম্ভব হযেছিল। পূর্ব গোলাধে” তখন একটি ছাড়া আব 
সব বকয় গৃহপালিত পশুই ছিল। এহাডা তস্ডুলজাতীষ শস্যের আঁধকাৎশেবই 
চাষ হত। আব পাঁশ্চম গোলার্ধেব আঁধবাসাবা মান্র একটি শস্যই চাষ কবতে 
জানত। এব ফলে পৃব গৌলাধে" বর্বব অবস্থাব প্রথম স্তবেব ব্যাপ্ত পাঁম্চম 
গোলার্ধে তুলনাষ অনেক দীর্ঘ, এবং এই যুগে আমোবিকাব আঁধবাসীবা,বেশ 
সঃবিধাজনক অবস্থায ছিল । বিন্তু, যখন পূর্ব গোলাধের বেশ কিছু উন্নত 
মানবগোষ্ঠী, যাবা বর্ধব অবস্থার মধ্য প্যাযে ছিল: পশহপালনেব দ্বাবা প্রচুব 
খস এবং দুধ পেতে শুক কবল; ফলে তাবা শস্যচাষেব জ্ঞান ছাড়াই 
আমেিকাব আধবাসীদেন থেকে অনেক ভাল অবস্থার পেছাল । এ সময় 
আমোঁবকাব আঁধবাসীরা ভুট্টা ও সাঁব্জ চাষ কবতে জানত, বিন্তু পশুপালন 
করতে জানত না। গৃহপালত পশুব ধাবণা থেকেই আর্ এবং সৌমাটক 
গোহ্ঠীগ্াল অন্যান্য বর্বর গোষ্ঠী থেকে পৃথক হতে শৃব কবল । 
আমোবকায় তশ্ডুলজাতীয় শস্যের এবং এশযা ও ইযোবোপে পশুপালনেব 
রেওযাজ শব; হওযাব ফলে উন্নত জনগোষ্ঠীগীল নবমাৎস ভক্ষণেব অভিশাপ 
থেকে মুক্ত হতে পেবেছে ৷ বন্য অবস্থাষ সমস্ত পৃথিবী জুডে এই প্রথা প্রচলিত 
ছিল-সাধাবণত বন্দী শন্তুদেব উপর এবং দুর্ভিক্ষের সময বন্ধ ও আত্মীরদের 
উপবও এর ব্যবহাব হত । আমৌবকাব আদম আধিবাসাদের মধ্যে শুধু বর্বর 
অবস্থাব প্রথম যুগেই নয, মধ্যফগেও যুদ্ধের সমযে যুদ্ধবত উভয় পক্ষের মধ্যেই 
নবমাৎস ভক্ষণেব বেওযাজ ছল! যেমন ইযোরোপ "ও আজটেকদেব মধ্যে। 
শবন্তু সাধাবণভাবে এই প্রথা তখন অপ্রচালত হবে পডোছল'। - মানূষের অবস্থার 
উৎকর্ষ সাধনে খাদ্যেব দ্কাষী প্রাচ্যের যে বিরাট গর্ব রয়েছে এই তথ্য জোরা- 
লোভাবে উপ্বস্থ্াঁপত করে? | রং 


/ 


৮ পারচয়। ? * টৈতবৈশাখ ১৪০৩ 


সাত £ মাংস ও দ্ধ নির্ভর জীবনধারণ ূ ৮ 

পাশ্চম গোলার্ধে লামা ছাডা আব কোন গ্‌হপ্মালত পশু না থাকার ফলে 
এবং দুই গোলার্ধে খাদ্যশস্যেব মধ্য বিশেষ তফাত থাকায তাদের আঁধবাসীদের 
আপোঁক্ষক অগ্রগাতব উপর তাব গ্ুবৃত্বপূ্থ প্রভাব পড়োছিল।". পশ:পালনের 
ফলে মাংস ও দুধেব মতো স্থাযী খাদ্যের যৌগানদাব হিসেবে গৃহপালিত পশু 
যাদেব ছিল তারা অন্যান্য ববর গোষ্ঠী থেকে ভিন্নহয়ে পডল । পশ্চিম গোলার্ধে 
কিনতু বিপজ্জনক শিকার থেকেই যা কিছ: মাৎস্‌ পাওয়া যেত। * পূর্ব গোলার্ধে 
পশুপালনেব ফলে পবিপ্রম ও সণ্চযী লোকেরা নিজেদের জন্য পশজনিত খাদ্য, 
বিশেষত দুধের প্রচুব যোগানেব বাবস্থা কবতে পেবোঁছল। 

ইউফ্রেটিস নদাব অববাহকাষ। ভাবতে এবং এাঁশযার স্টেপ অণ্চলসমূহে, 
পশুকে পোষ মানানোব ফলে এক নতুম ধবনেব জীবনধাত্বা শুবু হয £ 
প্যাস্টোবাল বা পশুচাবণের জীবন। এই সমস্ত অঞ্জলবই কোন একটিতে প্রথম 
পশুকে পোষ মানানো হযৌছল। এইসব গোষ্ঠীর অতীত ইতিহাসে এই, 
অঞ্চলগ্ীলবই উল্লেখ আছে। ফলে তাদেৰ এমন সব জাযগায যেতে হল যেসব 
অঞ্চল মানুষে আদ বাসস্থান তো নযই, বন্য অথবা গিম়স্তবেব বর্ধব অবস্থাতেও 
তারা এইসব জায়গায় বসবাস কবাব জন্য যেত না, কাবণ বনাগুলই ছল তাদের 
স্বাভাবক বসতি । আব একবাব পশুপালনে অভ্যস্ত হওয়াব পব এইসব জন- ৃ 
গোষ্ঠীর পক্ষে পাঁ*্চম এশিয়া বা ইযোরোপেব বনাণ্ডলে আবাব তাদের গবু- 
ছাগল£ীনষে ফিরে যাওষা সম্ভব ছিল না, যাঁদ না তৃণভীম থেকে দূরে তাদেব গরু- 
ছাগ্লকে খাওযানোর জন্য দানাশস্যেব চাষ না শেখা থাকত। অতএব এই 
অনুমান স্বতগসদ্খ "যে গৃহপালিত পশুব প্রযোজনেই দানাশস্যেব চাষ প্রথম 
শুব: হয় এবং পশ্চিমাঞ্চলের মানবগোষ্ঠীর দেশান্তর গমনের সঙ্গে তা জাঁভত। 
এবং এইভাবে প্রাপ্ত জ্ঞানেব ফলেই এইসব গোষ্ঠী তণ্ডুলজাতীয় খাদ্য ব্যবহার 
কবতে শুরু কবে। | 


আট £ বাড়ন্ত বাচ্চাছের জন্য 


এ এক নতুন বাড ! 

সকালবেলা জানলা দিযে একফাল বোদ্দুর ঢুকে দেওয়ালের ওই কোনাটাকে, 
উচ্জবল করে না। ঠাকুমার সেই পানছে'চাব ছোট হামান দিস্তাটা এ বাড়িতে, 
নেই । বড় জেঠুর কাঁবরাজ ওষুধ মাখার" খলনোডাটাও নেই ।' দাদুকে গান 


’ 


থা 
LS 


গপ্রল-যে ১৯৯৬ পাঁরবারিক ৯. 


শোনাতে নালক'্ঠ ঠাকুর এ বাড়তে আসে না। এখানে পণ্টুর.কোনো দাদা 
ধাঁদও নেই। পটু এখন এ বাড়তে একা'। বাবা। মা। এই ঘর। খাবার, 
দাবার। দু রকমের কমপ্ন্যানের কৌটো । পি্টু এখন বাড়ন্ত বাচ্চা। 
| সকাল ৬-০০ ৪ সাঁতার । 
৬-৪৫ ৪ সাঁতার শেষ । ড্রৌসৎ রুমে স্কুলে যাবার প্রস্তুতি । 
৮-০০ ৪ স্কুল। 
* দুপুর ২-০০ £ স্কুল ছুট | 
২-৩০ ৪ স্কুলেই আ'টর ?টিউটোবয়াল । 
{বকেল ৩-৪৫ $ বাঁড়। \ 
8-02 ৪ ক্রিকেট কোঁচৎ ক্যাম্প ৷ 
৫-00 ৪ ইযোগা । 
সন্ধ্যে ৬-০০৪ আবাতত। ড্রইং । 
+ “৭-০০৪ বাঁড। 
‘৭-৩০ $ পমসত। 
রাত ৮-৩০৪ হোম ওয়ার্ক । 
৯০০০ ৪ “সুপার {হট মুকাব্‌লা ৷" 
১০-০০ ৪ িনার। 
এই হল পণ্টৰ টাইম টেবল। সোম থেকে শান পাবমুটেশন-কাঁম্বনেশনে, 
এইসব ইভেন্ট সাজানো হয। বাঁববাব সকাল দশটায় ক্যাবাটে। এগারোটাষ 
সেতাব। বাড়ন্ত দপণ্টুর ইভেন্টফুল উইক’ এভাবেই কাটে । 
বাবা-মা পণ্টু। মাপিশ্ুবাবা। পি্টুবাবা-মা | পশ্টু-মা-বাবা | 
স্ঃরযে-ফাঁবযে এই ওদের সংসার । আর ঘবেব দেওয়াল, ছাদ, ইলেকট্রানক্‌স 
গ্যাজেটস, পিন্টুর পড়ার টেবল আর পিপ্টুব টাইম টেবল আর বাবা-মায়ের হাজাবে - 
হাজাবে; কাতারে কাতারে পণ্টুকে ঘেবা ইচ্ছে 
বাবাব ইচ্ছে ?পস্টু ইরঞ্জীনযর হয। মেকানকাল হীণ্জীনয়ব। মা চান পিষ্ট 
হোক একজন আই এ এস।” বাবা চান পণ্টু ম্যানেজমেন্ট মাস্টার ডাগর করুক! 
মায়ের ইচ্ছে কাম্পউটবে হায়ার স্টাঁড কবুক পিপ্টু। 'বাবাব ইচ্ছে | মায়ের 
ইচ্ছে | পিস্টু বড হচ্ছে। 
বাবা চান পণ্টু দাবার, মাষের ইচ্ছে ক্রিকেটর' বাবা চান পণ্টু পেইণ্টার:-" - 
মা চান ফিল ডিরেইর "বাবার ইচ্ছে ভ্যাক্টব "মায়ের ইচ্ছে সেতার বাবা চান 


ফু 
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সায়োস্টস্ট...মা চান'''বাবা ছান *আ চান:- চান'* চান'* চাই." "চাই***চাই" " 
চাই" - - 

পিন্টু । 

আলো নব নব । বাতাস নেই। রাস্তায় দাঁডয়ে সাব সার বাপ-মার্সের 
"'দল। সাব সাব পণ্য। লাউ। আলু। পটল । ওলকাঁপ.। সনেমা। 
নারীদেহ। ক্রিকেট । ছাঁব আঁকা । আবাত্ত। ফুটবল । সন্তান। 

চাঁবদিকে কীমব ক্রালং। খাদক সমাজ । ক্রেতা সমাজ। বিক্রেতা বাঝা 
মা। দ্নেহ-ভালবাসা-মমতা-বাৎসল্য, সব বাজাবে ' বকোয়। চডা দামে । 
সন্তান মুল্যে । 'বানমষে চাষ স্ট্যাটাস । 1বলাস। নাম। আবো বড় হতে 
হবে, আবো। আবো আবো বড। 

পিণ্টু। বেচাবা পণ্টু। তাকেই এ সব দিতে হবে। সন্তান সে। অনেক 
কণ্টে, অনেক ক্রমে এ পাঁথবীতে তাকে আনা হযেছে। হ্যাঁ, তাকে আনা হয়েছে। 
এবং বড কবে তোলা হচ্ছে। খাঁণ্ডত ইচ্ছে। 'বাক্ষপ্ত ইচ্ছে। টুকরো টুকরো 
ইচ্ছে। সব জড়ো কবে এক কবা হযেছে_-নবনাবীর ইচ্ছে। ' পদবুষ প্রকৃতির 
ইচ্ছে। বাবা মাযেব ইচ্ছে! এই ইচ্ছেবই ফসল পগ্টু-পিণ্টুবা । 

অনেক কিছু হতে হবে। অনেক চাহিদা মেটাতে হবে-হবেই। তোমাকে 
আমরাই এনোছ। তোমাব সৃষ্ট আমাদেব হাতে। তোমার আস্তিত্বও আমাদের 
হাতে। | 

আস্তত্ব! তোমাব আস্তিত্ব। আমাদের খণ্ডাংশ আঁস্তত্বের সমাবোঁশত বুপ। 
তুম । তুমি। তুমি। আসলে এই তোমরা হলে আমাদের ন।-পাওয়া; না- 
হতে-পাবা বাক্ষপ্ত ইচ্ছে, স্বপ্নের চাহিদার* আমরা যেমন চাইছি, তেমন চাই । 
' তেমনই । তেমনই ঁদতে হবে! হতে হবে। 


তুঁম। 
আঁম। মা। , 
আমি। বাবা। 


এই দ্যাখো আব কাউকে বাঁখাঁন। কেউ নেই। এই ' তোমাকে নিয়েই 
আমাদেব পাঁববার। আমাদের বে'চে থাকা । সব ছেড়োছ তোমার জন্য। শুধু 
তোমাব জন্য। যেমন চাই তেমন তোমাকে হতেই হবে। তোমার জন্য যা করাছি 
তা-র-ম্‌ল্য-চা-ই- 
পি'টু। 


নদ 


+ 


ব্রা 
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বেচারা পিন্টু । পণ্টুরা। , 

আট বছরেয় বা দশ বছরের বা বারো বছরের একাঁট শিশুর, কিশোর বা 
কিশোরীর লাশ । এত মূল্য দিতে পাবোঁন। আত্মহত্যায় ভালবাসা খংজে 
নিযেছে। " ' | 

পিন্টু । বৈচারা পণ্টট। বোচাবা পিণ্টুরা । 
নয় £ কবিকাজের মধ্য দিয়ে অপর্ধাপ্ত নির্ভরতার উপায় 

মানুষের পৈশাশন্তির সঙ্গে গৃহপালিত পশুর শান্ত যুক্ত হওয়াব ফলে অত্যন্ত 
মূল্যবান এক উপাদান যোগ হল। এব কিছযদন পরে লোহা আবিক্ষারের 
ফল স্বরূপ ছ'চলো ফলাযুস্ত লাঙল, পূর্বের থেকে ভালো .কোদাল ও' কুডুল 
এল। আগেকার ঘেরা বাগানে চাষের অভিজ্ঞতা ও এসবের সমন্বযে জিতে চাষ 
দূর, হল, এবং তার সঙ্গে এই প্রথম অপ্যণ্তি খাদ্যে যোগান সম্ভব হল। 
পশ,শন্তির সাহায্যে লাঙল টানা এক নতুন ধরনেব প্রযুন্তির শুরু বলে গণ্য কবা 
যেতে পাবে। এই প্রথম জঙ্গল হাঁসল কবে চাষের জাঁম বৃদ্ধি .করার চিন্তা 
মান*যেব মাথ্যয এল । তাছাড়া এখন সীমাবদ্ধ অণ্চলে প্রচুব লোকেব বসবাসও 
সম্ভবপর হল। মাঠে চাষ বাস শুবু হওয়াব আগে এটা একেবারেই অসম্ভব ছল 
যে পাথবীর কোথাও পাঁচ লক্ষ লোক একই শাসনের অধীনে এক সঙ্গে থাকবে । 
যদি কোন ব্যতিক্রম থাকে তবে তা নিশ্চষই সমতলভূঁমতে মেষপালন বা বিশেষ ও 
বিচিত্র পাঁবাস্থাততে সেচেব সাহায্যে শাকসবাঁজ চাষের উন্নযনজনিত কারণে হযে 
থাববে। 


" দশ ঃ শুধু দুজনে . ji 


£ 


এই অহশেও একি রচনার উদ্ধৃতি। সানন্দা পত্রিকার ২৪ নভেম্বব ১৯১৫ 
ংখ্যায় প্রকাশিত একাটি সাক্ষাৎকার ভাত্তক রচনা থেকে এই অংশাট তুলে দেওযা 
হল। বিবর্তনের ধারায় আমরা যেমন ‘পেছন দিকে এাগষে যাগ? তারই একাঁট 
নিদৰ্শন £ নং 
আঁফসে সহকমাঁদেব মধ্যে দেখোঁছ বিশ্রী উদ্বিপ্নতাব মধ্যে সময কাটাতে । 


‘সংযোগ পেলেই বাড়িতে ফোন কৃরে খবব নিতেন, বাচ্চা কেমন আছে। আমিও 


তখন ভেবে শিউরে উঠতাম আচ্ছা আমারও যাঁদ ও'দের মতো কোনও সন্তান 
থাকত” কখনও যাঁদ খবর পেতাম আমার সেই ?শশুটিব কোনও অঘটন ঘটেছে 
‘তাহলে ভিড় ঠেলে, দ্রীফক জ্যাম পোঁবয়ে বাড়ি পৌছতেই তো ঘণ্টা দেড়েক কেটে 
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যেত, তখনই ভাবতাম সন্তান জন্ম দিযে তাব পবে এই টেনশন কী আম নিতে 
পাব? কথা হাঁচছল কোটাক মাহন্দ্র ফনান্স 'লাগটেড এব ভাইস প্রোসডেন্ট 
কেয়া সরকাবেব সঙ্গে। কেযা, এখন বোম্বাই ,শহবেব বাসিন্বা। ওব দ্বামী 
বাঘবন পত্রণ কাজ করেন ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জে । কেধা ও বাঘবন আজীবন 
নিঃসন্তান থাকায় দূঢ সংকল্প | “এছাডাওঃ বললেন কেযা, বন্বে এসেও দেখলম 
এখানে একই সঙ্গে কবপোবেট ওষাল্ডেব তাবু গ্াতির সঙ্গে তাল বেখে মাষেবা 
কীভাবে লড়াই কবে চলেছেন নিজেব শিশুকে আদর্শ মনেষ করে তুলতে! 
আমার নজদ্ব ধাবণা এভাবে আম পাবতাম না । আর তাই স্বেচ্ছাষ এ সিদ্ধান্ত 
শনযোছ। “অবশ্য, কেষা যোগ কবলেন, “আদম যে বিরাট ত্যাগ করেছি একথা 
আম একবারও বলব না । বব সত্য বলতে কী কখনওই আমাব মধ্যে মাতৃত্ববোধ 
খুব একটা ছিল না৷’ যাঁদও 'ন-সন্তন থাকাব সিদ্ধান্ত মূলত নিযোঁছলেন কেযাং 
দকন্তু বাঘবনও তাব স্বর মতামতে আপাতত তোলেনান। তান মনে কবেন, 
গ্বষে কবোঁছ বলেই সন্তানেব জন্ম দতে হবে এমন তে কথা নেই। আম এ 
ব্যাপারটাকে কোনও দিনই সেবকম গুব্ত্ব +দইীন। কেধাব অনেক ' যযন্ত 
রাঘবনেরও অকাট্য বলে মনে হয় । “আম প্রাই দৌখ আঁফিস ও ঘব সামলাতে 
বোশবভাগ মানুষই হিমাসম খেষে যাচ্ছেন। ফলে যে কোনও একটি দক যথেষ্ট 
গ্‌ব্‌ত্ব পাচ্ছে না। মাঝখান থেকেদ্বাবা-মাষেব মনে সন্তানকে যথেষ্ট পাবমাণ 
দেখাশোনা কবতে অপাবগ হওযাব কাবণে একটা অপবাধবোধ জন্ম গনচ্ছে।” 
“স্বামীর কথাৰ খেই ধবে কেয়া জানালেন আমাদেব শৈশবটা আজকালকাব তুলনায় 
একেবাবে অন্যবকম ?ছল। আমার নিজের কথা বাল। আমার শৈশব কেটেছে 
হই হই কবে অনেক কাজের লোক, আত্মীয-স্বজনেব মাঝখানে । কন্তু আজকাল 
ীশশৃদের তো আনন্দ করতেই দেখ না। 

তাঁদেব এই সিদ্ধান্ত বহ?বাব রহুজনেব কাছে কৌফিয়ত দিতে বাধ্য করেছে। 
“অনেকে তো আমাদের স্বার্থপর পর্যন্ত বলেছে, বললেন কেয়া 'শুনে হাঁস হত! 
স্বার্থ পবতা কার প্রাত? যে সন্তান জন্মায়ান, কখনও কোনও 'দিন জন্মাবেও 
না হয়তো তাব প্রত"! | 

না কোনও আফসোস নেই কেষার। বব আমাব আশেপাশে যখন বাবা 
মাযেদেব দোঁখ হতাশায ভেঙে প্ডতে, যখন দেখে কী ভষঙকব বিকৃত মূল্যবোধের 
মধ্যে বেডে উঠছে তাবা তখন মনে মনে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাই । ভাগ্যিস - 
এগারো। £ পরিবার- মর্গদান যেমন দেখলেন । | 


‘এাপ্রল-মে ১৯৯৬ পাঁরবারিক ১৩ 


যুগ'থেকে যুগান্ত অতিক্রম করল মালুষ। বন্য-বর্ধব-আধুঁনক, ধাপে 
খাপে মানুষ আঁত সভা হল। একেক ঘুগে একেক বকমের পাঁববারের মধ্য দিয়ে । 
যুগভেদে পরিবাবেব বৃপ ছল 'বাঁভন্ন ।” তারই বিববণ £ 
রন্ত সম্বন্ধ যুন্ত পাঁরবার-গোষ্ঠীতে একট দলে ভাই ও বোনেদের মধ্যে আন 
শর্ববাহেব ফলে এই পাঁরবাব দেখতে পাওয়া যায। এই ধবনেব পাঁববাবিক 
ব্যবস্থাব মধ্যে প্রাচীনতম মালের কনস্যাঙ্গুইন পাঁববাবেব উদাহবণ থেকে বোঝা 
যায যে পাববাবেব এই প্রথম 'বুপ আঁদময্গে বিশ্বজনীন ছল. যেমন এই 
আন্তীরবাহ প্রথা, যা থেকে এব সৃষ্টি, তাও ছিল বিশ্বজনীন । প্দ্নালুবান 
পাঁববাব-হাওযাই “পুনাল,ুযা” সম্পর্ক থেকে এই নাম এসেছে, এব 'ভীত্ত হলো" 
একটি দলে বাভিন্ন ভাইদেব সঙ্গে তাদেব স্ত্রীদেব পবস্পবেষ আস্তী্ববাহ এবং কোন 
দলের বিভিন্ন বোনেদেব সঙ্গে তাদেব স্বামীদেব পবস্পবেব আত্তার্ববাহ। বিন্তু 
এখানে ভাই কথাটি অর্থ হল খুডতুতো, মাসতুতো, মামাতো, ও বাভন্ন দ-ব- 
সম্পর্কের ভাই, যাদেব তখন সহোদর ভাই 'হসেবেই পণ্য করা হত। একই 
ভাবে বোন বললেও খুডতুতো, মামাতো ইত্যাঁদ ও বাভিন্ন দুব-সম্পকেরি বোন, 
* যাদের সহোদব বোন হসেবে গণ্য কবা হত। কনস্যাঙ্গুইন পাঁববাবেব পৰে 
এই বূপেব পাঁবরাব চালু হয। এব থেকে টুবানযান ও গ্যানোযানিষাম কনস্যা- 
ঈহানাটিব সল্ট হয। পাঁববাবেব এই বূপও পূর্বে উল্লীখত প্রথম বূপ, 
উভযই বন্যযুগে প্রচালত ছিল। 
১ ' সিনডাযাসামযান পাঁববাব-কথাটি, এসেছে সিনডায়াজো থেকে, যাব অথ 
-জোড দেওয়াও ?সনডায়াসমস, কথাটিব অথ" দুটি বস্তুর যোগ । এখানে 'িবাহের 
কূপে একজন পুরুষ ও একজন স্্রীলোককে যুগ্মবদ্ধ কবা হয, কিন্তু তাদের 
সহবাসের ক্ষেত্রে কোন নিশ্চিত বন্ধন থাকে না। মনোগ্যাঁমষান পাববারের 
ধাবণার বীজ বয়েছে এর মধ্যে। বিচ্ছেদ বা আলাদা হযে যাওযা স্বামণ বা দ্র 
উভযেবই ইচ্ছাধীন ছল। এই ধবনের পাঁরবাব রন্ত-সম্পকর্যুন্ত কোন গোত্রের 
সৃষ্ট কবৌন। পিতৃতান্দিক পাঁববাব- একজন পুরুষের সঙ্গে বহু নারীর 
বিবাহের ফল স্বরুপ এই পাঁরবাব গাঠত হতে দেখা যায়। হবু পশদপালক 
গোষ্ঠীব নেতা ও প্রধান পুরুষদের বহু বিবাহ ফলে উদ্ভূত এই বিশেষ ধবনের 
পাঁববারকে বোঝানোব জন্য সীমিত অর্থে এই পাঁবভাষাব ব্যবহাব। সাব‘জনণীন 
না হওয়াতে মানব-হীতুহাসে এর প্রভাব খুবই সামান্য। 
মনোগ্যাঁময়ান পাঁববাব-একজন পুরুষের সঙ্গে একজন নাকীব ধিবাহ ও 
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তাদেবই সহবাসের ফলে উদ্ভূত পরিবার । এই পারম্পাঁরক সম্পূর্ণ স্হবাসই 
এই প্রথাব গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য । সভ্য সমাজেব পাঁরবাবওঘই প্রথার অনসারই, 
তাই এই রুপ প্রকৃতই আধানক। পাঁরবাবেব এই রুপও এক নিজস্ব ধরনের 
রন্তু সম্পর্ক গোত্রের সৃষ্ট কবেছে। 


উপসংহার - ও 


[জ্যামাতর হাবে ক্রমবৃদ্ধির নিষমে বন্য যুগ নিঃসন্দেহে বর্বর যুগের তুলনায় 
‘দাঁঘ’তব ছিল। আবাব বৰ্বব যুগ ছল সভ্য যৃগেব তুলনাষ দশর্ঘ। মরগ্যান 
বলেছেন, যাঁদ ধবে নিই পাঁথবীতে মানৃষেব আন্তিত্ব এক লক্ষ বছব+ তবে এব পাঁচ 
ভাগেব তিন ভাগ সময অর্থাৎ কম বোঁশ ষাট হাজার বছব কেটে গেছে বন্য 
অবস্থাতেই | বাঁক সমযেব মধ্যে পাঁচ ভাগেব এক ভাগ অর্থাৎ কাঁড হাজাব বছর 
বর্বব যুগেব আদ পর্যা্য , মধ্য ও শেষ পর্যায়ের ব্যাপ্ত পনেব হাজাব বছর ও 
বর্তমান সভ্যযৃুগের বয়স কম বেশি পাঁচ হাজাব বছব। জাততত্তেব এটা একটা 
অত্যন্ত গুবৃত্বপূর্ণ স্ধান্ত যে, মানুষের ইতিহাসে বন্যফগেব স্থায়িত্ব অন্যান্য 
সব যুগ অপেক্ষা অনেক যা এবং সভ্যযুগ সে তুলনাষ জাতগঢলব ইতিহাসের 
এক আঁত সামান্য অংশ 

বেচাবা পিশ্টু। রা বযস এত কম তা ভালভাবে জানার 'আগেই 
অসভ্যতার শিকার হল। আব-- 

পাঁদ পাস, িধুজ্যাঠা, ঠাকুবদা, ঠাকুমা, বাবা মা সব, সব্বাই, সব্বাই 
আলাদা আলাদা, একেবাবে আলাদা হয়ে গেল। একা । একেবারে অকা'। 

গপণ্ট আব বাবা মা। ০ 

স্বামী স্ত্রী । 

পুব যে । 

নাবী । 

এখান থেকে ফের বন্য অথবা বর্বর অথযা সভ্যযুগের সুচনা হতে পাবে। } 
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উত্তর-কেইনপীয় অর্থনীতি ও মার্কীয় ধারা 
* " মুরারি ঘোষ 
প্রথম পর্ব 
অর্থনৈতিক 'ক্লয়াকর্মে“ পণ্য-উৎপাদন ঘটে। পণ্য-উৎগাদন সামাজিক: 
সং্পদেব উৎস। উৎপাদক সম্পদই হলো সমাজেব আয বা উপা্জ'ন। কু 
সম্পদের বিতরণে বা বভাজনে, আয় বণ্টনে বেছে প্রচণ্ড বৈষম্য ৷ উৎপাদনের 
পব সম্পদ বিভাজনেব ব্যবস্থা সম্পর্কে স্বানাদত্ট কোনো নীতিসম্মত বা ষহক্ত 
স্মত তত মার্কসের আগে এবং . তিক পবেও তৎকালীন প্রচালত অর্থনৈতক - 
চন্তায় এঁড়যে গেছেন ধনাবজ্ঞানীরা ।' ভোগবাদী সমাজে আয় ব্টনে গুবৃত্থ 
কৃতখাঁন এ সম্পর্কে মার্কস ছাড়া, ক্লাসিক্যাল বা নব্য ক্লাসিক্যাল অর্থনীতিব 
ধ্‌গে আব কেউ পুবোপদব ওয়াকবহাল ছিলেন না। 
সমাজে উৎপাঁদ্রত সম্পদের বভাজন ব্যবস্থা বা আষ বশ্টন দুটি ধারায় ঘটে । 
মুনাফা ও প্রমজীবীর বেতন। অর্থনীতির পাঁবভাষায় একেই বলা হযেছে আয 
বণ্টনের তত্ব। আষ-ক্টনের তত্ব ভব মার্কসীয় পাঁবভাষায পণ্যমূল্যের বিভাজন 
থেকেই নিদিষ্ট হয়। তা হল মূলধন, শ্রমমূল্য ও উদ্বততমূল্ের 
সমাহার । এই তন্তু ধনতাল্ত্িক অর্থনীতিব ক্লাসিক্যাল ও নব্য ক্লাক্যাল প্রবন্তাবা 
মানেনীন। | 
মার্কসেব ঠিক পরেই প্রচলিত ধনতান্রিক অর্থনীতির দুই প্রবন্তা-লিযোঁ " 
ওষালরাস ও আলফ্রেড মার্শলি । তাঁদেব তাত্তিক বিশ্লেষণ থেকে সামাজিক আয- 
বস্টন ব্যাপারে দুটি অস্পন্ট 'চন্তাধারাব সাক্ষাৎ পাওয়া যায় বটে কিন্তু পাঁবকাব 
কোনো সিদ্ধান্তে আসা যায না তাঁদেব বন্তব্যে। 
মোট উৎপাঁদত সম্পদের মুনাফা ও বেতনের ভাগ কীভাবে নির্ধারিত হয় 
সামাঁজক সম্পদেব বিভাজন কোন ধারায ঘটে দুই তাত্বিক স্পষ্ট করে পিছ 
বলেননি। অথচ উৎপাদিত সম্পদ থেকে মোট আয়েব বিভাজন এবং 
{বভাঁজত সম্পদেৰ প্রযোগ ও ব্যবহাব মাবফত গোটা অর্থনোঁতক জগৎ দাঁডিষে 
বযেছে। ' 
সমগ্র আয় বস্টিত হওয়ার পব মুনাফার অংশটাই সাত হয়ে আবার 
উৎপাদন ক্রিয়ার নিযুক্ত হয। মুনাফা থেকে উৎপাদন কর্মের জন্য পঃজিব 
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-সৃষ্টি-পত্রাক্জ বানয়োগে পুনবুৎপাদন ব্যবস্থা চাল থাকে । সম্পদের বাঁক 
হশ-শ্রমজীবীর বেতন ভোগের জন্য ব্যায়ত হয়। এই ব্যয়েব দরুন উৎপাত 
পণ্যের বাজার চাল: থাকে। শ্রমজীবার ভোগে প্ররোজনে পনরুৎপাদন চাল; 
- ব্লাখতে হয় এবং উৎপাদনেব জন্য পদীজা বাঁনয়োগ করতে হয। 
সতবাৎ গাঁতশীল অর্থনোতিক ব্যবস্থায় মুনাফা ও বেতনের 'নাঁদষ্ট রিয়া ও 
দাণযত্ব রযেছে। অথচ এই দুই উপাদানের মধ্যকাব সু্পকনিষে ধনবাদী অর্থ- 
নীতির তাত্বিক গোষ্ঠী সেকালে স্পষ্ট কিছু বলে যানাঁন। তবে চলাত ব্যবস্থা 
থেকে বোঝা যায যে, উৎপাণদত মোট সম্পদ থেকে মুনাফার অংশ আহত হবার 
পর বাঁক অথণ বেতন 'হসাবে বাটত হয়! কেউ কেউ বলতে পারেন বেতনের 
মোট অংশ ?ব্তাঁবত হবাব পব মুনাফার অংশ পহীজ মালকের ভাগে পড়ে! 
কিন্তু তা ঘটে না। মনে রাখতে হবে ধন্তান্তিক ব্যবস্থাষ সবেচ্চি মুনাফা 
আহরণের নীতি (Profit maximisation) একেবাবে গোডাকার নীতি বলেই 
ধনবাদী অথণনীতর আদ তত্তে স্বীকৃত হযেছে। শ্রামক বেতন নিম্নতম পারমাণে 
থাকলেই সবেচ্চি মুনাফা সংগৃহীত হয | 
তবে এই বিতর্ক না গযেও মোটামটভাবে যাঁদ জানা না যায মুনাফা ও 
বেতনের বিভাজন ব্যবস্থাট কোন ধাবায আধনক ধনতন্তে চালু রাখা হয়েছে 
কীভাবে উৎপাদিত সম্পদ জাত আয বর্তমানে বাণ্টিত হচ্ছে, তা জানা না গেলে 
বর্তমান গাতশশল অর্থনোতক জগৎ ( ধনতান্মিক জগৎ ) ধোঁধার মধ্যে থেকে ঘায়। 
» এমন ক বর্তমান ধনতন্বেব সংকটের ব্যাখ্যাও পাওয়া যাবে না। আসলে, এই 
ব্যাখ্যা খুজে না পাওযাই হল বর্তমান ধনতান্দিক অথনপীতিব প্রকৃত সংকট । | 
আমাদের আলোচ্য প্রবন্ধ অর্থনীতিবিদ কেইন-স-এর' ধাবা অনুসরণ কবেই 
বর্তমান সংকটের বিশ্লেষণের পথে এগোবে এবং শেষ হবে মার্কসীয প্রসঙ্গে । 
"উৎপাদিত সম্পদ থেকে মুনাকা ও বেতনের কথা আগেই বলোছি। মুনাফা 
ও রেতনেব অর্থনৈতিক দাঁযত্ব পালনেব মধ্য যেই শল্পজগতেব অর্থ'নণীত চালু 
থাকে। উৎপাদন ও পূুনবুৎপাদন ঘটে । কোনো এক পক্ষেব দাধিত্ব "পালনে 
ঘাটাত থাকলে অর্থনৈতিক সংকট আসতে বাধ্য । আজকের ধনতান্ন্রিক জগতেব 
সংকট এই পথেই এসেছে। | 
যাঁদ বানযোগণ কমে যাব, ' অর্থাৎ মুনাফা থেকে সাত মূলধনেব 'বানযোগ 
-প্লয়োজন মতো না ঘটে-উৎপাদন কমবে, কর্মসৎস্থান কমবে । আবার, শ্রমজীবী 
বেতন যথেষ্ট না হলে, বাজারে পণ্য কেনাবেচায় মন্দা আসবে। চাহিদার অভাবেও 
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‘উৎপাদন কমবে। অর্থনাঁতক উন্নযন ব্যাহত হবে। সতবাৎ উৎপাদনেব পৰ 
-অনাফা ও বেতনেব ভাগাভাঁগ হিসাব এমনভাবে হওয়া দবকাব যাতে বাজাবেব 


ভাবসাম্য নষ্ট না হয়। উৎপাদনের পর'পুনবুৎপাদন চালু থাকে অর্থনৈতিক 
ভারসাম্য বজায বেখে। 

- আযাডাম দন, বিল, ম্যালখাস প্রমুখ ধনবাদী অর্থনীতিব রসিকাল যুগের 
প্রবন্তাদেব এবং পববতঁকালে মাশলি, গণ প্রমূখ নব্য ক্লাসক্যাল ধনাবজ্ঞানীদের 
ব্যাখ্যাতেও পাওয্য যায়ান উৎপাত সম্পদ থৈকে আয-বণ্টনেব সম্পর্ক এবং 
সম্পদ বিভাজন ব্যবস্থার অর্থনোতিক প্রভাব | নব্য ক্ল্যাপিক্যাল যুগে প্রান্তিকতা- 
বাদীদের (2157510811585) প্রান্তিক আয-বটনেব তন্তু বহুল প্রচাঁবত হলেও 
বাস্তবের সঙ্গে মেলেনি। এ ক্ষেত্রেও পাওয়া যায না মুনাফা ও বেতনেব সঠিক 
সম্পর্ক কোন ধাবাষ চালু বাখা হয। সেই তথ্য ক্লাঁসক্যাল যুগে থেকে জন 
মেনার্ড কেইন:স অবাধ অর্থনগপীতাবদদের অস্পষ্ট চিন্তাব বাহক। 

কিন্তু কেইনস যুগে একমান্ত ব্যাঁতক্ম মিখায়েল কালেগ্কী-র্যান কেইন-স-এর 


-স্রমদশশ চিন্তা ও অর্থনোৌতক ব্যাখ্যা একেবাবে আলাদাভাবে হাঁজর কবোঁছলেন 


কেইনসেব আগেই । কালেস্ক? জাতে পোলিশ এবং মার্কসবাদশী অর্থীবজ্ঞানে 


পাবদশপ | কিন্তু দুভাগ্য তৎকালীন ধনতাঁদ্বিক অর্থীবজ্ঞান কালেস্কীষ ব্যাখ্যকে 


দবশেষ আমল দেখাঁন-পবে দিবেছে অবশ্য। উল্লেখযোগ্য যৈ, কালৈম্কীর 
অর্থ নৈঁতক মূল তত্তে পণ্যেব মূল্য নধবিণেব ব্যাপাবেই মুনাফা ও শ্রমজীবীব 
বেতনেব প্রসঙ্গাট এসেছে যথাযথ ব্যাখ্যা সহ-কিন্তু তাত্বিক জগতে যথাযথ মযদ্দা 


* পায়ান সেদিন । নি 


পণ্যমূল্য থেকেই উৎপাদ্দনজাত আযেব উদ্ভব | সূতবাৎ পণ্যমূল্য এমনভাবে 
দনধদীবত হব যাব মধ্যে মুনাফা ও বেতনেব অথশ একত্রিত থকে। পরে বিভাজিত 
হয়। সুতবাৎ বর্ত“মান ব্যবস্থার পণ্যমূল্য নিধবিণের ওপবেই মুনাফা ৪ বেতন 
বনভব করে। ১৯৩৩ সালে প্রকাশত কালেস্কীর এই 'নাঁদস্ট তত বিশেষ আমল 
ও 1 
তবে বাস্তব আভিজ্ঞতায তথ্যস্হ হরি প্রথম ধবা পড়েছিল ত্িশেব দশকে 
SR । ১৯৩৭ সাল সবে শুরু হযেছে-ন্রিশের মন্দার অপপ্রভাব 
কাটিয়ে উঠছে মাঁকন ধন্তন্ত্র। বাজাবে কেনাবেচা বাড়ছে-পণ্য উৎপাদনও 
বাডছে-এই সঙ্গে পণ্যের মূল্যও বাডছে-সংকট সমযকালীন পণ্যমূল্যেব অবনমন 
প্রীতবুদ্ধ হযেছে । বেকার কমছে, বেতন হারও বাড়ছে? সাধাবণ' মানুষের হাতে 
ই রশ 


~~ 
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দু প্যসা আসছে। গশল্প বাণিজ্যে মূনাফা বাডছে। অবশেষে বিশাল সন্দার' 
" চাপ কাটিয়ে উন্নঘন ও সমৃদ্ধ আশা স্পষ্ট হযে দেখা দদচ্ছে। এই সর 
মন্দা প্রাতবোধণ ব্যবস্থা, যা আমোঁবকায় “নউ ডিল’ নামে আঁভীহত-সেই "নউ 
ডল'-এর কর্তাব্যান্তুবা এক গভীব আশৎকাব মুখোম্াথ এসে পড়লেন। 

" তাঁবা দেখলেন কিছু কিছু ক্ষেত্রে মূল্যবাদ্ধব হাব অত্যন্ত বোৌশ। “নউ 
ডিল' ব্যবস্থায় যা আশা কবা যার্যান, তাই ঘটতে চলেছে। বিশেষ বরে যে সব 
পণ্যেব ওপব বাজাবে একচোঁটযা প্রভাব বোঁশ সেগবীলব ক্ষেত্রে মূল্যবাদ্ধর হার 
গোটা বাজাবকেই দাত করছে-যার দবুন পুনরায় মন্দাব অশুভ চাপ ফিরে 
আসতে পারে। এসব ক্ষেত্রে স্বাভাঁবক প্ৰাতযোঁগতাম্‌লক পদ্ধাত মেনে মূল্য 
বধ ঘটছে না বলেই কর্তাদের নজবে এল । মাঁকন প্রশাসনের একাংশ সাঁত্যই 
চোখ কান খোলা বৈখোঁছল। ' ধনতন্মের অপপ্রভাবে তাঁরা হাঁরযে যানান। | 

এই কর্তুপক্ষে একজন 'লয়ৌ হেণ্ডারসন প্রোসডেণ্ট রুজভেম্টেব কাছে স্মারক 
পত্র তোর বরে পাঠালেন। লিখলেন, মূল্যবাঁদ্ধ ঠেকাতে না পাবলে বছর শেষ 
হবার আগেই ফের, মন্দাব আবিভবি ঘটবে। মাঁকন কৃষ দফ-তবের অধ্যক্ষ 
হেনবা” ওযালেস্ও ‘তৎকালীন বাজারী ভাবসাম্যহীনতাব আশৎকাব কথা 
জানয়োছলেন। « এই আশংকায় আর যারা দশস্াগ্রন্ত {ছল তাদের সকলেবই 
নজরে ছল একচেটিয়া প্রভাবত {শিল্পের ক্ষেত্রেই ( monopolistically 
organised irndustry ) বাজাব নিষন্ত্রণেব ক্ষমতা থেকেই মূল্যবধদ্ধব সযোগ্ধ 
নেওযা সম্ভব হচ্ছে।। একচোটয়া ব্যবসাজাত পণ্যে মূল্যবাদধ শব হলেও অপ “ 
প্রভাব সূদবপ্রসারী যা গোটা মাঁকন অর্থনশীতর ওপব চাপ ফেলবে। | 

প্রোসডেন্ট র:জভেল্ট সঙ্গে সঙ্গে তৎপর হযে উঠলেন। সাংবাদিক সম্মেলন 
ডেকে ( ২ এঁপ্রল, ১৯৩৭ ) মূল্যবৃদ্ধি প্রসঙ্গে একচোঁটযা শিল্পাববোধী জবরদস্ত 
বন্তব্য বাখলেন। সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থাও নিলেন। একাধিক সমীক্ষা গোষ্ঠী গঠন 
কবে ভাব দিলেন খাঁতযে দেখা, মূলযবাণ্ধির ফুলে জীরনযাপনেব মান কত দূব 
সংকটগ্ৰস্ত হিতে চলেছে । সেই সঙ্গে মাঁকন দেশে প্রচলিত একচেটযা বিরোধী 
ঠিক মতো প্রযন্ত হচ্ছে কনা. তাও দেখা । সবকাঁব a "৪৭০ কাঁমাটকে 
ভার দেওযা হল মূল্যবৃদ্ধিব পুও জ্খানুপৃঙ্খ কাবণ অন:সন্ধানে । রর 

প্রোসডেন্ট ব:জভেল্ট কিন্তু ব্যাপাবাঁট ঠিকই ধ্বোছলেন । নভেম্ববে (১৯৩৭) 
ক্যাবিনেট সভাম ঘোষণা কবেন, “নউ ডল’ ব্যবস্থাকে বানচাল কবার জন্য বহু 
পঞ্গীজর এট ষডযন্দ্র ; President ) expounded at length on the 


রা 
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theory that big money interest were in on conspiracy to force 
the hand of Adminisbation. * 

ঠিক এই সময়ে (১৯৩৭) মাঁকন শিলগজগতের আচার-আচরণ নিযে 
'ফ্যাঁডন্যশ্ড লঙ্ডবার্গ-এর বিখ্যাত বইটি বেরুলো ৪ America’, Sixty 
[9021115. বইষের শুরুতে প্রথম বাক্যটি ছিল ৪ 

The united is owned and dominated to day by a hierar- 
chy of its sixty richest families, buttressed by no more than 
ninety families of lesser wealth. 

বইটি বের্‌বার পবেই মাঁকন অন্তদেশীষ সচিব হ্যারোঞ্ড আইকূস' রোডিও 
মারফত বিবৃতি দিলেন $ এই'ষাট পাঁববার ইচ্ছাকৃতভাবে শলপজগতে নূল্যবৃদ্ধি 
পাঁটিষেছে এবং এদের কাজ-কর্মই আরেক মন্দা ডেকে আনবে | 

মাঁকন পণ্যবাজার যে একচেটধা প্রভাবে ?নযন্দিত হয়ে চলেছে_বাজারে 
মূল্যবৃদ্ধি ঘটছে বা পণ্যগূল্য নিরধ্ধীবত হচ্ছে একচেটযা প'ীজ মালিকের ইচ্ছায় 
এবং স্বার্থে_বাজারী প্রাতযোগতার 'নিষমে মূল্যবৃদ্ধি ঘটছে না তা মাঁকিন 
সরকাবেব স্বীকাঁত পেরে গেল। 
. সে বছরেই ( ৯৯৩৪ ) মাঁকন সেনেটের 'ন্যাশানাল রসৌর্স“ প্ল্যানিং বো 
এর সভায় পাঁরত্কার বিবাঁতি মারফত হ্যারেল্ড আইকস- জানালেন, "কীভাবে 
*একচোঁটযা মূল্য ব্যবস্থা আমোঁবকার বাজাব দখল করে বসেছে এবং আবেকাঁট 
মন্দা ডেকে আনছে ।' 

আসলে মাঁকন পপ্যবাজাবের , আঁধকাৎশটাই তখন একচোঁটধা প্রভাবে - 
আক্রান্ত। অবাধ প্রাতযোগতাব বাজাব আর নেই । “নউ ডিল" ব্যবস্থা সংকট 
উদ্ধাবে কেইনসীয় প্রাতষেধক মুলক আঁথক ব্যবস্থা চাল: কবেও মূল্যবৃদ্ধি ও 
বেকার বদ্ধ বোধ কবা যাচ্ছে না। বিশেষ পাঁবাস্থাতর মধ্যে কেইনসীষ 
প্রতষেধকগ্ীলব ব্যর্থতা তখনো কারুর মাথা আসোঁন । 

বাজাবী মন্দাব, গ্রীতবোধে কেইনসীয সুগারিশগরল পাঁবকন্পত হঝোছল 
অবাধ বাজারণ প্রাতষোণগতার প্রেক্ষাপটে। কেইন:স একচোঁটয়া প্রভাব নিয়ান্ত্রত 
বাজাবাব্যবস্থার কথা ভাবেনীন। সরবরাহ ও চাঁহদাব পাঁরমাণগত সমত'ব 
মধ্য দে দ্রব্যমূল্য বিধাবিত হয় এবং যোগান ও চাঁহদাব ভারসাম্য গড়ে ওঠে 
_-ক্মসিক্যাল অর্থনশীতব এই মূল সিদ্ধান্ত কেইনস মেনে দনযেছলেন। এব 
' সঙ্গে সম্পাঁকত রয়েছে রানকাল অর্থনীতিব অন্যান্য ধাবণাগদীল যেমন প্রান্তিক 
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উৎপাদন ব্যয় এবং প্রাণন্তক বিক্লয়লব্ধ আয়-এই'দুইযের ভাবসাম্যের.অবস্থা থেকে 
শনধ্ধীবত হয সঠিক মূল্যস্তর । | 

এটাই হল ভ্রিশেব দশকেব পূর্ব পর্যন্ত বাজাবী মূল্য ব্যবন্থাব গ্রচালত তত 
কথা-যার'কার্যকাবিতা অবাধ প্রাতযো গিতামূলক বাজাবেই হয়তো সম্ভব । কিন্তু 
যেখানে বাজাবে অবাধ প্রাতবো গিতা'নেই- রয়েছে একচোটযা সংস্থাগনীলব প্রভাব 
সেখানে কী.অবস্থা ? এই প্রশ্নে কেইনস এগোনান। অরাধ প্রীতযোগত-ম;লক 
রাজারী তত্ত্বেব ক্লা€সক্যাল চন্তায় দবধবাসী ছিলেন কেইন:স। শকন্তু ত্রিশের 
দশকে গ্রচালত বাজাবী ব্যবন্থায এট এক অচল তত্ত। কেইনসেব 
সমঘকালীন দুই ধনাবজ্ঞানী জোবান রাঁবনসন ও এডওবার্ড চেন্বার-লেন এই 
আচল, তত্র সাব.কথাটি বাবযে দযোছলেন | * রি 

এর পবেই পপ্রলে (১৯৩৪) মানু, ফেডারেল ট্রেড কাঁমশন প্রেসিডেণ্টের 
কাছে এক প্রাতবেদ্ন পেশ" করে ৪ 10001011560 Practices and other 
unwholesome Methods of Competition | কামশনেব শবপোরর্টে, 
দেখানো হয়েছে আমোবকার ৪৩টি বৃহৎ শিল্প "প্রতিষ্ঠান মাঁকন বাজারে কেমন_ 
ভাবে পণ্যমূল্য বৃদ্ধি কবে চলেছে বাজাবী প্রাতযোঁগ্তার নিষম-শৃঙ্খলা এঁডযে 
_ এব ।বাজাবের ওপব একটোঁটযা দখল কায়েম বেখে। এটি ছল সবকাঁব 
সমীক্ষাজাত,প্রীতবেদন। 

এই সব সাক্ষ্য থেকে পাবচ্কাব জানা যায়, বাজাবী পার্বাহ্থাতব বদল ঘটেছে । , 
আকন পণ্য বাজাবে পর্ণ‘ বা অবাধ পতিযোঁগতাব ( Perfect Competition) 
স্থান আদৌ নেই। বাজাবে ' রষেছে প্রাতবদ্ধবময় অপূর্ণ প্রঁতযোগতা 
( Imperfect.Competition )। বাজাকী ব্যবস্থা একচোটঘা ( Monopoly) 
প্রভাবে নিধট্িত। পণ্যের মূল্য নিধারণে একচোঁটধা ব্যবস্থাই আধিপত্য 'বিস্তাব 


করে চলেছে। 2 


মারকন সবকাণব সাক্ষ্য: সমীক্ষা এব প্রাতবেদনগ্যল তৎকালীন প্রচাঁলত 
নব্য ব্লাসক্যাল ধাবা ( ধনাবজ্ঞানী মাশলি ও পিগ, প্রভাবিত )-এবং পাশাপাশি 
কেইনস প্রভাবিত অর্থনৌতিক তব জগতে শেষ পান্তা পা্যান। গ্রচালত 
অর্থনোত্ক তন্তু সমূহে মাঁকন স্বকাণব তথ্যগযল স্থান পায়ান। 'বন্তু ধন 
খুবজ্ঞানের প্রকৃত গবেষকবন্দ দায়ে থাকবেন কেন? 
দ্রশের দশকেব গোডায় চেবাবলেন ও বাঁবনসন এবচোটিযা প্রভাবিত 
বাজারের যে তত হাজির ববোঁছলেন তার এঁতহ্য অন:সরণ কবেই পববতীকালে 


৪ 


/ 


£ 


ন 


*্/ 
হননি 


এপ্রল-মে ১৯৯৬ উত্তব-কেইনসীীর অর্থনীতি ও মার্কপীষ ধারা ২১ 


( ৯৯৩৯) অপর দুই ধনাজ্ঞানী “রচার্ড হল’ এবাং “চাল'স হচ* যৌথভাবে 
৩৮টি বৃহৎ শিল্প প্রাতষ্ঠানের তথ্য সমাবেশ করে ( Price Theory and 
Business Behaviour, Oxford Economic Papers, 2 May, 1939 } 
বিশ্লেবণে দেখালেন, বাস্তব জগতে বৃহৎ মূলধনের আধিকাবী সংস্থাগ্‌লৈ কীড়াবে 
উৎপাদিত পণ্যেব মূল্য ধনধা্বণ কবে থাকে । তাদের সর্ীক্ষাজাত মৌল্‌ তথ্য 
তৎকালীন প্রচালত অর্থ নোঁতক ধনতান্তুক তত্ত্বের সঙ্গে মেলোন নব্য ক্লাঁসক্যাল 
ণকৎবা কেইন:সীষ তত্ব । দুটি চিন্তা ধাবাই মূলত অবাধ বাজারী প্রাতযোগিতায 
বিশ্বাসী । যাঁদচ গেষোন্ত কেইনসীষ তত্তেব  প্রযোগেই তখন মাঁ্কন সবকাঁব 
প্রচেষ্টায মন্দাব বাজাব উদ্দশীপত কবাব চেষ্টা চলছে? 'কন্তু (ফলাফল প্রত্যাশা 
মতো নষ। টি 

অবাধ.প্রাতযোঁগতামূলক বাজাবেব আস্তত্ব নেই-মূল্য নিধবিণ, কবে এক- 
চোঁটযা কর্তৃপক্ষ! স্ববরাহ ও চাঁহদাব টানাপোডেনে মূল্য নিধাবণের ধে তত্ব 
চিন্তাব জগতে চাল ছিল তার সঙ্গে বন্তবেধ সংগাঁত পাওষা গেল না। হল ও 
[িচ-এব বাস্তব সমীক্ষাজাত সদ্ধান্তেব এটাই "ছিল বন্তব্য । রাঁবনপন ও চেম্বারলেন 
এর অপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজাবাঁ ব্যবস্থাকেই বাস্তব তথ্য সহযোগে প্রকৃত 
সত্য বলে প্রমাণ কবা যেমন সম্ভব হল!তেমান পুনবায় জানা গেল বৃহৎ মূল- 
ধনেব আঁধকারণ সংস্কাগ্ীল বাজারেব ওপ্ব আধিপত্য বজায় রেখে তাদেৰ 

_ সীবধা মতো বা প্রযোজন মতো পণ্যের মূল্য নির্ধারণ কবে চলেছে । কোনো 

বাজাবী ধিনযাতৰ ওপব ীনর্ভবশখিলতা নয । এটাই সমীক্ষাজাত সনদ্ধান্ত। 

আসলে মূল্য নিষল্ত্রণে মুনাফাব প্রয়োজনটাই অগ্রাধিকার পাষ একচেটিয়া 
বাজাব ব্যরস্থায। পণ্যের ওপুব কব বাডলে দাম বাড়াতে হয-শ্রীমক বেতন 
বাডাতে হলেও দাম্‌ বাডাতে হয। মুনাফাব পাঁরমাণ কাঁমযে পূর্ব দাম বঙ্জাধ 
রাখা হয না। মুনাফা কখনোই কমবে না। কমতে পাবে বাঁদ বাজাবে পণ্য 
প্রতিযোধগতা বৃদ্ধ পষে। স্ব্পকালীন সমধে এমনটি ঘটে প্রতিষোগস হঠানোর 
প্রচেষ্টায। দাম কমিষে বাজার দখলে বাখার ব্যবস্থা । কিন্তু দীর্ঘকালীন সমযে 
তা হব না অবশ্যই । অবাধ প্রতিযোগিতামূলক বাজারেই তা সম্ভব । 

ন্রিশেব দশকেব শেষ কে বাজারেব অর্থনৌতিক কাঠামো গেছে বদলে । 
বাজাবেৰ কাঠামোব বদল ঘাটধেছে বৃহৎ সংগ্থাগ্ীল-একচেটিয়া গ্লুলধনেব ' 
বর্তৃপক্ষা গোঠী। বাজারী মূলা ব্যবস্থা তাবা আদৌ গ্রহণ ববে না। 
স্বাধীনভাবে মূল্য নৈযন্দ্রণের ক্ষমতা বাখে এবং প্রবোগ বরে। প্রচলিত পর্ধাত 
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হল, উৎপাদন খরচের গড় হিসাব করে তার সঙ্গে যোগ করে নেয় প্রযোজনায় 
মুনাফার জন্য বাড়তি পাঁবমাণে অর্থ। ইত্রাঁজতে বলা হয Mark UD | এই 
যোগফলে তোর হয পণ্যের বাজারী মূল্য। 

‘হল’ ও শহচে*ব সমশক্ষা প্রকাশিত হবাব পর মাঁকন ফন্তরাষ্ট্রে একই ধরনেব 
আরেকাঁট সমীক্ষাজাত ফলাফল জানা গেল। তিন ধনবিজ্ঞানী, কাপলান, 
‘ডরহ্যাম ও ল্যানাঁজলোঁত্তব সমীক্ষাজাত গবেষণা পৃস্তক Pricing in Big 
Busines: নামক বইটি বেরুল। 

অনুরূপ স্দ্ধান্তে এসেছেন এরাও । গড় উৎপাদনী ব্যয়েব সঙ্গে মুনাফাব 
দদকে নজব বেখে পাঁবমাণ মতো বাডাঁত অর্থ (সঃ ৫০ ) যোগ কবে পণ্য 
মূল্য নধারণ । এইভাবে মূল্য নিধরিণেব ক্ষমতা রাখে তাবাই, পণ্যবাজার 
যারা দখলে রাখতে পারে । 

- বৃহৎ মূলধনের মালিক উৎপাদক গোষ্ঠী পণ্যবাজার দখলে রেখে প্রাতি 
যোগীদের লুপ্ত করে বা ?নাক্করষ রেখে পণ্যমূল্য বাড়ায় ও কমায় । অনেক সমযে 
পণ্যমূল্য কাঁময়ে অন্য প্রতিযোগদেব সঙ্গে যত হযে বা মিলিত হযে ( Merger, 
cartel Trust ) যৌথ উদ্যোগে বাজাব দখলে বাখে। বাজাবেব ওপব একছন্র 
আধিপত্য বজাষ বাখে--হয একক প্রচেষ্টায নয়তো যুথবদ্ধ প্রচেষ্টায় । 

প্রচীলত বাজাবে পণ্যমূল্য িরধাবণেব একক বা যনথেবদ্ধ ক্ষমতা পববতাঁকালে 
আবো কয়েকটি সমীক্ষা ধবা পডোঁছল। টেনে কেইনুস-এব সহযোগী 
বিখ্যাত ধনাবজ্ঞানশী ‘বয হ্যাবোড' ১৯৩৯ সালেই এক প্রবন্ধাকাবে ( ‘Price 
and cost 100 Enterpreneuas’ Policy ) একই তত্ব প্রাভ্ঠা শদয়োছলেন। 
এরপর হ্যারোড সাহেব দ্বিতীয় মহাষূদ্ধ শেষে (১৯৫১) দ্বিতীয় নিবন্ধাট লেখেন 
( Theories of Imperfect Competition revised ) যাব মধ্যে পণ্যমূল্য 
ননধাররণেব একই তত্‌ প্রাতাল্ঠত। 

, ধৃন্নশৈর দশকে অবাধ নয়, অপূর্ণ বাজাব' প্রতিযোঁগতাব যে পাঁবাস্থাত ছল 
যুদ্ধ পববতর্ণকালে তাব পাঁববর্তন ঘটোন।, মাঁকন দেশে যা ঘটেছে ইংল্যান্ডেও 
তাই ঘটে চলেছে হ্যাবোড সাহেব এটাই দোঁখযেছেন। এই ধাবা দ্বিতীষ 
মহাযদ্ধোত্তব ধনতান্নিক অর্থনশীতিব অন্যতম মৌল ব্যবস্থা । 

- যুদ্ধে পব বাজাবেব প্রসঙ্গাট আবারপণফবে আসে মাকিন প্রশাসনের "চিন্তায় । 
যুদ্ধে সময়কাব বাঁধত উৎপাদন পরবতাঁকালে না কাঁময়ে চাল: রাখতে গগষে 
মার্কন একচোঁটযা বাজাবী ব্যবস্থা অবাঞ্ছিত সংকট ডেকে আনে। এ ব্যাপারে 
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অবশ্যই উন্নত শিল্প প্রযুক্তি ছিল দাফী । ক্রমশ উন্নততব 'শল্প প্রযুঁন্তব ব্যবহার 
যুদ্ধ পরবর্তীকালে বেডে যায। স্বল্প শ্রম নিয়োগে, স্বল্প সমযে উৎপাদন বৃদ্ধির 
সুযোগ আসে । কর্মসংস্থান কমে যেতে থাকে। জুলাই ১৯৫৭ থেকে অগেচ্ট 
১৯৫৮ এক বছবেব মধ্যে আমোঁবকযে বেকাবর হার ৪ ২ শতাংশ থেকে ৭৪ 
শতাংশে উঠে আসে। ভীষণ হই-চই পড়ে যায । হোষাইট হাউস নড়ে-চডে বসে। 

মার্কন কংগ্রেসেব আইন সংক্রান্ত সেনেট কাঁমাঁটব অন্তর্গত এবচেটিযা ও ট্রাস্ট 
দিবোধী উপসামাতকে তৎপব হতে হয। ক'গ্রেসের আঁধবেশনে বাজাব নিয়ে 
শবতক শুরু হয । এই কাঁমাটব সমীক্ষাজাত প্রাতবেদন পাবত্কাব জানয়ে দেয় 
বাজাবেব পাবাস্থীত একচোটযা মালকদেব নযন্ন্রণে। এখানে উৎপাদন বাড়লে 
কর্মসংস্থান বাডে না। কিন্তু মূল্যবৃদ্ধি অব্যাহত) বার্ধত মূল্য চাপিয়ে 
উৎপাদন কাঁমযে, পণ্য সবববাহ কাঁমযে বাজাব নিষন্ত্রণে বাথা হচ্ছে। এই 


-সদ্পাক্তি তথ্যানষ্ঠ আলোচনা বযেছে একদা মাঁর্কন প্রশাসনের সকার 


অর্থনীতাবদ: 0. gerdinert Means 'লাখত প:স্তকে £ The Corporate 
Revolution in Americas Economic Reality Vs recnomic 
Theory { 1962 )। 

গাণ্ডনাব “মনন বলতে ঢেষেছেন প্রচালত ও স্বীকৃত অর্থনৌতিক তত্ত্বে যা 
বাঁণত বযেছে বাস্তব ক্ষেত্রে বাজাবে সোট ঘটছে না। প্রচালত তত্তে বযেছে 
অবাধ প্রতযোঁগতামূলরক বাজাবেব আন্তস্ব এবং পণ্যমূল্য নিধবিণে প্রান্তিক 
উৎপাদনী ব্যয ও প্রান্তিক িক্রধলব্ধ আযেব সমতার কথা--যা আদপে অবাস্তব 
তন্তু এখনকাব একচোঁটযা প্রভাবিত বাজাবে | 

বাস্তবত এককভাবে বা যৌথচেত্টায (01160911500 ) মুনাফা হার 
শনাঁদণ্ট বাখাব জন্য পণ্যের মূল্য নধবিণ কবে থাকে বৃহৎ মুূলধনেব মালিক 
গোষ্ঠী | তৎকালীন প্রচালত তত্তেব সংগে এই তত্বেব মিল নেই! বাজারের 
পাঁবাস্থাত এমন পর্যাযে চলে এসেছে যখন পণ্যমূল্য বৃদ্ধিব মৌল লক্ষ্য হল 
মুনাফা হাব বজায বাখা এবং বাজ্‌ব দখলে বাখা। অবাধ প্রতিযোগিতায় গা 
ভাসযে দেওয়া নষ। প্রাতযোগতা হঠানোই প্রধান লক্ষ্য । 

এই একই ব্যাপাবে একচোঁটযা মালিকগ্োষ্ঠীব আচবণ ১৯৩৭ সালে"নিউ ডিল” 
ব্যবস্থাব এন্তযাবে থাকা মাঁকন বাজাবে প্রবল আঁন্থাতশীলতা গড়ে তুলোঁছল- 
যাব দরুন সোঁদন প্রেসিডেন্ট বুজভেল্ট একগোটযা প:জ মালিকদের বিরুদ্ধে 


-মাবমূখী বন্তব্য বাখতে বাধ্য হযৌছিলেন। 


৫ 


২৪ পঁরিয় চৈন্রবৈশাখ ১৪০৩ - 


তবে অপ প্রাতযোগতাম্‌লক বাজারে মূলা ধনর্ধারণ প্রসঙ্গে মাঁকন 
ষুন্তবান্ট্ে যে সবকাঁর ও বেসবকার কাজগুনঁল হযেছে এবং সমীক্ষাজাত যেসব 
তথ্যের "প্রকাশ ঘটেছে সে সবেব মূল বন্তব্য কিন্তু এই সব স্মীক্ষাব আগেই 
ক্সব্বাদী পোলিশ ধন্নাবজ্ঞানী মখায়েল কালে কী প্রকাশ কবোছিলেন। 
পণ্যমূল্য নিধাবণে 3-৬০ এর ভূমিকা “তানই প্রথম উত্থাপন কবেন তাঁর 
গ্রন্ছে ৯৯৩৩ সালে। $ 
এইখানেই কালেস্কীব সংগে কেইন:স-এর বন্তব্য আলোচিত হওযা দরকার | 
এই আলে চনা ধেকেই কেইন্স-উত্তর অর্থনীতির ( Post Keynesian 
"cnnounic: ) উদ্ভব ও তাঁত্ুক কাঠামো বুঝে নেওয়া সম্ভব হবে। . 
গৃতাবশের ব্যাপক অর্থনোতিক মন্দাব প্রতিরোধে কেইন ও কালেস্কী প্রা 
একই ধবনেব প্রাতষেধক ব্যবস্থা সংপাঁরশ কবেন। কালেসকী আগেই বরৌছিলেন 
(১৯৩৩), কেইনস পবে (১৯৩৬ )'। কিদ্তু কেইনস-এর প্রসব গল সর্বাধক 
এবং ব্যাপক। কালেদ্কী ছিলেন প্রা অপাঁরাচত এবং মাক “স্বাদ । দ:জনেব 
তাঁত্বুক আলোচনা থেকে পণ্যেবমূল্যতত্বের প্রসঙ্গ এবং মূল্য আহবণের পর আয- 
বণ্টনেব প্রসঙ্গ, মুনাফা ও বেতনের প্রসঙ্গ এসে পডে। মুনাফা ও বেতন থেকে 
আসে কানযোগ এবং বাজাবে কেনাবেচা প্রসাবণ ও সংকোচন তত্ব-সেই 
লূত্রেই সংকটমষ ধনতান্মিক অর্থনীতি চাল: বাখার সমস্যা । 
শের দশক শুবুব আগেই 'বদ্বব্যাপী মন্দাব পদক্ষেপ প্রচালত আঁথক 
ব্যবস্থার নুঃটগ্গীল চোখেব সামনে নিয়ে এসোঁছল। আর্থসামাজিক ক্ষেত্রে ও 
জন ীবনে 'বাভন্ন সৎকট দেখা দেষ £ পণ্যবাজারে কেনাবেচায় সংকট, ক্রমবর্ধমান 
বেক" সংকট, িল্পে বাণিজ্যে মূলধনের অভাবজানিত সংকট, সবকার বাজেটে 





আয-ব্যযেব সংকট ইত্যাদি । 


কেইন্সেব উদ্দেশ্য ছিল সংকটগ্রন্ত ধনতন্বের মধ্যকার আঁস্ুরতা বা 
আঁন্থাতগীলতা দূর কবে তাব হীতবাচক ব্যবস্থাগ্ীলকে কার্যকর কবে এই 
ব্যবস্থাকে 'জিইযে বাখা। কেইনস- শনাঁদণ্ট পথ হল ধনতান্লিক বাস্ট্রে সবকারই 
ধনতন্নেব পুনরজ্জীবনে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করবে। 

কালেওকা 'বাভন্ন প্রবন্ধে ও গ্রন্থে বর্তমান অর্থনোতিক ব্যবস্থার মধ্যে এক- 
চোর্টধা পাঁবা্থাত কত: ব্যাপক এবং পণ্যের মূল্য নিধরিণ ক্ষেত্র একচেটিয়া 
ব্যবসাধী গোষ্ঠীর কাঁ ভূমিকা সে সম্বন্ধে মার্কসীয় পথ অন,সবণ কবেই নতুন 


তত্র প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন । তৎকালীন অর্থনৈতিক মন্দার কাবণ হিসেরে কেইন 


2 


1 


এপ্রল-মে ১৯৯৬“ উত্তব-কেইনস'য় অর্থনীত ওমাকর্পীয় ধারা... ২. 


প্রধানত চাহিত করোছলেন বিনিয়োগের অপযপ্তিতাকে। কালেস্ক দেখালেন, 
বর্তমানে এ একচেটিয়া ব্যবসা প্রভাবত অর্থনোতক ব্যবস্থা সাধারণ ক্রেতার হাতে 
এতে সামান্য ক্রয় ক্ষমতা এনে দেষ যাব ফলে মন্দার আাবভাব স্বাভাঁবক ঘটনা । 
এই সমত্রে ;কালেম্কী সামাঁজক আষ-ব* "টনের প্রসঙ্গাট এনেছেন কেইন:স-এর 


আলোচনাষ তা গুবৃত্ব পাষাঁন। 
কালেম্কী মূলধনেব, মালিক এবং সাধারণ যী এই দুই শ্ৰেণীৰ মানুষের 


মধ্যে আযের বৈষম্য কীভাবে সমগ্র অর্থনীতিকে মন্দার দিকে টেনে নিযে যায তাব ' 
' বিন্তীবত আলোচনা করেছেন৷ কালৈস্কণ কেইনুপের অনুবূপ দাওয়াই সুপারিশ: 
কবোছলেন-মন্দাব প্রীতরোধে রাষ্ট্রীয় বানযোগের উদ্যোগ বাডাতে হবে| - সেই 
সঙ্গে কালেস্কীব দ্বিতীয় সূপাঁবশ হল-একচেটয়া অধিকাবের ক্ষমতা খর্ব 
করা দবকাব এবং শ্রামক শ্রেণীর আযের অংশ বায়ে দিযে ক্রয়ক্ষমৃতা বাড়াতে 
হবে। তা" হলেই বাজারে কেনাবেচা বাডবে-নতুন পঃজৈ 'বাঁনয়োগ ঘটবে 
মন্দার তীব্রতা কমে আসবে। কিন্তু কালেদ্কীর শেষোন্ত দাওয়াই কেইনসের ' 


'বচনায় পাওয়া যায় না। 
কেইন:সের কাছে মৌল সমস্যা ছিল প: [জিবাদণ সমাজ জীবনে নিযোগ সংকট ! 


এই সমস্যা নযেই কেইন-স আঁধকতব মনোযোগন ছিলেন! 
খটেব ধ্যাপাবে কালেস্কী একচেটয়া রাঁতিনীতির প্রীতবোধের কথা " 


বলেন! তিন জানিষেছেন, বাস্তবে অবাধ বা পূর্ণ প্রতিযোগিতা এর্কাট ব্যতিক্রম । 
কেইনস কিন্তু তাস্বীকাব করেনীন। পর্ণ প্রীতযোগিতাব আঁস্তত্বকে স্বাভাবিক”, 
বলে মেনে নিষেই কৈইন্‌সেব ব্যাখ্যা বাঁচত ! 


কিন্তু বাস্তব জগতে প্রসারিত অপ প্রতিযোগতা, একচোটযা ব্যবস্থা এবং - - 


আঁত স্বপ সংখ্যক ব্যবসায় গোষ্ঠব মধ্যকাৰ প্রাতযোঠগিতাকে ( Oligopolis- 
tic Competition ) প্‌বোপহাঁব বুঝে নিষে কালেস্কীব তন্তু প্রতিষ্ঠিত হযেছে। 
ফলে অপ্ণ* প্রতিষোঁগতামূলক পাঁবাস্থাতৰ মধ্যে কেইন:সীয় দাওযাই জচ্প 


সমযেব জন্য কার্ধবব হলেও দীর্ঘ স্মযকালণন পাবাস্থাততে ব্যর্থ । 
কেইন[সেব তত্ব নিযে দীর্ঘকালীন ব্যর্থতা সম্পর্কে পরবর্তীকালে যখন 


আঁভযোগ ওঠে কেইনস.বলোছলেন,_[॥ the long run we are all dead | 
কন্তু এই দ'ঁঘ‘কালান সমযের'মধ্যে অর্থনৈতিক জগৎ পাল্টে যায কেইন:সের 
নাগানেব বাইরে। কেইন:সের মৃত্যুর আগেই ঘটেছে ব্যাপক বদল । কেইন'সের ং 
কছু সহযোগী ও গন্য প্রাশধ্য বর্ণ কেইনসীয় ধারাকে নানাভাবে সৎকার 
 জটয গঁগয়ে আসেন-তঁরা হলেন ণনও-কেইনাঁসয়ান '। 


-২৬ টি. 2 পাঁরচয cb চৈন্ন বৈশাখ ১৪০৩ 


॥ দ্বিতীয় পর্ব ॥ 

,*  দ্তীয় মহাযুদ্ধের পব দৈখা গেল উন্নত ধনতান্দিক দরণানয়ায় একাঁদকে মুল্য 
-বাদ্ধি, অপর গদকে কর্মহীীনতাব বাঁদ্খ। চাঁহদা অনুযায়ী বাজারে উৎপাদন 
নেই) 'বশেষ করে ভোগ প্রবণতা যে হারে বেড়েছে, মূল্যস্ফীতও বেড়েছে 
সেই সঙ্গে কর্মহীনত্বাও। 

একাঁদকে মূল্যব্দ্ধ সেই সঙ্গে কর্মহীনতাব প্রসাবণ_এই অবস্থাকেই বলা 
হযেছে স্ট্যাগফ্লেশন' উৎপাদনে মন্দা ও কর্মহীনতা ইত্যাঁদর সঙ্গে মূল্যবৃদ্ধির 
" সহাবন্থান। 

আবো দেখা গেছে, মন্দাব সম্যে কর্মহগনতা বাড়ে উপাজনমুূলক কাজকর্ম 
কমে যায। িল্তু সেই সময়ে বাজারে কেনা-বেচাও কমে যাষ। ফলে 'জীনস 
পনের দামও কমে যেতে শুর করে (Deflat10n)। বাজারে, উপাস্থত হয় 
হাহাকার। অবশ্যই কেবল সামাধকভাবেই এই সংকট থেকে পাঁবন্রাণেব দাওযাই 
বযষেছে কেইন:সীয ব্যবস্থায় । বানযোগ বাডাতে হবে_কর্মসৎন্থান বাডাতে হবে। 
গৃন্তু পববর্তাঁকালে স্ট্যাগফ্লেশান থেকে উদ্ধার পাওযাব পথ কেইনসেব চিন্তা 
অন:সাবে পাওযা যায না। 

* মন্দা এবং বেকাব সমস্যা কিৎবা ম:ল/বাদ্ধ ও মান্াতীবন্ত কর্সসংগ্থান_উভয 
সমস্যা সমাধানের পথ কেইনসীষ অর্থনীতিতে আলোচিত হযেছে িন্তু মূল্য 
বৃদ্ধির সঙ্গে বেকারব সহাবস্থান ও তাব প্রতিবোধেব ব্যবস্থা কেইনসেব অর্থ- 
নীতিতে নেই। কেইন চিন্তাও করতে পাবেনান ধনতান্মিক ব্যবস্থাষ এমন 

* সমস্যা আসতে পাবে। ধনতাঁন্মুক সামীগ্রক অথ্নীতর দুঝ প্রসাবত ব্যাখ্যায 

কেইন:সের ব্যর্থতা এখন স্বীকৃত । 

,  ধ্রশেব দশকে কেইনস যে সাফল্য পেযোছলেন পববত্কালে তা [িকল না। 

“যুদ্ধকালীন বছবগলতে মাঁকন অর্থনীতি প্রচণ্ড গাঁতবেগ পেযেছিল। 

পণ্যোৎপাদনে ও বাঁণজ্যে প:ীজ বিনিযোগ তুঙ্গে ওঠে। মার্ক বহুজাতিক 

হগ্থাদেব আর্থিক আঁধপত্য এক নতুন বিশাল অর্থনৈতিক দনযাব জন্ম দেষ। 

{বিশেষ বরে যুদ্ধ বিধ্ভ্ত ইযোবোপেব ভঙ্গুব পাঁববেশে প্রবেশ কবাব সুযোগ 
পেষে। 

নতুন হাওয়া বইতে শৃবু কবলস্পণ্চাশেব দণকের প্রারভেই। যখন মাঁক'ন 
দেশেব মোট আভ্যন্তবীণ পণ্য উৎপাদন বাড়লেও উৎপাদন হার জাতীষ ভোগ- 
প্রবণতা হাবেব [চেযে কম থেকে যায । ভোগগ্রবণতা বোঁশ২ অর্থাৎ বাঁধত হাবে 
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মেটে উৎপাদন ঘটলেও বাজাবে চাঁহদা বেডেছে তার চেযে বোঁশ। ভোগপ্রবণতা 
বাডছে ফলে সমগ্র পণ্চাশেব দশকে জিনিস-পন্ত্রের দাম দ্‌’ শতাংশ হাষে বাডতে 
থাকে । " 

বিশ্বব্যাত্কেব হিসাবে মার্কিন দেশে পণ্চাশেব দশকে সাড়ে {তন শতাৎশ 
হারে ভোগ ব্যয বেডেছে 'বন্তু উৎপাদন বেডেছে আবো স্বল্প হারে তন দশামক 
দুই শতাংশ হারে । ধবে নেওয়া যায এই সামাজিক ভোগ ব্যঘ বৃদ্ধির প্রবণতা 
বাজার দখলকাবী একচেঁটয়া সংস্থাদেব' পণ্যমূল্য বাদ্ধব হার বজায় রাখতে 
প্রেরণা যুনঁগযোছল। বাজার ছিল তেজী । 

ক্রমাগত হাবে মূল্যবাদ্ধর দরুন এবং মান পণ্যেব বৈদেশিক বপ্তান বৃদ্ধির 
দরুন কপোবেট সেরে আয বাড়াব ফলে পুশীজর বাডাঁত সঞ্চয় ঘটেছে বলাই 
বাহুল্য । সণ্যয় বাঁদ্ধ হল একচেটিয়া মাঁলবদেব সামাঁগ্রক লক্ষ্য । একচেটিয়া 
মালিকরা মূলত নতুন 'বানযোগ ঘটা নিজস্ব সণ্গঘ থেকেই ।-উদ্বত্ত থেকে- 
বাইরের পঠঁজ খাণ নেয খুব কম। এটাই রীতি । বাডাঁত পঃজর সঞ্চয় চাই 
উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য-বীণিয়োগ বাডাবার জন্য। 

বাধিত মূল্য আহরণ করেই বাডাঁত পুঁজ আসে । অতএব 'বানযোগ বাঁদ্ধর 
সঙ্গে মূল্যবাদ্ধব আত্মক সম্পর্ক। পণ্াশেব দশকে মূল্যবৃদ্ধি হাব দুই 
দশমিক এক শতাৎশ-াবানয়োগ বৃদ্ধিব হার দুই শতাৎশ-প্রায় সমান! মূল্য 
যে হারে বেড়েছে বানযোগ প্রা সেই হারেই বাডে। পবে 'বানযোগেব হার 
আবো বাডে-মূল্যও বাডে। ক্রমাগত 'থানযোগ বাড়াতে 'গয়ে মূল্যবৃদ্ধি 
অব্যাহত বাখতে হয। | 

পণ্াশেব দশকে ইযোবোপে মাঁক্ন অর্থসাহাষ্য (মাল প্ল্যান ) ও ইযোবোপ 
সহ 'বাভন্ন দেশে একচেটিযা পুীজ চালানেব ঘটনা সেই সর দেশেব ধনতাল্তিক 
উৎপাদন ব্যবস্থাকে পুনজন্দীবত কবাব কাজে যথেষ্ট সাহায্য করেছে । মোটামুটি 
ভাবে এই সব দেশের একচোঁটযা পুঁজ ব্যবস্থাই লাভবান হয়েছে । যাবা বাজার 
'শনফন্তরণ কবে তাদেব বথাই বলা হচ্ছে । সবরকম উৎপাদন কমে“ পূণজব কেন্দ্রী- 
ভবন বেড়েছে । বাজাবেব. ওপব দখলও বেড়েছে। তাব প্রমাণ পাওয়া যায় এই 
সব রাষ্ট্রে ক্রমাগত উচ্চতর হারে পণ্যমূল্য বৃদ্ধর ঘটনায়। উৎপাদন বাড়ছে, 
বাজাবে সববরাহ বাডছে। আবাব পণ্যমূল্যও বাডছে। একই ঘটনা ইযোবোপেও_ 
ধ্রন্তান্িক সকল বান্টেই । 

পণ্টাশেব দশকে মাঁ্কন মুলহুকে ২ শতাৎশ হাবে মূল্যবৃদ্ধি ঘটেছে। 
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জার্মানতেও ২ শতাংশ হাবে। ইতালিতে ৩ শতাংশ, বুটেনে ৪, জাপ।নেও ৪, 
ফ্রান্সে সাডে ৫ শতাংশ । সমগ্র পঞ্চাশের দশক জুডে দেশ ভেদে পণ্যমুল্যের 
এই ক্রমবা্ধ'ত হার দেশগুিব বৃহৎ কপোর্বেট সেক্টরকে বাডাঁত পুঁজ সংগ্রহে 
ও সণ্চযে তৎপব কবে তুলতে পেবোঁছিল। এই সুবাদে, সঞ্চঘ বেডেছে বলেই 
পবব্তরঁকালে বানয়োগও বাড়ে। 

পণ্টাশেব দশক পোঁবযে এসে যাটেব দশকে আমোরকাষ ও ব্‌টেনে' বানিধোগ 
বোডোছল ৫ শতাংশ হাবে। ইতালিতে ৩'৭ শতাংশ হাবে, পশ্চিম জার্মীনতে ৪ 
শতাৎশ, ফ্রান্সে ৭৭ শতাংশ, জাপানে সাডে ১৪ শতাংশ হাবে। স্তবাৎ ষাটের 
দর্শকে দেখা গেল উন্নত ধনবাদন বাস্টরগ্ীলতে বানষোগ আগের চেযে আবো 
বোশ হাবে বেডেছে। 'বানযোগ ৰ্‌দ্ধি নিঃসন্দেহে পূজি সণ্ষেব ফল। পাজি 
সণ্যয সম্ভব হযেছে বাঁধত মূল্য আহরণে। পঞ্চাশের দশকে যেমন ম:ল্যবৃদ্ধ 
“ ছল ধাবাবাঁহক ঘটনা সেই সঙ্গে পববতীঁকালে বানযোগ বাদ্ধও সম্ভব হযেছে। 

আবাব যাটেব দশকে দেখা যায ধনতন্রেষ বৃহৎ দেশগ্যীলতে গড মল্যবাদ্ধর 
হাব আগেব চেষে বোঁশ। বধিত মূল্য থেকে বাঁধত হারে পীজ সণ্চয ঘটেছে। 
এমন ক এই দশকে শ্রীমকের প্রকৃত আয বাডানো হলেও কলকাবখানাব মালিকদের 
পুজি সণ্চযে ঘাটীতি পডৌন। মূল্যবৃদ্ধি দুটি কাজ-ই করেছে.মশ্রমজীবীর 
প্রকৃত আয বাঁড়যেছে আবার কপোবেট দ্যানযায পু সণ্তয বাঁডযেছে। 

এই সমযকাব বিশ্বব্যাঞ্কেব পাবিসংখ্যানে দেখানো হয়েছে শ্রীমকেব উংপাদন- 
শীলতাব চেষে বেতন বৃদ্ধির হাব বোশ। যাঁদও 'কছ্‌ কিছু ধনাবজ্ঞানী 
এ নিযে সংকটেব অভিযোগও তুলেছেন। বলেছেন, শ্রীমক বেতন বেড়েছে বলেই, 

ংকট-সেই কাবণেই মূল্যবাদ্ধ ঘটছে । 'কন্তু দেখা যাচ্ছে বেতনেব জন্য বধিত 

হারে ব্য কবেও পযঁজ সণ্ষ কমোন, বানয়োগ কমৌন-বরৎ গত দশকের চেষে 
বেডেছে। কাবণ পণ্যের মূলাবৃদ্ধিব হাব অনেক বৌশ। মূল্যের বাডাত অংশ 
নতুন পবাঁজ সঞ্চয় বাঁডযলেছে-তবুও শোনানো হযেছে বেতন বৃদ্ধি পণ্যমূল্য 
বাঁদ্ধব কাবণ। ইংরোৌজতে-_'ওযেজ-প্রাইস স্পাইবাল'। একাঁটি অত্যন্ত 
অপ্রমাঁণত তত্ব। কাবণ একই সমযে মুনাফা হার বৃদ্ধি ও সথ্ধবাদ্ধর 
প্রসর্জট এডযে যাওযা হযেছে । | 

পণ্চাশেব দশকের শেষ দিক থেকে আরেকাঁট সংকট মাথা চাডা দিতে শুবু 
কবে-বেকাঁব বাঁদ্খব সংকট | মনল্যবাদ্ধব সংগে কর্মহীনতার বৃদ্ধি। আগে 
এসব দেখা যাযাঁন। এটি আজকেব স্ট্যাগক্রেশান_ধনতান্ক অথনীতির এ. 
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এক নতুন সংকট। কিন্তু এমন সম্ভাবনা ছল না.তো। কেইনসীয় ব্যাখ্যা ও 
ব্যবস্থা মতো িনিযোগ বৃদ্ধি ঘটলে কমনংস্থান বাডে-বেকাঁব কমে। “শ্ব 
দশকে যা দেখা গিযোছল। বানযোগ বাডানোব ফলে বেকার কমে.যাষ। 

কিন্ত মাঁকন দেশেও এই পাঁরাস্থাত কিছুকাল বাদে ধবে রাখা যাষনি। 
দীঘ্থাযী-হল না সংকট নিরসন। বধিত কর্ম পংগ্থানেব পাঁরাস্থিত টিকল না। , 


'পাঁবাস্থাতব 'নম্নগামিতা অদুরবতাঁকালে কেইনসীষ তা'তুক ব্যাথার অসম্পূর্ণ 


তাই প্রকাশ কবেছে। ১৯৩৭-৩৪য়ে মাঁকন দনযায় যা প্রথম দেখা দেয়_ 
মূল্যস্ফীতি ও কমহীন্তার বুদ্ধি। দ্বিতীয় মহায়্ধ এই সংকট থেকে মাঁকন : 
দুনযাকে রক্ষা করে। | 

, সেই পাবাস্থাতর দুঃীনযাজোডা প্রকাশ ঘটে, পণ্টাশেব দশকে। উন্নত 
ধনতান্তিক, দর্মীনযার সাত প্রধান দেশে (যডন্তরাষ্ট, কানাডা» ব্রিটেন, ফ্রান্স 
ইতালি পশ্চিম জামান ও জাপান ) ১৯৬০ থেকে *৭০-এব মধ্যে গড হিসাবে 
বানয়োগ, বেড়েছে ছয় শৃত্যংশ হারে। কিন্তু লক্ষ্যণীয় এই দশকেই বেকারি 
বাড়তে গ্রাকে সাতটি দেশেই । 'বানযোগ বাড়ছে, কিছ? নতুন কর্মসংদ্থান তোঁব 
হলেও.বেকাঁব কমছে'না, নেকাঁরও বাভহে। 'বানযোগ বাঁডযে পূণ? কমসিংস্থান 
ঘটানোর আশা দ-ব-অস্ত্‌। * 

, ৯৯৬২ থেকে "৭৩ সাল অবাধ ফ্রান্সে বেকার বেডেছে বছরে ২ শতাংশ 
হাবে, বৃটেনে ২'৪ শতাংশ হারে, ইতালিতে ৩'৬ শতাংশ, আমোঁরকায ৪ ৯ শতাংশ, 
কানাডায় €.৩। ষাটের দশক থেকে যা শুব্‌ হল পরে তা আরো বেড়েছে। 
১৯৭৪ সালে বেকাব সংখ্যা শীর্ষে উঠে যায } তখনি মাকিন দ্নয়াষ বেকাঁরর 
হাব ১২ শতাংশ ।- 'বানযোগ বাডলেও প্রত্যাশা মতো কর্ম সংস্থান সম্ভব 
হল না। আসলে বানযোগ পহ: কর্মসংস্থান কমতে শুব: কবেছে। 

অতএর 'বদ্বযুদ্ধের পব নতুন পাঁরাস্থাত দেখা দিল । 'বানযোগ বাড়লেও 
বেক্যাঁব কমছে না। 'বানয়োগ বেড়ে উৎপাদন হার বাডলেও পণ্যমূল্য কমছে 
না। মূল্যস্ফীতি ঘটে চলেছে। 

আসলে পীজ বানারোগ পিছ কমণীনযোগ হাব কমতে শর? কবেছে ক্রমশ 
উন্নততর প্রষণন্তব কারণে । বাঁনযোগ বাড়লেও অথনশীত পূর্ণ নিযোগের পথে 


‘পা বাডাযাঁন। উল্টো পথই ধবেছে। বেকার বাঁড়যেছে। আবাব মুল্য 


বাঁদ্ধও অব্যাহত । নতুন সংকট স্ট্যাগক্লেশান। 
, ৭০, দশক থেকেই স্ট্যাগফ্লেশান-এব আক্রমণ ব্যাপক হতে শুরু করে। 


~~ 


্‌ 
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$০ও ৬০-এর দশকে যে সব আভাস পাওষা যায় তাতেই স্ট্যাগঞ্রেশানের- 
ছাষাপাত জ্পম্ট। তখনই উন্নত ধনতান্বিক রাষ্ট্র কতৃপক্ষ কেইনসায় বিচার 
সম্মত প্রাতিরোধমূলক ব্যবস্থাগুলি নেওয়া শুরু কবে। বাষ্ট্ের বাজেট ব্যবস্থায় 
কবাও শুক নিধবিণে কেন্দ্রীয় ব্যাংকেব আঁথক লেনদেন কার্যক্রমে । মুদ্রার 
মূল্য নিয়ন্্ণ নীতি অনৃসবণে প্রা সব ক্ষেত্রে কেইনসীষ বিচার বিশ্লেষণ 
অনুযাষা দাওয়াই স্থিব কবা হত। 

কিন্ত; কেইনসণয় ব্যবস্থা অকার্কাঁবতা ৬০ দশকেই প্রতীষমান হয। বিশ্বের" 
সেবা ধনাবিজ্ঞানীদের ইংলশ্ডে, আমোঁরকায়, হাভার্ডে, কেমাঁৱজে হতাশাব সংগীত 
শোনা যেতে থাকে। 'বিষ্বাবখ্যাত অর্থনোতিক পত্রিকা 'ইকোনাঁমক জানলি' এব 
খ্যাতনামা সম্পাদক ও ইংলণ্ডের বিভিন্ন সবকারি দফতবেব এক সমধকার 
অর্থনোতিক উপদেষ্টা, এডওয়ার্ড আস্টন রবিনসন ১৯৬৭ সালে কবুল করেন ৮ 
in the year 1947-48 we began to use in peacetime the 
principles that maynard Keynes had worked out for war 
finance. We began to plan the use of national 165011619৮০ 
(but) that the world to day is a different place from what 
it was 1n the 1930, in very large measure as a result of 


" the ceonmic thmking that began in the Faeulty of Cambri- | 


dge in thise exciting 56215 of the 1930. 

(E.A.G, Robinson—Economisc planning in ble Vnited 
Kingdom, 1977) 

কেইন সের অনংগামীবা ভেবোঁছলেন, কর ও শুজ্ক ব্যবস্থা মাবফত জাতীষ 
অর্থনীতি এমনভাবে 'নফন্্রণে আনতে হবে যাতে করে বাজাবে পণ্য চাঁদার 
নিষন্তরণ মাবফত পণ্যমূল্যে স্থাতশাঁলতা আনা 'যায। চাঁহদা-নয়ন্ণ মাবফত 


“বাজার কব্জা কবাই হল কেইনীয় ব্যবস্থা । 


যখন পঞ্চাশ দশক থেকেই কেইনসীয় পদ্ধাত পণ্যমূল) নিবন্তরণে ব্যর্থতার 
পাঁবচয দেষ তখন নজ্ব পড়ৈ নোবেল পবস্কাৰ প্রাপ্ত (১৯৭৬) ধনবিজ্ঞানী মিল্টন 
ফ্রিডম্যানেব তত্তে যাব বন্তব্য বাজাবে বাডাঁত টাকাব সবববাহ কাঁমযে তে হবে। 
সুদ্দেব হাব বাঁড়যে বাজাবে, মুদ্রাব ব্যবহাব কগানেন যায়, কিংবা সরকারেব . 
জনকল্যাণকর কাজে খবচপন্ন কমানো শিক্ষা” স্বাস্থ্য পাঁরবার কল্যাণ বেকার ভাতা 
ইত্রাদ খরচ কমানো-কেন্দ্রধ ব্যাঙ্কের অর্থ সরবরাহ ক্ষমতাব সংকোচন, ব্যাঙ্ক 


এাপ্রলমে.১৯৯৬ উর্তবকেইনসীষ অর্থনীতি ও মার্কসীয ধাবা ‘৩১ 


ব্যবস্থায সঞ্চিত নগদ অর্থেক ব্যবহারে বিধি নিষেধ ইত্যাদি ব্যবস্থা নিলে বাজাকে' 
টাকাব সববরাহ কমবে । মূল্যব্দ্ধিও কমবে। | 

কোথাও কোথাও কেইনসায় ব্যবন্থাব সঙ্গে কী দাওয়াই মিশিয়ে । কখনো 
" বা সম্পূর্ণ ্রডম্যানশষ ব্যবস্থা, অবল“বনেব চেঞ্টাও হয়েছে । চলতি অর্থনীতির 

হকটে কোনো পাঁরবত'ন ঘটানো যাযান ! 

চলাত অর্থনোৌতিক সংকটে কেইনসীয় ব্যাখ্যা মতো পণ্য চাহিদা নিয়ল্ণ সম্ভব 
হযনি, আবার ফ্রীডম্যানীষ তাক ব্যাখ্যা মতো অর্থ সববরাহ কমিয়ে দিয়েও 
মূল্যবৃদ্ধির সংকট গনবসন সম্ভব হয়ান। ষাট ও সত্তব দিকে মুদ্স্ফীতি ও" 
মূল্যবাদ্ধব প্রচণ্ড চাপ এবং সেই সঙ্গে বর্মসৎস্থানহীনতার বিপদ অনমনীয় 
থেকে যাষ। | 

মজাব ব্যাপাব হল কেইনসীয প্রাতিষেধক বা ফ্রীডম্যনায় দাওয়াই প্রচাঁলত . 
বাজাবী ব্যবস্থায় অবাধ প্রীতযোগগতা অটুট রয়েছে ধরে য়ে প্রাতবেধক তৈঁব 
কবেছে বা আদৌ ব্য্তব পাঁধাস্থিত সম্মত নয । 

আমরা দেখোঁহ অবাধ প্রাতযোগতামুলক বাজারী ব্যবস্থা থেকে পার্বাস্থাত 
সবে এসেছে বলেই 'দশেব দশকের শেষ পর্ষষি থেকেই কেইনসায় ব্যবস্থা অকার্যকর 
হতে শুব: করে। ক্রীডম্যানীয দাওয়াইও প্রচলিত বাজার ব্যবস্থায় প্রতিবন্ধক-, 
তার দিকে নজব দেযান-যখন পণ্যমূল্যব্দ্ধ, উৎপাদন? ব্যবস্থা, কর্মসংস্থান 
_এ সবের পণ্চাৎপট পাল্টে গেছে । পণ্য চাহিদার কোনো রকম, নিষন্বণ, মূল্য 
নিষন্্ণ বা অর্থ সরবরাহে নিয়ন্ত্রণ ইত্যাঁদ ব্যবস্থা সংকট নিরসনে সম্ভব হচ্ছে না! 
অপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে ভোগ প্রবণতাব বৃদ্ধি যে নিষমে ঘটে "চলেছে, 
কেইন্সীষ ব্যবস্থা তাব প্রাতষেধক নেই । 

আবাব অপূ্‌ণণ প্রাতযোগিতামূলক বাজবে '( ফ্রীডম্যানেব তত অনযাষী ). 
অর্থে সববরাহ কাঁমযে দলে মল্যস্ফীতিও স্থাযীভাবে কমে না। সবকার 
ব্যবস্থা টাকাব সরববাহ্‌ কমে যাওযাব সপ্তাবনা দেখলে বাজার নিষন্্রণকাবী 
একচেটযা শান্তি উৎপাদন কাঁমঘে দিয়ে পণে:ব বাঁধত দাম বজাষ রাখতে সচেষ্ট 
হয। টাকাধ স্রববাহ কমে গেলেও যাদেব হাতে টাকা থাকবে তাবা বাঁধত 
দাম যে পণ্য কিনবে । বাঁধ ত দায়েই বাজার চালু থাকবে! উৎপাদকেৰ প্রাপা 
মুনাফা হাবও কমবে না । বরং উৎপাদকের চেষ্টা হবে আবো কম খবচে উৎপাদন 
চাঁলষে যেতো উন্নততর যন্ত্রপাতি ও প্রযণীন্তব প্রযোগে এটাই সম্ভব হযেছে । 

প্রযণৃন্তব সহায়তা পেষে কর্মসংস্থান কমেছে-উৎপাদন হার বেডেছে। উৎপাদন 


* 
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হার বাডলেও মূল্যবদ্ঘ কমোন । 'শল্প প্রযন্ন্তিব ক্রমাগত উন্নযন, বাধিত দামে 
বাজার চাল: রাখতে সহাযতা কবেছে। | 

উন্নত প্রযংক্তিব জন্য মূলধনী ব্য বেডেছে 1 বোঁশ দাম দিয়ে মূলধন? 
সম্পদ বা শিল্প যন্ত্রপাতি কিনতে হয।' বাঁধত মৃলধনী র্যঘ ঘটেছে বটে তবে 
উৎপাদনী ব্যয কমেছে। সুতরাং বাঁধত মূলধন সংগ্রহের জন্য মুনাফা হাব 
বাডিষে রাখা একান্ত দরকাব। আসলে বহুজাতিক সথ্াগঢীল সঁণ্চত উদ্বত্ত 
থেকেই নতুন মূলধন সংগ্রহ ববে থাকে। সঞ্চযেব জন্য মুনাফাবৃদ্ধি প্রবোজন। 
ফলে, মূলত মুনাফা হার বা'ডিয়ে বাখাব দঝুনই মূল্যঘ্ফীতি কমোন। অটুট 
থেকেছে । অপূর্ণ প্রাতযোগগতামূলক বাজাবেই এসব সপ্তব। শন অবাধ 
প্রাতযোগিতাব বাজাবে নয়। সন্তবাৎ গাবস্থিত হল, কর্মসংস্থান কম, 
উৎপাদনেব হার বাডছে, চাহিদা অনুযায়ী; উৎপাদন বদ্ধ নেই. দকন্তু মূল্যবৃদ্ধি 
অব্যাহত। এটাই স্ট্যাগফ্লেশান ৷ ' ' অপর্পে প্রীতযোধগতামূলক বাজারের প্রকাশ 

এভাবেই ঘটে চলেছে। 

কৈইনসঈ্য পদ্ধাত অনুসরণ কবে মূল্যস্ফীতি কমানোর চে্টায়, যে আর্ঘক 
নগাঁত গড়েইতোলা হয তাব প্রভাবে বাজাবে কেনাবেচা প্রত্যাশিত সংকোচন ঘটে 
শন্। এই আঁক নদীতব বিপরীতে বাজার নয়ন্ত্রণকাবী উৎপাদক গোষ্ঠী কর্ম 

সথ্্থানে পাঁরবর্তন ঘাঁটয়ে ক্রমাগত স্বল্প ব্যযে উৎপাদন চাল? রেখে বাজাব দখলে 

রেখেছে । দামেব দিম্গাঁত আসৌন-উৎপাদনেব পাঁরমাণে কিছ, হেরফেব ঘটেছে। 
প্রকৃত চাহিদাৰ চেষে উৎপাদন কাঁমযে বেখে যা সব সমবে সনবেচ্চি মুনাফা আহরণের - 
নীতমান্্। কর্মসংস্থান বাড়াতেও হযাঁন। স্ট্যাগক্রেশানেব পাঁবাস্থাত CY 1 

ধর্নীবজ্ঞানীবা দেখলেন, প্ট্যাগক্পেশানের উদ্ভবেব কাবণে+ কেইনসীঘ ত 
সীমাবদ্ধতার সঙ্গে পাঁবাঁচত হওযা দরকার। 

প্রথমত, “কেইনসীষ রিশ্লেষণ মূলত স্ব্পমেযাদী ৷ স্বপমেযাদী বলেই 
কেইনসীয ব্যাখ্যায় জনসংখ্যা ও শিশুর প্রযানগত, কলাকৌশল অপারবাততি 
থাকবে বলে ধবে নেওয়া হয। 

খৃ্তীযত, কেইনসের 'বপ্লেষণ অবাধ প্রিতযোগিতামলক বাজাবী পাঁ স্থিতির 


প্রেক্ষাপটে পাঁবকজ্পিত। যা আদৌ বাস্তব সম্মত নয । 
তথ্যের সঙ্গে তত্বেব মিল ঘটছে. না। কিছ; কিছ, ধনাবজ্ঞানী তৎপব- হযে" 


উঠলেন। 
উত্তব কেইন-দীয় অর্থনোৌতক তত্ত্বের গোড়াতেই রযেছেন পযেরো ম্রাফা যাঁদও - 


এাঁপ্রল-মে ১৯১৬  উত্তর-কেইনসীয অর্থনীতি ও মাক্সীয় ধারা - ৩৩ 


তখন কেইনসীয় অর্থনীতির উদ্ভব ঘটোন। কিন্তু স্রাফা তংকালীন বাজারী « 
পাঁবাস্থাত যে ভাবে 1চাহত কবোঁছলেন তা 'কন্তু পরবর্তীকালে কেইন:স নজবে " 
আনেনান। স্রাফার অনুসৃত পথেই জোযান বাঁবনসনের চলাত বাজাব ব্যবস্থার 
বিশ্লেষণ নতুন দিগন্তের সন্ধান দিযেছে। কেইন:স সেই পথে না গিষে কেবল 
বাজারী চাহিদার স্বক্ুপকালীন সংকোচন ও প্রসাবণ সম্পর্কে সমস্যাব কথা তুলে 

_ ধবে তৎকালীন সংকটে দনবসনে প্রাতবেধক ব্যবস্থাব নিদেশ দয়েছেন। 

কেইনসের ব্যবস্থাপত্র কেবল বিশেষ অবস্থা স্বল্পকালীন সমযেব জন্যই 
কাষকব হতে পারে তাব পাঁবচয আমবা পেযোঁছ-দীর্ঘকালীন সময়ের জন্য নয় । 
বর্তমান ধনতান্ক পাঁবাস্থাতজাত চলাত সংকটে স্বল্পকালীন সময়ে বানয়োগ 
রাঁডয়ে বাজারী চাঁহদাব প্রসাবণ ঘটানো সম্ভব! কিন্তু দীর্ঘকালীন 
পাঁবাস্থীতব ফাঁদে বেসরকাঁব বাঁনযোগকাবী শান্ত শেষ পযন্ত বাজারে একচেটিযা 
দখল পেযে যায-তখাঁন নতুন কবে সংকট শব; হয়। - 

এই বিপবাঁত পঁবাঁস্থাত কীভাবে ঘটে চলে কেইন:সীষ যুগে মিখাযেল 
কালেস্কী পাঁরহ্কার তা দৌখযে দিতে সমর্থ হযোছলেন, তৎকালীন বাজারী 

মুব্যবস্থাব বাস্তব বিশ্লেষণে আয়-বন্টনেব ব্যবস্থা চাহুত কবে তা সম্ভব হয়েছে 

উৎপাদনজাত পণ্যের মূল্য ধারণের বাস্তব ব্যাখ্যায়! 

উদ্ভবকালে কালেস্কীব তত্ত্ব বেশ কিছাঁদন তাত্বুক গোষ্ঠীর মনোষোগ 
আকর্ষণ কবৌন। কেইন্সও নজরে আনেনান। পরবতাকালে কেইনৃূস অনুগামী 
ধনাবজ্ঞানী বধ হ্যাবোড এবং বাঁবনসনও কালেদ্কীর চিন্তাজাত বাতাববণে 
কেইন:সীয তত্ব পারমার্জ'না করতে সচেষ্ট হন। 

ফলত পিয়েরো স্রাফা, জোযান রাঁবনসন, খাযেল কালেস্কী ও রষ হ্যাবোড 
এবং মাঁকন পণ্য বাজারের সমীক্ষাজাত ফলাফলগীল কেইন:স-উত্তব অর্থনীতি 
উদ্ভবের উপাদান য্যাগয়েছে। মনে বাখতে হবে, জন মেনার্ড কেইন্সের 
বিশ্লেষণাত্মক ধারা অন:সবণ কবেই কেইন২স-উত্তব অর্থনৈতিক তত্বেব আবভবি। 

, বয় হ্যাবোড দেখিযৌছলেন, কেইনৃসাষ বিশ্লেষণে প্রচালত ধনবাদণ ব্যবস্থা 
মূলত 9080০ বা স্থিতিশীল গাতশীল নয। গাঁতশীল অর্থনৌতক চিত্র 
কেইন-সেব ব্যাখ্যায় মেলে না। কিন্তু সমযেব গাঁতপথ ধবে ধনবাদী উৎপাদন 
ব্যবস্থা কেমনভাবে এগিয়ে চলে তার অর্থনোতিক তত্তীট জানা দরকার । অর্থ 
নীতাঁবদ 'ইভাঁস ডোমার-এব সহযোগিতায় প্রকাশিত হল 'হ্যাবোড-ডোমার' 


সত্র-উৎপাদন ও প্দনরুৎপাদনের আংকিক সত্র-প্বাতশাল উৎপাদন! ব্যবস্থার 
৩ 


~ 


৩৪ পাঁরচয চৈত্রবৈশাখ ১৪০৩- 


কিক গাঁতপথ। কিস্তু তারও দ দশক পরে হ্যারোভ,সাহেবেব রাঁচত প্রচালত- 

অর্থনীতির গাঁতশীল ব্যাখ্যা প্রকাশিত হয়েছে ( Towards a Dynamic 
Economy; 1948 )। | 

আবার, এই বইটি প্রকাশেব কয়েক বছব বাদেই প্রকাশিত হল জোয়ান বাঁবন- 
সনেব Accumulation of Capital ( 1956 ) নামের বইটি এবং একই সময়ে, 
কেমান্রজ বিধ্বাবদ্যালযের নিকোলাস ব্যালডব সাহেবেব সাডাজাগানো প্রবন্ধ 
‘ Alternative theoris of Destribution | এই দুটি রচনাই মূলত উত্তর- 

কেইনস্ীষ তত্র প্রাবম্ত সুচনা করেছে। ’ 

দু জনেই কালেস্কী সাহেবের বেতন ও.মুনাফাব অর্থনৈতিক ভিত্তি ও তাদের 
অর্থনৈঁতক দাষ-দায়িত্ব (যা কিনা" সমগ্রভাবেই মাকর্সীষ ব্যাখ্যা অনুসারে 
গৃহশত ) স্বীকার কবে 'নষে সংরাঁচত। কেইনসেব তাত্বিক উত্তরাধিকার থেকে 
বোঁবযে আসার প্রথম প্রচেণ্টা হিসেবে স্বীকৃত পেয়েছে এই দুই সৃষ্টি, 

উত্তর কেইনসীয় তাত্তিকদেব ব্যাখ্যা অবশ্যই প্রারতীষ্ঠত ধনবাদী ব্যবস্থায় 
বিশেষ আমল পায়ান। প্রচলিত বাজাবী অর্থনীতি সংকটগ্রস্ত ধনতল্লুকে 
বাঁচিষে রাখতে কেইন:সীষ ব্যবস্থাকেই আদর্শ প্রাতষেধক বলে গণ্য কবেছে তাব 
ব্যর্থতা সত্তেও। তবে স্বপকালীন সমযেব জন্য সেগুীল কিছুটা কার্যকর হলেও 
দর্ঘকালীন সময়ে ব্যর্থতা প্রকাশ কবেছে। ৃ 

কেইনূসীয় পথ থেকে প্রচলিত আর্থিক ব্যবস্থা মুস্ত হতে চায়ান। যথারীতি 
ধারাবাহিক ব্যর্থ চেষ্টা হযেছে পূর্ণ কর্মসংস্থান এবং ম.ল্যমানের স্থিতিশনলতা 
লক্ষ্য পথে রেখে এগিষে ষাওযা সম্ভর হয়নি । ব্যর্থতাব কোনো সফল ব্যাখ্যাই 
কেইন:স অনুগামীবন্দ তোৰ কবতে পাবেনাঁন কেইন:সীষ বাঁতনীতি মেনে। 
কেন বাজাবী-মন্দা মূল্যস্ফীতি এবং বেকা বাঁদ্ধ নিরসন করা যাচ্ছে না 
কেইন.সীষ পথে প্রচণ্ড সবকাঁর চেষ্টা সত্তেও । 

তবে ব্যাখ্যা হসেবে কেইন:সকে অনুসরণ কবেই পল স্যামুয়েলসন ও ববার্ট 
সোলো ইত্যাদ ধনাবজ্ঞানীরা কেইন:স পরব যুগেব প্রচালত নব্য ক্লাঁসক্যাল 
আঁর্থক নীতিব সঙ্গে কেইন:সীয় বীতিনীতিব সামগ্ুস্য সম্ভব বলে ঘোষণা করে 
অথনোৌতব' উন্নষনের ( অর্থাৎ সৎকটগ্রপ্ত ধনতন্বেব্‌ উন্নষনেব ) ব্যাপারে তাদের 
রচিত অর্থনৈতিক রূপাদশে । ঘ৫৩) খিচুডি তত্ত্বের বাস্তব প্রযোগ ঘটাবাব 
চেষ্টা কবেহেন মান্র। দু জনেই দট অর্থনোতিক মডেল ( কা বূপাদশ" ) খাড়া 
করেছেন ঘা বাস্তবে কাজে লাগোঁন। 


এ্রাপ্রল-মে ১৯৯৬ উত্তর কেইনসীষ অর্থনগীত ও মাক্সীষ ধারা ৩৫ 


এই পথেই মিল্টন ফ্রিডম্যানেব অরথতত্ত ( Monetarism) প্রাতত্ঠা পাব পথ 
খদুজে না পাওয়া সরকাঁব ও বেসরকাঁব তাত্বিক ন্তায। কণ্তু অর্থনীতির 
জগতে ফাঁলত প্রয়োগে অনবদ্য ব্যর্থতাব হাত থেকে মৃক্তি ঘটে নি। সংকটেব 
ধাবাবাহকতা লুপ্ত হয নি। দীর্ঘকালীন গাতপথে কোন মন্দার চাপ, বেকার 
ও মূল্যবৃদ্ধি । 
পঞ্চাশ ও ষাটেব দশকে সোভিযেত সমাজতান্মিক অথনশীতি চলত ধনতান্নিক 
ব্যবস্থাব কাছে প্রচণ্ড দুঃস্বপ্ন মতো জাগ্রত হিল। তখনো সোভিয়েত ব্যবস্থায় 
অর্থনৈতিক সংকটেব চাপ শর হয় ন। কিন্তু ইউবোপ-মাঁকন অর্থটনোতক 
- জগতে ধারাবাহিক সংকট প্রচালত অর্থনৈতিক তত্ত্বের (কেইন: "সয় নশীতব.) 
ব্যর্থতা প্রকাশ করে চলেছে। 
মুল্যস্ফীতির প্রেক্ষাপটে ইউরো মাঁকনি বিশাল এলাকা জুডে ষাটের দশকে 
শ্রমিক আন্দোলনের চাপ সংকট আবো বাড়িয়ে দেয়। সুতরাৎ বিব সমাজ- 
 তাঁন্তিক অর্থনীতিব মুখোমীখ দাঁডিযে কালেস্কী রাঁবনসনেব শ্রমমূল্যেব তত্ত্ুকে 
সবকা ধনািজ্ঞানীবা স্বীকাত দিতে অপাবগ। কাবণ এই তত্ব ( উত্তর-কেইনসাষ 
তত্ত) মূলত একচোঁটধা শিগ্প ও বাঁণজ্য শান্তর অধশনপ্ত বিকৃত বাজাবী ব্যবস্থাব 
প্রসঙ্গাট টেনে এনেছে। পণ্যমূল্য ও শ্রমবেতন ইনর্ক্যান্তক বাজাবী ব্যবস্থা দ্বারা 
নিধারত হয না। বাজাবে পথ্য চাঁহদাব প্রস্যবণ ঘটলেও বেকাঁব কমে না। 
একটাব পর একটা নতুন তত্ত্বে উদ্ভব ঘটাতে হযেছে-ফ্রীডম্যান, স্যামুষেলপন, 
সোলো, ফন নয়ম্যান এবং সবশেষ ব্যাশানাল এক্সপেক্টেশনের অর্থনৈতিক তত্ব । 
উত্তর কেইন:সাঁষ তত্তেব যারা উদ্ধাতা তাঁরা একদা কেমাব্রজে কেইন্‌সেব 
ঘনিষ্ট সহযোগণ, অনুগামী ও শিষ্য প্রাশব্য বর্গের অন্যতম । তাঁদেব বিশ্লেষণাত্মক, 
বচনাব মধ্যাদযে চলতি ইতিহাসের বিশ্লেষণ থেকে সংকটময রশ্নগণলব উত্থাপন 
কিছু কছু আমাদের চোখে পড়েছে। | 
উত্তব-কেইনসী তত্তে জোর পড়েছে চালু উৎপাদন ব্যবস্থা আয বন্টনৈব 
সঙ্গে অ্থনোতিক গাঁতশীলতাব সংপকেব ওপব। উৎপাদন চাল: থাকলে অর্থ- 
নৈতিক গাঁতশলতা বঙ্গায থাকে। পাননবৃৎপাদন ঘটে। আয বন্টনের চাপ 
এসে পড়ে ভবিষ্যৎ উৎপাদন ও পনবৃৎপাদনেব উপব, আয কন্টনেব উপব দিরর্ভব- 
শীল পুদনবূৎপাদন । আয বন্টন অর্থে শ্রীমক বেতন ও মুনাফাব ভাগাভাগি | 
শ্রমিকেব আয বালে বাজারে কেনাবেচা বাডে। ম্রালকেব আয বাডলে 
বিনিষোগ্ বাড়ে। আয বন্টন এমনভাবে হওযা দবকাব যাতে 'বাঁনামাগ ও বাজারে 
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কেনাবেচা দুই বাড়ে । বাজাবে কেনাবেচা না বাড়লে 'বাঁনয়োগ বৃদ্ধ ও উৎপাদন 
বাঁদ্ধ নিবর্থক। পানব্ৎপাদন ঘটবে না। অর্থনৈতিক গতিশীলতা ব্যাহত 
হবে। 'ঁক্তু আয বন্টনের সুক্ষ্ম ব্যাপারাট বর্তমান একচেটিয়া ব্যবস্থাব মধ্যে 
_ পাঁৰাস্থাতব সঙ্গে সংগাঁত বেখে ঘটছে না। 
কেইন-সগব তত্ত্বে বানিযোগ, বৃদ্ধিকেই প্রধান স্থান দেওয়া হযেছে। উত্তর 
কেইন:সীয় তত্ত্বে বানযোগ বৃদ্ধি সংগে আয় বন্টনের ব্যাপারাটও সমান জোর 
পেষেছে | -এমনীক বলা হযেছে, মূল্য কমলে বাজাবে কেনাবেচা বাডবে সন্দেহ 
নেই তবে তাব চেয়ে বোঁশ বাবে শ্রমবেতন যাঁদ একই হাবে বাডে। মূল্য কমানোর 
চেযে শ্রমবেতন বৃদ্ধ কেনাবেচাব মানীসকতা বোঁশি বাডায যাব দরুন 'বানয়োগ 
বদ্ধ বা আয়বদ্ধব গরণিতক । Multiplier ) বোঁশ পাঁবমাণে বাড়ে । 
কেইন: চিন্তাধাবাব মতোই' উত্তব কেইনসীয তন্তু মনেবরে বাজাবা ব্যবস্থার 
ওপর দির্ভর করে থাকলে অর্থনৈতিক অগ্রর্াত ঘটে না। বাজার বাঁহর্ভূত উৎস 
থেকে নযা ব্যবস্থা বা সহযোগিতা আসা দরকাব 1 বিশেষ কবে বাডাঁত শবানষোগ 
বা প্রান্ত সহায়তা. | ৯ 
অর্থনৈতিক অগ্রগ্গাত ও মন্দা, ধাবাবাহিকভাবে চক্তাকাবে এই আবর্তন- 
ধনতান্িক বাজারে ঘটে চলেছে। মন্ত বাজাবী ব্যবস্থার দ্বাবা অর্থনগাঁতর এই 
টানাপোড়েন জাত সঙ্কট প্রাতবোধ করা যায না! মন্ত বাজাবী ব্যবস্হায় 
শেষ পর্যন্ত প্রতযোগতার মধ্য যেই একচেটিয়া শীন্তব উদ্ভব ঘটেছে বাজার 
প্রাতযোগতা হনন কবে। একচেটিয়া বাজাবঈ ব্যবপ্হা, যেসব সং খকট তোব 
কবেছে, মনল্যবাদ্ধ, কর্মসস্হানহদনতাঃ উৎপাদনে ঘাটাতি এসবের স্হাযী 
প্রাতষেধক চলাত ব্যবস্হাব মধ্যে নেই । 
উৎপাদনশীলতা যে হাবে বাডছে সেইমতো আয বন্টনে বিভাজন ঘটছে না। 
মোট শিল্পোৎপাদনে বাডাঁত সামর্থ্য অব্যবহায* রেখে উৎপাদন কাঁমযে বাখা হচ্ছে। 
দৃশচেপ বাডাতসামর্োটর ব্যবহাৰ ঘটালে কর্মসৎক্হান বাডবে শীবল্তু উৎকৃষ্টতম 
মুনাফার হার ( Profit Maximisation ) বাধাপ্রাপ্ত হবে। 
এককালীন মস্ত বাজাবী ব্যবস্হায বা অবাধ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে 
উৎপাদন বা '্বানময বা সম্পদ বন্টন অর্থনৈতিক সামঞ্জস্য বজায় বাখতে 
পারেনা। 
এখনকার মূল্যবৃদ্ধি বা মুদ্রাস্ফাীঁতি বেইন-সীয় ধাবণামতো কেবল বাজেট 
সংক্রান্ত ব্যক্হায় বা চ লাঁত আঁথক নীগত অনুসরণে €শাঁমত বরা ধাবে না। 
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কেইনসীয, ক্রাঁডমানাীয বা নব্য ক্লাসিক্যাল ধারাব অনুসবণেও প্রশীমত করা 
যাবে না। 

কোনো বড ধবণেব 'নাঁদত্ট পাঁবমাণ বাঁনযোগ ঘটালেই (যেমন, কোনো 
বড ধরনৈব সেচব্যবস্হা বা বেলওষে প্রাতিষ্ঠা ইত্যাঁদ ) সমাজের পূর্ণ চাহিদা 
দশর্ঘকালীন সময় ধরে বজায় বাখা যাবে না।, অথচ কর্মসংস্হান ও উৎপাদন 
ব্‌দ্ধিব জন্য তা দবকাব। কেইনুসীয ব্যবস্হা ধাবাবাহিকভাবে শাঁনযোগ বাঁদ্ধর 
উপব জোব দেওযা হযাঁন। চলাঁত ভোগ ব্যয ও সণ্য চাল: রাখতে পাবলেই 
{বানযোগ ভোগ ব্যযজাঁনত অর্থনৈতিক গরীণতকেব (Investment Multiplier 
and Expenditure Multiplier) প্রভাবেই ধনতন্নরের বাজার স্যাঁদ্হবতা 
বজাষ বাখবে। এই হল উত্তর কেইন-সীষ তত্ত্ব । $ 
" ধবানিযোগ বৃদ্ধিব সঙ্গে সঙ্গে চাঁহদার বৃদ্ধি ঘটে এই চাঁহদা বাদ্ধব সঙ্গে 
সামঞ্জস্যে আনতে হবে উৎপাদন ক্ষমতাকে । চাঁহদা বাডবে অথচ উৎপাদন ও 
চাঁহদাষ সঙ্গীত না থাকলেই নানাভাবে সংকট প্রকাশ পাবে । পাচ্ছেও। ঘটছে 
মূল্যবৃদ্ধি, বাডছে বেকারি। ‘ 

উত্তব কেইন:সায় তত্ত্বে বোশন্ট্যগুলৈ বুঝতে হরে চলাত একচেটিয়া বাজারী 
ব্যবস্থাব প্রেক্ষাপটে । বর্তমান অর্থনগীতব উদ্রারীকবণেব লপ্ফবম্প অন্য ছু 
নয প্রাতষোণীগতাহীন একচেটিয়া বিশ্ব বাজাবী হর সংকটময বি 
কাছে পৃ“ আত্মসমৰ্পণ । 

বর্তমানে গোটা বিশ্বের অর্থনর্শীতকে একমেরুকরণের (উদারণকরণ ) জন্য 
যে আওষাজ উঠেছে-বাজাবা ব্যবস্থাব যে জযধ্বান শোনা যাচ্ছে তা সংকটময়। 
একচেটিয়া বাজারী ব্যবস্থাকে সংকট উত্তীণ* করার ব্যর্থ স্পপ্রজ্জাল বুননের 


চেষ্টা মান্র। 


সর্বশেষে বন্তব্য হল' মাক্ণনীয় অর্থনৈঁতক তত্তেব মৌল ব্যাপারেব খুঝ 
কাছাকাছি এসে পড়েছে উত্তব কেইন:সদয অর্থনোতিক তত্ত। 
এই প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা, বিশ্লেষণ ও িতকেবিও সুযোগ রয়েছে । 
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ডাঙাণ্য! ঝুমুর 
নন্দছুলাল আচাৰ্য 


পশ্চিম সীমান্ত বাঙলায় নানাগ্রকাব লোক সঙ্গীত লোক জীবনের সঙ্গে 
গভ্শবভাবে মিশে আছে! ভাদ, টস, পাতা গাঁত, জাত, মনসাব ভাসান, 
কবম গীত, ঘাঁটু সাঁওতাল" ইত্যাদ লোকগান এই অঞলের প্রাণ । এখানের 
আদ মানুষ কুর্ম মাহাত, ভূঁমজ, বাউরণ, বাগদা প্রমুখ জনগোষ্ঠীর মধ্যে 
ঝুমুব সবাঁধক প্রচালত। তবে এই অঞ্চলের অন্যান্য জন-গোষ্ঠীর মানুষ 
জনও বদমুর-গানের সঙ্গে অপাঁরচিত নয। ঝুমুর গানের মধ্যে আবার 
নানা শ্রেণীব বিভাগ আছে। যেমন ভাদাবধা ঝুমুর, দাঁড় ঝৃমুর, 
লাচনী লাচের ঝুমুর, টাঁড় বা ডাঙাল্যা ঝুমুব। “করম গাঁতগ্ীলর 
অন্য নাম “পাতাগীত, “পাতাশাল্যা” “দাঁড় 'দাঁড শ্যাল্যা? “পাতা ঝুমুর? | 
শ্লীলতা হারালে এগীলকে “তাঁইড' বা টাইড়? ঝুমুর বলা হয়ে থাকে। করমগাীত 
কবমপূজা উপলক্ষে আখডার গান। দল বেধে মেয়ে পুরুষের নেচে গাইবার 
উপযন্ত দোল এ গানে *আছে। ঘর ছেড়ে নীতিবোধের বেডা ডিওয়ে টাইড়ে 
অর্থাৎ মাঠে গাইবার জন্যই টাইড ঝুমুব 1৮ ্ 

ডাঙাল্যা ঝুমুব সাধারণত এক অথবা দুই চরণের মধ্যে সীমাবদ্ধ | কখনও 
 রুখনও একাধিক চবণে বাঁচত হতে পাবে। কোন কাঁধ এই গান রচনা করেন 
না। এই গানের কোন 'লাখত দলিলও নেই। এগুলি লোকমানবের তাৎ- 
ক্ষাণক অনুভবে গান। চলতে চলতে, মাঠে থোঠালির' সময় কিংবা জঙ্গলে 
কাঠ কাটাব বা ক্ষেতে শস্য কাটার সময়, মেলা বা হাটে যাবাব নিরালা অবকাশে 
অথবা অহেতুক ভ্রমণকালে যে দৃশ্য দেখে তাবই উপর রচিত গানকে ডাঙাল্যা 
ঝুমুর বলে ৷ টাঁড ঝুমুব বা ডাঙাল্যা ঝুমুর একই গানেব ভন নাম! তাই 
টাঁড় ঝ.মুবকে ডাঙাল্যা ঝুমুর বলা হয়ে থাকে। টাঁয়েড় কথার অর্থ ।মাঠ ঘাট 
এ ঝ.মুব ঘবের বাইরে মাঠে ঘাটে গাইবার গান । টাঁড় ঝুমুর, ডাঙাল্যা ঝুমুর 
সমাথ‘ক। ভিন্ন জনগোষ্ঠী একে ভিন্ন নামকরণে চিহ্নত কবতে পারে! “কোন 
কেন অঞ্চলে টাঁড় বুমদ্রকে বলে ঝাঁড় খাঁড়যা বা ঝাড়খণ্ডী ঝুমুর | 
_. ভাঙাল্যা ঝুমুর ছন্দবদ্ধ হতে পারে আবার নাও পারে। ভূ প্রকার 
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আঁপ্রল-মে ১৯৯৬ ডাঙাল্যা ঝুমুর ৩৯. 


'অন:সারে তার সবের ওঠা-নামা হয। এই গানের সবে বড় বোঁশ_ মর্মস্পর্শী) 
ডাঙাল্যা ঝুমুবের মূল বিষয় প্রেম । তবে বিরহ, একাকত্ব, দুঃখ বেদনা বা 
আনন্দের অনভবও কখনও কখনও উদ্ভাসিত হযে ওঠে এই সব গানে। গান- 
গরলব মধ্যে আঁনবাভাবেই ফুটে ওঠে সেই সমযেব আথ-সামাঁজক চিন্ন। 
আর্থ-সামাজিক অবস্থার উপব প্রাতিফাঁলত জীবনভাবনা তাই এ গানের বিষয। 
কোন আলোক প্রণর্য লীলা নয়, ডাঙাল্যা ঝুমূবে লোকক অনভেবেকই প্রকাশ 
মত্ট মানুষ-ম্যনূধীব কামনা-বাসনা, আশা-আবাজ্ক্ষা, বরহ-বেদনা, মান- 
আঁভমানেব নানারপ এই সব মাঠ পাথারের গানে মূর্ত হযে ওঠে । 

“গান ভুইয়া ঝাডখণ্ডীতে কিছ: 'কাঁব গীত বযেছে যা টাইড ঝূমুবেবই রকম 
ফৈর। এগুীল “বাগাল' বা বাখালদেব গ্রান। গ্রামেব উপান্তে নিজ্ন বনেব 
গাছতলাষ বসে এই গান গাওযা হয বলে নোতিক সংযমেব বালাই এতে কম। 
তবদ এদেব সবগ্দীলই অপাৎন্তের নয়; কষেকাট গান 'শল্প গুণে ভাস্বব 1 
টাঁড় ঝুমু আদম সব ও আদিম প্রবণতার মধ্যে সমিত। পাম সীমান্ত 
বাঙলাব মানুষ মূলতঃ পাহাড়, অরণ্য, নদা, ভূখ্রী ও উচ্চাবচ ভূমিব মানুষ | 
রুক্ষ অহল্যা মাঁটব বুক চিবে তাবা শস্য ফলায়। প্রথব সূযেব দাবদাহ 
উপেক্ষা কবে জীবন-জ্ীবকাব জন্য মাথার ঘাম পাযে ফেলে অর্জন কবে শস্য 
কণা। তব গান তাদের কণ্ঠে থেমে থাকে নি কোনাঁদন। 'আদম মানুষের 
জীবন প্রবাহে সঙ্গে এ গানের সম্পর্ক গভনব। | 

টাঁড ঝুমুব বা ডাঙাল্যা ঝুমহবেব মাধামে ছেলে ছোকবাবা ও উঠতি মেষেরা 
বনে বাদাডে পবস্পরেব প্রীত প্রেম নিবেদন কবে। গানে গানে পবন বা নারী, 
তাব মনেব কথাটি অলজ্জভাবে জানিয়ে দেখ ভীঁ্দষ্ট প্রোমক অথবা প্রেমিকাকে। 
অনেক সময 'ঁববাঁহত মেষেদেবও পবকীধা প্রেমে প্রবোচিত কাব পুবুষ। 
যৌনমূলক ডাঙাল্যা ঝূমুবে লঙ্জা-শরম, শ্রীল অশ্লীলেব বেডা ভেঙে উচ্চাঁবত 
হয় আদম কথামালা । আবাব অনেক গানে প্রতীক বা ইঙ্গিতে মধ্যে নাহত 
থাকে প্রেম বা আর্ত। ছেলেদের গানের জবাব গেয়েবা, সাধাবণত দেয গানে ; 
কখনও বা হ্গত ইসারায ॥ লোকচক্ষুব আডালে বনে-বাদাড়ে, “নজন ঘাটে- 
মাঠে, পথে প্রান্তরে চলে এই সঙ্গীত লীলা । মূলত প্রেম বা যৌন আঁত'মলক 
গান হলেও, একক মানুষের বিরহ বেদনা, দ:ঃখ-যন্দ্রণার কথাও ব্যন্ত হতে পাবে 
ডাঙাল্যা ঝুমুরে। 
সঁনজন স্বরানে পা ফেলে কোন এক মেয়ে হয়ত জবলানীব-কাঠ সংগ্রহ করতে 
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চলেছে বনে। সেই ভবা যুবতীব নত হযে কাঠ কুডানো দেখে কাতর কোন বক 
আডাল থেকে গাইতে পাবে চে গানটি ঃ 
তুই কাদেব ঘবের 'বাট'ছলা, 
নূষে নুষে কাঠ কুড়াস গো? 
মৈযোঁটকে দেখে ছোকরাণটর যা মনে এল সবাসাব তাই প্রকািতট্টহল গানে ।. 
গানে বা হীঙ্গতে মেযোঁট সাডা দিলে তাদেব মধ্যে গড়ে উঠতে পারে অন্তরঙ্গ 
সম্পক। l 
কোন সাঁওতাল মেষেকে দেখে বৃপম্‌গ্ধ কোন আবাস যুবক গাইতে 
পাবে নিচেব ঝূমুবটি ৪ 
'ঘারং ঘাবং বাঁশট, : 
মেঝান তুর চাঁদ মুহেব - 
দৌখ ঠা হাণসট । 
দনারাবাল পথে কোন জঙ্গল কন্যা আদিম যুবকের ধনলাজ তাঁকয়ে থাকাকে 
আপাত শাসনে সতর্ক করতে পাবে। না দক এ শাসনেব আডালে থাকে 
ই্গিতময প্রশ্রয় $ OO 
*£ ৷ ভাঁলস না বে ভাগাব ভুকুরঃ | 
লেলাই 'দব বিলা'ত কুকুব। 
বাঁহত কোন নারীর মরদকে পালিশ চালান করে সদবে। সেই সুযোগে 
কামান্ধ পুরুষ প্রলুব্ধ করে মেয়েটিকে £ 
তুর ভাতার গেল চালানে ! 
থাকিস না লো ভাঙা দালানে 
মুখেব থেকে আমাদেব চোখও ি-কম কথা বলে। এই চোখেব বায় 
পৃথিবীতে ঘটে, কত না ঘটনা । কত প্রেমাসন্ত কিশোর-কশোরীর মনের নানা 
অনুভব চোখে চোখে ব্য্ত হয় দঠিব ইসাবায় নীববে 'বানময হয কত ভাব! 
অনেকেই ধবতে পারে ইঞ্জিতেব এই বাদ । আর যারা ধরাতে পারে, সেই 
সখীদল নাধক-নাযকাকে বঙ্গ কবে বলে £ 
চৈখে চৈখে ইসারা, 
বুঝতে লারে গাঁষেব চাষারা । 
আসঙ্গকাতর কোন যুবকের নিলাজ অপলক তাকিযে থাকা দেখে মেয়োট” ক 
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তাকে সতর্কতা জার করে, নাকি ছ:ড়ে দেওযা বঝৃমূরের বোলে সম্মাতির 
ঘন ডাক। ৃ 
ও তুই ভাঁলস না বে ভেল ভেলাইযে, 
তুর চৈথে দিব ভালা তেল ভইরে । 
ইঙ্গিত পূর্ণ গানও আছেঃ 
পলাশ পাতে গুড আছে, 
একা খাইস না, আরও লোক আছে। 
পশ্চিম সীমান্ত বাঙলায় পুরুষের বক্ষিতাকে বলে ঢেমান। তাকে নিয়েও - 
আঁদ-বসাত্বক গান ৪ 
চালা গাড় সরানে, 
ঢেমানি যাইচে কাঁচা সরানে। 
পবকীয়া প্রেমে আকুল কোন নাবী, নদ পার হয়ে দ্রুত পদচারণে তার 
প্রোমকের সঙ্গে 'মালত হতে চলেছে £ 
| এত নাঙের আকাইলা, 
লদশ ডেইঙে বানী যাইছে পারবেলা । 
নাগাঁরক মানুষের থেকেও যেন লৌকক এই মানঃষগাল াঁবতের মর্ম বেশ. 
জানেন। বাবো মাজেতের পরব লোকজীবনেব অঙ্গ। আর এই পরবকে 
উপলক্ষ কবে গ্রামের প্রান্ত, মাঠে, নদ তাঁবে, পাহাডের সানৃদেশে বসে মেলা। 
মেলাব পথে. এই “সব গ্রামীণ যুবক-যুবতীর মনো 'বানময় ঘটে । ইঙ্গিতপূর্ণ 
গানেই মনের কথাঃট ছুড়ে দেষ ভীদ্দঘ্ট যুবক অথবা যুবতী £ | 
বারো মাসে বারো পরব, | 
ভাদর মাসে ছাতা বে। 
ছাতা দেখতে লোক, 
চলে খাতা খাতা রে। 
এই লোক উৎসবে গয়ে নিশিভব চলে প্রণয় উৎসব £ 
bl খটাঁদ-শালুকের ফুল, ফুটে আধা বাইতে। 
যাব সঙে যার ভাব হয, এমন ধাবাই বটে। 
তাদেব এই ভালোবাসার কথা মমস্তিকভাবে জানাজাঁনও হয়ে যায় অচিরে ; 
তখন প্রেমান্ধ নায়ক-নায়কাকে উদ্দেশ্য করে তাদের সাঙাত-সাখরা বলতেই 
পারেঃ 
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| তুদেব ভাব কবা সবাই জানে! 
ঘব কে চল, আডকলে কেনে? . * 
ভাব কবে ভাব রাখতে না পারার গঞ্ধনা ও সহ্য কবতে' হয বিবাসভঙ্গকারী 
“যুবককে £ 
- ভাব কইবে ভাব বাইখতে পারাল কই? " 
যেমন উইড়ে গেল জনাব খই। , 7. | 
সেই যুবক যখন ছন্ন ভালোবাসাকে জোডা লাগাতে পুনরাষ প্রযাস চালায়, 
"তখন ঘৃণা 'মাশ্রত, ভ্সনাও কি, তাকে শুনতে হয় না আহত মেয়েটি কাছ , 
“থেকেঃ _ , | | ্ 
তুখে সাজে না বে, সাজে না, 
গছ 1ছ ছ'্ডা লাজও লাগে না। 
গানে গানেই ব্যন্ত হয় গাছ, না শক গাছের প্রতীকে সংঠাম সবুজ, “কাঁচ 
বনু ক্রম প্রস্ফুটিত হবাব কথা £ 
রত. ০৪ ছুট মটু মল, গাছটি, দেইখতে নদী, 
রঃ জুডাষ জি বদ্ধ, যখন ফুটে কড়। l= 
k অথবা 2 
ছুট মু র্‌ নাচ: নিট, পিঠ ভাত চুল, 
- ১... এমন মাথা বাঁইধে দিব, যেমন গৈদ। ফুল । 
আব {এই সঃ ক্দবী রমণীব, জন্য যৌনকাতর যুবকের আরতি খুঁটে ওঠে 
"প্রতীকী গানে ৪ ৰ | এ 
ূ পাঁচুতাব পাহাডে; পাইখ বসে পাথবে, | 
, পাইখেব জীবন গেল, কেমন অনাহাবে। _ 
ঘব থেকে চুব হযে যায ঘব | নিজস্ব পুবুষেব অন:পাঁস্থাতব সুযোগে অন্যে 
খেযে যায নিষিদ্ধ ডালিম । কেননা যৌবন তো কারো অপেক্ষা নিশ্চল থাকতে ' 
পারে নাঃ 


4 


পাঁকিল-ডালমেব ফল, - 

লোকে পাইডে,খায লো। 

১ ॥-  আমাব লাগব ঘবে নাই, 
1৪... ৮৭." লবদী ভাইসে যায় লো.। | | 
এপ বিবাহিত আববাহিত মানেনা লক শরমের রালাই নাই। ঈদ 
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অষ্লীলের বেড়া ভাঙা । এ গানে সক্ষয প্রেমানভুঁভির থেকে 'বড় বোঁশ উপাঁস্থত 
শবীব | 

ঝঙা ফুল কুল কুল, 

তুদের কাল যাব সাঁঝ বোল । 

“কানু ছাডাও যে গীত আছে এবং সে গত যে নিঃসন্দেহে মনও মর্ম স্পশা 
'এগীল তাবই নির্ভুল প্রমাণ ।, এখানকার মাঠ- মানুষের ও গ্রামজশবনের বাচন 
* আনন্দ-বেদনা, হাঁস-কামা ও আঁভিজতাব প্রত্যক্ষ পাচন নিযে এই গানগুলিব 
মধ্যে যেন প্রত্যন্ত পাঁশ্চমাণ্ডল আপন নাম স্বাক্ষরে প্রীতানাঁধত্ব করছে।” 

মানভূম, ধলভুম, সাঁওতাল পবগনা এই গানগুঁলিব উৎসক্ষেত্র। এখানেব 

সংস্কাতি ও স্বতন্ত্র জীবনচযযি লালত সমাজ মনকে 'নাঁবডভাবে অনুধাবন কবতে 
“এই ঝুমুর গানগাীল অপাঁরহার্য। ৮ | 

পশ্চিম সীমান্ত বাঙ্‌লাব প্রক্কাততে নিহত আছে এক অদ্ভুত কুহক। মানুষ 
ও প্রকাতি এখানে মিলৌমশে একাকাব। শীত-গ্রীত্ম-বর্ধাব মত এখানেও ফাল্গুন 
আসে। দিকে দিকে কুযাশাব ডানা ি'ডেফুড়ে জেগে ওঠে বুনো কিংশুক। 
ফুলের আগুনে লালে লাল হযে যায এখানেব আদিম আকাশ । মউলের গন্ধে 
মাতাল 'দগন্তাবসাবী মাঠ-পাথার। লিগিডধা- শলাগড়ধা সুবে বষে যায 
সাঁওতালী নদা উত্লা। পাতাব আড়াল থেকে কুব্‌ কুব্‌ স্ববে ডাকে কুবো 
' পাঁখ। দুবে, বহঃদুরে বন-পাহাড় থেকে ভেসে আসে কামদশর্ণ চিতাব গজন। 
এই দারুণ দহন বেলার দুবস্ত আঁচে জলে পুডে যায আদম যুবক-যুবতীব 
পাঁজরের ডাল-পালা । তাদেব তরুণ উব্ব কোষে কোষে ফুটে ওঠে নীল ফুল। 
তখন এই 'অনুঙ্গ অবকাশে, তাদের কণ্ঠ থেকে উৎসারিত হয়ে আসে “নিজস্ব 
অনন্ভবের গান, যা একান্তভাবে অকৃত্রিম । যৌন্কাতর মানুষ-মানুষশ একে 
অন্যেব উদ্দেশে ছ:ড়ে দেয নিজেব মনের গোপন কথাটি £ ১ | 

| পিরিত কইরে লে রে খালভবা, 
'পুবিত কইরে লে, 
পাকা ডালিম বসেতে ভরা । 

এব ভাষা সাদামাটা, নিতান্তই আটপৌরে । শহুরে মানূষেব কাছে এই গানে 
আবেদন, ততখানি গ্রহণযোগ্য নাও হতে পাবে। কিন্তু বন-পাহাড়, নদণ নালা, 
টিলা-ভূত্রী, ঝোপ-জঙ্গল সমাকীর্ণ পারবেশ প্রাতবেশ দিযে ওঁ গানের তাৎপর্য 
"আলাদা । যেন তা হযে ওঠে জীবনেরই আনবাধ অংশ 


+ নি 
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ut 


অধ্না শহর কলকাতায নিন গানের কথা খুব চাউব হয়েছে। কিন্তু 
কতকাল আগে পাঁশ্চম সীমান্ত বাঙ্‌লাব মাঁটতে লোকমানবের কণ্ঠে কন্ঠে এর ' 
থেকে বেশি জীবনমুখী গানই তো দনর্ভু লভাবে উচ্চাঁবত হযেছে। 

শিল্পের থেকে জীবন অনেক বড। শপ দদযে আমবা সেই আযতনটুকুর 
ডানা ছ'তে পাব মাত্র। পাঁশ্চম সীমান্ত বাংলার ডাঙাল্যা ঝুমনর হযত শিল্প 
হিসাবে উত্তীর্ণ নব । এই গানের গঠনশৈলীতে না আছে সুক্ষ কারুকাজ, . 
না আছে তেমন ভাবব্যঞ্জনা ; কিন্তু যা আছে তা হল জীবনে প্রাণবন্ত এক 
সবুজ সমারোহ । এই গানেব মধ্যে বাঙময হযে ওঠে এই এলাকাব মান:ষজনের, 
বহতা 'জীবনেব' ছিন্নীবাছন্ন ছবি। এই, প্রসাবত ভূ-খশ্ডেব চলমান লোক- 
, মানবৈব মর্মলোকেব হাঁদশ জানার পক্ষে যা একান্তই জবাব । | 


তথ্যসূত্র 8 পাঁশ্চম সীমান্ত বাঙ্লাব লোকযান,ড সুধাবকুমার করণ। 
সাঁওতাল সংস্কৃতি, দ.রবীন সরেন । | < 


মুণ্য-মাম 
চিত্ত ঘোষাল 
কাঁসনোমা অব: *লাঁটস টু বি একক্লডেড বাই ল্যাঁবঞ্জোচ্কোপ । 


এক্সরে রিপোর্টটা ছোট্ট ধাক্কা "দল ব্রতীনকে | সঙ্গে সঙ্গে নজেব ওপর একটু 
শ্রদ্ধাও বোধ কবল যেন। মৃত্যু-পরোয়ানা হাতে পেয়েও এত সামান্য প্রাতক্রিয়ার 


জনই । ৃ 
দিজেকে বাঁজযে দেখতে ভালোবাসে ব্রতীন। নিজের, সম্পর্কে মানুষের 


"দাঁবর তো অন্ত নেই-সাহসেব দাঁব, সততার দাঁব বদ্বাসেব দাঁব, আরো 


কত কী । তার অনেকটাই যে মিথ্যে দাবিদাব মানুষটা নিজেও তা জানে। 
অনেবটা যে পরীক্ষিত নয জানে তাও। তবু গলা ফাটিয়ে দাঁব করাব বিবাম 


নেই। 
রতীন একটু অন্যরকম । নিজেব সম্পর্কে তার ধাবণা আব 'বিবাসগদলোকে 


' ধাঁজষে দেখতে চায়-কতটা সাঁত্য, আব কতটা শুধু যেমন সে হতে চায় সেই 


ইচ্ছাই শুধু । ধরা যাক, ঈশ্বরে আঁ্বাস। বাবা মা আর বড় আদবের ছোট 
বোন-তনাট মৃত্যু ঈশ্ববে আঁবম্বাসেব পরীক্ষা সসমমানে পাস কাঁবযে দিষেছে 
তাকে। এমাঁন বড-ছোট পাস-ফেল অনেক আছে জীবনে । নিজের আসন্ন 


মৃত্যুর সংবাদে আম বোধহয তেমন বিচলিত হব না-এমন একটা ধাবণাও ছিল 
ব্রতীনের। ধারণাই-যথেণ্ট সংশযেব কুষাশায ঢাকা । এই মুহূর্তে কুয়াশাটা 


সবে গেছে। ধাবণা নয, যাচাই কবে নেওযা শবধ্বাস_পবীক্ষত একটা 


সত্য এখন। 


খলাটসে কারসনোমা-_ অর্থাৎ গলায ক্যানসার। কলেজে 'ফজিওলাঁজ পডার 
দৌলতে এটুকু জানা আছে। 'টু বি এক্সক্লডেড বাই ল্যাবিঞ্জোস্কোপ, অ্ণট্ুকু 
আর 'কছুই নয, ভুলেব দাঁযত্ব এাঁডযে যাওযাব চেষ্টা বৌডওলাজস্টেব। ভাবখানা 
এই-আমাব তো মনে হচ্ছে এখন আপাঁন দেখে যা বলাব বলুন। অর্থাৎ শেষ 
কথা বলাব দাঁযত্ব ডান্তাবেবই থাক। 

গলাব ব্যথাটা অনেকাঁদন ধরেই ভোগাচ্ছে। ?সগাবেট ছেডে, নিযামিত গার্গল 
করে এবং কিছু ওষুধপন্ত্র খেয়েও কমোন। চিকিৎসা কবছে আময়। এম বি. 


৪৬ পাঁবচয় চৈত্র বৈশাখ ১৪০৩ 


বি, এস-এর পরে আর কোনো ওজনদ্রার অক্ষব-সমাষ্ট নেই ওর নামেব সঙ্গে 
পৃকন্তু যা' আছে ওব, ব্রতীনের মনে হয, সেটাবই বড় অভাব এখন। সব সময় 
শেখাব একটা চেষ্টা। বোগ আব রোগীকে না বুঝে, একগাদা ওষুধ, শব্ধ 
, উপসর্গ গুলো ঠেকানোর জন্য, তা দাম তাব যা-ই হোক, লিখে দিয়েই দাঁষত্ব শেষ 
মনে করে না আঁময। টাকা নেষ। পেশা যখন, নেবেই। কিন্তু সেই নেওযাষ 
বড বড় ডান্তারবাবুদেব নীর্বকাব পেশাদাবত্ব থাকে না। নাঃ, ব্রতীন .ভাবল, 

[ম-দামীদের কাছে যাওয়া চলবে না। তাব চেষে যা হরাব হাসপাতালেই 
হোক। এ রোগে হাসপাতাল আর বাইবের 'চাকংসায তফাত একটাই-_সেটা 
শুধু টাকাব অঙ্কে একই সময়ে একই বকম কষ্ট পেয়ে অনেক টাকা অথবা 
অঞ্গপ টাকা খরচ কবে মবে ধাওয়া । বাদে টাকাকাঁড অনেক তারা "প্রশ্নের 
মৃত্যু-বার্দে অনেক টাকা খবচ বরে এক ধবনেব অহওকাব-মেশানো ব্বান্ত পাষ ।- 
দকন্তু ওই ধিলাসতাব সুযোগ ' তপতীকে কখনোই দেবে না ব্রতীন। ব্যাঙ্কে 
যৎসামান্য ষা আছে, আব আঠাবো বছরের, চাকাঁবতে যা জমেছে প্রাভডেণ্ট; 
ফ্লান্ডে-সম্বল বলতে তো এই । এটুকু খবচ কাঁবযে দদতে বড বড ডান্তাববাবনরা 
মাস তনেকেব বোঁশ সময় নেবেন বলে' মনে হয় না। তাবপর সেই সবকাব 
হাসপাতালেই দ্বাবস্থ হওয়া, এবং নিঃসম্বল তপতীব সঙ্গে টুকাইকে রেখে 
যথাসমযে মহাপ্রযাণ। ওদেব জন্য থাকবে আঁফস থেকে পাওনা সামান্য পিছ 
টাকা, যা ব্যাঞ্কে বা পোস্টাপসে বেখে মাসে দঃ’ তিনশো টাকার নাম মান একটা 
আষ। এ ছাডাও সহকমাঁদেব অকীন্রম-কান্রিম সহানভীতব সঙ্গে তপতীব জন্য 
থাকবে ব্রতীনেব জাষগাষ চাকাঁব পাওষাব একটা আশ্বাস, যে আম্বাস য়ে 
তপতীব আগেও লাইনে দাঁডিবে আছে অন্তত দশো প্রার্থী, যাদেব কাবো কাবো 
নত্ষল প্রতীক্ষাব কাল্‌ পাঁড-সাত বছৰ দক তাবও বোশ। এখন কর্মক্ষেত্র চাইছে 
কব ভাবমূন্ত হতে । নতুন বিশ্বব্যবস্থাব মান ংযেব বাহ ল্য বহনে বাধ ॥ 
লাইনে দিযে থাকতে থাকতে ক্লান্ত তপতী একাঁদন বুঝবে চাকাঁর তার হবে না! 
অতএব মবার জন্য, অর্থাৎ মবাটা যাতে একটু কম যন্তরণাদাযক হয, সেজন্য যেটুকু 
যর নাকবলেই নয তা একটি পরসাও বোশ খরচ কবরে নারী । যতই চাপ 
থাক তপতীব দক থেকে_কর্তব্য দাঁযত্ব এবং ভালোবাসার-ব্রতীন একচুলও 
নডবে না তাব ?সদ্ধান্ত থেকে । -তাবও তো ভালোবাসাব একটা দাঘ আছে এবং 
সেটাকে মত্যুর থেকে ছোট কবেও দেখতে পাবছে না সে। 

তপতীকে এখনই কিছু জানানো প্রশ্ন ওঠে না। আবছা একটা সং্গ্দহ 


. 
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আস্তে আস্তে গাট হতে হুতে সত্যেব নিষ্ঠুব কালো চেহারাটা নিষে সামনে দাঁডাক- 
আচমকা আঘাতের চেয়ে সেটা ববৎ সহ্য কবা কম.কাঁঠন হবে ওব পক্ষে । আপাতত 
প্রথম কাজু আঁমযব সঙ্গে আলোচনা ৷ ওব সাধ্যেব মধ্যে রা আছে সবই কর্বে 
আময়। নর 

বেরোনেব জন্য উঠল ব্লতীন। 

তৃপতী ঘবে এল । টোবিলেব ওপর এক্সবে প্লেটের হলুদ বড খামটা চোখে 
পড়তে বলল-বিপোর্ পেষেছ 2 কী লিখেছে? 

ব্রতীন চোখেব পাশ 'দিষে দেখেছে ওব মৃখে উদ বেগের ছায়া । কানেও 
বেজেছে আশগকায় একট] কাঁপা গলা । ৫ 

শার্টেব বোতাম আঁটিতে আঁটতে ব্রতীন বলল-_কিছুই না। মিথ্যে এতগৃলো 
টাকা খরচ কাঁরযে দিল আঁময়টা। হাজার গণ্ডা' পবীক্ষা বোবযে বোগীদের 
হযেছে মবণ। 

খুব ক্যাজুয়াল ভ্গিতে বলতে পেবে খাঁশ ব্রতীন আবাব বলল-শোনো, 
আম একট? বেঝোচ্ছি। দয’ একটা কাজ আছে, সেবে, ফেবাব পথে আময়কে 
প্লেটটা দৌথষে আসবা ও-ই যখন পাঠষেছে -"না দেখালে হযতো ভাববে - 

যা-ই বল, আঁমধ ঠিকই কবেছে এক্সবে কাঁবয়ে। হাতে পাঁজি মঙ্গলবার না 
করাই ভালো । * | 

-হপ্দ, আরো ক্যাজুয়াল হযে শব্দটা করল ব্রতীন, আম বেবোচ্ছি তাহলে। 

এসো । জ্বাভাবিক সুব ফিবে এসেছে তপ্তীব গলায় । 


ঘাঁবয়ে ফাঁরযে অনেকক্ষণ প্লেটটা দেখল অমিয, ভাবল, তাবপব বলল-কাঁ 
যে দেখে শালাবা ! ধাঁব মাছ না ছণুই প্রান । বেশ কাষদা বাবা ! যা শিখেছে 
তাব কোনো মানে হয়! ডান্তাব ল্যারঞ্জোগ্কোপ দিয়ে দেখে বুঝুন প্রাটিসে 
কাঁ্স'নোমা আছে ক না । তবে শালা, তুই কী করাল? আম তো কাঁসনো- 
মাব ক-ও দেখাঁছ না কোথাওঁ ৷ 

আঁম্যব কথা শুনতে গুনতে ব্রতাীন অনুভব কবল বাঁচার ইচ্ছেটা তারও কত 
গরভীর। হঠাৎই যেন মনটা হালকা খুশিতে ফুবফুবে হয়ে উঠেছে, এত খাশ য়া 
সচবাচব তাব ধাতে নেই। মৃত্যুর সহজ সত্যটাকে সহজে স্বীকার করে নেবার 
সাহস তাব অছে-এটা যেমন আজই তাৰ আবিতকাব, তেমনি বেচে থাকতে সে যে 
কতটা ভালোবাসে আঁমধব এই কথাগুলো শোনাব আগে তাও সে কখনো বুঝতে 


£ 
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পাবোন। একই দিনে এমন দুটো আশ্চর্য আঁভজ্ঞতা বড একটা ঘটে না। 
"খুশি হওয়াব মতো একটা দিনই বটে । 
সেই খীশব একট: গলাষ জীড়য়ে বুতীন বলল-ছেডে দাও, তুমি তো দেখছ 
ঝামেলা কিছু নেই, তবে আব কণ। aM 
_ঝামেলা একট: আছে ব্রভীনদা। তোমাব আর কিছ: টাকা খসাব। "ওই 
বেটা বৌডওলাজস্ট কথাটা যখন লখেছেই, আমাব দাঁখিত্ব হচ্ছে একজন ই এন: ট 
স্পেশালস্টের কাছে তোমাকে পাঠানো । মৌঁডক্যাল এাথকের পোকাটা এখনো 
কামডায যে। আম জি 'প. হযে তা ছাডা ল্যারঞ্জোস্কোপ আমার নেই। 
[তোমাকে একবাব ডট্টব গাঙ্গবীলব কাছে পাঠাব ৷ আমাদের মাস্টারমশাই খছলেন, 
আমাকে ভালোও বাসেন খুব. ধরে নাও আমাব দবকোয়েস্ট এ টাকাটা তুমি 
“বাজে খবচই কবছ। - রা 
_আগ্যত্যা। ব্রতীন হাসল। 
আমিষ ডক্টর গাঙ্গুলিকে একখানা চাঁ লিখে ব্রতীনেব হাতে দদযে বলল- 
"কালই চলে যাও) হাতে সময় নিযে যেযো, দারুণ ভিড হয। আ্যাপফেন্টমেন্ট 
ধুনযে দেখাতে গেলে তন মাসেব আগে ডেট পাবে না। আমার {চাঁঠ থাকলে 
'দেখে দেবেন ঠিকই, তবে ডাকবেন হযতো আ্যাপয়েপ্টমেণ্টের সব পেশেণ্ট দেখা 
হযে যাবার পর। 
_অগত্যা। আবাবও বলল ব্রতীন। এবং দেডশো-দ'শো টাকার নতুন এই 
ধাক্কাটাও যে তাকে বিবন্ত কবতে পাবোঁন তাও সে লক্ষ্য কবল। 


ড্টর গাঙ্গলর চেম্বাবে সামনে যখন দাঁডাল ব্লতীন তখন পৌনে ছ'টা ) 
নেম-প্লেটে নামেব শেষে তন সা ক্ব্ণপ্রস্‌ অক্ষব পার হযে শেষ লাইনে লেখা_ 
আওযার্স £ ফোব ট; সক্স পি এম ৷ যাক, ঠিক সময়েই পৌঁছোনো গেছে। 
,বোঁশ দৌঁব হবে না। শেষ আযাপযেণ্টমে'্ট যাঁদ ছ’টাযও থেকে থাকে তাহলেও 
সাতটাব মধ্যেই সে ছাডা পেযে যাবে মনে হয। অবশ্য দোঁর হতে পাবে' আশঙ্কা 
কবে তপ্তীকে একটা অজুহাত দেওযাই আছে। ইউনিযনেব এাক্সাকউাটভ 
কাঁমাটব *মাটিং । সাঁত্য কথাটাও বলতে পাবত, বলোঁন অকাবণ 'চন্তাব একটা : 
কাঁটা ওর মনে াঁৰণধয়ে দিতে চাষ না বলেই! দেপশালিস্টেব ঝাছে যেতে হবে 
শুনলেই হাজার ভাবনা শুব হযে যাবে। ওর স্বভাব তো অজানা নয 
, ব্লুতীনেব। 


bs £ E Ar 
- আঁপ্রল-মে ১৯৯৬, মূল্যমানা ও ৪৯ 


র্‌ 
সশ্রদ্ধ সতকতায় দবজা ঠেলে ডক্টর গাঙ্গীলর ওয়োঁটং রুমে ঢুকল রতীন্‌। 
মন্ত বড ঘব-ছোটখাট হলই একটা । মাঝখানে গোল টোৌবলের ওপর ছডানো 
কিছ, পুবনো পন্ব-পান্রকা; বোগীদেব অপেক্ষা সমযে সাহচর্য দেবার জন্যই মনে 
হয। ফাঁক ফাঁক কবে সাজানো কযেকাঁট সোফায নানা ভাঙ্গতে নানান চেহাবা 
বয়স ও পোশাকেব জনা পনেবো মানুষ! এদের মধ্যে অর্ধেকও যাঁদ বোগী 
হয তাহলেও চাবটে থেকে ছ'টাব হস্বে মিলছে না। ঘবের ভেতবে ধ্যান 
নীরবতা, অপেক্ষাব শান্ত শুদ্ধতা! বোগ থেকে ম্যান্ত পাওযাব চেষ্টা তো এক 
? ধবনেব সাধনাই, সেখানে তো এই ধাঁব গল্ভীব আবহই স্বাভাবিক! ব্রতীনও- 
এসবেব অঙ্গীভূত হযে সাবধানী পদক্ষেপে একাট সোফা প্রান্তে আশ্রয নল। | 
পাশের ভদ্রলোকেব হাতে একাঁটি পুরনো ম্যাগ্রাঁজন, পাতাগুলো হলদেটে 
হয়ে গেছে, টোবলেব সম্ভাব থেকেই নেওষা নিশ্চয। ব্রতীনের দৃষ্টি স্বাভাবিক 
কোনো প্রাতীক্রঘায গেল টোবলেব ওপব ৷ সব পন্র-পান্িকাগুলোর চেহারা প্রায 
একই-একই বকম পুরনো ও জীর্ণ। একখানাবও চেহারা নতুন নয কেন £ 
শবষষটা সময কাটানোর জন্য গবেষণাব কাজে'লাগানোর মতোই ৷ কিন্তু আপাতত 
ব্রতীনেব কাছে তাৰ চেযে অনেক জবাব এ চিঠিখানা ডক্টব গ্াঙ্গীলব হাতে 
পোীছে দেওযা | 
কাকে জজ্ঞেস.কবা যায়? পাশের ভদ্রলোকের হাতে ধরা ম্যাগাজিনটিব 
দিকে আডগোখে তাকাল ব্রতীন। বসে হলুদ কাগজেব অল্প কিছুটা আঁধকার 
কবে ছাপা হবফ, ব্যাঁকটায ধধূর্তনয়না বিট; গিদওযানব অন্ত্য-যৌবন শরীবেব 
'িভঙ্গ-প্রযাস। ব্যাপাবটা টপ ক্লাস কহু নর। ব্রতীন ভদ্রলোকের মনঃসংযোগে 
ব্যাঘাত ঘটাতে সাহস পেল ।- | 
-এক্সাকউজ মি ' | ব্রতীন নিচু স্কেলে শুব: কবল? 
_বলুন। একই স্কেলে ভদ্রুলোকেব সাডা। 
হাতেক ম্যাগাজিন’ বন্ধ কবে ভদ্রলোকের মুখ ঘোরানোর ভাটায় রতনের 
মনে হল প্‌বনো ম্যাগাঁজনেব সাধ্য ও*ব অপেক্ষার বিরান্ত ভোলাতে পাবছে 
না। অল্প-স্ব্প আলাপ ও'র এখন খাবাপ না-ও লাগতে পাবে। 


_ জাম জব গাঙ্গ:লিব এক স্টডেণ্টের চাঁট নিযে এসোঁছ। চিঠিটা ওকে 


কী করে দেওযা যায বলুন তো ! 
নেক্সট পেশেণ্টকে ডাকার জন্য ও'র আযাটেনডে্ট বৌরয়ে এলে তাকে দিযে 
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দেবেন, তাবপব রতনের দিকে একটু বগুকে গলা আবো নামিযে বললেন, লোকটা 
কিন্তু আপনাকে খেলাতে চেষ্টা করবে'- 

_কেন? 

আবে মশাই, তিনটে থেকে দশটা-এগ্রাবোটা পর্যন্ত ডিউটি । মাইনে তো 
তিনশো টাকা। এধার-ওধার থেকে কিছ পাঁষষে নেবার চেষ্টা করে। 
বুঝলেন না? / | 

*-দাঁড়ান, দাঁডান। বুঝলাম তো না-ই ৷ 

অনেক প্রশ্নের জট ব্রতীনের মাথায় । আট ঘণ্টা ডিউটি দিয়ে. মাইনে মানু, 
[তিনশো টাকা! বোর্ডে লেখা রোগী দেখার সময় মাত্র দু ৭ ঘ্টা-চারটে থেকে. 
ছাটা। সেটাই বা"? 

ডক্টর গাঙ্গীলিব ফী কত? ব্রতীনই আবার বলল। 

_এ মাসেও দেড়শো' * 

_তার মানে? 

_সামনের মাস থেকে -দৃশো হবে শুনাছি। 'জাঁনসপন্রের দাম যেভাবে 
বেডেই চলেছে তাতে. | ভদ্রলোকের গলা খাদে, তাতেও সুরের সক্ষম তাবতমাটা 
ব্রতীনের কানে ধরা পড়ল ঠিকই। 

-উন ক'টা রোগী দেখেন রোজ? 

--ঠিক বলতে পার্বাছ না। ধ্রুব, ওই আ্যাটেনডেন্ট লোকটা, [িনটেয় এসে 
ঝাড়পোঁছ করে, যন্ত্রপাতি গছযে-ট্ছষে রাখে । নাঁর্সংহোমে ফে'সে না গেলে 
ডান্তযববাবং এসে যান চাবটেষ। তাবপর থেকে চলল ..তা, আমাব মনে হয জনা 
পণচশ-তাঁরশেব কম না। 

_পচশ ইনটু দেডশো-* ৃ 

_এরই মধ্যে ছোটখাট অপারেশনও আছে। আমাব মেয়েই তো আজ 

_আযানট্রাল পাৎ হকচার হবে ॥ সাতশো। এই রকম আব 'ঁক। ' 

_অথ্চ আ্যাটেনডেস্টের মাইনে তিনশো! 

-আমাদেব ডান্তাববাবু অনেকটা দাৰ্শনিক, আলাপ হলে বুঝবেন। উীঁন 
বলেন, যোগ্যতাব বোঁশ অর্জনের আশা করা, তা সে অর্থই হোক কি খ্যাত 
প্রাতপত্ত' কখনোই উচিত নয়। ধ্ুবর অজ‘নের যা আঁখকাব বলে উীর্ন' মনে 
করেন তাই দেন বোধ হয। 

আযানগ্রাল পাথকচাবের ব্যাপারটা ব্রতীনের জানা টি | লা 


আঁপ্রল-মে ১৯৯১৬ মূলয-মান 6১. 


প্রবলেম তো তাব বরাববেব। তারও একবাব আ্যানট্রাল পাংচাব হযোছল । 
বছর পনেবো আগে । পাডাষ একজন পুরনো ই এন. টি-র ডান্তার ছিলেন-- 
জান্তার বসাক-তানই করোছলেন। ওষূুধপত্র সমেত একশোন্টাকা। কিছুই 
না. মিনিট পাঁচেকেব মামলা | " . 

_আ্যানাপ্রাল পাৎকচাবের চার্জ সাতশো ৷ কথাটা অনেকট: স্ব্মতোন্তির 
"মতো বেবিষে এল রতীনেব মুখ থেকে। 

-সাতণো নয়, এক হাজার। আমাব মেষেকে খুবই দেহ কবেন বঙ্গে" 
সাতশো। ভদ্রলোকেব গলাষ সেই সুর-লযের কাবুকাজ। 

একটু বরন্ত হল ব্রতীন। ডঙ্টব গাঙ্গলব প্রতি ভদ্রলোকের শ্রদ্ধা যে তেমন 
নেই তা বোঝাই ষাচ্ছে। তবে আসা কেন? ' 

কথাটা সরাসাঁর বলা যাষ না, আবার একেবারে কিছু না বলেও পারল না 
ব্লতীন, একটা বাক্যের অসম্পূর্ণ চেহাবা এভাবে বোবযে এল তার মুখ থেকে_ 
জন্য জায়গাষ ধাঁদ'-* . 

“জায়গাগুলো মোর অর লেস একই মশাই। এখানে তবু অনেকাঁদন 
স্বাতাযাত "লে {বিশ্বাস জাতীষ একটা ব্যাপার --সাইকোলাজক্যাল এক ধবনের 
ক্সে যাওযা। ঠিক বোঝাতে হয়তো পারাঁছ না"- ওই যে. ধুব বোবিষেছে -- 

সামনেব দরজা গেলে বছর 'তাঁরশের ক্ষয়াটে চেহাবাব একটা ছেলে বোঁরষে . 
এসেছে, পেছনে স-মাঁহলা এক প্রোঁঢ়-ভদ্রলোক । 

ভদ্রলোক এবং মাঁহলা বোঁরযে যাবার দরজার দিকে এগোলেন। ব্লুব হাতের ". 
একটা খাতা দেখে বলল- নেক্সট আঁনন্দ্য সোম। ' 

একজন বযস্ক ভদ্রলোক উঠে দাঁড়ালেন । চুল-গোঁফের ছাঁটকাট এবং চেহাবাষ 
মিলিটারি আঁফসারেব আদল | 'বত্ত ও ব্যান্তত্বেব ছাপটাও উপেক্ষা কবাব মতো 
নয। ৃ 

+ ব্রতীন ততক্ষণে উঠে গে প্রঃবব পাশে দাঁড়যেছে, নাম ডাকা শেষ হতেই 
আঁময়ব চাঁঠটা তাব হাতে দিযে বলল--এটা ডক্টব গাঙ্গঃলিকে দেবেন। 

ধুবব ভ্রু.দ:ট কাছাকাছি হল-কাী ?” আ্যাপযেন্টমেন্ট ? 

সবাসাঁর উত্তব দল না ব্রতীন, লোকটাব ভাঁঈ্গ তার ভালো লাগেনি_[ঠিটা 
গাব এক ছাত্র দযেছে। বিশেষ দরকাবী। ওকে দিন। 

ফিবে এসে নিজের জাগার বসল ব্রতীন। কে জানে কতক্ষণ এভাবে বসে 
থাকতে হবে। পাশেব ভদ্রলোক ম্যাগাজিন খুলে আবাব মনোযৌগণ হবার চেষ্টা 


৫২ প্লাঁবচয় চৈ শাখ ১৪০৩ . 
করছেন। 'র্মানট খানেক'পবে ‘ধরব’ এই শব্দটি বরে ম্যাগ্রাজনটা টেবিলেব ওপব রর 
রাখা পুরনো ম্যাগাজিনের গাদায, আস্তে ছুডে দিলেন_গদচ্ছের পবন 
ম্যাগাঁজন। বাডিতে বাঁতল হযে যাবাব পর এখানে আসে । তাও শেষ ববে, 
'এসৌছল কে জানে। - 
-, দঃ চাব্খানা নতুন রাখলেও তো পাবেন। ব্রতীন বলল। 

_নতুন হলে সেগুলো নাক চলে যায, থাকে না। বলে ভদ্রলোক হাই 
তুললেন! | i 
_কৃথাটা ক ডান্তারবাবুব ?, ব্রতীন জিজ্ঞেস কবল । ৮ 
f “_হ্য। আঁমই একাঁদন কথাটা তুলোঁছলাম ৷ অনেকাদনেব আসা-যাওযা 4 
তো । তা, এই তো বললেন ডান্তাববাব | )) | 

_বোগণী আব তাদেব- বাঁডব লোকজনদের সম্পর্কে ডান্তাববাধধব শুদ্ধা 
যথেষ্টই দেখাঁছ ৷ ব্রতীন আস্তে কবে মন্তব্য কবল। রঃ 

খানকক্ষণ চুপচাপ থেকে. গোটা কতক হাই তুলে ভদ্রলোক আবাব শহর, 
করুলেন-নিজেকে এবং 'প্রষজনদেব বাঁচে বাখা, এবং সুস্থ বাখার ইচ্ছেটাই, 
ইনফ্যাষ্ট, মানুষের সবচেয়ে বড বোগ। বোঁশব"ভাগ বড় বড ভান্মরবাব আসলে, 
শীবদ্তু এই একটা বোগেবই 'চাকৎসা কবেন। আপাঁন শ'ব ডক্টবস্‌ িলেমাব 
প্রফেসটা পড়েছেন? V 

_না। 

_পেলে পড়ে দেখবেন । 

 অন্ভুত এই মানুাঁটি। ঠক যে কী বলতে চান, কতটা বলতে চান, বুঝতে 

'পাবছে না ব্রতীন। তবে পধসাব ব্যাপাবে, বড বড ডক্তারবাবরা যে হৃদয- 
গিদযকে বোঁশ প্রশ্র দেন না, তনাট মৃত্যৰ সঙ্গে যুদ্ধে আঁভজ্ঞতাষ এটা জানা 
আছে ব্রতীনেব । এই ভদ্রলোকেবও সে রকম কোনো আঁভঞ্জতী থাকতে পাবে! 
ব্রতীন এসেছে দাযে পড়ে, আঁমযর্‌ কথা না বেখে উপায় ছিল না। কন্তু এই 
ভদ্রলোক কেন এলেন এখানে? হাসপাতালে গেলেই পারতেন। তাব একটা 
ব্যাখ্যাও বোধ হয উন দিয়েছেন 1 এবং ব্যাখ্যাটা ঠিকই মনে হয ব্রতীনেব। 

রোগী দেখার ঘর থেকে- এ সময বোঁবয়ে এল ধ্রুব ব্রতীনেব কাছে এচে 
বলল- একটু বাইবে আসুন। ' 

ধ্ুবব পছ: পছ: ব্যা লকানিতে গিয়ে দাঁড়াল ব্রতীন। 
. শদনল। চটপট কাজের কথা সেবে নেবাব মতো কবে শুব: করল ধ্রনব; ওস 


আপ্রল-মে ১৯৯৬ মল্যমান | (0 
) চিঠি ফাঠিতে কিছু হয় না। স্যাব আযাপযে্টমেন্ট ছাড়া রোগী দেখতেই 
“চাননা। আম অনেক বলে-কষে | | 
হাত তুলে প্রুবকে থা'ঁমযে দল ব্রতীন-আম জান আপাঁন মান তি ভিন 
টাকা মাইনে পান। সাত-আট ঘণ্টা আপনাকে টানা কাজ কবতে হয। 
দু'হাজার টাকা মাইনে অন্তত আপনার হওযা উাঁচত। কন্তু তিনশো 
টাকাব বোঁশ ডান্তাববাবহ আপনাকে দেবেন না তাও জান, কাবণ ডাক্তাববাব: মনে 
কবেন আপনাব যোগ্যতাব দাম তিনশো টাকাব বোঁশ নয়। এ টাকায কাবো 
যে চলা সম্ভব নয় তা আম বঢ়াঝ। তাই এ ধবনেব দেওযা-নেওযায আমার 
ধোব আপাঁত্ত থাকা সত্তেও আমি আপনাকে দশটা ঢাকা দাঁচ্ছ। তাব মানে 
এই নয় যে আপাঁন দ:'জাব জনকে টপকে আমাকে ডেকে দেবেন। আম সকলের 
শেষেই দেখাব । ডান্তাববাবূ সে রকমই আপনাকে বলেছেন তাও আমি জান।, 
আচ্ছা, আসুন। পরের পেশেন্ট ডাকার সমধ হযে গেল বোধ হয। 
একই পর্দা টানা ঠাণ্ডা গলায় .মুখস্থের মতো বলে যাওষা ব্রতীনের এই 
কথাগুলোর সামনে পুবব চটপটে কাঠ-কাঠ ভাঁঙ্গটা হঠাৎই কেমন ম্যাডমেডে হযে 
গেল। দশ্‌ টাকার নোটখানা হাতের মুঠোষ নিষে অদ্ভুত অসহায় একটা 
মানুষের ছাঁব হয়ে সে বলাব জন্য কিছু শব্দ খুজতে লাগল-আঁম মানে " 
ঠিক তা, ঁকন্ত - 

এক চিলতে হাস্ল ব্রতীন, গলাটা নরম করে বলল-যান, আপাঁন কাজে 

চবান। 

_. প্রর' চলে গেল। ব্রতীনও আস্তে আস্তে ফিরে গিয়ে তার জবিগায় বসল ॥ 
নিজের অদ্ভুত আচবণে অবাকই হচ্ছিল সে। 'বুঝতে পারাছল না নিজেকে । 
কেন এতগুলো কথা-নাটকীয সংলাপেব মতো-বলতে গেল লোকটাকে? 
আঁমযর চিঠিটা ডষ্টব গাঙ্গবীলকে না দিযে পারত নাপ্রুব। তবু ব্তীন কেন 
এই কথাগুলো বলল? কেন এই ভাঁঙ্গটা নিল ? দশ টাকা ঘুষও আবার তে 
গেল কেন? 

পাশেব ভদ্রলোক ব্রতীনেব কানেব কাছে মুখ এনে আস্তে জিজ্ঞেস করলেন 
কত 2 | 

চুদন | 

_বৌশ। দই থেকে পাঁচই যথেণ্ট । 

_ও চাপ দেয়ান। আমিই দিলাম। দেডশো-দশো টাকা ফাঁযের' 


রি 


hb) 


"68 " পরিচয় চৈত্র বৈশাখ ১৪০৩ 


ডান্তারেব সঙ্গে আ্যাপয়েপ্টমেন্টের জন্য দু-পাঁচ টাকা ঘূষটা বড় বেমানান। দশ 
টাকা হলে তব; একরকম : 
ভদ্রলোক মস্ত একটা হাই তুললেন, হেসে ফেলার মতো একটা কছ: করে 
ফেলতে যাচ্ছিলেন 'তিনি_সেটা ঠেকানোর জন্যই যেন। Le 
এ সময় ব্রতানেব মনে হল ভদ্রলোকের সঙ্গে অনেক কথাবার্তা হয়েছে তার। 
নাম জানাজানির সৌজন্যটা এবাব সেবে ফেললে মন্দ ি। অবশ্য সম্পক্টা 
এই চেম্বারে শেষ হযে যাওয়াই স্বাভাবক। আসলে ভদ্রলোককে বেশ 
ইণ্টারেস্টিৎ লাগছে ব্রতীনের । 
-আপনাব নামটা জানতে পার কি? ব্রতীন বলল। 
_অবশ্যই। তবে আমার নামটা এত কমন, ফ্ল্যাট আর হ্যাকনিড, সে যাক, , 
৷ আমার নাম সুনীল চক্রবতাঁ। 
-আঁম রতন িদ্বাস। 
_-আপনাব নামটা মোটামুটি আ্যাপ্রীকটিত। সনীল চক্রবতর্ণ যত তাডাতাড়ি 
ভুলে যাওযা যায় ব্রতীন 'বিকাস অত তাড়াতাঁড় ভুলে যাওযা যায না। 
ব্রতীন নিঃশব্দে তার মামাল নেয়াপাঁত ভু“ড কাপিষে একটু হাসল। 
ডান্তার গাঙ্গীলর ওযোৌটত্রুমের'ধ্যানস্থলসুলভ পাঁবন্রতায় আঘাত না করে 
{চু গলা যা-ও কু কথাবার্তা চলাছল হঠাৎই সেটা বন্ধ হযে গেল, সবাই, 
স্থির উৎকর্ণ হযে উত্তেজিত শব্দগিকে বুঝতে চেষ্টা করতে লাগল, যা আসাঁছল 
ডান্তাববাবুব ঘর থেকে । ভারি কাঠেব' নাশ্ছদ্র দরজা শব্দগীলকে চিনতে 
দিচ্ছিল না, কিন্ত, ঝাঁবটা মালুম পাওযা যাচ্ছিল বেশ। ব্ৰতীন তাকাল 
সুনীলবাব্ৰ দিকে, উাঁন পি ভি নবসীমা বাওবেব মতো মাথা নাড়লেন, যাব 
৮ অর্থ উদ্ধাব করা দুঃসাধ্য । ব্রতন অন্য মুখগুলোব ওপব দিযে চোখ ঘ্াবয়ে 
আনল । সবাই 'বাস্মত, কাবো কাবো তাবই' সঙ্গে বিরান্ত-বোধ হয় সেই 
ব্যান্তাটর ,পবেই যে সাধাবণ কলহেব মধ্যে টেনে নাগযেছে দেবোপম মাহাত্ম্য 
আঁধকারী একজন মানুযকে 
সজোরে দবজা ঠেলে আনন্দ্য সোম নামেব সেই মালটা চেহারার বধ 
বেরিয়ে এলেন। তখনো গলজরাচ্ছেন-ইউ আব নট দি ওনাল ই. এন-টি. 


A 


*, স্পেশ্যালিস্ট ইন দ্য সাটি! ডক্ব মুখাঁজও কিছু কম না। সেকেন্ড ও?পানিধন 


{যে মহা অন্যায করে ফেলোছ ! | 
ধুবও বোঁরযে এসেছে ভদ্রলোকের সঙ্গে সঙ্গে-বেশ তো, আপাঁন ভষ্টব . 


পা 
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অনখোঁজকে যেই চিকিৎসা করান। স্যার তো বলেই দিলেন আপনার চিকিৎসা 
উন কববেন না। 

-আ'ম কী রুবব না কবব তাব জন্য আপনার স্যাবেব বা আপনার পরামর্শ 
দবকাব হবে না। তবে উন যে অকাবণে সার্জারি আযাউভাইস কবোঁছলেন তাৰ 
প্রমাণ আমাব কাছে বযেছে। হ উইল হ্যাভ টু ফেস দ্য মিউাঁজক। 

_হ্যাঁঃ হযাঁ। ধরব ছিশ্চকে মন্তানেব মতো মুখের চেহাবা কবল। 

হ্যাঁ হ্যাঁ কী! ’ 

ভদ্রলোক চোখ পাঁকযে, ঘুবে ধ্রুব মুখোমহখ হলেন। তাঁর সটান স্বাস্থ্যবান 
“স’চাত্তব কৌঁজব সামনে ধ্ুবব টেনে টুনে বযাললশ রর মৃহূ্তে ঝুকে পড়া 
তাঁবশ কোঁজতে নেমে গেল। রর 

দশ সেকেণ্ড এভাবে দাঁডযে থেকে ভদ্রলোক একটা “যত্‌তো সব’ সজোরে 
ছওড়ে দিযে বোবষে গেলেন ঘর থেকে ! 

তাব মযদা ও ব্যান্তত্বের সাম্প্রীতক এই অবনমনে কাতব ধ্রুব মননীমন করে 
বলল-নেক্সট আঁনান্দতা চক্রবতাঁ। 

সুনীলবাবু মেয়েকে ডাকলেন-আঁন চল। ব্রতীনবাবু, এই আমাব মেযে 
অনি-আঁনান্দতা । টে 

পাশের সোফা থেকে ষোল-সতেবোব একাঁট মেষে উঠে এসে সুনীলবাবূর 
গা ঘেষে দাঁডযেছে ৷, সাদামাটা মেযোঁট, ব্যতিক্রম শুধু চোখ দুশট-বাপের 
মতোই চোবা দষ্ট্ীম আর হাঁসর আলো 'ঠকরনো। 

যাও, ব্রতীন হেসে বলল, অমন সহন্দর নাকটাকে- কী ববে দেবে কে 
জানে। | ২ 

অনি মুখ টিপে হাসল, কথা বলল না। সুনীলবাব; মেষেব হাত ধরে 
“ডাক্সাববাবুর ঘবে ঢুকে গেলেন। 

বোঁবযে এলেন 'মাঁনট ?তনেক বাদেই । এসে দাঁড়ালেন ব্রতীর্নেব সামনে । 

_কীব্যাপাব ই ব্রতীনবলল। . 

_আজ হল না। তিন ঘণ্টা সময বাজে বাজে নষ্ট। ডন্তাববাবুব মুড 
নষ্ট হযে গেছে। বুঝুন কাল দশটায নাঁসংহোমে দিযে যেতে বললেন। 
একটা দিন ছুটি যাবে 1" নাঁসৎহোম' মানে আরোকষেকশো চাপবে ওই, 
সাতশোব ওপব। কী আব করা যাবে। - 

* _কাল আম কোথাও যাচ্ছ না, আনান্দিতার মুখ থমথমে, উনি বললেন মুড, 
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আর তুমিও মুখ বুজে শুনে গেলে! আমাদেবও সময়ের কিছ দাম আছে। 
দবজার দিকে এগোল সে। 

_এই সেরেছে, সুনীলবাবুকে রীতিমতো বিরত দেখাল, দেখ, মেয়ের মাথা 
ঠাণ্ডা কাব গে। 

_দেঁখুন চেষ্টা কবে। পারবেন বলে মনে হয না। ব্রতীন বলল। 

_ ঠিক ধরেছেন তো । এমানতে ভালো, তবে বন্ড জেদশী। আচ্ছা চাল, 
নমস্কাব। 


ন'টা। ভিড় গছ? হালকা হয়েছে। তবে এখনো দঃ একজন করে আসছে। 
বোগণী ছাডাও পেটমোটা স্যটকেসেব মতো ব্যাগ হাতে' ওষুধ কোম্পাঁনর 
গফাবিওলাবা । ধ্ুবর সঙ্গে দেখা গেল এঁদেব অনেকেরই বেশ ভাব। ফাঁকে ফাঁকে 
সে এদেব ডান্তারবাবুর ঘরে চকে দচ্ছে। তিন ঘণ্টাবও বৌশ সময় ধরে ধৈর্যের 
পবীক্ষা দিচ্ছে রতীন । খুব একটা অসহ্য মনে হযাঁন। বছব আটেক আগেও 
শেষ এ বকম প্রতীক্ষার পৰীক্ষা বেশ কযেকবাব তাকে 'দিতে হয়েছিল বাবার জন্য। 
আট বছব আগেকাব সঙ্গে এখনকার হালচাল মেলাতে চেষ্টা কর্বাছল ব্রতীন। 
ভাবতে অবাক লাগে আদত ব্যাপাবটা একই বযে গেছেশ পাঁববর্তনটা শুধুই 
পারমাণগত, |, অনেকক্ষণ ধরে টুকরো টুকরো দশ্যে সংলাপে ব্রতীনের পুবনো 
আঁভিজ্ঞতাই প:ষ্ট হচ্ছিল+ ভাঁডাবে নতুন সণ্য কছু ঘটাছল না। 

দশটা দশে ভাক পডল ব্তীনের ৷ 

ড্র গাঙ্গনীল_ঝুকে ডান দিকের খোলা ড্রয়ারে কিছু দেখাঁছলেন। ব্রতীন 
ঢুকতে ড্রয়াবটা ঠেলে বন্ধ কবে দিযে মুখ তুললেন । সে মুখে যেন প্রসন্নতাই 
দেখল বরতীন। 

_আপাঁন ব্রতীন বদ্বাস? সঙ্গে কেউ নেই কেন? বসধন। 

_সঙ্গে আসার মতো কেউ নেই, বসতে বসতে ব্রতীন বলল, আপনাব ডায়াগ- 
নোঁসস যা-ই হোক সেটা আম মেনে নিতে পারব । 

_হ2। 

ডান্তাববাবূর হাতে অমিষব চিঠিখানা । চেহাবাটি বৈশিষ্ট্যহীন, তবে বিত্ত 
খ্যাত আর প্রীতপাত্ত যে প্রভা এনে দেখ সংখমদ্ডলে, ডান্তাঁরব মতো প্রফেশনে 
যেটা প্রাব অলোক সামা পেষে যায়, সেটা আছে। 
মুখখানা ভালো করে দেখোরতীনেব মনে হল ডান্তারবাবৎ ত তাঁর হাবানো মুড 
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ফিরে -পেষেছেন। এবং ক জান কেন, ডান কের ড্রধাবেব সঙ্গে এই মুড ফিরে 
পাওযার এবটা সম্পর্ক আছে বলেও মনে হল তার। 

_বসুন। 

বসল ব্লতীন। হাতের কাগজপত্র এক্সবে প্লেট বাখল ডক্টর গাঙ্গনলব সামনে ! 
ভাক্তববাবহ সেগুলিতে হাত না 'ঁদযে চেয়াবেব *পঠে শরীর ছেড়ে 1দষে যেভাবে 
তাকালেন ব্রতীনের মুখেব দিকে, তাকিয়েই থাকলেন টানা অন্তত দশ সেকেন্ড, 
সেই তাকানোর অর্থ বা মমার্থ বাংলায খদুজে না পেয়ে মনে মনে একটা ইৎরোঁজ 
শব্দেবই আশ্রয় নিল ব্রতীন-স্পেকুলৌটভ । যেন ব্লতীনকে পড়ে {নিতে চাইছেন । 
কিনতু ব্রতীন নামক পুস্তকেব কোন: অধ্যাষের পাঠোদ্ধাবে ব্যস্ত তান? 

দৃক্টিব রহস্যময জটিলতা সবল হযে এল ক্ষণেক পবে, গলায় এল ভেলভেট- 
মসণতা ।-আমিয অবশ্য লিখেছে কেসটা কাণ্সনোমা নয, িন্তু শেষ কথাটা তো 
বলব আমিই । এখন ধুন, আম যাঁদ খারাপটাই বাল? 

_আশ্চর্য নয, বলতেও পারেন। ব্রতীন অত্যন্ত সাবলল। 

_আপাঁন তো অদ্ভুত লোক মশাই, ডক্টৰ গাঙ্গীলর নির্ভেজাল 'বস্ময়, সঙ্গে 
কাউকে আনা উচিত ছিল। যাঁদ ক্যানসাবই হয, সেকথা শোনার পর । মাথা 
নেডেই বাকিটুকু বোঝালেন তাঁন। 

_ডান্তাববাবু' আপাঁন যা দেখবেন অনাযাসে বলতে পাবেন আমাকে 
এক্সবে িপোর্টটা আঁমযব আগে আমিই পড়োছলাম, মানেটাও বুঝোঁছলাম । 
একটা ছোট্ট ধাক্কা খেযোঁছলাম, তার বেশি নয়। আপনাব হাতে য়াদ শৈষেব ঘণ্টা 
বাজে তাতেই বা আব নতুন কী হবে? ওই রকমই একটা ছোট ধাক্কা । 

স্টেঞ স্ট্রেঞ, বিস্মযে বঁঝি বা প্রশংসাযও বাব দু, চ্চার মাথাটা নড়ে ডট - 
পাঙ্গুলিব, এ বকম পেশেপ্ট বড একটা পাই না আমবা। ক্যানসাব সন্দেহ কবা 
হচ্ছে শুনলেই তো পেশেন্ট আধমবা হযে যায। এক্সসেপশন, আ বিষ্যালি রেযার 
এক্সসেপশন ! আপাঁন আমাকে অবাক কবে দিলেন মশাই । কী কবেন 
আপনি ? 

_সবকাঁব আঁফসে ছোটখাট একটা চাকার ।' 

উত্তরটা ডান্তারবাবৎ কানেই তোলেনান যেন, তান একেবাবে অন্য প্রসঙ্গে 

গ্ভীব দার্শীনক এক অনুভবে চলে গেলেন। তাঁর ভাঙ্গতে, দ্‌ণ্টব নিলু 
স্নাঢ়তায়, ম:খের শান্ত মসৃণতা থেকে চেনা যাচ্ছল একজন দার্শীনককে। অন্তত, 
{চনতে চেষ্টা করছিল ব্লতীন। 


৮ Y পারচয় । চৈন্বৈশাখ ১৪০৩ 


_ ভবন একটা অখণ্ড প্রবাহ-অন্তহীন। এই অথণ্ডতার মধ্যেই জীবের 
জন্ম এবং মৃত্যু। এবং তাতে এই অখণ্ডতাব কোনে। হাস বৃদ্ধি বা রুপান্তর 
ঘটে না। এটা বুঝলে, সাঁত্যকারেব বোঝার মতো কবে বুঝলে, মানুষ দ:ঃথ কষ্ট 
তকে জয় করতে পারে অনাযাসে । এই ততটা এত সংন্দর করে বাঁঝয়ে বলতেন 
গুরুদেব ৷ বলতে বলতে কেমন যেন আত্মমগ্ন হয়ে চুপ করে গেলেন ডক্টর 
প্বাঙ্গীল,। ' 

একটু সময নিয়ে রতীন বলল-যাঁদ কিছু মনে না ববেন' কে আপনার 
-গ্দুরহদের ? 

শ্রী শ্রী খোকন নি । সপ্ত দেহবক্ষা কবেছেন। আপাঁন দেখেছেন 
তাঁকে? টু 

" _না। ছাঁব দেখোছ। 

_গুবুদের কর্মেবও সুন্দব ব্যাখ্যা দদযেছেন। বলেছেন, অখণ্ড জীবনপ্রবাহের 
যেহেতু কোনো ব্যত্যয় নেই, কোট কোটি জশবেব জন্ম ও মৃত্যুও. যেহেতু একে 
প্রভাবিত কবতে পাবে না, তাহলে কর্মের কী প্রয়োজন? এ প্রশ্ন তো মনে 
জাগতেই পাবে এবও সুন্দব উত্তর দিয়েছেন গুবুদেব। কর্মে পাঁরণাম কী ? 
শেষ পর্যন্ত কোথায় নযে যায জীবকে? এইসব প্রশ্নের উত্তর কারোই জানা 
নেই। কিন্তু কর্ম তো ঈ*ববেব আঁভপ্রেত, তা না হলে জীবের মধ্যে কর্মের 
প্রেবণা কেন দিলেন তান? কেন দিলেন কমে নযান্্রত কবার কিছ: ক্ষমতাও? 
গগতাব সেই তত্ত্বই, কিন্তু কী সহজ সন্দব বরে দেখানো ! আপনাকে বোর 
'করাছ নাতো? 

_নানা। যথাসাধ্য আন্তীবকতা গলায় আনল ব্রতীন।, 

_এসব কথা কেন/'মনে হচ্ছে জানেন . আজ এক ভদ্রলোক অকাবণে এমুন 
কান্ড কবে গেলেন : এই ষে সকাল থেকে এত বাত অবাধ অক্লান্ত পাঁবশ্রম কবে 
চলোছ, তাবপবেও পড়াশোনা আছে, কেন কাছ এতসব ?' বর্মেব সেই প্রেবণা, 
আমার কর্ম দিযে মানুষেব কণ্ট যাঁদ {কছ:ু লাঘব কবতে পাব, সেইজন্যই ত্যে 
মানুষ আমিত্ব থেকে একটু বোঁবযে এসে জীবনের অখন্ড প্রবাহ” ক কমের এই 
অন্তীনণহত প্রেরণাকে যাঁদ বুঝতে চেণ্টা কবত | মনে হচ্ছে আপাঁন এসব 
বুঝবেন, আপনাব মধ্যে একজন দার্শনিক আছেন, আগাঁন আব পাঁচজন সাধাবগ 
রোগীর মতো নন। যাক, আপনাকে আব আটকে রাখব না। ib কী হয়েছে 
আপনার? H | 


re 
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- আর ব্রতীন ভাবাঁছল অনিন্দ্য সোম ভালোই উস্কে যে গেছেন ডক্ব 
গাঙ্গলির দাশশীনকতাকে! নচেৎ ব্রতীনকে সাক্ষী রেখে দর্শনের চচ্ি এতটা 
মূল্যবান সময এভাবে নষ্ট করাব দরকার হোত কি তাঁব ? 

এদিকে ডক্টব গা্জদাল ব্রতীনেব এক্সরে প্লেটটা আলোব সামনে বেখে নিঃশব্র 
সৈবেণ্ডগ্লিকে ব্লতীনের বুকের ভেতবে সশব্দে বাজিষে চলেছেন। হঠাৎ তার 
মনে হল কেউ সঙ্গে থাকলে বোধ হয ভালোই হোত। চবম শব্দটিও ব্রতান মেনে 
নিতে পারবে, কিন্তু একেবাবেই বিনা প্রাতাক্রয়াষ-এমন তো নয। | 
প্লেট থেকে চোখ সবিষে ডই্ব গাঙ্গবীল তাকালেন ব্রতাীনের দিকে--প্লেটে কিছু 
পাচ্ছি না। _ চলুন, গলাটা একবার দেখি, রোডওলিস্ট গ্লাস নিযে পড়ল কেন? 
রোগী দেখার চেয়াবে বলতীনকে বাঁসয়ে, গলাষ আলো ফেলে, জিভ টেনে ধবে, 
যন্ত্র দিযে ভালো কবেই ব্লতীনেব গলা পরাক্ষা কবলেন ডক্টর গাঙ্গুলি । 
-উঠে পড়ুন । 
_গ্রাটসে কিছ; দেখলেন ডান্তারবাব? ব্রতীন হিজ্ছেস ব্রল। 
_গ্লীটস কী আপাঁন জানেন? 
রশনটায যেন বিবৃন্তর ক্ষীণ একটা সুব। হযতো তার মনের ভুল-ভাবল 
বতাঁন।' 2 ; 
_জানি। ফাজত্লাজ আমার সাবজেক্ট ছিল কলেজে 
না, গ্রটিসে কিছু পাচ্ছি না। 
-অন্যকোথাও 2. | 3 
_শাঃ।, তব কাল একবার নাঁসছহোমে আসুন।. একটা নতুন মোশন 
এসেছে, সেটা দিয়ে দেখব । 
কিছ যখন নেই, ক দবকাব 
_তব টু বি হানড্রেড আ্যাণ্ড টেন পাবসেন্ট সত্তর * 
ব্রতীন ভাবল» সেন্ট পাবসেণ্টই তো যথেষ্ট, বাড়তি টেন পাবসেন্ট ভি আই, 
পি. দের জন্যই থাক না। 
-খবচ কী রকম? জিজ্ঞেস করল ব্রতীন। 
-হাজাব খানেকেব মধ্যেই হযে যাবে৷ 
টাকাটা এতই সামান্য যে এর জন্য নিশ্চযই ব্রতীন বিশ্বাসের মুখের, চেহাবা 
ও রকম হতে “পাবে না, তাই ডাক্তার গাঙ্গ:ল ব্ললেন-্যথা-ট্যথাব ভয় পাচ্ছেন 
'বাঁঝ? একদম পেনলেস। , বড জোব পাঁচ মিনিটের ব্যাপার। হ 
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কিছুক্ষণ ধবে নিজের ভেতরে যেন এলোমেলো ঝডো বাতাসের শব্দ পাচ্ছিল, 
ব্লতীন, এখন সপন্ট মেঘের গর্জন শুনল । 

-আপনাব-ফীটা কত ডান্তারবাবু ? 

_আরে, তাব জন্য ব্যস্ত হবেন না, কাল একসঙ্গে দিয়ে দেবেন । 

* _তা হয না ডান্তাববাধু, কাল হয়তো আমি গেলাম না""'কোনো কারণে 
হযত্ো যাওয়া হযে উঠল না র | 

_আসলে কী জানেন বুতীনবাব:, সব সময় বৈস্ট পাঁসবল সা্ভস 1দতেই 
আম চেষ্টা কাঁর, বিশেষ কবে আপনাব মতো পেশেস্টকে। ইউ আব নট লাইক 
আদার্স। 

_ আমাকে এতটা গুরুত্ব দেওযার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ । তবু আপনাব 
ফুটা আজই দিতে চাই। যে কাজেব যা উপযুস্ত পাঁবশ্রীমক বা সম্মানদক্ষিণা 
যা-ই বলংন, সেটা মাঁটযে দিতে না পাবলে আমাব বড অস্বাস্ত হব ৷, 

_বেশ্‌, বেশ, মত হাসলেন ডষ্টর গাঙগবীল, দন আপনাব যা ইচ্ছে । আমাব 
ফঈ অবশ্য দেড়শো | ড | 

ব্রতীন পার্স থেকে দ:’খানা দশ টাকার নোট বের করে ড্টব গাঙ্গীলব সামনে’ 
রাখল। 

গবস্ময ও 'ববান্তর ক্যামেবা-লোভন আঁভব্যান্ত ফুটে উঠল ডক্টর গা্গীলর 
মুখে । কয়েকটা মহত পোঁশ ও বেখাগুলোব দ্রুত পাঁববর্তনে কৌতুক ও 
হাঁসর মৃদু আভাস তারপব । 

_এটা কী? ডক্টর গাঙ্গবীল র সকৌতুক প্রশ্ন । 

কাগজপন্ন গোছাত্ডেগোছাতেৱতানেব উত্তর-আপনারফী-অত্যন্তসহজ সংরে | 

_না, না, অসহাঁবধা থাকলে আপাঁন ববং দেবেন না। কন্তু কুঁড টাকা ক 
আবম নিতে পার? আঁর্ডনাঁব এম. বি. বি. এস-বাই আজকাল চেম্বারে ক্ড 

পণ্চশ টাকা নেয়। | 

হ্যাঁ, নেয়। তাদেব সঙ্গে আপনাদেব পার্থক্য কতটুকু ষে আপনারে ফশ 
হবে তাদেব ফী-এব পাঁচগুণ সাতগণ দশগুণ? আচ্ছা চাল, নমস্কাব।- ব্রতীন 
উঠে দবজাব দকে এগোতে যাচ্ছিল । 

দাঁড়ান, বাশষ্ট প্রাতীষ্ঠত ব্যক্তিদের ক্রোধেব যেভাবে সংযত ব্যানতত্বমণ্ডিত- 
প্রকাশ হযে থাকে সেভাবেই বললেন ডঙ্টব গার্গলঃ দেডশো টাকা আমার ফণী এবং 


দেডশো টাকাই আপুনাকে ?দতে হবে। 
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_আপনাব যোগ্যতার দাম [হিসেবে এটা দাঁব বরেন নাকি? বতটুকু 
আপনাবা প্রাবেন বা পাবেন না তা সবাই না জানলেও কেউ কেউ জানে। তা 
ছাডা এই গাঁবব দেশে কুড়ি-পণচশ 'টাকাব বেশ ফণী কোনো ডান্তাবেরই হওষা 
উঁচত নয। ূ 

_হোয়াট । এবাব ভাক্জসব গ্াঙ্গীলব ক্রোধে কোনো পোশাক .পবানো 
ছিল না। | 

- _চেণচাবেন না, শাস্তভাবে বলল ব্রতীন এবং চেষার টেনে বসল, আম 
আপনাব সময নিযোছ অথচ পয়সা ?দচ্ছি না। পিস ডাকুন, আম বসাছ। 
তবে একটা কথা, আঁম চাকাবিটা কবি ইনকাম-ট্যাক্স ডিপার্টমেন্টে, আব সেকশনটাব 
নাম সাচ” আ্যাণ্ড সীঁজাব। ll 

বাবা মা ছোটবোনের অসুখ, মৃত্যু, চিকিৎসা-ব্যবন্থা তথা ব্যবসার সঙ্গে যত 
মানুষগুলোর হুদযহীনতা আব নিজের অসহাষ উদত্রান্ত চন্রপরম্পবা দ্রুত , 
মনেব পদযি ছুটে যেতে থাকে ব্রতীনেব। ঠাণ্ডা পাথুবে চোখে ডক্টর গাঙ্গীলব 
খদকে অপলক আকিষে থাকে সে। 

বোধ হয সেই দৃষ্টি সহ্য কবতে না পেবেই পাশে মুখ ঘ্যাবযে নিতে নিতে ' 
ডন্তব গার্গীল বললেন-_ফাঁ"দিতে হবে না আপনাকে, আপাঁন যান। 

একই ভাঙ্গতে বসে থাকা, একই-পাথুবে স্রোখে তাঁকয়ে থাকা ব্তীনেব ঠোঁট 
দুটো শুধু গডল প্রাতাটি শব্দকে চাপা গাঢ় উচ্চাবণে ছদুডে দিতে-যাব। কিন্তু 
কুড়ি টাকা ফী আপনাকে নিতে হবে, বাঁসদও দিতে হবে । তাবপব যাব।' 

টোঁবলেব ওপব রাখা ডন্টব গাঙ্গ:লির হাত দুটো শন্ত মুঠি এখন। ঝ্রতাীনেব 
চোখ সোদকে ঘোবে। অপেক্ষার ম্হূতগুলো দণঘ" থেকে দীর্ঘতর। আস্তে 
আস্তে মুঠি আলগা হয়। প্যাড টেনে লেন ডক্টব গা্াল। লিখলেন। নিঃশব্দে 
রাঁসদটা এাঁগযে ধবলেন ব্রতীনেব দিকে। 

বাঁসদটা পড়ে ভাঁজ কবে পকেটে বাখল ব্রতীন-ধন্যবাদ 1, 


কাল থেকে আঁভজ্ঞতাব ঝুলিতে অনেক 'িস্মঘ জমা পড়েছে। শেষউম ও 
আশ্চ্যতম আঁভজ্ঞতার-আভিজ্ঞানাটি পকেটে {যে বাস্তায নেমে এল ব্রতীন। তার 
ক্যানসাব হয়ান-এই আনন্দ-সংবাদটি কোথায় চাপা পড়ে গেছে তখন ৷ ঃ 


পাখন। 
মুকুল রায় 
মানুষ না জানোষাব । গুন হেই শালা ও ওঠ। 
,  এথনও ঠিক সকাল হয়ীন। গাঙভোঁডর ওপারে দিগন্তের ললাটে সিপ্দ্‌রের 
লাল আভা । জেগে ওঠে সৌদববনের গাছগাছালিরা ৷ সদর কেঘা আব 
ছেপ্তালের ঘুম ভাঙে । দুরে চিক চিক কবে নদীর চর । এপারে তৌসার গাও। 
গ্াউভোঁডব ?কনারে হাটের মাঝখানে চাষের দোকান। সকালের আগেই বাপ 
খুলতে হয়। মালিক অজন গজগজ করে। | 
বাঁশেব মাচাতে ছে'ডা কাঁথায শুষে সকালের আমেজটুকু ধবে রাখতে না পারায় 
মুখে *বরান্তর লক্ষণ ফুটে ওঠে। গামছার খঃট দিযে চোখের পিচুটি মুছতে 
মুছতে উঠে বসে গুণ কাওরা।. আপন মনে বলে, ধব শালা । দেলেকত' 
কাঁচা ঘুম ভাঁইয়ে। | 
বাতেব বেলায যে কুকুরটা শংয়ে থাকে সেও কেমন নিশ্চন্তে ঘষে আছে। 
ক বললাছস রে? রি 
কু না। 
তবে ষা। উনূনটা সাফ কব। কয়লাগুলো গর্নছষে ফেল । পোড়া 
কষলাগুলো নচেয় গাব বুঝল । আজ হাটবাব, এক্ষঠান খদ্দেব আসবে। 
পোড়া কয়লাগুলো বাছতে বাছতে ভাবল গুণধর, শালা জান বটেক। 
প:ডেও পোডে না। 'কিছু বয়ে ঘায়। অর্জন ফেরাব আগেই উনুন ধারষে দিল। 
একবাশ ধোঁধা ওপবে উঠে কুণ্ডাল পাকাতে লাগল। চোখ দুটো এবার জৰলতে 
লাগল । নদশর ওপাবে বনানীর আডাল থেকে বাঁ থালার মতন পেল্লাই 
সাযযথখানা আডমোডা ভেঙে উঠ উঠি করছে। এপাবে ধানকলেব {চমনী থেকেও 
একবাশ ধোঁযা দাঁক্ষণেব আকাশ ' ছেয়ে ফেলছে। হাটের সাঁব সার চালাঘর- 
গুলোতে বায়দখীঘ বাইশহাটা আব লাট আবাদের, মানুষজন আসতে শুর 


কবেছে। ওদের অনেকই গণধরকে চেনে । কটালেব গাঙে ভেসে আসা তৃণখণ্ডের 


মত এ জীবন দযে আধপোডা কধলাব মত সকলেই উনুন সাজায । 
তর সয় না মাঁলকেব। উনুনে এক হাড় জল চাঁপযে দিযে বলে, যা এবার, 


তাড়াতাঁড কাজ সেবে আয। 


‘a 


ক 


<, ঢের তুই গাঁজা টেনোছিস ? 


গ্রাপ্রল-মে ১৯৯৬ পাখনা * ৬৩ 


কাজ সেরে ফেরার সময দেখল গুণধর, অনেক ডাঙা এসে ভিডেছে। এক. 
আধ্টুকু বোদের ছিটে এসে পড়েছে গাঙেব জলে ! 

সর; সামতোর মতো একফালি জলেব বেখা। তবু সোঁদরবনের অসংখ্য 
প্রাণ ধাকোল ধরে রেখেছে জালের মত। 

* গন একবার আসাঁব ইদিকে। ডাকল পানবিডির দোকানি বিশু । * 

, ' পাশে ভূষণের তেলেভাজার, দোকান । সামনে সাজানো তাঁডর কলি দিবে - 
মাছি ভনভন কবছে। . 

চেষ্টা কবেও দেহে ঞডতা কাটাতে পাবে না। শৃধূ হাই ওঠে। কে: Hl 
মাবিক বলে, কিরে কাল বুজি বেশি টেনাছিস ? 

মাইবি না কেন্টদা | বি্বাস কব। শবীরটেয বন্ড ব্যথা । | 

তা হতিই পারে। খোলা আকাশেব 'ীনচেষ শুষে থাঁকস। ভোবেব দিক. 
গাটা ছণ্যাবছ্যাক করাঁতছেল। 


- নাক কান মলেও 'বগ্বাস জাগাতে ব্যর্থ হয গ্‌নধব। এমনি বার্থ হত 
অবেও একজনের কাছে। 


নারে না একটুও না। তোব গা ছই 


খবরদাবে ছ:ঁবান গা। জলজ্যান্ত গোখবে সাপের মত ছোবল মেরে নিজেরে 
গুটিয়ে নিত । আজত তেমান করে নিজেকে গুটিয়ে নিতে হব । হাসতে হাসতে 


* বলে, বেষ্টদা দুটো টাকা দ্যাওনা আঙ্কারে | - 


তোব তো বেগ একটাই। টাকা নে কি করাঁব £ | 

দরক্যব আছে গ্রো। চোখে ম:খে কারুণ্যেব ভাব ফোটাতে বার্থ হযে -কেবল 
বলে, দাওনা মাইবি, কাজ কার শোধ দেব । 

তাতো ঁদবি। কিন্তু দবকাৰ ক বলাঁল না? 

বলতে পারে না গণধব। সকলেব হাঁসি আব বিদ্রুপ যেন সাবা গাষে 
হুল ফুটিয়ে দিযে বলে, শালা মান: না জানোষার। আজ হাটবাব সপ্তায়, 
একাদন হাট বসে এখানে । গাডভোঁডব নিচেষ সাবি সারি ব্যাঙের ছাতা। 
চালাঘর । তাড়ি তো আছেই. । লাটের মানুষ দিশি বালাতও আসে। কেবল 
লাট আবাদের চাষী মজুর নয়। জেতেদার মহাজনদের ভিড বোশ। কোমারে 
টাকাব খাঁল। চোখে জান্তব ক্ষুধা | নদীব কিলাবে হোগলার ছোট ছোট 
ঘরগু1লতে আছে মধু । সোঁদরবনেব আসল চাকভ্রাঙা মধু! রায়দসীঘ তোঁসা 


&৪ , পারচয চৈত্র বৈশাখ ১৪০৩ 


আর লাট আবাদ থেকে ধবে আনা বাঁঘনশদের "হত চোখ থেকে ঝডে”পডা 
মধুব টানে ছুটে আসে গশকাবীব দল। এমনি এক হত {শকারাীর ক্ষুধা 
দেখোছল গুণধব সেই রাতেব অন্ধকাবে। সাধনেব কথা মনে হলে আজও 
গৃণধরেব মধ্যে জেগে ওঠে সেই হংসৰ জানোয়ার । it আলোয় সেই হৎম্র 
পলকে ঘুম পাঁডযে বাখতে হয। 

' বেলা বাড়তে না বাড়তেই বাঁরসাহেবেৰ ধানেবাগোলায় নাচতে লাগল ছোট 
বড বাঁটাগুলো | বামে বাম দ:যে দুই--“তনে তিন। এ যেন এক শবাচন্্ 
সবের একত্যন সৃষ্ট কবে। দ:ম দাম ধানেব বস্তা এসে জমা হয গাঙউভোডর" 
কোলে। কাজেব ভেতবে হাবিষে যায গুনধব 1 ক্যাশ বাক্সে সামনে বসে 


বাঁবসাহেব কেবল টাকাব মধ্যে ডুবে থাকে! 

সন্ধে আগেই লকীগুলো ছুটে ঘায় শহবে ৷ যাবার সময বেখে যায গা 
ভোঁড়ব ওপব এক 'বষান্ত ক্ষতাঁচহু। বাবসাহেবেব গোলায কাজ শেষ কবে 
অনেক বাতে বোঁবধে এল গুণধব। এখন সে একা । গ্াঙভেডিব ওপর 
অনুপ অল্প জ্যোতক্লাব আলোষ এসে দাঁডাষ। দাঁক্ষণের হাওযায দেহের ঘামটুকু 
আস্তে আস্তে শনঁকষে আসে । ভখন ধাঁবে ধীরে আর একটি ছাষামূর্তি সামনে 
এসে দাঁডায় । | * | 

ডোগাগুলো একে একে চলে গেলেও দু একটা এখনও দাঁডিবে থাকে। ওবা 
বুঝ এখন বান্না চাঁপয়েছে। আকাশে মেঘেবা সাঁতার কাটে। ওখানে ভ ভবা' 
কটাল। নদশতে ডাঙা। হে'টে পাব হওযা ধাব। কেবল কুমিবেব ভষে কেউ 
নামে না। | 

ছাযামযীর্ত সামনে আসতেই জিজ্ঞেস কবল গুণধর, কইবে এীনাছস? 

হা এীনাছ।, সে মাথা নাঙল। 

কই দোঁখ। কোচড ভার্ত চালগ্‌ুলো দেখালো ঘ; তকে। 

তবে চল । পাশাপাশি এঁগষে চলল ওবা । বাঁধেব ধাব দিযে হেটে যেতে 
হয কোশখানেক পথ। রাযদণীঁঘর ওপাবে তেব নম্বব লাট, আঠাবো নন্বব লাট । 
ওখান থেকে জনমজুরেব দল আসে । ধান বোযা আব কাটাব সময জোতদাববা 
ভাভা ববে আনে লেঠেলের দল। খনোখনঁন হয। লাশ পড়ে নদীচবে। 
সবশেষে পলিশ আসে । টানাটানি বরে ওদের নিযে। সোঁদববনেব লোনা 
জল আব মাটির এ ক্ষুধা কোনাদন বাঁক মিটবে না। 

মাঠের মাঝখানে আলির ওপর দিযে হে'টে চলল ওরা) দ? ধাবে ধানক্ষেতে 


ঞাপ্রলমে'১৯৯৬ পাখনা ৬৪, 


নাডাগুলো দক্ষিণের হাওয়ায় সাপের ফণার মত দুলছেখ। কখনও পাষে বধ । 
তব অভ্যস্থ এই পথ ধরে চলতে চলতে গুণধর, স্বপ্নের ঘোরে রাত কাছাকাছি 
আসে। ূ যারা 
"স্তুপীকৃত নাডার {নিচে থেকে চাতিকাঁকড়াগুলো ষরসর কবাছল। ঘরীতও 
তাই চলতে চলতে চেপে-ধবলো গুণধরেব শন্ত লোমশ হাতখানা । 
ঘবে ফবে উনুন ধবালো ঘঃতি। পাতার জালে রান্না করতে বেশি সময 
“লাগে না। দিনে শেষে গুণধবের বিস্ত জীবনে এইটুকুই সুখ এইটুকু প্রাপ্তি । 
মানুষ নয জানোযাবের মত মাঁটতে নাক গুজে এই সখটকু অনুভব কবে 
গ্ণধব কাওযা । 
খেতে বসে ঘণ্ীতর বানাব তাঁবফ ,কবে। এক ফাঁকে নজরে পড়ে ঘাতর 
{কয কালো দেহের উঠোনে, বসে দুটো ক্ষাধত দৃষ্টি কেবল জবলছে আর 
নভছে। , 
শুশদক দোঁখাঁছস ধৃত { i কুলকুঁচ করতে করতে জিজ্ঞেস করলে 
গুণধব। 
না। মাথা নাড়ল ঘীতি। 
[ঠক মেয়ে মানুষের মতন সেবার -সোঁদরবনে মধু আনাঁত গে দেখেছিলাম 
, সপ্তমুখী গাঙে । 
ঘবেব দাওযাতে শুষে ঘীতর দেহের গন্ধ পায় গুন। ওর উফ {নিঃধ্বাসে 
তরতাঁরয়ে জেগে- ওঠে ঘুমন্ত যৌবন। সাপেব মত দ:খামা ত্র বাহ? মেলে 
ঘ'ীতকে কাছে টেনে নিযে চলে, আবউ সুখ হাঁল ভাল হতোক ক বাঁলস ! 
কেবল একটা ক্ষুদে জানোয়ার যাঁদ আসতোক । হ্‌ 
দক্ষিণের হাওয়ায় কেবল একটা চাপা নিঃশ্বাস ভেসে আসে । 


“শক রে-বাণ্ৎ থামালি কেন! চীৎকাব কবে উঠল বারসাহেবের ছেলে ইউ- 
সুফ। শালা জানোযার একেব লম্বরের ঢ্যামনা আছস তুই ৷ 
। কথাগুলো তখন কুমিবের পিঠে এসে ছলে যাষ। বোঁশদুব গডাতে 
দেয় না। সৌঁদববনের মানুষের চোখে মুখে ভরুতা । গুণধর নোনা গাঙেব 
জলে কেবল ডুব সাঁতার কেটে বেডায । সন্ধে হ'লে আবাব খাঁতরঃ£বাডে। লরী 
ড্রাইভারদেব দেশী বিদেশ মালের যোগান দিতে হয । 
সৌঁদরবনের গাঁজা । আলাদা মৌতাত। সৌদববনের চাল মধু আব 
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বাঘনী! ধৃহথ্ভ্রতার একটা নেশা আছে। এখানকাব সব সম্পদ লুটে য়ে 
লকীগুলো যখন শহবেব দিকে ছুটে যায .তখন অরণ্যে বিজ্ততা নিয়ে ত্র 
্বাপদেব মতো ওব চোখ দুটো জবলতে থাকে। 

গুন এই গুন ৷ পিছন থেকে নিতেন সদবেব ডাক শুনে থমকে দাঁড়াল 
গৃণধব। আযাদ্দিন ছিলি কোথায় জেল থেকে ছাড়া পোঁল কবে? 

এসব কথার কোন উত্তর না দিয়েই গুণধর বলল, আমাকে কিছ: টাকা, 
দেবেন? | 

টাকা নে ক করাব। আবার নেশা কৰা! 

আজ্ঞে না। 

তবে। 

জাম দীকন্ব। র্‌ 

এবাব হাসাল গুন। জাঁম কিনাঁব। তারপর কোনাদন বলা, টাকা দ্যান 
এটা ‘মাগ’ কিনবো । 

মাগ বাঁঝ কনাঁত পাওযা যায়। 

যায বই কি। আঙ্গার সৌঁদরবনে টাকা দল সবই কেনা যাষ, বুঝাল। 
মায জ্যান্ত বাঁধনীব দুধ মেলে। তোবা জ্যামন কাঁটাষ মেপে ধান চাল বোঁচস্‌ 
ঠিক তেমনি। বুঝতে না পাবলেও মাথা নাডল গুণধর 

তাহি এককাজ কর। এবাবে আমাব জাঁমটা বে দিস। বর্ষাষ জলাটাও 

“বুনাব। জমি আব জলা ৷ দুটোই মৃত্যুর পবোয়ানা নিয়ে আসে। ধান 
বোয়া আব কাটাব সময় বন্তা বত হয। নোনা মাটিতে বন্ধের দাগ। 

‘জতেন সদর এবাব নরম সুবে বলে, কাজটা করে দে, মোটা কিছ পাঁব। 
তখন নাহয জাম কানস। রর 

সদাবেব এই প্রলোভন আর ঘঃতিব জন্যে পিহ্টান কোনটাই ছাডতে পারে 
না গৃণধব| তাই কখনও কখনও জীবনেব টানে মবণকে আলিঙ্গন কবতে হয়। 
এমান করেই তো ধবা দেধ সৌঁদববনেব হিত্্র জানোযাবগঃলো | " 

'মাঠেব মাঝখানে জলা । মেছো ভোড়। জনমানবহশন এই বিশাল জলা- 
ভীমতে একমান্ন, সঙ্গী-আকাশেব চাঁদ। আলো িলামল কবে নোনা জল । 
ভেটাঁক পারশে আর বাগদা চিতাড। সোঁদরবনের মধুর চেযেও মিষ্টি! সারাবাত 

* ঝকমক কবে বৃপোঁল কাচেব মত! বাঁধের গা বেযে বেশ কিছু ছাযামুার্ত এক 
এক সময এঁগযে আসে । ডাকাতেব দল! ওবা আসে মাছ চুব কবতে। 
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গুণধব তখন কুকীর ভেতর থেকে হাঁক ছাড়ে''-হে'ই এই শাল" 

দু একটা বল্পম আব শড়াঁক ছড় দিতে হয় আডাল থেকে। ভোরের আগেই 
্রহাজনেবা আসে। মহাজনের কাঁটায মাছগুলো যখন আনন্দে খাশতে সাক্ষাতে 
থাকে তখন গুণধব ভাবে ওদের জন্যেও অপেক্ষা করে আছ যে মত্যু তাকে ওরা 
চেনে না। তাই এত আনন্দ। জল ছেড়ে ডাঙাব জীবনে সুখের সন্ধানে 
গ্গেতে ওঠে ওরা । ‘ 

সাধনেব কাছে নজেব ভটেট;কু বাঁধা বেখেও জাঁম কেনাব সাধ মিটল ন'। 
বরং সাধনের লোভ আর সবগ্রাসী ক্ষুধা যেন 'দনাঁদন ওর সবাক; গ্রাস করে 
. চলেছে । জান মজুবেব কাজ করেও অবসব সমযে নজেব জাঁসতে লাঙল কবেছে, 
ধান বুষেছে। সবুজ ধানেব ডগ্যাগগুলো 'নিষে ঘতব মত পরম 'সমাদরে আদব 
করেছে, সোহাগ কবেছে। কটালেধ গাও যখন উলে উঠেছে তখন দু হাত মেলে 
প্রাণপণে সাঁতাব কেটেছে। তবু বুঝতে পাবোঁন, সৌঁদরবনের মধুব মত ঘশীতর 
দেহে কখন মৌমাধছ চাক বেধেছে । 

ভোঁড়ব মাছ বাতেব অন্ধকারে ঘাইমাবে। কুণজতে বসে গাঁজ্বাব নেশাষ বদ 
হয়ে গুণধর স্বপ্ন দেখে । মাছেরা ডিম পাডে। হাজাব হাজাব পোনাব জন্স ' 
দেয়। বন্ধে, দোলা লাগে। বকগীল জ্যোতক্লাব আলোষ “শিকাব খোঁজে। 
পালযে আসে গণধব। a 

ঘবেব আগডে এসে টোকা ম।বে, ঘ হত এই ঘাত । { 

কোন সাডা শব্দ মেলে না। দাওয়াব এককোণে-ঘাপটি সেরে পড়ে থাকে - 
সদ্য বিয়োনো মাদশ বেডালটা। বচ্চা নিযে কৃ'ইকুই করে। আবার ডাকে গ্ন। 
সাড়া মেলে না। শেষে আগ্ড ঠেলে ঢ:কে পড়ে দেশলাই জথলাঘ়। 'এবাব 
আঁংকে উঠে-আহত সাপেব মত পছ: হটে । সাধন আব ঘখাত পাশাপাশি শুষে । 
্লাছেব মত এব'ব ডম পাড়বে ঘপুতি। ৩ 4 

রাগে সবঙ্গি বির কবে ওঠে । উঠোন থেকে একখানা কাঠ নিষে আঘাত 
কবেতে িষেও পাছিষে আমে । পিছন থেকে একটা হিত্প্র থাবা যেন ওকে শন্যে 
তুলে নিযে ফেলে দেষ নদীব 1কনাবে। কখনও কখনও আকাশ হেষে আসে কালো 
নেঘে। বৃষ্টি হয। নদশতে ঢলু নামে ৷ আনন্দে বোঁবযে আসাত চ'য মাছের 
দল। লাফাতে থাকে। গুণধর আপন মনে বলে, বেইমান। সোঁদববনের 


সবাকছুই বেইমান । 
বেইমান করেছে ঘণতি। বেইমান কবেছে সাধন ভাই হ’যেও। চাঁবাদকে 
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বাঁধ দিষেও সামলাতে পারল না। বরং ঝাঁকা নিষে সাধন'যেন দুলতে দুলতে 
_ এাঁগযে চলল গাঙভোঁডর এপার থেকে ওপারে। 
ঘণুতিকে হাদরযে আবাব হাটের মাঝখানে এসে দাঁড়ালো গণধব একা নি সঙ্গ । 
এই '1নঃলঙ্গতা নয়ে নদীতে যখন সাঁতার কাটে গুণধর তখন শুশনুকেব মত জীবন্ত 
আরও দুখানা হাত ওকে নিষে ডুবে যেতে চাইছল বড় গ্রাঙের জলে। নদীর 
জলে ভাসমান জীবন আর এক চরে এসে আছড়ে পাডাঁছল । রুগীর দেহ আব 
উথলে ওঠা যৌবনও যেন বাঁধের কিনারে এসে টলমল করাঁছল। ওর সমস্ত ক্ষধা 
যেন দিনরাত সাপের মত গ্রুনকে লেহন কবতে লাগল ॥ মিঞা সাহেবেব গোলায 
কাজ কৰতে কবতে গুণধর একাঁদন বুঝতে পারল আর এক গৃহৎম্র জানোয়ার তার 
ভযকব থাবা নিষে এাঁগযে আসছে। 
কাজের শেষে দুজনে একসঙ্গে ফেরে। ফেরার পথে নধর দেখে রূপা 
কাপড়ের খণুটে {ক যেন লকোতে চাইছে। 
ওটা কিরে? 
{ক আবার । 
মুঠো খোল । , ৃ 
জোর করে মুঠো খুলতেই রূপোি মাছের মত ঝকঝক বরে উঠল ট্যকাল। 
এগাল পৌঁল কোথায়? 
কাজ কবে পেহাছ। 
তবে দে আমাকে । 
তুই কি কবাঁব? 
জাঁম গকনব। ঘব করব । লাঙল করব। 
সোঁদন এ বথাই তো বলাঁছল শহরের মানষগ্দীল। বলাছল, যে জাঁম চযবে 
"জাম তার! সৌঁদরবনেষ অনেক সম্পদ। ধান চাল মধু আর মাছ। সবই চলে 
যায শহবে। পড়ে থাকে কেবল অসহায় নরন্ত মানঃষ। যেমন করেই হোক এ 
চালান বন্ধ করতে হবে।, শুনতে সকলের সামনে এসে দাঁড়য়ে ছল গুণধর । 
বৃপণীকে বলছিল, শনাতাঁছস কি বলতেছে ওনারা । 
বপী মাথা নাডল ! 


একইভাবে রূপীকে নিয়ে স্বপ্ন দেখাঁছল গ্ণধর। অদেক টাকা । একটু 
কবো জম ঘর আর লাঙল । তার সঙ্গে ছোট্ট একটা জানোয়ার । ব্পীকে নিয়ে 
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| 
মবা গাঙে আবার জোয়ার আসে। উথলে ওঠে গাও। জোয়ার ভাঁটার এই 
খেলায গৃণধব কেবল লাঁগ ধবে ডোঙাট! সামলাবাব চেঞ্টা কবে। 

পাবে না সামলাতে । দাঁক্ষণেব ঝড বড় বেইমান। মাটির বুকে কান পেতে 
গৃণধব একাদন সোঁ সোঁ আওযাজ শুনে জেগে বসে । দুর থেকে শিযালেব ডাক 
শোনে। বৃপীকে জাগাষ। আদর কবে। সোহাগ কবে। বলে, দোখস 
এবাব জাঁম কনব। লাঙল করব আর একটা ছোট্র এতটুকুন জানোয়াব। 
এব বৌশ কিছু নয়। 

হঠাৎ দূর থেকে একটা ,চীৎকাব আর কোলাহল শুনতে পেখে বূপণীকে 
চেপে ধরল । আগুন লেগেছে হাটে চালাব। দউ দাউ কবে জ্বলছে হাটেব 
চালাগুলো । বাঁধের ওপর যে ছুটে চলেছে একদল মানুষ । আগুন লেগেছে 
বাঁব সাহেবের ধানেব গোলাতেও। বোবযে আসাব সময বুপী ওর হাত 
দখানা শঙ্ক কবে চেপে ধবল । হাত ছাঁডযে বৌবয়ে এল গণধব। নেভাতে 
দিয়েও নেভাতে পারল না আগুন। এক এক করে চালাঘবগি প:ডে নিঃশেষ 
হযে গেল । এবই মাঝখানে শুধ: মনে পড়ে কোন একটা ভাব জানসের 
আঘাতে দেহটা তাব ছিটকে পড়োঁছল গাঙেব জলে । 

নোনা মাটি আর সবুজ ফসলেব একটুকবো স্বপ্ন । গাঙেব জলে ভেনে 
আসা এক মৃত জানোযাবের চোখ নিযে জল থেকে আবার {ফবে এল গুণধব। 
এবাব সে একা । নদীর জলে ভেসে আসা তৃণথণ্ডের মত নিঃসঙ্গ এই অবণ্যেব 
মুখোমুখি দাঁডযে জিজ্ঞেস করল, বপা কোথায়? ; | 

গাুভোঁড নদখচব অরণ্য আর হাটেব কোলাহল সবাঁকহুই ধনবুত্তব। কেবল 
বাঁবসাহেবের গোলাষ ঠিক আগেব মতোই দুলছে কাঁটাগুলো। শব্দ আসছে 
রামে রাম দুইযে দই | বূপী কোথায? সেই শব্দ বামে রাম দৃইবে দুই৷ 


“ডোডাগুলো নিশ্চল। কেবল লবীগ্ুলো বন্যপশর মত গরগব কবছে। গ:লধর 


গাঙভোঁডব ওপব দাঁ়িষে দেখাল সৌঁব্ববনেব আকাশখান। লাল । আগন নয়, 
আলো ফুটছে। এ আলোষ গুণধব দেখল ভোরের আকাশে গা {চল উডছে। 
গুন এই গুন, কি ভাবাঁছস ? 
ভাধাঁহ না। কাজের ফাঁকে ফাঁকে শুধ স্বপ্ন দেখছে । সেই ঘর। সাধনের 
মত 'চাবপাশে আল 'দষে ঘেরা একটু জাঁম। লাঙল দিচ্ছে সে নিজে, আর 
দপছন থেকে বাঁজ ছড়াচ্ছে অন্য কেউ যাব কপালে ওই আকাশের বুকে গোমড়া 
চাঁদেব মত জবলজবলে একখানা টিপ । 


ৃ 
এ ,” * পরিচয় চৈন্-বৈশাখ ১৪০৩ - 
{ক হ'ল বে, কাজ বরবিনি বব? রং এ 

.. করব, তবে দি; টাকা দেবেন আমারে । 
টাকা নে করাব ক? ' ২. ৮835১ এনা 
জাঁম ণকনবঃ। ফসল ফলাব। | প্র রা 
সৈ-ত কাজ করালই পাবি | . রি 


না আগে দন । পরে নাহয় শোধ করব । | 
আগাম বাঁঝ। আগাম হয নাঁক৭ সৌঁদরবনের চাষী আগাম নেষ না! 
ভোঁড়ব মালিক জিতেন সর্দার পাকা শিকারীর মত চোখ মেলে দেখল। 
তাহলে “পবে করব কাজ। দপছন ছিরে হন হন কবে এাঁগযে ' চলল 
হঠাৎ পিছন থেকে একটা কণ্ঠস্বর” শিকারীয বার মত ছুটে এসে 


থু 
5 


গুণধর । 


বিদ্ধ করল শালা গণ ণকাওরার আবার পাখনা, গাঁজয়েছে। 
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ঘনস্বী নীরেজ্মীাথ রায় 
(১৮৯৬-১৯৬৬ ) 5. 
কমল সমাজদার 


"॥ এক ॥ 


ES 


১১১৬ পাঁরচয-এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, আকণ্ঠ মাক্সবাদী অধ্যাপক 
নীবেন্দ্রনাথ রায়ের জন্মশতবর্ষ । এই বছরই তাঁব আরও দুই সতীর্ঘ নেতাজী 
সুভাষচন্দ্র বস: ও সুরসাধক 1দলীপকুমাব রা এরও জন্মশতবর্ষ | 

বর্তমান প্রজন্মের অনেকেই . স্বনামধন্য অধ্যাপক, 'বাশষ্ট প্রাবন্ধিক, 
মাক্পবাদশ সাহত্য সমালোচক অধ্যাপক নীরেন্দ্রনাথেব নামও জানেন না। 
বহঃগুণানিবত এই মানুষটির কর্মমঘ জীবনের কয়েকটি দিক নিয়ে অনুশীলন 
কবাই আমাদেব প্রযাস। 


॥ দুই ॥ 


যশোবের জাঁমদার পাঁরবাবেব সন্তান নীবেন্দ্রনাথের জন্ম ২৫ বৈশাখ, ১৩০৩ 
বঙ্গাব্দ, মৃত্যু দিল্লিতে ২৯ অক্টোবব, ১৯৬৬ সাল। 

অধ্যাপক বায উত্তব কলকাতাব দাঁজপাডায যদ; পাঁজ্ডতেব স্কুল থেকে বৃত্ত 
পেযে মাইনব পাশ কবাব পর হিন্দু স্কুলে ভাত হন। ,১৯১২ সালে এখান 
থেকে মাাট্রক পাশ কবে তান প্রোসডেন্সী কলেজে যোগ দেন। এখানেই 

তাঁথ {হসাবে পান নেতাজী সুভাষচন্দ্র ও দিলীপ রাযকে । 

১৯১৮ সালে ইৎরৌজ সাহত্যে এম. এ. পাশ করাব পব স্কাঁটশ চার্ট কলেজে 
অধ্যাপক [হিসেবে নিযুক্ত হযেও নীকেন্্রনাথ এই কলেজে যোগ দেনানি। প্যাণ্ট- 
কোট" পবে কলেজে যাবার 'নর্দেশ দেশপ্রোমক নীবেন্দ্রনাথ মেনে নিতে পাবেন- 
{ন । মবল্প বেতনে বঙ্গবাসী কলেজে ইৎবৌজর অধ্যাপকেব পদে যোগ "দিয়ে . 
এক নাগাড়ে ৩৪ বছর অধ্যাপনার পর নইররেন্দ্রনাথ অবসর নেন। দেশ ও 
দেশবাসণর প্রাত অকাম অনুবাগ নীরেন্দ্রনাথের চারন্রে কর্মজীবনের সূচনালগ্র - 
থেকেই দড়বদ্ধ হয়ে উঠোঁছল। . 

স্বদেশপ্রেমের প্রেবণা তান পান মা নিস্তারণী দেবীব কাছ থেকে। গান্ধী 


এ 
bd 


৭২ পু পাঁবচয় চৈত্র বৈশাখ ১৪০৩ 


ভক্ত নিস্তাঁবণী দেবী অসহযোগ আন্দোলনের সমর্থনে কলকাতাব পার্কে পার্কে 
বন্তৃতা দিযে জনগণকে উদহ্দ্ধ কবতেন। মার প্রভাবে নীবেদ্দ্রনাথও মহাত্মা 
গান্ধীৰ পরম অনুরাগণ হযে ওঠেন-চবকা কাটতেন, খন্দরের পোষাক 
পরতেন। | 

১৯২৮ সালে উত্তব বঙ্গে বন্যার্তদের ন্রারণে নেতাজী স:ভাষচন্দ্রের প্রেরণায' 
যোগ দেন অধ্যাপক ন'বেন্দ্রনাথ মানুষেব প্রাত মমত্ববোধেব তাডনাষ। 

চব আদর্শবাদশ নীবেন্দ্রনাথেব গান্ধী দর্শনের প্রাত অনুবাগ বোশাদন 
টিকল না। 'প্রয বন্ধ দিলীপ বাষেব সাহচযে অধ্যাত্ম জিজ্ঞাসায পণীড়ত 
হযে পাঁশ্দচেবীতে 'িষে শ্রী অববিন্দেব শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন নীরেন্দ্রনাথ। প্রা 
তন বছহ , ১৯২৯-৩১) এই অধ্যাত্ব-সাধনাব পর্ব চলে। কিন্তু শ্রী অরবিন্দ 
দর্শন নীবেন্দ্নাথেব চিবগ্রহিষ্কু মনকে তৃপ্ত কবতে ব্যর্থ হল। ফিবে এলেন 
পণ্ভিচেবী থেলে। আত্মানুসন্ধানেব পর্ব শেষ হল ১৯৩৬ সালে। বাল্যবন্ধু 
বাধারমণ মিত্রের অনুপ্রেরণায় নিঃসন্দিগ্ধভাবে গ্রহণ কবলেন মাক সবাদকে। 
জীবনের শেষ দন পর্যন্ত চিন্তায় ও কমে? স্বপ্ন ও সাধনায় এই আদর্শকে রুপদান 
কবার কাজে {নিজেকে নযোজত কবেন। 

১৯৪৩ সালে মা নিস্তারণী দেবী মাবা যান। মা মাবা যাবাব পরই তান 
আনুষ্ঠানকভাবে প্রাদোশক আফসে পাট সদস্যপদেব জন্য আবেদন 
কবেন। | | | 

- পাট সভ্যপদ পাবাব অনেক আগে থাকতেই তান কাঁমউনিস্ট পাঁটব 
{বাভিন্ন কাজে, সাহত্য-সংস্কাঁতি ও সেবামূলক কাজে নিজেকে নিযোজিত 
কবোছলেন নীরেন্দ্রনাথ । 

১৯৪২ সালেব ২৮ মাচ কলকাতায় ফ্যাঁসস্টাববোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ’ 
স্থাপিত হয । এই সংগঠন গডার পেছনে নীবেন্দ্রনাথেব অবদান বিশেষ স্মরণীয়। 
অধ্যাপক হাঁবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যাষের লেখায দোঁখ, ‘বলাই বাহুল্য যে, গোপাল 
হালদাব, নীন্বন্দ্রনাথ বায, িবণকুমার সান্যাল, অবহণ মিন্রেব মতো ব্যান্তি 
সাগ্রহেই ফ্যাসিস্টববোধী লেখক সংঘ স্থাপনে অগ্রসব হলেন ৮ ( তবী হতে 


তাঁব ), তীর কাঁমউাঁনস্ট বিরোধতাব কালে অনেক লব্ধপ্রাতণ্ঠ কাব শিল্পী ' 


সাহাত্যিককে এই সংগঠনে সৃমবেত কবাব পেছনে অধ্যাপক বাষেব ভূমিকা ছিল 
প্রশংসনীস্্। 
কমিউনিস্ট পাঁটিব বিভিন্ন কাজে অংশগ্রহণের ব্যাপাবে অধ্যাপক রাষ বহু 


ত 


এপ্রল-মে ১৯৯৬ “মনগ্বাঁ নীবেন্দ্রনাথ রাষ + ৭৩, 


জনেব কাজে ছিলেন দ্টান্ত দ্ববৃপ। দেশেব বেশ কিছু অংশে কমিউীনস্ট 
বিরোধিতার নামে পাটির পনু-পিকাবৰ উপর আক্রমণ ও পাটি সদস্যদের উপব 
বলপ্রযোগেৰ ঘটনা ঘটল । কলকাতা এব ব্যাতিক্রম ছিল না। কিন্তু এই আঁস্থব 
অবস্থাব মধ্যেও কলেজ স্ট্রিটের মোডে দাঁডষে নীবেন্দ্রনাথ রায়, রাধারমণ মনের 
সঙ্গে গোপাল হালদাব স্কোয়াড কবে বক্র কবেছেন-পাটির মুখপত্র-“সাপ্তাহিক 
জনযুদ্ধ 1?” গৌতম চট্টোপাধ্যায়, পাঁবচব, ১৯৯৪। 


বাঙলা মহামঞ্বস্তবেব .কালে ১১৪৩ সালে *পপলস বাঁলিফ কাঁমাটিৰ 
(পি আব সি) সম্পাদক হন অধ্যাপক নীবেন্দ্নাথ। মন্বন্তরেব মোকাবিলায় 
সেবা ও সাহায্যে প্রচেষ্টায সাবা ভাবতব্যপৌঁ যে কর্মোদ্যোগেব সচনা 
হযৌছল, তার পেছনে অধ্যাপক নীবেন্দ্রনাথের অবদান অতুলনীয় । | 

সোভিষেত ইউানযনেব প্রাত অকৃত্রিম ভালবাসা নারেন্দরনাথের জীবনেব 
অন্যতম বৈশিষ্ট্য, হটলাবী বাঁহনীর হাতে যখন সোভষেত ইউানষনেব একাঁটব 
পর: একটি স্থানের পতন হচ্ছে, তখন অঝোবে নীরেন্দ্নাথেব অশ্রুপাত তাঁর 
ঘানস্টজনেবা অনেকেই দেখেছেন। 


- কিন্ত অবস্থাব পট পাঁববর্তন ঘটল লাল ফৌজেব হাতে বালনেব পতনেব 
পর কামউীনস্ট পাটির ডাকে কলকাতায এক এ্রীতহাণসক মিছিল বেবোষ। 
লাল পতাকা শোভত স্লোগানে স্লোগানে মুখারত এই মহািছিল-এব 
পৃবোভাগে ছিল ভাবতেব কাঁমউানষ্ট পার্টর বাট ফেস্টুন । এই ফেস্ট্‌নের 
একাঁদকের দণ্ড ধরোছলেন দপ্রদেহী কমবেড আব্দুব বেচ্জাব খাঁন আর 
অন্যাঁদকেব দণ্ড ধবে ছিলেন হাস্যেজবল সুন্দর-সঃঠাম দেহেব আঁধকারণ কমবেড 
নীরেন্দ্রনাথ বায়। জীবনে বোধ হয এত আন'দ নীবেন্দ্রনাথরা কোনাঁদন 
পাননি । | এ 


আব একটি ঘটনাও উল্লেখ কবা প্রযোজন | ১৯৪৬ সালেব নিবচিন উপলক্ষে 
বাধাবমণ মিন্্র সহ আবও কষেক জনেব সঙ্গে অধ্যাপক নীবেন্দ্রনাথ বজবজ যান। 
বজবজ থেকে ট্রেনে ফেবার সময টরেন্ট নহা্গ স্টেশনে থামতেই একদল সমাজ- 
বিবোধাী তাঁদের কামবা লক্ষ্য কবে ইট মাবতে থাকে ও তাঁদের কামবা ছেড়ে বাইবে 
বেরোতে বলে। নাবেন্দ্রনাথ কামরা ' থেকে নামতেই সমাজবিরোধীবা তাঁকে" 
প্রহার কবতে শব কবে। সহযান্নীবা তাঁকে বাঁচাতে কামরা থেকে নামতেই - 
তাঁরাও প্রহত হন। বন্তান্ত দেহে সকলেই কলকাতা ফেরেন! 


‘৭৪ পরিচয় চৈত্র বৈশাখ ১৪০৩ 


আমবা আর একাঁট বিষষে নীবেন্দ্নাথের অনমনীষতা, দ়চত্ততার প্রসঙ্গ 
তুলে এই পর্যাষেব আলোচনা শেষ করব ) 

১৯৪৬-৪৭ সালে লি সাহিত্যের ঈবচারে মাকসিবাদী দাতা এবং 
কমিউনিষ্ট লেখকদেব দাঁরত্ব ও কব) নিধরিণ প্রসঙ্গে এক তার বিতর্ক ও 
মতাদর্শগিত, সংগ্রাম উপাস্থিত্‌ হয়। সারা' {বিশ্বে এই 1নষে বিপুল আলোডন 
সতষ্ট হয। 

এই ইাতিহাস-প্রীপদ্ধ বিতর্কের একাঁদকে ছিলেন সোভিযেত ইউনিয়নের বিখ্যাত 
তত্তহাবদ জদানভ ও ফবাণস কাঁমউীনিস্ট পাটির কেন্দ্রীষ কাঁমটির সদস্য স্বনামধন্য 
ফবান কাঁব লুই আবাগ্-! এদের বন্তব্য ছল, "আর্টের ক্ষেত্রে কাঁমউনিস্ট 
পাটির আইনই চডান্ত ! অন্যাদকে ছিলেন ফরাসী লেখক পয়েব এরাভ ও 
-ফবাসী তাঁত্বক বোজাব গারোঁদ ৷ এ'বা বলেন, "আটের ক্ষেত্রে কাঁমিউীনিষ্ট 
পাটির লাইন বলে -কোনো বস্তু নেই। শিল্পী পক্ষে কোনো লাইন না মেনে 
{জের মতো চলাই সঙ্গত ৮ এই দুই বন্তব্যকে কেন্দ্র কবে সেই সময়ে (১৯৪৬-3৭) 
-কাঁমউানস্ট পাঁটব সাংচ্কীতক কমণ ও প্রগাত লেখক সংঘের সদস্যদের মধ্যে তাঁর 

হ্যাত দেখা দেষ| পাঁট‘র সদস্যরাও 'দিধাবভন্ত হয়ে পড়লেন এই প্রশ্নে । 
নীরেন্দ্রনাথ জদানভ ও লুই আরাশ্স-এর বন্তব্যকেই দৃঢ়ভাবে সমর্থন জানালেন । 
“কাব বিষ্ণু দে এরাভ ও রোজার গারোঁদি-র মতামতকেই সমর্থন করলেন। , 
রাধাবমণ মিত্র, গোপাল হালদার, সরোজ দত্ত, আনল কাঁগ্ুলাল, মঙ্গলাচরণ 
“চট্রোপাধ্যা আনল 'সহ্হ প্রমূখ অধ্যাপক, রাষেব পক্ষে দাঁড়ান । অধ্যাপক 
' হশরেন মুখাাঁজ, অরুণ মন, চিম্মোহন সেহানবীশ? সুভাষ মুখ্রপাধ্যাষ প্রমূখ 
-কাঁব বিষ্ণু দে-ব মতামতকেই সমথন জানয়োছলেন। 


1 তন ॥ 


‘পাঁরঢয’ পা্রকার সঙ্গে নীরেন্দ্রনাথের নাম ওতোপ্রোতভাবে জাঁডযে রযেছে। 
১৩৩৮ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ মাসে ( ১৯৩১ সাল ) 'পাঁরচয়' প্রথম প্রৈষাসিক কূপে 
প্রকাশিত হয। কাঁব সৃধানদ্রনাথ দত্ত সম্পাদক হন এবং চিনতে ভট্টাচাৰ্য“ 
‘পাঁবচয়’ নামে প্রচ্ছদপ্ট এ'কে দেন। 

,* পানিক্য প্রকাশের ব্যাপারে আলোচনাকালে নীরেন্দ্রনাথ যে প্রম্তাবগদাল 
উত্থাপন করোছিলেন তা উল্লেখ করা দরকার। নীরেন্দ্রনাথের প্রস্তাব অন্যায় 
‘বক হয় যে পান্ুকা হবে ত্রৈমাপিক এবং কোনো বিজ্ঞাপন ও ছাঁব নেয়া হবে না। 


Es 


~ 


শাপ্রিলমে ১৯৯৬ মনদ্বা নীরেন্দ্রনাথ রায় ' ৭. 


নীরেন্্রনাথই পান্নকার নামকরণ করলেন 'পারিয়' । গল্প ও কাঁবতা, বিজ্ঞান, 
হীতহাস, দর্শন, প্রভৃতি বিষয়ে সারগর্ভ প্রবন্ধ ছাড়া পুস্তক পাঁরচয ও 
সমালোচনার উপব বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে। বিশ্ব সাহিত্যের সঙ্গে পাঠকের 
অন্তবঙ্গ পরিচয় সাধনের ভার 'পাঁরচয় গ্রহণ কবে। 

'পাঁবচয’-এর প্রথম সম্পাদকীষ লেখেন অধ্যাপক রা । সাধুভাষায় লেখা 
সম্পাদকীয়তে অধ্যাপক রাষের দুবদাঁশতাব পরিচয় পাওয়া যায, 'সভ্যতাবৃত্ধির 
অনুপাতে মানুষের শ্রীবৃদ্ধি হয কি-না এ প্রশ্ন আজও তকর্ধীন, কিন্তু জাটলতা 
যে বাডে, সে বিষষে পশ্ডিতেরাও একমত। পাণণ্ডত্য বাদ ?দয়াও দেখা যায, 
এক পাঁবচয়-প্রথাই সভ্য সমাজে কত বকম জাঁটলতাব সৃষ্টি করে। দুবেলাই 
চোখাচোখি হয়, অথচ একজন সাধারণ বন্ধুব অভাবে আলাপ করার জো নাই- 
এমন কে আছেন যাহাকে এ অবস্থায় পাঁডতে হয নাই? পাঁরচয়ের অভাবে এব- 
গাড়ি লোক পরস্পরের দৃষ্টি এড়াইযা নিপ্তব্ধভাবে চাঁলয়াছে এ দশ্য এদেশেও 
শনতাস্ত বিবল নয় ৮ 

সম্পাদকীয়-এর আর একটি অতি গব্স্থপূর্ণ অংশ হল “তাহার প্রধান 
উদ্দেশ্য । প্রাচীন ও আধুীনক সমস্ত ভাবগঙ্গার ধাবা বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে 
ভিতর দিযা বহাইয়া দেওয়া। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যেব বাভিন্ন ভাষাব বিশিণ্ট 
দানগীলকে 'পবিচয" বাঙালী- পাঠককে উপহার দিতে আভলাষা, কখনো মূল-- 
ভাবাব অন,সবণে আলোচনা কবিধা, কখনো বা ভাষান্তবেব সাহায্য লইযা, 
কখনো সবক্ষপ্ত মন্তব্য কায়া, কখনো বা মূলানুগ অনুবাদ কাঁরযা । এই সঙ্গে 


* মাতৃভাষার সবাঙ্গীন উন্নীতর দিকেও “পাঁবচয’ তাহাব দৃণ্টি সদা জাগত কাঁবযা 


বাঁখবে। কাঁবতা, কথাশিল্প, নাটক, কলান:শালন. ইতিহাস, বিজ্ঞান, দশন, 
সমাজতত্ব পাঁবশীলনের সকল .বভাগগ্যুলই যাহাতে উচ্চ আদর্শে অনুপ্রাণিত 
হইযা ওতে ; এ বিষষে ‘পাঁরচয়’ সাধ্যমত চেষ্টা কাঁববে ! 

নীবেন্দুনাথ ‘পাঁবচয়’ যে আদর্শ ও লক্ষ্য সম্পাদকায়-তে তুলে ধরেন, সে 
কালের প্রবীণ ও নবীন লেখকদেব সমবেত চেষ্টায় তা ফলপ্রস্‌ হযে উঠতে 
থাকে । প্রথম সং ংখ্যাতেই প্রকাশত হয 'বজ্ঞানাচার্য সত্যেন বসুব বাঙলা 
ভাষায প্রথম রচনা” “বিজ্ঞানের সৎকট' ও প্রখ্যাত দাশশীনক হাঁবেন্দরনাথ দত্তের . 
খারাবাহিক রচনা 'যাজ্ঞবল্কের অদ্বৈতবাদ » রবীন্দ্রনাথ প্রথম সংখ্যাটি পেষে 
অত্যন্ত খাঁশ হুয়ে পারচয়-এর প্রথম সম্পাদক সুধীন দত্তকে এক চিঠি লেখেন। . 
'ান্রকা নামে রবীন্দ্রনাথের এই চিঠিটি “পারচয়'-এর দ্বিতীয় সংখ্যায়, প্রকাশিত 
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৬ রী পারচয চৈন্রবৈশাখ' ১৪০৩" 


হয়। দীর্ঘ চিঠিতে ববীন্দ্রনাথ বাভিন্ন বিষয়ে তাঁর সংাঁচান্তত মন্তব্য কবেছেন। 
তাব একাট অংশ আমবা উদ্ধৃত কাছ, “আদর্শ রক্ষা করতে গেলে প্রয়াসেব 
" দরকাব, সাধনা না হলে চলে না। বারোয়াঁবব আসরে দাঁডযে সাধনা অসন্তব,। 
সেই সাধনাপেক্ষী সাহিত্যের জন্য সমযও চাই বডো, ক্ষেত্র ও চাই উদাব। এ- 
জাষগাষ ভিড জমাবাব আশা নেই, 'কাজেই গুণজ্জের পাঁরতোষ ছাডা অন্য 
পাঁবতোিকেব আকাঙ্ক্ষা ধিস্জন দিতেই হবে। সাধাবণেব খ্যাঁত-নিদ্দাষ 
চভা-নামা অনুসাবে অর্থেব দিকে সাঁহত্য বাজাবেব একসচেঞ্ বেট: ওঠে নামে। 
সৌঁদকে দুযেগি ঘটলেও মনেব শান্ত বক্ষা করা চাই। শান্ত থাকে না যাঁদ 
প্রযোজন থাকে। শঙ্কবাচার্ষেব উপদেশ মেনে অর্থকে অনর্থবুলে ডীঁডয়ে লক্ষীব 
ভ্রু ভঙ্গ উপেক্ষা কবেও যাঁদ সরস্বতীব ভজনা কববার ভবসা থাকে তবেই 'বশন্ধ- 
ভারে আঁবচাঁলত মনে সাঁহত্যেব উৎকর্ষে সাধনায় নাবিণ্ট হওঘা সম্ভব হয।' 

| *পাঁরচষএব পাঁবচালকমণ্ডলণ, ববীন্দ্রনাথেব কথা মনে বেখে তাদের 
বর্মপ্রযাসকে সবপ্রযন্ত্রে চালাতেন,*এই কারণেই পাঁবচয় কখনও ববীন্দ্রনাথের 
সত্ব পক্ষপাত থেকে 'বচ্যুত হযাঁন। | 

পাঁবচষএব সূচনা পর্বে যাঁবা যোগ'ীদযোছলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন 
অধ্যাপক ধর্জটপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক প্রবোধ বাগচী, অধ্যাপক, 
সুবোধ মুখোপাধ্যায, হাবশ *সৎহ, ডাঃ পশুপাঁত ভট্টাচার্য, অধ্যাপক সুশোভন 
সবকাব, হিবণকুমাব সান্যাল, চার? দত্ত, কাঁব বিষ্ণু দে, শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ প্রমুখ । 

শ্রীশ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ ১৯৩৬ থেকে ১৯৪১ পর্যন্ত পাঁবচষ-এর আড্ডা'-ব 
গবববণ ডাষেবী' আকাবে লিপিবদ্ধ কবে গেছেন । এব বববণ অন:যাষাী দেখা যায় 
যে, প্রাত শক্রবাবে এই আড্ডা অন্ক্ঠত হত। 'বাভন্ন মতের লোকজনের 
উপাস্থীততে এই আভ্ডা-য নানা বিষষে আলোচনা হত। এই আড্ডা-য় মার্কসীর 
দর্শন প্রচাব ও প্রগাঁতি সাহিত্য আন্দোলনেব ভূমিকা বিশ্সেবণেব কাজে গুবত্বপূ্ণ 
ভাঁমকা নেন অধ্যাপক নীরেন্দ্রনাথ । মার্কসবাদবিরোধী তীব্র সমালোচনার 
জবাবও আসত অধ্যাপক নীবেন্দ্রনাথেব কাছ থেকে। এই ব্যাপারে অধ্যাপক 
হশীবেন্দ্রনাথ মৃখাজা ও অধ্যাপক সুশোভন সবকারও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন, 
করেন। 

॥ চার ॥ 

অধ্যাপক নাবেন্দ্রনাথ ‘পারচয়'-এ বিভিন্ন বিষয়ে বহু প্রবন্ধ িখেছেন। 

মধুসূদন, বাঁওকমচন্দ্র, ববান্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, বিভূতিভূষণ থেকে শেকসপায়র, 


ন্‌ ১ 


মগ 
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শোঁশ, কাটন, পুশাঁকন, তলস্তয, গাঁক- থেকে লঃুনাচারাস্কি পর্যন্ত তাঁর, 
স্বচ্ছন্দ অবাধ বিচরণ অবাক কবাব মতো । সাধু গদ্যে লিখিত প্রবল্ধগ্ণল 
কোথাও তথ্যে ভাবাক্ান্ত হযে ওঠোঁন। 

১৯৫৫ সালে ন্যাশনাল বুক এজেন্সী থেকে নীরেন্দ্রনাথের “সাহিত্য বাঁক্ষা” 
গ্রন্থটি প্রকাশিত হয। প্রকাশকেব 'িববণ অনযাষী 'পাবচয়’ পত্তিকাষ বিভিন্ন - 
সময়ে প্রকাশিত ৬টি প্রবন্ধ এই গ্রন্হের অন্তুভুন্তি। 


“সাহিত্য বিচাবে মাক্পবাদ' ( পাঁবচয, ২৭৷৫৷৪৮ )' এই গ্রন্হের প্রথম 
প্রবন্ধ । এই প্রবন্ধে অধ্যাপক বায লেখেন, “যেখানে সংগ্রাম চলিষাছে ন্যাষের 
সহিত অন্যাযের, সত্যেব সাঁহত মিথ্যার, অথবা" বিশযীদ্দিব সহিত বিভ্রান্ত 
একোন সাহাতিক, শিল্পী, বৈজ্ঞানিক তাহাতে যোগ না দিযা পাবেন? না 
“দলে কর্তব্যেব অবহেলা করা হইবে, একথাও বলা যাইতে পাবে)? 


এই প্রবন্ধেই শ্রেণীহশন সমাজ প্রীতষ্ঠায় তাঁব দঢ় প্রত্ষ ও জনগণের 
-পুবোগামী শান্ত কাঁমউনিস্ট পার্টিব ভুমকা যে আলোচনা করেছেন । প্রাথ 
1৪৮ বছব আগে লেখা হলেও বর্তমান কালেব চাবে তাঁর প্রবন্ধের যু্তিগলি 
-প্রতিট মার্কসবাদশর অনুধাবন কবা উচত। 


এই ন্হেব একটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ বাখলা প্রগাত সাহিতেের Le 
ববীন্দ্র গুপ্ত (ভবানী সেন) 'মাকসিবাদী”-র ৪নৎ সংখ্যাব (১৯৪৯) 'বাথল 
রাত সাঁহত্যের আত্মসমালোচনা” নামে এক প্রবন্ধে যে চবম সংকীর্ণ a 
দণৃণ্টব পাঁবচয্‌ দেন, তাবই সংযত জবাব দেন অধ্যাপক বাষ। সমালোচনাব 
নামে যে পবমত অসাহঙ্কুতাব চিহ্ন সেকালে দেখা দিয়োছিল তাব কোনো হই 
অধ্যাপক বাযের প্রবন্ধে নেই। অধ্যাপক বাধ লেখেন, সাহত্য যাহার প্রতিফলন . 
,সেই সমাজ-মানস রাজনৌতিক চেতনার চেয়ে গ:ঢ়তর এবং সমাজ বিপ্লব 
রাজনৌতক আন্দোলন অপেক্ষা ব্যাপকতর। কোনো বিশেষ আন্দোলন, 
“বিক্ষোভ বা সংগ্রাম, তাহার প্রাত কোন সাহিত্যিকের কি আঁভমত, তাহা 'দিযা 
সটীহত্য খবচাব করিলে, বিশেষ কাঁরধা [বিগত যুগের সাঁহত্য সৃণ্টির বিচাৰ 
কীবলে-নঃসন্দেহে বিডট্বিত হইতে হয 1” 

তাঁব আব একাট গুরত্পূ্ণ প্রবন্ধ ‘মার্কসবাদী বা্কম বিচার!” ড. 
অরবিন্দ পোদ্বাবের গবেষণামূলক প্রচ্ছ বিড্কম মানস’ ১৯৫১ সালে প্রকাশিত 
হয়ে বেশ আলোডন সৃষ্ট করে।। ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রন্থটির 


|) 


Et | প্বিচন্ন চৈত্র-বৈশ্বাথ ১৪০৩, 


ভূমিকা মন্তব্য করেন, 'আমবা বঙ্গ সাহিত্যের অঙ্গনে এই নবীন পাঁথরং-কে সাদবে 
ববণ কাঁবধা লইতোঁছ !' 

অধ্যাপক রাষ বাঁঙ্বম মানস-এর সমালোচনা করে অনেক ক্ষেত্রেই তাঁর 
দ্বিমত প্রকাশ কবে বলেন যে, ডঃ পোদ্দারেব বেশ কু সিদ্ধান্ত যান্দিক ও 
একপেশে | 

“মেঘনাদ বধ কাব্যে সমাজ বাস্তবতা” একটি অসাধারণ প্রবন্ধ। মারবসবাদী- 
দুষ্টতে মেঘনাদ বধের পুনাবচাব ও মল্যায়ন অধ্যাপক বাষ-ই প্রথম করেন। 

ববান্দুনাথের প্রাঁত তাঁব অসীম শ্রদ্ধা ছিল। রবীন্দ্র সানিধ্য-ও তিনি লাভ 
কবোঁছলেন। ববীন্দ্রনাথেব ধিশ্বকবিত্ব' (১৯৫৬ ) এবং বিবীন্দ্রনাথ ও নন্দনতত' 
(১১৬১) এই দুটি প্রবন্ধে মাকসবাদী দ্যৃষ্টও ববীদ্দ্র সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁব 
আঁভিমত ব্যক্ত কবেছেন। ১৯৬১ সালে ববীন্দ্র শতবাঁষিকী উপলক্ষে পার্ক সাকসি 
ময়দনে অন্যৃষ্ঠত বর্কাল্দ্র শান্ত মেলায আলোচনা পথ্যষের ১০ নভেম্ববের 
আঁধবেশনে অধ্যাপক রাষ ববীন্দ্রনাথ ও নন্দন তত্ত্ব সম্বন্ধে এক ভাষণ দেন। এই 
ভাষণের অনুসবণে পাঁরচয-এ (১৩৪৮, ফাল্গুন) অধ্যাপক রাষেব প্রবন্ধটি 
প্রকাশিত হয। প্রবন্ধের উপসহহাবে অধ্যাপক বায লেখেন, প্রথম বিবষুদ্ধেব 
দঠক প্রান্ধালে বাঁচত এই কাঁবতায় / বলাকা-ব শঙ্খ ) ববীন্দ্রনাথ স্বাগত আহ্বান 
জানাইযাছেন এক নতুন বিশ্বযুগকে, বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তির পূবেই ১৯৪৭ সালের: 
বুশ-বিগ্রবে যাহা এ্রীতহাসিক সূচনা । বিশ্বব্যাপী ধনবাদেব আঁন্তন পাঁবণাঁত 
বে বিশ্বব্যাপী সমাজবাদে, বুজেষা স্থস্কীতব মানাবকতা যে 'সমঞ্বতর ও 
পূর্ণতব হইবে সমাজবাদী মানাবকতাষ তাহা তখন স্পষ্ট বোধগম্য না হইলেও 
এখন দনেব পবা দন প্রত্যক্ষ হইযা উঠতেছে। দক্তু এই সুমহান পাঁরণামের 
পথে এখনও আছে বহু কালব্যাপী সং গ্রাম ও সংঘর্ষ |. এই বিঘ[-রুক্ষ পথে ' 
চালতে গিয়া মানব জদীত যেন অসমযে অবসন্থ না হইয়া পডে। যেন ইষেটস- 
এব গোলাপেব স্বপ্নকে ও ববীন্দ্রনাথেব শঙ্খেব আহ্বানকে বিস্মৃত না হয়ঃ আমার 
মনে হয, ববীদ্দ্রনাথের নন্দনতহ্বব ইহাই হইল শেষ, কথা ॥' 

দি অসাধারণ দবেদাষ্টৰ আধকাব ছিলেন অধ্যাপক বাষ, উপরের' বর 
তাবই পাঁবচষ বহন বরে না ক? 

“লোফ তলন্তোই-এব স্যাহত্য সাধনা" তাঁব একাঁট আকর্ষণীধ প্রবন্ধ প্রকাশিত 
হয পাঁরচযে, ( ফাল্গুন’ ১৩৬৭ )। 'বদ্ব শান্ত সংসদে আহ্বানে ভাবত 
সোভযেত সঙ্গীত সাঁমাতৰ পম বঙ্গ বাজ্য শাখা আয়োঁজত এক সভাষ 


৯২ 
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(১১1 ১২। ৬০) অধ্যাপক রায় যে ভাষণ দেন, তারই অনুসরণে প্রবন্ধটি রচিত 
হয। এই প্রবন্ধে অধ্যাপক রায় 'ঘধ ও শান্ত’ ও “আনা কারোননা’-র বিচ্তৃত 
আলোচনা করেন।' তাঁর মতে “আনা কারোনিনা, বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ 
ট্রাজোঁড। 

তলস্তোই সম্পর্কে তাঁব আঁভমত, শৃবশ্বের সবশ্রুষ্ট সাহাত্যকগণের কথ্য 
বলিতে গেলে যাঁহাদের নাম স্বতঃই স্বাগ্রে স্মরণে আসে, বোধ হয অকুণ্ঠে 
ঘোষণা করা যাষ যে, 'ল্যেফ তলস্তোই তাঁহাদের অন্যতম | বিশেষত আধুনক, 
অর্থৎ মধ্যযহগ, প্ররবতর পশ্চিমী সাহতোর দিকে দৃষ্টি বাখলে এই অভিমতও 
হযতো অসঙ্গত নয় যে তিনি কেবল ইতালীব দান্তে ও ইৎলশ্ডের শেজ্সপীষারেক 
সাঁহত-ই তুঁলত হইবাব যোগ্য । 

সোভিয়েত ইউীনয়নের প্রখ্যাত নন্দন্তাত্তুক 'লুনাচাবাক্ির নন্দন্ততু' নৈয়ে 
অধ্যাপক. রায়ের প্রবর্ধীট পাঁরচযে '€( কাঁতিক, ১৩৭৩) প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধে 
লুনাচারাস্কিব নন্দনতত্থের 'বাভন্ন দিক নিয়ে আলোচনা কবা হয়েছে। অধ্যাপক 
বায়েব সব আলোচনা সাধুভাষায় লেখা হলেও এই প্রবন্ধাট ছাঁলতভাষায লেখা । 
অধ্যাপক রাযেব অন্যান্য প্রবন্ধের মত এই প্রবন্ধের গজ্জল্য অনেকটা নিগ্প্রভ। 


॥ পাঁচ ৷ ‘ 


নাবেন্দ্রনাথ পাঁরচয়-এর প্রথম সম্পাদকীয়-তে লিখোঁছলেন “বদ্বসাহত্য ও 
বিদ্বাচন্তাব সঙ্গে পারচয সাধনের পাঁবকল্পন্‌ কবাই আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য । 
একে বাস্তবে বংপ দেবার জন্য 'পপ্তক পাঁরচয়' বিভাগাটব প্রতি পাঁর়ালকমণ্ডলা 
{শেষ দুষ্ট দিষেছিলেন। 

পাঁরচয-এর “প্স্তক পরিচঘ' ভাগে অধ্যাপক ব্যয়ের আলোচনাগ্ীল বিশেষ 
আলোডুন।সাত্ট কবেছিল। 

শরৎচন্দ্র শেষ প্রশ্ন, উপন্যাস সৃম্পর্কে আলোচনা কবতে গয়ে নীরেন্দ্রনাথ 
শ্বংচন্দ্রের গাঁণত অস্ত যেই তাঁকে আঘাত কবেন। একবার এক ওস্তাদেব 
গান শুনতে অনুর্দ্ধ হযে শরচদ্দ্র দিলীপ বাধকে বলেন, 'গাষ তো ভালো 
কিন্তু থামে তো?” মবমী শিল্পী শবংচন্দ্রের "শেষ প্রশ্নে শিতপবোধেব অভাব 
লক্ষ্য কবে অধ্যাপক বায় প্রশ্ন তোলেন, 'শবত্বাব ক থামতে ভুিলেন ?' 
( পাঁরচয়, শ্রাবণ, ১৩৩৮ )। ॥ 

বিভূতিভূষণের ‘অপবাজত’ উপন্যাসের ধিদ্ভূত পণালোচনা 'পাঁরচয'-এব 


৮০ . পাঁরচয চৈত্-বৈশাখ ১৪০৩ 


দ্বিতীষ বংসবেব প্রথম সংখ্যায় (শ্রাবণ, ১৩৩৯ ) অধ্যাপক রায় করেন? ইতিমধ্যে 

“পথেব পাঁচালী? প্রকাশিত হযে রাঁসক সমাজে সমাদর পেয়েছে। অধ্যাপক বাষের 
সুতীক্ষণ মন্তব্য আলোডন সল্ট করল চারাদকে। তান লিখলেন, “বস্মববোধ 
বাব্যনূুভীতিব উৎস, বিভূতিভূষণ বিস্মায়বোধেব কাঁব।' 'বিভুতিভূষণের কাঁবস্বত্তি 
স্কীকাব কবেও অধ্যাপক বায় মন্তব্য বেন, *উপনযাসেব হিসাবে, মানব চারনবেব 
বিবৃতিকাব 'বিভুতিভূষণ বড বই [লাখলেও বড লেখক নহেন।” 

_. যোহান ভোলদ্রগাঙ গ্যোতে-ব 'ফাউস্ত’ (প্রথম ভাগ ) মূল জামনি থেকে 
অন[বাদ করে প্রকাশ করেন কানাইলাল গাঙ্গুলী । অধ্যাপক বায় এই গ্রন্থের 
একটি দশর্ঘ সমালোচনা করেন ( পাঁকচয়, চৈ, ১৩৬৮ )। গ্রন্থটির প্রশৎসা 
করেও বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে অনুবাদকেব সঙ্গে অধ্যাপক রা একমত হতে পারেন- 
ন । সথশ্লষ্ট অথশ অনুবাদ করে অধ্যাপক রাধ অনুবাদের সঙ্গে তাঁব পার্থক্যের 
সীমাবেখাটুকু স্পষ্ট, করে তোলেন । জামনি ভাষ্য অধ্যাপক রায়ের যে বিশেষ 
আঁধকাব ছিল. এই সমালোচনা তাবই সাক্ষ্য দেষ। 

খ্যাতনামা সা্বাঁদক চার্নক্য সেনের 'সে নাহ, সে নাহ” ই 
সমালোচনা কবেন অধ্যাপক বাধ। (পাঁবচয়, চৈত্র, ১৩৬৯ )। উপন্যাস 

” সম্পকে তাঁর মন্তব্য 'লাঁডবার আব ছুই নাই এই মনোভাব সর্বতোভাবে 
প্রযোজ্য ভাবতেব বাঁদ্ধজীবীব বেলা । চাণক্য সেনেব এই বৃহদাকাব উপন্যাসের 
সমস্ত পটভূঁম জূডিযা আছে এই বুদ্ধিজীবী শ্রেণী । বৃহৎ ধনশৃত্তির প্রাতানাঁধ 
বা সংঘবদ্ধ শ্রামক কৃষকের প্রীতীনাঁধর কেহই এই উপন্যাসে গ্থান পাষ নাই।” 

প্রাতাঁট রচনাব মুল্যায়ন অধ্যাপক রায় যেভাবে করেছেন, তাতে পাঠক স্াধাবণ 
আঁত সহজেই মূল বচনাব আস্বাদ লাভ করতে পারে। স্হানবচিত শব্দ 
ব্যবহার করে অধ্যাপক বায় তাঁব যনীন্ত বিস্তার কবেছেন। 


॥ হয 


প্রাবান্ধক হিসাবে নীবেন্দরনাথ যতটা সংপাবাচত তার তুলনায় কথাশিল্পী 
নীরেন্দ্রনাথ ও কাঁব নীবেন্দ্রনাথের নাম সুপরিচিত নয়। 
তান বাভন্ন দেশের অনেক কাঁবতার অনুবাদ করোছিলেন এবং পাঁবচষ-এর 
সূচনা পর্বের বিভিন্ন সংখ্যায প্রকাশিত হয়। 
» ১৯৩৭ সালে অধ্যাপক সুবেন্দ্রনাথ গোস্বামী ও অধ্যাপক হারেন্দ্রনাথ 


এপ্রলমে ১১৯৬ মুনস্বী নীবেন্দ্রনাথ বায ৮১ 


মুখোপাধ্যাযেয সম্পাদনায প্রকাশিত 'প্রগাঁত” শীর্ষক সংকলন গ্রন্হে উজবোঁক- 
স্তানেব এক কাঁবর কাঁবতা অনুবাদ করেন অধ্যাপক বাষ। ্ 

তাঁব কাঁবতাগচ্ছ শবল্লীদ্বর” “টনা, "ছন্দ পাঁরচয-এ (বৈশাখ, ১৩৪২ ) 
প্রকাশিত হয়। গদ্যছন্দে লেখা এই 'তিনাঁট কাবতা ৷ 'মাধাঁবনী” 'আঁবভাঁবঃ 
'আশ্লেষ প্রভৃতি প্রেমের কাবতাঘ এক বেদ্রনার্ত' মানুষেব হাহাকাবই ধানত 
হযেছে। ৃ রি 

শতনবাণ্রি' নামে একাঁট গল্প ধারাজকুমার হালদাব-এব ছদয়নামে পাঁরচ্য-এ 
প্রকাশিত হয। * তাঁর আবও দুটি গল্পের নাম “বভাববা’ ও "দাবী" প্রাতাঁট 
গল্পই স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে উজবল। 1ঘিশেষ কবে 'দাবী”র নায়ক আসত চাবিঘে 
লেখকের ব্যান্তলীবনেব ছাযাপাত ঘটেছে বলে অনুমান কবা যেতে পাবে। 

॥ সাত ॥ 

বাংলাদেশে শেক্সপীযাব চচবি প্রসারেব পেছনে অধ্যাপক রায়েব অবদান 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য । প্রোসডেন্নী কলেজেব স্বনামধন্য অধ্যাপক, শেক্সপীযর 
পঠন-পাঠনে নবযুগেব প্রবর্তক অধ্যাপক প্রফুলচন্দ্র ঘোষেব 'প্রয় ছাত্র নীবেন্দ্রনাথ 
বঙ্গবাসী কলেজে অধ্যাপনাকালে শেক্পপীযব 'বশেষজ্ঞবূপে বিশেষ খ্যাত অর্জন . 
কবেন! ক্লাসে তাঁব পডানো শুনতে বিভিন্ন কলেজে ছান্নবা {ভড কবত। 

১৯৫১ সালে নীরেন্দ্রনাথেব উৎসাহে বঙ্গীয শেক্সপীযব পাঁবিষদের প্রাতষ্ঠা 
হয। এই পাঁরষদে 'শীশবকুমাব ভাদুডী, নাবাধণ গঙ্গোপাধ্যায গোপাল 
হালদাব, লীলা মজমদাব, অধ্যাপক পি কে গুহ*ড মোঁহনীমোহন ভট্টাচার্য 
ড. সুবোধ সেনগুপ্ত, অধ্যাপক ' ধাবেন্দ্রনাথ ঘোষ, সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায় , 
প্রমুখ যোগ দেন । পাঁবষদ কলকাতার নাট্যামোদী মহলে শেক্সপীবব নাটকের 
আঁভনযে অভূতপূর্ব উৎসাহ ও উদ্দীপনাব সঞ্চাব কবে। 

নীবেন্দ্রনাথ ম্যাকবেথের অনুবাদ কবেছিলেন। তাঁব অনুবধ্দ নিযে বেশ 
'বৃতর্কেব সৃষ্ট হযোছল। কারও কারও মনে হযোছল, তাঁব অনুবাদ 
আক্ষারক। . 

'সামপ্রীতক চাবে শেক্সপীষর” ( পাবচয়, ফালগুন, ১৩৫২) ও “বাঙালীর 

, শেক্সপীষব প্রেম” (পাঁবচষ, বৈশাখ, ১৩৭১) তাঁর দ:ঁট বিখ্যাত প্রবন্ধ । 

বাঙালীর শেক্সপীযর প্রেম’ প্রবন্ধে অধ্যাপক ডি এন 'রচার্ড'সন, অধ্যাপক 

প্াঁসভাল ও অধ্যাপক প্রফুল্পচন্দ্র ঘোষেব কথা 'বশেষভাবে উল্লেখ কবেছেন 

অধ্যাপক রায়। অধ্যাপক পাঁস‘ভাল সম্পর্কে তাঁর লেখেন “শেক্সপায়র বিষয়ে 
৬ 


৮২ | '. পারচয চৈত্তবৈশাখ ১৪০৩. 
তাঁহার লেকচারগলি ছাত্রদের এক নতুন সৌন্দর্যের জগতে লইযা যাইত, যে 
জগতে নিকৃষ্ট সমালোচকদের প্রবেশাধিকার নাই 1, 

তাঁব আর একাঁট উত্জবল প্রবন্ধ শেক্সপীয়র প্রসঙ্গে ৷ খাঁষ দাস শেক্সপীয়বেব 
একি জীবন? রচনা কবেন। অধ্যাপক রায গ্রনুটির পর্যালোচনা কবেন পাঁবচষ-এ। 
আলোচনা প্রসঙ্গে অধ্যাপক রায়ের মন্তব্য “কিওপেট্রাকে যাঁদ মুস্ত বুজোঁষা 
 নারীত্বের প্রাতরূপ বাঁলয়া মানতে হয: তাহা হইলে শেক্সপ্লীষরের হ্যামলেট 
সমস্ত বুজোঘা মানাবকতাবাদশদের আঁবসংবাদিত প্রাঁতানাধ । 

ইথরোৌজতে শেক্সপৌয়র সম্পর্কে Shakespeare 2 His audiance and 
bis readev’ নামে একটি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ রচনা করেন অধ্যাপক রায। 

ভারত উপমহাদেশ থেকে শেক্সপীযর বিশেষজ্ঞ হিসাবে আন্তজাতিক সম্মেলনে 
যোগ 'দিয়ৌছলেন অধ্যাপক ব্লাঘ। শেক্সপী়রের সাহিত্যে অধ্যাপক বায়ের যে 
বিপুল অধিকার ছিল, এই আন্তজতিক স্বীকীত তাবই'প্রমাণ। 

॥ আট ॥ 

ইংবোঁজ সাহত্যেব প্রখ্যাত অধ্যাপক বায মাতৃভাষায় 'শক্ষাদানের আদর্শে“ 
বিদ্বাসী ছলেন। 'পারচয়-এব প্রথম সম্পাদকীয়ততে যে কথা লিখোঁছলেন 
অধ্যাপক রাষ তাকে র্‌পদানের জন্য প্রাণান্ত চেষ্টা কবে গেছেন। 

অধ্যাপক রায় ‘পাঁরচয'-এ  কাতিক, ৯৩৩৮ ) বাংলা ইং টা ও সংস্কীতঃ 
প্রবন্ধে তাঁব মনোভাব ব্যন্ত করেন। অধ্যাপক বায লেখেন, ‘বাংলার 'নর্ধপিত 
প্রাণপ্রদপকে দপ্ত কাঁবয়া তুলবার জন্য ইংবাঁজ ভাষাব দপজ্ৰালাবাব প্রষোজন 
ছিল। আজ্র যেমন জাতীষ জীবন উদ্দীপ্ত হইযা উাঁঠযাছে, আজও ক আমাদের 
জ্ঞানালোকেব জন্য পবমুখাপেক্ষী হইযা থাকতে হইবে, পরভাষার ?নকট 'ভক্ষা 
মাগতে হইবে? জাতীষ সমুথানেব কোনই সার্থকতা থাকিবে না যাঁদ আমবা 
আমাদের মাতৃভাষাকে স্বযংসম্পূর্ণ ও বিশ্ব সম্পদে গবায়ান কাঁবযা তুলিতে না 
পাঁব। আমাদের সমন্তঙ্ঞান প্রচেষ্টাব, এখন একমাত্র উদ্দেশ্য হওযা উচিত যে, 
যেখানে যাহা কছু জানবার আছে, বঁঝবার আছে, উপভোগ কারবার আছে, 
সমস্তই যেন আমবা শুধু বাংলা ভাষার সহাষতাষ জানতে, বুঝিতে, টি 
কাঁবতে পার! 

“এ-পথেব পাঁথক হইতে হইলে প্রথম প্রযোজন, সমস্ত শিক্ষাতনে-উচ্চ মধ্য 
নগ্ন নাবশেষে-বাংলা ভাষার যতদুর সন্তর প্রচলন। যাহা কিছ বাংলা 
পড়ানো সম্ভব তাহার জন্য যেন অন্য ভাষায় প্রয়োগ না হয়। আর প্রয়োজন 
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বাংলা ভাষাব সমৃদ্ধির দিকে শিক্ষকগণের খবদস্টি, ও সম্প্রসাবণেব জন্য 
,সুনিষন্মিত সাধনা । , 

আজ থেকে প্রাব ৬৬ বংসব পূর্বেই অধ্যাপক বাষ অনুভব কবোঁহুলেন মাভূ- 
ভাষাষ শিক্ষাদানের প্রয়োজনীয়তা । ইংবোঁজতে ,কৃতাঁবদ্য হওয়া সত্বেও তাঁব 
প্রাধ সকল লেখা বাঙলাতে। ক্লাসে পড়ানোর সময আঁত দুরূহ: বিষয়েও বাঙলাতে 
বিশ্লেষণ কবেছেন, অপরকেও উদ্বুদ্ধ কবতে চেষ্টা করেছেন। তাঁরই প্রেবণায় 
সেকালের পাণ্ডিতেরা তাঁদের চিন্তাধাবা বাঙলাতে লাপিবদ্ধ কবে গেছেন 
'পারিচষঃ+এ। অবশ্য এইসব কাজেব পেছনে অধ্যাপক রায়ের মনে ক্রিয়াশীল 


ছিল একটি প্রেবণা, দুর্মব স্বজাত্যবোধের ও স্বাদেশবাসীর প্রত অকুত্রস. 
ভালবাসা । 
॥ নয! 

“্বদেশ ও স্বদেশবাসীব প্রত অকুন্রিম ভালবাসা বশতঃই মার্ক'সবাদেব মধ্যে 
তিন তাঁব জীবনের চবম সত্যকে খুজে পেযোঁছলেন। এই আদর্শকে বৃপচ্ধান 
করাকেই তান জীবনেব লক্ষ্য হিসাবে নিধরিণ কবোঁছলেন। 

সুযোগ থাকা সত্বেও কোনবূপ 'বিলাসতাকে তান প্রশ্রষ দেননি। ধৃতি 
চাদর পাঁরাহত সৌম্যদর্শন অধ্যাপক ট্রামেব দ্বিতীষ শ্রেণী ও ট্রেনেব তৃতীয় 
শ্রেণীতে ছাডা ভ্রমণ কবতেন না। সাবা জীবনেব সঞ্চয প্রায় চল্লিশ হাজাব 
টাকা অধ্যাপক বায দান কবে গেছেন তাঁব 'প্রষ সত্যেন-দা প্রাতষ্ঠিত বঙ্গীয় বিষ্ণান 
পাঁরষদেব গ্‌হানমাঁণ ও মাতৃভাষায় বিজ্ঞান শিক্ষা প্রচারেব জন্য । 

অধ্যাপক বাযেব জন্মশতবর্ষ উদযাপন কবতে 'গযে আমবা যেন তাঁবই 
প্রীতাঙ্ঠত “পাঁবচয’-এব কথা ভুলে না ষাই। একে সবর্গিসূন্দর করে গড়ে 
তোলাব দাধিত্ব প্রত দেশবাসীব-এব মধ্য দিষেই দেশধাসীর অন্তবে অধ্যাপক 
, রাষেব স্মত-চিরজাগরুক হয়ে থাকবে । 

তাঁব সুবিখ্যাত ্রন্ছ” “লাঁহত্য বাঁক্ষা” সকল জিজ্ঞাসূরই গভণীবভাবে 

অন,ধাবন করা প্রযোজন। বাঙলা ভাষষ মাকসবাদী চিন্তাধাবাকে সাহত্য 
বিচাবে প্রয়োগ তাঁৰ আগে কেউ সার্থকভাবে কবেছেন বলে মনে হয না। 

অধ্যাপক নীরেন্দ্রনাথেব জল্মশতবর্ধে আমাদেব দেশ এক ব্যাপক সংকটের 
সন্মুখীন । কি রাস্ট্রীয ক্ষেন্রে-'ক মননের ক্ষেত্রে এক সর্বব্যাপী মৃঢতা 
বহমান। অধ্যাপক নীবেন্্রনাথেব জন্মশতবর্ষে আমবা কি পাবব সাঁবক সংকট 
নবাকবণেব কাজে নিজেদেব নিযোঁজত কবতে এ 

সহায়ক গ্রন্থসমূহ ৪ পাঁহত্য বীক্ষা, তবী হতে তাঁব, পাঁবচষ-এর 
আড্ডা , মার্কসবাদী সাঁহত্য বিতর্ক ; পাঁবচষ-এর বিভিন্ন সংখ্যা । 
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চিত ঘোষের কবিত। 


দিন দুপুরে নিজের ঘরে 
“লম্বা বিকেল দৌডে নামে | রহ, 8 


rr 


+ সন্ধ্যা ধূসর হাঁস ' ; 
, আকাশ জুড়ে কালে চাষী 


পারেতররিতি। ও ও 


লবজখাতা বাঁধানো পাতা 


আগমনে ঢালো ্ঘ 


“মেঘের চুলে ঝলক দিল ' | 
রুপোব চরনান । 

গাছের পায়ে নৌকো বাঁধা * 
"সময় পোডে রোদে” , 
দদনগুলোকে ভাসয়েঁদল 


প্রবল খবন্রোতে। ' দি ই Bt 


Yl পোর্ডমাটির পৃতুল 


লহ, 


মৌমাছরা কখন পাবে 
আমেব ভাজা ম.কুল। 


'জলেব হাতে আয়না ধবা 


ডি «মনের হাতে কী ' ৮ 


গদনদুপুরে নিজের ঘরে,“ * টি 
ধাঁধতা দ্রৌপদী । ৬ নবি 8 


জবিপ , ৩ 
জশীবনদপেব উল্টোঁদকে এ 
আকাশমাঁণ গ্রাছে EE AEE ANE 
উদ্দদীপত যৌবনেব ~ 
দৈর্ঘ ঝুলে আছে। 


পীপ্রলমে ১৯৯৬. কাঁবতাগ্চ্ছ 
রাত্র যেন আগলে রাখে 
বেলডাকাতেব বাড়ি « 
আলসে থেকে ঝুলছে কার 
আগুনে পোডা শাঁড়। 


' শহরটাকে উল্টে ফেলে | 
পাতাল বেলেচেপে টু 
দ:বত্বেব পাবাঁধটা ০ 

' দেখতে হবে মেপে । ' - 


'সকাল-সন্ধে " , 
জলেব গাযে কলমি পাতা 
' কচি সবুজ তাজা 

সকালবেলা রোদ মেখেছে 
সাদা শিমেব মাচা । 


লম্বা সোজা সুপ্যাঁর গাছ 
হাওষায় মাথা নাড়ে 

. একটা দুটো লাল সুপার 
পায়ের কাছে পড়ে। ' 


সয়্‌রনীল আকাশটা 
গায়ে রোদেব ডোরা 
পাহাড় থেকে আসছে ছুটে - 
বব-সাদা ঘোড়া । 


 -দুরত্ত দিন ঘুমে কাদা 5 
- নদ'ঁব জল বাড়ে 
অন্ধকার.আঁকশি দিয়ে 
আস্তো চাঁদ পাড়ে। রী 
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পাঁরচয় 


পাথবগুলো পাহাড়ে নাক ফলে 
সমূদ্রকে ভাঁসযে দাও জলে ৷ 
a 


জলেব ওপর আকাশ পাতা আছে 
নৌকো বাঁধা আবহমান গাছে। 


এ মাথা থেকে ও মাথা টানা দাঁড 
রোদ শুকোয় ভোরের ভেজা শাঁড ! 


হৃদয়হীন হৃদয়ে তব, মায়া 
ঘোমটা খুলে মুখ দেখাল ছাযা । 
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জানালা ধবে দাঁডিযে যেন কেউ 
ঘুমের ওপর আছডে পড়ে ঢেউ। 
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খেলা 
ভূমেন্দ্র গুহ 
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চৈত্র-বৈশাখ ১৪০৩ ' 


তোমাব আঙ্ুলগ্‌াল 'ক্ষপ্র হযে উঠেছে যখাঁন, আমি নারীব বন্তের তাপ 
আহ্বাস খুজেছি। নখের কাঁণকে তুম কী করে পাহাড় ভাঙো, ববফবিদার্ণ* 
জল ডেকে আনো হুদে, অর্থাৎ ম্‌ত্তিকা বৃক্ষ ফোটাও প্রতীবসম চক্ক-আবর্তনে, 
আমি তো তবুও সব সভয়ে দেখোঁছ। চাকা ঘুরে যেতে দোঁখ হাতে, দোঁখ 
ডোল কী বকম সমাবর্ত হয়ে ওঠে স্তন নাভমূল ঘেষে সবল বিশ্বাসে ' 
. তোমার কলস থেকে কাঁ কারে -'বাচ্ছি্ন হয় তরুণ পুরুয। এই সব খেলা 
ব'লে ভাবো, তবু ততোধিক খেলা নয. জানো ৪ ভ্রুণ ৪ তুমি আধখানা দান 
হাতে রাখো ৷ রন্ত ক্ষেম মধদ্ভান্ড উন্মুখর হযে থাকে 'শরীবের লবণান্ত, 
, স্কাষে। উীচ্ছুত হয়েছে বলে প্দুরুষশরীরাঁটকে যেইমান্র সাম স:ন্দর ব'লে , 
আলাঁজভে ছোটো দাঁতে উৎসৃজ্ট করার কথা ভাল্গা, মাটিতে বিস্বাদ লাগে, 
ক্ষ এসে লাগে। এও আঁনবার্ধ ব’লে খেলা, খেলা তুমি পাঁবশ্রমে বহন 
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করেছ, নির্মম উদার । খেলা গডে তোল রাতে জূভঙ্গে আসঙ্গে রক্তে 
হাতের আবর্তে, তাই ক্ষয়ও গড়ে তোল ? এইমাত্র ছুটে আসবে নির্মম 
উদাব। 


ক্ষাদ্রাতিক্ষ,দ্রের ভাঙা অৎশগুলি মৃত্তিকার মতো ক্রমে ছিটকে পড়তে থাকে। 
অথাৎ শবীব। আমাব কামনা বোম নাঁভকুণ্ড স্লায়়। বাঁৎ্কম কটাক্ষে 
তুমি এইসব আপামব উদ্বোধিত কবো। শূঙ্গারে অঙ্কিত করে তাবপর 


- চাকাগ্লি হাতে নিয়ে সবচেয়ে আঁববেকী নিরপেক্ষ হযে উঠতে থাকো। 


অর্থাৎ নিজেব প্রজ্ঞা অজব অক্ষর স্থির বস্তুপুপ্ধ-সমাকীর্ণ জেনে *নযে শাসন 
নজেব হাতে একাঁনষ্ঠ রাখো ৷ পাহাড ভেঙেছে, জল ছুটে আসছে, তারপর 
সমতল গোল হয়ে ঘুবে-ঘঃরে শরীবের আদলের আশ্বাস নিষেছে। তাবপর 
গ’লে গেছে লবণান্ত ক্ষারে । তুম এব পরে আবো বোঁশ কবে নাবী হয়ে ' 
ওঠো, কেননা নারীর মতো দ?হাতেব স্ানযাত কা্ণকের থেকে গিযে জেগেছে 
চাকাষ, তাব মূলে। + 


~ 


সুমিতা অশোকের. 
জগদিন্দ্র মণ্ডল 


এক 


সে কাঁদাছল। যেমন কাঁদে । পঢুবানো গল্প। পুরানো নতুন হচ্ছে, আবাব 
নতুন পদ্বানো হচ্ছে। ' বিষে ঠিক হযেছে সুমিতাব। পাত্রে বাবা বলেছে 
নগদে পঞ্চাশ হাজাব 'দতে হবে । কোথায পাবে স্দমতার বাবা।' যেমন 
হয, ব্যবস্থা একটা করতেই হবে, এ পান্র কিছুতেই হাতছাড়া কবা যাবে না।' 
স মিতা কাঁদছিল বাবা কথা ভেবে। বিটাযাব কবে যা পেয়েছে সবটাই যাবে 
বাবাব, মাথার উপর এবফাঁল ছাদ, সেটার জন্যও ধার শোধ কবতে হবে। 
কী হবে? আকাশটা যাঁদ ছাদ হয়, নক্ষত্রের হাত ধরে যাঁদ আসে সমতার 
বব, কানে কানে যাঁদ এসে বলে কোন অর্থ নয, তোমার হৃদয় যাঁদ নিভূত 
বনের যুর্শথ হয়, তাকে নিয়ে বেচাকেনা, এমন নির্মম বিহবলতা অপসৃত 
হোক । তোমার বাবাকে আসতে বলো এখানে, হাসতে বলো, যেমন হেসেছিল 
তোমার জন্মে, তোমাৰ আশ্চর্য মুখ দেখে প্রথম। 


হ 
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ভোবেব আকাশের ধীব পাযে এাঁগয়ে চলার 'দকে ' lt তাঁকযে থেকে 
সুমিতা দুহাত বাঁডষে দল" ' - / ০১ 


t 
ড্রাগেব নেশা । বুকে অনেক সাপ । বিষ। ফেলে দয়েছে ওকে ওর মা, মা'র" 
i 
সময নেই। মা মেতে থাকে “রাবার বন্ধুদের নিষে, ব্যবসার সফল ফলাতে 
পার্টিতে যেতে হয, অনেক বাতে ফিরতে হয-**নাতটা,পডাবার লোক'আছে 


" ছেলেকে। গানের স্কুল, আঁকাব স্কুল, সাঁতাব আবও কতক! সময কেটে 


যাযহৃহু করে। . তবু অশোকের বুকে অনেক সাপ। {বিষ | কুডে মরছে। 
অশোক নীল দ্বপ্নেব দেশে যেতে যেতে ড্রাগেব সংমাকে জাঁড়যৈ ধবেছে। সৎমা 
অনেক ভালবাসা দদষেছে। সংৎমার পিছনে রয়েছে, বিধবাবন* আক্তাম আলি। 
অশোকের বুকের ভিতবে নীল বিষ জমছে। মানুষের বুকে বিষ জমছে। 


. আকাশটা কালো ধোঁধায ভরে যাচ্ছে। JE ay oe * 
সবুজ বন মবে যাচ্ছে । নদীর জল বিষ হচ্ছে। পাঁখগংলো মুখ থুবডে , 
পড়েআছে। .. 
অশোক সহীমতাবা কাঁদছে। সেই নট সেই স্বচ্ছ জল, নখ গান্ত, কোমল 
শিশুর দুচোখ -. 


চোখ উপড়ে নেয ওরা, বাতাসের গলা টিপে মাবে ওরা, আলোর চোখ উপড়ে 
ফেলে ওবা,, ৮ ডি 


অলৌকিক বাড়ি .. রি 


গোবিন্দ ভট্টাচাৰ্য 
তুমি একটা বাঁড কবছ | 


- বাড বলতে উঠোনীবহপন একফাল ঘর শন্যলোকে 
. এইটুকুতেই স্যতাবা অন্ধকাব , 


এইটকুতেই হাপহসহহপ্স নয়নজল 

সকাল দৃপুব বিল ধবাচ্ছে বামানন্দ 

ইট আনতে ?সমেন্ট ফুবোয় , 

চন বাল?ত ঝাঠে কাঁটায পা বাডাবাব , 
জাগা নে 


গ্াপ্রল-মে ১৯৯৬ কাঁবতাগ-চ্ছ 


কি প্রয়োজন মহাশুন্যে ঘব বানাবার 
বেশ তো ছিলে নিজের মধ্যে পারস্লুত . 
অন্যদিকে তাঁকষে চাঁদ চলে যাচ্ছে, যাক না: 
অন্য কারো ওষ্ঠ ছঃতে বাতাস্‌ ভাঁষণ ল:ব্ধ হচ্ছে! 
কাঁবরা ি উতল হাওযায উড়িয়ে দিল 

পুঞপুঞ কানামাছি 
কবা গৃঢচ্ছ ভিমর্ূলেরা কাঁবর মগজ দখল কবছে 
জানলা টপকে কেউ আসে না. ২, 

ৃ গদ্য পদ্য তাঁত ঠোঁট 

হহ সদর দরজা 'দিয়ে যেটুকু যা মুক্ত বাতাস, 
যখন পলাশ অস্ত আকাশ লাল করছে 


প্‌ববণী-ছড জা'গয়ে দিচ্ছে রন্তক্ষরণ 
তখন কেন এই উচাটন শূন্যে ভ্রমণ 
বন্দ: বিন্দু ঘামের মৃত ঝারয়ে দেখা 
"মহার্ঘ দিন 
- * দ্খেছ, কেউ দেয়াল ভেঙে অদ্বাভাবিক ? 
'দ্বজা করছে 
জানলা ভেঙে জমিয়ে দিচ্ছে পাথবকুঁচ 
জলেব এবং ফলের আশায় ঘাঁবিষে দিচ্ছে 
“ নদীর স্লোত 
মধ্যবাতে আটুবোলে সংণ্টসখেব ইট গাঁথছে 
নবম মাটির অখণ্ডতায় অত্যাচারী গাঁইত শাবল 
নির্মাণে যে মুগ্ধবোধ কখনো কি তা হাঁরিষে যায় 
অলৌকিক এক বাঁডর আদল শ:ন্যলোকে ' 
te AS সাঁতার দিচ্ছে। 


V৯. 
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রত 


' আগুন ঝর। উপত্যকায় 
সুরঙ্গমা ভট্টাচার্য 


অজানা সুর উদাস দুপ্ুব ভালবাসাব গান ০ 
আগুন ঝরা উপত্যকায় সন্ধ্যামীণ স্নান! | 
এখানে নেই মন উচ্াটন ভাঁটযালির সদর, . 
ভোরের শিাশর,শানশ-তিরাত, ভৈববী নপব । 
এখানে জল আঁভমাননী 
আগুন হল উন্মাদিনী 

" অচেনা দ্বীপ, অচেনা বোদ্দুর। 


) 
r 


এখানে নেই বসতবাট চোখেব ছলোছল, 
' ভাঙা চিবুক, ভ্রমবভাষা, পদ্মপাতাষ জল, 

এখানে সুখ আপব-কণা 

দ্বান্তগ্ুলো সাপেব ফণা, 

হাজার বছর বর্ণহীন আঁচড নিক্ষমণ ৷ 


এখানে নেই মেঘলা আকাশ, ভাগরথীর বান, রর 
অমর শহীদ, স্মৃতির কথা, বৃষ্টিসৃধা পান।' 
এখানে ঢেউ উদভ্রান্ত | 

. অন্তরা মন ঠিক জানত 
বন সজারঃীনর্জনতাষ অহংকারী তান। 


" অজানা সব উদাস দুপৰ ভালবাস্মব গান 
আগ্দন ঝরা উপত্যকাধ সন্ধ্যামাণ স্নান। 


এপ্রল-মে ১৯৯৬ কাঁবতাগ্চুচ্ছ ং + ৯১ 


সৌর আবেগ 
অকণ মুখোপাধ্যায় 


এখন অনেক বাত 
ঘুম নেই তবু চোখে 
উড়ে যায এক বাদাম’ তাঁতির সদূর সৌরলোকে, 


জানূলাটা খুলে দাও 
_ বেডেছে হাওয়ার বেগ 
তমালের বনে কুসুম ফুটিয়ে একতারা ধরো মেঘ, 


দোঁখাঁন যে কতকাল 
সেই কবে এসে গাঙে ঠেকোঁছল সোনাব তরীর পাল, 


শুধু কেটে যায় তাল - | - 
প্রাণ খুলে আব গাইতে পাঁর না-“কংশুক লালে লাল 


জানালাটা খুলে দাও FE 
শাশরেরা তন্ময 
সারাবাত শুধ তারাটির সাথে তাবাটির কথা হয, 


স্বপ্ন হযতো ভুল ES রত 
দ্বীপ জেবলে বেখে গয়োছল এক ধুপদা গাছের ফুল, 


আরোঘুমে শন গান 
‘চরাচর আজ কিশোরীর বুকে কুসুম কবেছে দান’, ' 


এখন অনেক রাত | j 


কাঁপে তমালের বন | bs 
রূপকের ফাঁদ জেহলে বেখে গেছে সোমত্ত লণ্ঠন, 


আজ ঘুম নেই চোখে | 

শবাীবেও নেই জোর নর 
সনতোকল থেকে এখান বেরুবে সারারাত'জাগা ভোব, 
বাদামী 'তাঁতির সৌর আবেগ শেষ হযাঁন ক তোব। 


৯২ পরিচয় 
দ্বিতীয় সেতু 
* অশোককুমাৰ বন্দ্যোপাধ্যায 


‘ চৈন্রবৈশাখ ৯৪০৩ 


সেই কবে, রীণাকে নিয়ে সম্ভবত 'ঁছয়াত্তরে, গিয়োছিলাম কোভালামে ১ বিট্‌ 
তখনও আসোঁন বীণাব কোল জুডে। তব, এখনও সাগরকে িবে-রাখা 
নারকেল বাঁথব স্মৃতি আমাদেব জডায মাঝে-মধ্যে। , তখন গভীব নিশীথে 
একই বিছানাষ দুজনে কাটাই বাত র'ট;কে আগলে রেখে ॥ 


', তাবপ্রর খুব ভোরে মান্ট-সুখী মন নিযে জি পেরুতে-পের্তে আরও 
কোনো সাগরে আমাদেব ভালবাসা আরও গা 'হ’বে.বলে পথ হাঁটি। 
মাঝেমধ্যে ক্লান্ত লাগে, তবু হাঁটি । নিজেব ্বধা-দ্বন্ব থেকে নিজেকে মুক্ত 
করে, তোমার কথা ভাবতে-ভাবতেই হুগীল-নদীর ওপর দ্বিতীয়-সেতুতে 
এসে বাঁস।,কেননা, নদীতো কম-বোঁশ গাঁততে বিলীন হ'ষে যায শেষে 


' “কোনো না কোনো সাগরে ! 


রি চর গান 
বেণুকা পাত্র 
এখানে মেলা বসে 
"কথাশিল্টেব মেলা । 


" এখানে আহিব ভৈরব, 
আগ্চীলক জীবন-স্ীমা য় 


গাছেব পাতাষ, পাতার প্রথম আলোয় ৪ 
প্রেমের আলাপ এছল 
“বরনাব জলম্রোতে নদ 


এখানে গা নল অ কাপের নিচে 
পৃথিবীর সব গ্রান- 


£ 


bed 


মি 
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 প্রেটোনিক স্বপন 
নীলা ভৌমিক 


ভাব সুখ বুকে নিযে আকাত্ক্ষাব চৌরাশিয়া বাঁশি নিষসের পাতা ভেঙে 
কীভাবে ছয়ে যায বাঁশ রাশ রামধন? হাঁস কাঁবতাব বেলোযাডি 
তোলপাড দিন অত্কাঁরিত উৎসব গন্ধ ছুয়ে তাঁডত,আত্মাব পথচলা 
ছায়ার শবীর 'খবে প্রগাড রাত্রি সন্ধ্যাতারাহীন 


) 


আঁবন্যপ্ত অন্তহীন পাহাড়ি বহস্য জানো" জানো সমুদ্র সঙ্গীতে কাঁবব কলস । 


' সবাকছ এলোমেলো ভেসে যায গৃহস্থাীল বসবাস। এমন কি মৃত্যুও 
* প্লাবিত ছ্িতধী আসনে মৃত্যুঘাতী.সম । অর চোখে মনপাগল 


দ:বেব জোনাক সুদীর্ঘ রান্রিব গাঁড়যে আসা পশম! বিজ্ময ?দিগল্রষ্ট 
নাবকের চেয়ে দূয়দশী চিন্ময়ীব উড়ন্ত প্রণ্য 


আ'ম জান তাব বুকে মাথা বেখে অনার্য বালক, প্লেটোনিক 
"বন্প দ্যাখে ; মৃদু স্পর্শলাভে 'মুছে যাক শোক | - 


ঈশ্বরের বাগানে 
শঙ্কর বসু 


যখন মানুষ, দেখি 

আমাব হৃদয়েব কলোনি জুড়ে ঘ,বে বে যাচ্ছে, 
/ “একরাশ অক্লান্ত যাযাবর | 

বারবাব ঠিকানা বদল কবে " 

এ-আবাস থেকে আর এক আবাসে শ্রাতাঁদন, 

আমার স্পশতিব আউুলেব নিচে 

তখন কেদে ওঠে গন্তীব অর্গযান 

গান পাখিব মত ডানা ঝাপটে 

‘পৌঁছে দেয় নুনের সাগবে . ' | 


পরিচষ | চৈন-বৈপাখ ১৪০৩ 


বখন জন্মবোঁদতে দর্দীডবে থাকা মানুষটা 
ফাব কোট পরা জীবনসুখী 

আসলে যা কিন্তু মৃত্যুবই সমার্থক 
ধগজবি ঘণ্টাধ্বানর গ্ন্তীবাতে 

সাব বেধে চলে যায় একদল মৌন যাজক 


আমাব 'নর্ধূম চোখের চে 
তখন সপ্তার্ধর রি 

সমস্ত গভপবতা নিংডে উঠে আসে 

মানৃবদল, ঈশ্বরের বাগানে একমুঠো ফুল *- 


তুমি কৰি 
দীপেন ঘোষ 
দবশাল বর্তল থেকে বৃত্ত 
{বশাল প্রাঙ্গণোত্তর টানা বারান্দা 
বারান্দা থেকে এক চিলতে 
আ্যাস্টেনা, জামাকাপড়, প্রযোজনায় সব কিছু 
কেন্দ্রকে ভাঙতে যে শান্ত 
তাতো আছে। 
তবে কেন জন্মান্ধ বৃদ্ধের মতো 
চেনাকে কুরেছ অচেনা কাঠেব অক্ষব । 
, কাব তুম, তুম ছলে, | 
তুমি আছ, তুম থাকবে । 


এঁপ্রল-মৈ ১৯৯৬ "_ কাঁবতাগুচ্ছ . ৯৫. 


একান্তে 

চন্দ্রদীপ! সেনশর্মা 
ভোমার হাত ধবে পথ চলা কথা ছিল. ? 
তাহলনা। " E i 

তোমার চোখে চোখ রেখে দ্বপ্ন দেখার সাধ 'ছিল 
দেখা তো গেল না। il 
তার ঁছ'ড়ে গেন। . 


এমন হবে ভাঁবান, 

অপাঁরাচাতব সেই বাসর রাতে, 

লেপের ওম ছা'ঁড়যে তুমি পেতে চেযোঁছলে 

আমার বুকে উষ্ণতা এ 

, জাই, রাউজে হক না বোতাম’: ' ; 

সমস্ত ঘরে প্রাতধবানত হতে হতে শব্দগুলো 

দিবে এসোঁছল আমাব কাছেই। র্‌ ~ 
"_ হযকের সাথেই খুলে গয়েঁছল 

অপাঁরচয়ের শেষ আবরণ-টুকু ৷ 


পারচয় বাড়ে, অপাঁরচয়েব ব্যারোমটারও ওপরে ওতে! 
= 'দাম্পত্যহীন একসঙ্গে থাকা । | 
মনেব মাঝে চওড়া দেওয়ালে 
দুটো কাঁচ হাত রুখনো-সখনো ফাটল-ধবাষ, 
" তবু ধস নামে না । 
এইবই মাঝে অভ্যাস্মত কখনো বা | 
' একের শবীব ছ্‌যে যায় অন্যকে, 
এখন নদীর মধ্যগ্গাত_ 
আবেগ খুজতে ফিরে যেতে হষ বারে বাবে 


বাসররাতের নস্টালাজযায়-হক বা বোতাম | 


আলোচনা 


গ্রাক_অত্যজি গর্বের বাংল ছায়াছবির কিছু কথ। 
দিলীপ বিশ্বাসী 


“পাঁবচযের” অগ্রহায়ণ-পৌধ ১৪০২ সংখ্যা হাতে পাওয়া মাত ফু বসদর 
‘বাংলা ছায়াছাঁব £ শতবর্ষের প্লৌক্ষতে লেখাটি স্বভাবত উৎসাহবশতঃ বার 
কযেক পড়ে ফেললাম । লেখাটি পাঠ করে {চিত্ত পপাঁীসত রযে গেল। প্রাক- 
সত্যাজৎ পর্বেব বাংলা ছবিব ববর্তনেব আলোচনাটা কেমন অসম্পূর্ণ ও 
চটজলাঁদ লেখা বলে মনে হল । সমগ্র দৃষ্িভাঙ্রর কোথায যেন অভাব। প্রাক 
সত্যীজং পর্বের সবাক যুগে 'বাশষ্ট চলা্চিন্কার ও তাঁদের প্রধান চলার 
কর্মের পাঁবচযটাই যেন স্পণ্ট ও উজ্জল হয়ে উঠল না। 

যাই হোক আলোচ্য. পর্বের কয়েকজন প্রধান পাঁরচালক ও তাঁদের উল্লেখযোগ্য 
চিত্রকর্ম প্রসঙ্গে ধক আলোচনার সূত্রপাঠ কাছ। 'পারচষের” দশর্ঘাদনের ; 
পাঠক ও চলচ্চিত্রের উৎসাহপ দর্শক হিসাবে আমাব জিজ্ঞাসা আলোচনাব ভাঁমকা 
রূপে নবোঁদত হল । ॥ 

আলোচ্য পর্বের চারু রায়ের “বাঙ্গালী” ছবিটির এীতহাসক অবদান 
অবশ্যই স্বীকৃত হবে । সত্যাঁজৎ রায়ের ভাষায “এ_ছাঁবাট মধ্যাবত্ত জীবনের ষে 
দুডটেল-সংবাঁলত চেহাবাটা পাঁরচালক ফুটিয়ে তুলোছলেন তেমন আব তখনকার 
কোন ছাঁবতে দৌঁখাঁছ বলে মনে পড়ে না” ( অতাঁতের বাংলা ছাঁব )। ' চাবু 
বাষেব “বাঙ্গালী” ছাঁবাঁট দেখা এখন আর সম্ভব নয। তার [চন্তনাট্যও দোঁখাঁন। 
তবে তার সাক্ষাৎকারে তাঁব চলীচ্্র ভাবনা সম্পর্কে অনেক কিছ? জানা যায় ॥, 

চাবুবাব: ভাল ছাঁব আঁকতেন, নাটকে দৃশ্যপট তৌব করতেন। গল্পের | 
চিননুনাট্য {লিখতেন | {শাশরবাব:ুর “সীতা” নাটকে তান থু ডাইমেনশন সেট . 
প্রস্তুত করোঁছলেন। চলচ্চিত্রে আভনয় করারও তাঁর আঁভজ্ঞতা ছল । {হিমাংশঢ 
রাযের 'বখ্যাত ছাঁব “লাইট অব এাঁশয়ায়”, শিল্প নির্দেশন।র কাজ করোছিলেন। 
গন্রপট" পান্রকার. ১৯৬৬ সালের দ্বিতীয় সংখ্যার এক সাক্ষাৎকারে তিনি 
বলোছলেন £ 


৪ শপ্রল- -মে ১৯৯৬ প্রাক্‌--সত্যাঁজৎ পবের বাংলা ছায়াছবির কিছু কথা ৯৫ 


“জামানি ছাঁবর লাইটিং এবং কম্পোঁজশন আমাকে মুগ্ধ করোছল। মাংশ; 
রায জামনিদের তাব ছাঁবতে নযুন্ত কববাব চেষ্টা করোছলেন। বম্বে টাকজেব 
অনেক কর্মী“ জামনি ঁছল। এদের মধ্যে অণ্টেনেব কাছ থেকে আমি অনেক 
কিছু শিখোছলাম। তখন ভারতীয় ছাঁবতে ‘ইণ্ডিযান রেড’ দিযে দেযাল রঙ 
কবা হোত! তাতে দেযালগুলো কালো দেখাত। আমই প্রথম দেযালে সবুজ - 
বংএব ব্যবহার কাঁব। সবুজ বংএ টোনাল ভ্যারিয়েশন ভাল দেখা গেল। 
“বাঙ্গালী” ছবিতে এব প্রযোগ করবার চেষ্টা কার । এ ব্যাপারে জামনিদের তৈরী ' 
কালাব চা” আমার যথেষ্ট কাজে এসোঁছল। এ ছাড়া সাধারণভাবে ফিৎস্‌ লাৎ, 
পাবষ্ট্‌ এবং মবনোব ছাঁব আমাকে আকৃষ্ট করতো । পাব্টেব “কামবাভ্‌শাফট-” 
ছবির বাস্তবতা আমাকে মুগ্ধ” করোছল। গ্রীফথের ছাঁবতে ক্লোজ আপের 
ব্যবহার খুব ভাল লেগোঁছল। স্টার্নবার্গের ছবিতে গল্পের বাঁধুনী এবং কিং 
ভিডবের ছাঁবতে জনতাব দ'শ্যাবলীব আমি বিশেষ গডণগ্রাহণ 'ছিলাম।” 


' “তখনকাৰ ছাঁবতে লাইটিং ও কম্পোজিশন ভাল হত না। ব্যাকগ্রাউণ্ড খুব 
এশা থাকত না। স্টডিওব ভেতবেব দৃশ্যে দিনরান্নির ' কোন পার্থক্য বোঝা 
যেত না। সোর্স লাইটের িষয অবহেলা কবা হত, এবং চলচ্চিত্রে সাঁত্যই 
মণ্টাভিনযেব প্রভাব বেশী ছিল। পোষাকের টোনাল পার্থক্য সম্পর্কেও বিশেষ , 
নজব ছিল না । ডান বাঁষেব ঠিকও থাকত না' ছাঁবতে। জামনিদেব শিক্ষা আঁম 
এসব ব্রাট আমাব ছাবতে শোধরাবাব চেষ্টা করোছিলাম। আঁম্টন আমাকে 
নাটকের সঙ্গে চিন্রনাট্যের পার্থক্য বুঝতে এবং চিন্ননাট্যেব বিশ্লেষণ করতে 
সাহায্য করে” 


বাংলা ছায়াছাবব বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ কবে প্রমথেশ বড্যাব “আঁধকাব” ও 
বিমল বায়েব “উদষের পথে”" ছবিতে 'ধনী নায়িকা ও দাবদ্র নায়ক’ এব প্র 
বিষয ও লক্ষণ শুধু দেখতে পান 'বফুবাব। আর “মু” ও “শেষ উত্তৰ” 
প্রভৃতি ছাঁবব অভূতপূর্ব জনাপ্রযতাব, মূলে লেখক দেখেন “শহবেব তুলনায 
গ্রামীণ সযলতাব গুণকীর্তন” আব “নাগাঁবকত মানুষের সর্বনাশ নিয়ে আসে 1 
এই বিষব তান আবও বলেন, “বান্দত হযেছে প্রমথেশ বডুয়াব সাইকোলজিক্যাল 
ভটমেণ্ট” |, এসব মামু হাল্কা কথা ষাট বছর পূর্বে ১৯৩৬ সালে দপাধীলব 
-মত পান্রকা “গৃহদাহ” ছবিৰ আলোচনা প্রসঙ্গে লিখত ? Pramathesh 
Barua who literally became famous overnight by his superb’ 

৭ - 


৯৮ পরিচয় চন্দরবৈশাখ ১৪০৩" 


direction of Devdas shows in this picture the same skill in 
banding psychological themes.” 

বিষ্ণুবাবং, ডুবা সাহেবেব ‘দেবদাস’; 'গৃহদাহ', উিন্তবাধণ' প্রভৃতি ছাঁবর 
কোন উল্লেখ করেনান। এবার একালেব সমালোচনাব ভাষায় ‘মহন্ত ও দেবদাস” 
ছবির কথা শোনা যাক ? i; 

*P, C. Barua 1n Bengal brought about a more mordern 
Indian, progressive outlook and sophistication in tbe 
handling of the medium with Debdas (1995) and Mukti 
(1937) Debdas glorifies the dropart lover and the 
prostitute. Muktrs hero freed his wite from “her social 
bondage to him, so that she can marry another. Barus’s 
cinematic ingenuity matured the style of Bengali Cinema 
and 1660 a stamp of seriousness on its content. Debdas 
became an archetypal bero who still serves as the model for” 


much film writing”, 


উপরের অংশটি শ্রী চিদানন্দ দাশগ:প্তেব প্রবন্ধ “Bengali Cinema 8 in 
and out of the Ray umbrella” প্রবন্ধ থেকে উদ্ধৃত | ্‌ 


বড়ুয়া একাধাবে পাঁবচালক, অভিনেতা, চিত্রনাট্য রচাঁয়তা, কাঁহনীকার, ' 
কামেরা নির্দেশক, ছাঁব সম্পাদক, সঙ্গীত শিল্পা, ও চিন্রাত্কন পটু-প্রাতভা ৷ তান 
শুধু পাঁরচালক নন- তান বাংলা তথা ভারতীয় চলচ্চিত্রের একজন মহান শিক্ষক, 
গবেষক, পথিকৃৎ ও প্রাতষ্ঠাতা। 'তাঁনই প্রথম 'টোলপ্যাথক পট্‌ ব্যবহাব করেন 
‘দেবদাস’ ছাঁবতে। আঁভনব 'ম'টাজ ও ক্লোজ-আপ-এব সার্থক প্ররোগ ববেন। 
'আঁতনাটকাঁয মণ্ড আঁভনযের পাঁববর্তে ছোট ছোট সংলাপমূলক সহজ স্বাভাবিক, 
চলাচ্চন্রধমী আঁভনয় পদ্ধাঁতর 'তাঁনই প্রবর্তক! বডঃয়াই প্রথম রবীন্দ্র সঙ্গীত 
ব্যবহাব করেন ছবিতে । “বুপবেখা" ছবিতে প্রথম তিন ফ্লাশ ব্যাক ও চিন্রবন্প 
পদ্ধাত আরম্ভ করেন। শিল্প-সঙ্গত 'ক্রস-কাট” ও 'ইণ্টাব-কাট’ রীতির তিনিই 
প্রযোগ শুর করেন। তাঁব চিত্রনাট্য ৰচনা ও সম্পাদনা প্রসঙ্গ বহুল আলোচিত 

বড়যোব পারচালনা বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে "চন্্বাণী? (শারদীয় ১৩৫৮) পত্রের সুনীল. 

| কুমার গঙ্গোপাধ্যায়, “ফট্স’ ( শব সংকলন ৯৩৭৩ ) লংপ্করণে বাগী*্বব ঝা 


< 


এপ্রিল মে ১৯৯৬ প্রাক্‌-সত্যাঞ্জং পরের বাংলা ছয়।ছ'বর কিছু কথা ৯৯ 


এবং “চন্রপট' (১৯৬৬ দ্বিতীয় বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা ) পত্রিকায় সমব বন্দ্যো- 
পাধ্যায়েব লেখা তিনটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ দালল বিশেষ । 

বড়যার চলচিত্র ভাবার দক্ষতা সম্পর্কে প্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ কবেন মৃণাল 
সেন তাঁব সিনেমার ভাষা নামক এক প্রবন্ধে। . লেখাটি প্রকাশিত হয ‘নতুন 
সাহিত্য? মাঁসিক পত্রের বৈশাখ ১৩৫৭ সংখ্যায় । বিদেশ ছবর আলোচনার সময় 
এদেশীয় ছবিয় দণ্টান্ত দিষে মূৃণালবাব লেখেন : “আমাদের দেশেও এই 
ধবনেব ?সনেমাব ভাষায় কথা বল্বানো সম্ভব হয়েছে। , বুয়া ও শাস্তারামের কিছু 
কিছু বইতে সিনেমাব চমংকারিত্ব ফুটে উঠেছে। গিহদাহ” চিত্রে বিষের পর 
অচলাকে নিযে মাঁহমেব গাঁষে আসার দশ্যে মণালের আলতা মাখা পায়ের ঠিক 
পরেই পালাঁক থেকে একজোডা 'হিলওয়ালা জুতো (অচলার ) নামানো দোঁখিষে 
বন্যা সক্ষম শিল্পমনেব পৰিচয় দদিষেছেন।» ' 

খাঁত্বককুমাব ঘটক মহাশয় প্রমথেশ্চন্দ্র বড়া সাহেবের মুন্ময ক্যামেবার 
ব্যবহাৰ প্রসঙ্গে দ-একটি পন্লিকায় লেখেন। প্রথম আম খাত্বিকবাবুর প্রমথেশ 
প্রসঙ্গ পড়ি “ বাংলা ছাঁব ও বাংলা সাহিত্য” 'বষয়ক একটি লেখায়। প্রায় একই 
সময আব একাঁট উল্লেখ পাই “চলচ্চিত্ৰ পত্রেব ১৯৬৫ সালের আগ্বন সংখ্যায় । 
লেখাটি চাণ্চল্যকব ও খাত্বকীয় ভাষা-ভাঙ্গিব উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত বলে প্রাসাঙ্গিক অংশ 
উদ্ধৃত হল £ | 

“আমার আজও মনে পড়ে ‘গ্‌হদাহে'ব সেই অসম্ভব 6:৪0, টা $ সেই 
হাইীহল জুতো পবা দূটো পা থেকে সোজা কেটে দুটো আলতামাখা পা পালকি 
থেকে নাবছে-আঁম আজও ভুলব না! এবং ব্যাপাবটা ভদ্রলোক কবোঁছলেন 
১৯৩৬ সালে এ কথা ভুলবেন না। আব সেই যে সেই 'উত্তবাযণে’ বডুযা 
সাহেবেব জবর হওয়াব পবে (০৷৷e৭ সোজা 'সণড় দিয়ে উঠে বিছানায় গয়ে 
আছডে পডল সেটাই ক ভোলা যায! এবং কাণ্ডটা ঘটিয়েছেন ভদ্রলোক 
‘David [,587৮-এর ‘Oliver Tw1st' এব বহু আগে । আজকাল 5ub jectuve 
camera সম্পর্কে অনেক কথা শুনতে পাই, বিভন্ন পারচালক নাকি খুব 
ভালভাবে ব্যবহাব কবেছেন। তাঁবা মহারাজ  প্রভাতকুমাৰ বজুয়াব ছেলেব 
কাছ থেকে কিছুটা {শিখতে পারতেন, তাঁব পাযের তলায় বসে ।৮ 

খাত্বকবাবুব বন্তুব্যে কিছু আবেগেব প্রাধান্য আতশাধ্য থাকলেও তাঁব মতামত 
কিন্তু গুবত্বপুণণ। কষেকজন বাঙাল ছায়াছবি নিমতার প্রমত থশ্বাব;র চলাচ্চনর 
কর্ম সম্পবীয চিন্তা ভাবনা জানা গেল। এবার একজন অবাঙ্চল “অবিকল” 


¥ 
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চর 


ছবির পাঁবচালক চলাঁচ্চত্র ইতিহাসাঁবদ [বড গর্থ মহাশয়ের প্রমথেশবাবর 
ধশনপকর্ম সম্বন্ধে মতামত জানা যাক। গর্গ মহাশষেব “Historical 
S॥rve৮” নামের লেখাটি “90:0197% পন্রেব মে ১৯৬০ সালেব ফিল্ম সথখ্যাথ 
প্রকাশত হয। প্রাসাঙ্গক অংশ তুলে দেওয়া হল ৪ 

“The growing popularity of American films which flooded 
the Indian market in the late, twenties and early thirties 
confused the issue for indigenous production. *In these un- 
happy circumstances there were, however, men like the late 
P, C. Barura, Shantaram and Debaki Bose who brought 
a new freshness and realism to our Cinema. Barua’s first 
film Devdas (1935) was a complete departure from the 
hackneyed themes, Based on a story by Sharat Chandra 
Chatterji, a contemporary of Tagore: Devdas created a 
sensation. Devdas was the story of a man who could suffer 
greatly. Barua had the stamp of a master and it isno 
exaggeration to say that under more congenial. working 
conditions he would have been classed with'the great names 
in world cinema, His pictures Zindagi, Mukti, Manzil and 
Adhikar gave the Indian cinema, perhaps for the first time, 
a new outlook and a hallmark all its own, , He may rightly 
be called the architect of the artistically progressive cinema 


10 India”? 


বড়ুযা সাহেবের চলাচ্চন্র শিল্পে এীতহািক অবদান ও মহান ভুমিকা স্বীকৃত 
হলেও তাঁব চিত্রকর্ম সম্পর্কে কিছু কিছ; পরম্পরাববোধী মত আছে। সেই 
, অন্য মত ও ভিন্ন মতেব প্রবল প্রবন্তা হলেন সত্যাঁজৎ রায়। সত্যাজংবাযবুর 
* আম ও আমার ছার্ক” নামের বখ্যাত আত্মকথামূলক লেখার বডংঝা-দেবকী 
বস -নাীতন বসু বষযক অংশাট সম্পূর্ণ তুলে লাম । সত্যাজৎবাবুব 
লেখা!ট সর্বপ্রথম “Cahier Du Cinema”? পন্রে 100 to film? নামে 


প্রকাশিত হয । অংশাট ইংরোঁজ অনুবাদের বাংলা অন:বাদ। অনুবাদক 


এঁপ্রল-মে ১৯৯৬ প্রাক-সত্যজিৎ পর্বের বাংলা ছায়াছাঁবর কিছু কথা ১০১ 


গৃবৃদাস ভট্টাচার্য । ১৩৭৩ সালেব “ফিল্ম” সংকলনের শরৎ সংখ্যা লেখাটি 
মদত হয ।-. | 

“পথের পাঁচালী”র আগে, পর্যন্ত আম প্রনৃস্‌ পি সি বড়ুযার কোন ছাঁব 
দেখ ন । পবে অনেকগুলো দেখোঁছ । আমাব ভালো লাগে নি। যোবোপেব 
অনুকৃত ষ্টাইল বড্ড বৌশ | তাঁব অভিনয আমাব আরও খাবাপ লেগেছে-উগ্ন 
মেক আপ, আত্মকোন্দরকতা, বাংলা উচ্চাবণে অক্সফোর্ডেব টান. তাঁব শ্রেষ্ঠ 
ছাঁব দেবদাস’ এ বাঙ্গালীযানা আছে, কন্তু সোণ্টমেণ্টাল প্লট আব বড্যাব 
আঁভনয় সে মৌলকতাটাও নষ্ট করে দিযেছে। 

বডুয়াব চেষে আমাব বোঁশ পছন্দ দেবকী বসুকে। শ্রীবসৃ পুবোমান্রার 
বাঙ্গালা, এবং তাঁব আবেগ আন্তীরক । তাঁব ‘কাঁব’'ব সঙ্গে আমাব ট্রলজীব একটা 
সম্পর্ক আছে ট্রেনেব থাম প্রসঙ্গে। তবে তাঁর সঙ্গে আমাব মানাঁসক সম্বন্ধ, 
ষাঁদ আদৌ থাকে, চলচ্চিত্র নয, বাংলা সাহত্যেব সন্ধে । দেবকী বস: কাজে 
আত্মীনবোদিত, তাই তাঁব প্রীত আমাব অসম শ্রদ্ধা । 

নীতিন বসুব প্রাতও আমার গ্রদ্ধা সীমাহশন। 'ঁতাঁন কর্মজীবন শুরু 
কবেন ক্যামেবাম্যান হিসেবে, শেষ পর্যন্ত কলাকৌশলেই তাঁর নিপুণতা |” তাঁর 
ছবিতে গভীরতা নেই, কিন্তু সৃগাঁঠত এবং ব্যান্তত্বাচাহনত । হীনও বডুযার চেষে 
অধিকতর বাঙ্গালী । ভাবতীষ চলচ্চিত্রে প্লেব্যাকের প্রবর্তন 'তানই প্রথম 
করেন। I 

এইসব বাঙ্গালী পাঁরচালকদের এঁতিহাসক মূল্য অনস্বীকার্য ৷? 

পরবর্তী* কালে ছাপা “অতাঁতেব বাংলা ছাঁব” লেখায সত্যাজতবাবূর 
বডুরা বিশ্লেষণ অনেক পাঁরমাঁজত মুনে হল । *বড্যা-ম.ল্যায়ন সম্পকণ পবম্পর- 
{রোধ মতপার্থক্য আছে। বড়ুষা প্রসঙ্গ বহ: আলোচিত হলেও তাঁর 
মননশীল শিল্পকর্ম ও ভূমিকা আজও স্নাঁদষ্ট হয়ান। বহু 'বাশষ্ট 
ছাযাছাবর প্রাতিভাধবদের মতামত উদ্ধাব কবার একমাত্র উদ্দেশ্য 'পারচষে'রু 
পাতায় নতুন করে ঢেউ উঠুক-বড়ুয়া' বিষয়ে গঠনমূলক আলোচনার সত্রপাত 
হোক। দেবকী বসব “পুবণ-ভগৎই” যথাৰ্থ অর্থে ভারতের প্রথম চলাঁচ্ছত্র ৷ 
এটি শুধু গাঁতময চলমান ছাঁব নয। কথা-কাঁহনী-বন্তব্যে {শিল্প সম্যবয়ে 
এট সাত্যিই ‘চলাঁচ্চব'।' তান “চণ্ডীদাস” “বদ্যাপাঁত', ‘সাপুডে' পায়ের ছাঁব 
ছাড়াও পববতর্শকালে” “কাব, 'রত্ব্দীপ’, ও *পাঁথকে'র মত অন্যতব দৃষ্টিভাঁগর, 
চিত্রনিমতা । 


£ 
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নীতন বসব চলচ্চিত্র পাঁরক্রমাও স্মরণীয হয়ে থাকবে | তান সে যুগের 
পাঁবপ্রোক্ষিতে "দাদ" 'দেশেব মাটির মত" সমাজ সচেতন ছ'বর পরিচালক হয়েও 
পববতীকালে "নৌকাডুবি" ও সমর'-এব মত সত্যকার ভাল ছবির স্রণ্টা। 

বষুবাবু বিমল বাষেব “উদষের পথে’ ছবির উল্লেখ কবেছেন। 'উদযের পথে’ 
চল্লিশেব দশকেব আলোড়ন সৃষ্টিকারী একাঁট ছাঁব। ছাঁবাটব সংলাপ প্রথম 
দিকে কৃত্রিম সাজান ও অস্বাভাবিক লাগে। আবেগের আঁতিশয্যও কোথাও 
কোথাও লাগে। তা সৃত্বেও ছাঁবাঁটব চিত্রনাট্য, সম্পাদনাব কাজ, চলাচ্রধমী 

অভিনয়, তাবকা প্রথা বজ'ন কবে নতুন আভনেতা-আঁভনেত্রী গ্রহণ, প্রায়-বাস্তব 

সমাজসচেতন দাাষ্টভাঙ্গ, উন্নত ক্যামেবার কাজ, শ্রামক আন্দোলন, লক আউট, 
ইত্যাঁদ কাঁহনী ও বিষয়বস্তু সে যুগে নিশ্চয়ই আঁভনব। ধনী নাঁধকা ও -॥ 
দাঁরদ্র নায়ক এর প্রেম ছাড়াও আরো অনেকাঁকছ? ছিল এ ছাঁবতে। 

'উদযেব পথে'ব কাহিনীর উপজীব্য সম্পকে চিদানন্দ দাশগুপ্ত মহাশয একদা 
‘চতুরঙ্গ’ পত্রে সাঠিক বিশ্লেষণ করোছলেন : 

“কয়েক বছর আগে “উদযেব পথে’ বাংলা চলাঁচ্চন্রে একটি {বিশেষ অধ্যায়ের 
সুচনা করেছিল | দেশপ্রেম, ব্যান্তগত প্রেম, কিছ: অর্ধ-বাস্তব, অর্ধ-কাঁল্পত 
সাম্যবাদ ও মধ্যাবন্ত স্বাধীনতা আন্দোলন, সামাজিক আন্দোলন-_এ সমস্ত 
{মালযে ছিল তার উপজীব্য । এর সঙ্গে মিলৌছল নেতাজীর কাঁহনীর নানা 
রকমফের ও সন্তাসবাদী যুগের নানা স্মৃতি। সব মালে তার মধ্যে ব্যবসাদাি 
জনীপ্রয়তাব উদ্দেশ্য থাকলেও কিছ: প্রকৃত আদর্শবাদও ছিল 1৮ 

“দো বিঘা জাঁমন’ মুন্ডি পাওযাব সঙ্গে সঙ্গেই ছাবাটির আলোচনা ‘পাঁবচযেব'ব 
পাতায় প্রকাশিত হয! আলোচনা কবেন কাব মনীন্দ্র রাষ। ছবিটি পণ্ডাশের 
দশকের প্রথমার্ধে ১৯৫৩ সালে মুক্তি পা । 'বমল রায়ের এট শ্রেম্ঠ ছাবি। 
ছবিটির কাঁহনী বচনা ও সঙ্গীত পাঁরচালনার দা'য়ত্বে ছিলেন সালল চৌধুরী । 
প্রধান আঁভনেতা বলরাজ সাহানী॥ তায বিশ্বযুদ্ধ ও স্বাধীনতা পরবতী? 
কালেব এট শর্বাশষ্ট বাস্তববাদী ছাব। কিন্তু এ ছবির কোন উল্লেখ দেখলুম না 
বফ্ণুবাবুর লেখা । বাংলা ছবির আলোচনায বাঙালি পারচালকেব ভিন্ন ভাষা. 
সৃষ্টিকর্মের আলোচনা অন্তভুন্ত হবে না কেন? ছবিটি নান্দত ও বহু 
আলোচিত। ছাঁবাটর কাহিনী, বিষষবস্তু" বাস্তববাদণী দষ্টভার্দি আঁভনয় ও 
সঙ্গীত সম্পর্কে অনেক আলোচনা, হযেছে। কিন্তু. হাবাটর আবহ সংগাঁত এ 
* সম্পর্কে কোন আলোচনা দোখান। "দো বিঘা জান? চলাচল আবহ সঙ্গীত 


াপ্রল-মে ১৯৯৬ প্র্যক্‌-সত্যাঁজৎ পর্বের বাংলা ছায়াছাবির ফিছ; কথা ১০৩ 


ও সুরের ব্যবহার পদ্ধাতব একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। সাঁলল চৌধুরীব 
পণ্টাশের দশকে 'নতুন সাঁহত্য' পত্রে লাখত 'চলাচ্চত্রে আবহ সঙ্গীত্রে ভূমিকা” 
প্রবন্ধের কছুটা প্রাসঙ্গিক অংশ তুলে 'দিচ্ছি। 

“একটা উদাহরণ দই, “দো বিঘা জাঁমন, থেকে । যেখানে কানাইযা বাস্তায় 
এসে দাঁডাল ভ্যানিটি ব্যাগটা চুর করাব আগে- সেখান থেকে শুব: কবে ১০০: 
টাকার নোট পাওযা পর্যন্ত একটা মিউজিক আমাকে কবতে বললেন পাঁবচালক 
{বমল বায়। এখন এইটুকুর মধ্যে {ক ক ঘটনা ঘটেছে দেখুন £ 

(১) ছেলোটব নজরে ব্যাগটা পড়ল 

(২), ব্যাগটা ছানযে যেই সে ছুটতে শুরু করল-পছনে 'চোঝ 'চোর 

লোকে তাডা কবল . 
(৩) Inter ০এ৮-পার্বতীকে গ্স্ডাটা নিয়ে আসছে গাঁলব মধ্যে দিষে_ 
'_ তাকে এনে ঘবে বেখে সে চলে গেল 

$৪ কানাইয়া ছুটে এসে পার্কের বৌলৎ টপ্‌কে একটা public 16176 

ঠেস য়ে দাঁড়াল-একজন লোক ৭-5 করে গেল 

(৪) public latrine-ব ভিতর টপটপ্‌ করে জল পড়ার শব্দ হচ্ছে 

heart beat-এর মত-সে ব্যাগ হাতড়াচ্ছে -1কছু নেই-বাজে কাগজ 
উত্তেজত হয়ে ব্যাটা ছংডে, ফেলে দিল-চেযে দেখল ভেতব থেকে 
একটা ১০০ টাকা নোট বোঁবযেছে। 

(৬) তার চোখ জলে উঠল--সে টাকাটা ধনয়ে ছুটল ।_ 

এখন এই এতগদাল ঘটনা ঘটতে মোট সময় লাগছে প্রা দেড 'মানটেব মত। 
শুরুতে যেখানে ছেলোটব নজবে ব্যাগটা পডল তখন আমাকে মনে বাখতে হচ্ছে 
যে সে নিজে হাতে এব আগে কোনাঁদন চুব করেনি-স্বভাবতই তার ভষ ; ্বধা 
একাঁদকে_ অন্যদিকে বাপকে বাঁচানোব জন্যে চাঁব কবতে দটনতবজ্প হওযা-_এই 
দুটি ভাবই প্রবলভাবে তাকে নাডা দিচ্ছে । যে মুহূর্তে দ্বিতীয় ভাবটা প্রবলতর 
হচ্ছে_সে ব্যাগটা ঁছানযে নিল ও ছুটতে আবন্ত কবল । সমস্ত পৃথিবশ যেন তখন 
তাব বিপক্ষে, তার সমস্ত চেতনা তখন সঙ্কুচিত একটি মান অনুভূতিতে পরিণত 
হযেছে- ধবা পড়লে চলবে না"_সংগীতে এই ভাবধাবার ব্্‌পান্তব কবতে গগষে 
ভয এবং দ্বিধা প্রকাশ করার জন্যে ৪:56 ৬০175 গুলোকে diminished 
chord~-এ ভাগ কবে 0:5100910 দেওয়া হযেছে ( সজ্ঞমাধ chord ) তাব 

ওপরে overlap করান হয়েছে chell€তে Plucking বা pizzicato নিয়ামত 
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* যাঁততে (reguler beats ) উপরোন্ত ০:০৫ এরই পরাগুলোকে তাব চুব করার, 


ইচ্ছার দ্‌ঢ়তাকে প্রকাশ করতে। যে মুহূর্তে সে ব্যাগটা ছিনিয়ো নচ্ছে সঙ্গে 
সঙ্গে full 0:০116505কে minor chord এ (সজ্ঞপ) বদলে 160. দেওযা 
হচেছ,_ সঙ্গে সঙ্গে সথ্গঈীতেব 7091010 বা সুব্ত বপকে বদলে একটা প্রচণ্ড 

ংগ্রামেব ভাবকে আনা হচ্ছে । এই পর্যন্ত মান কন্তু ছবিতে আধ মানটেরও 
কম সমযের মধ্যে ঘটে যাচ্ছে-হঠাৎ এক ধাক্কা লাগ্হে_পাবতী আব গুণ্ডা 
যখন আসছে । আবহসৎগীত এতক্ষণ পর্যন্ত একটা স্বাভাবিক লাঁজকে এগো'চ্ছল 

হঠাৎ একেবাবে দিবোধী একটা ভাবেব সামনে এসে পড়ে সে থমকে গেল-- 
সংগীতটা জমে উঠতে পারলো না। পাঁবচালক নিশ্চয়ই contra5€ কবাব চেষ্টা 
, কবেছেন-বম্বা নাটককে তাডাতাড় পাঁরণাতব 'দকে নিয়ে যাবাব জন্যে তাঁর 
লাঁজক তোবি কবেছেন। এখন এই দুয়ের দ্বন্বে পড়ে হতে হয দশাহাবা । 
শেষ পযন্ত কবা হল সংগণঁতটাকে £৪2 ০৩৫-তার নিজস্ব পিরিত সে লাভ 
কবতে পাবল না। আবার হঠাৎ সে'শুরু হচ্ছে-যখন ঘব থেকে ০৪৫ কবে 
কানাইযাকে আবাব ধরা যাচ্ছে-তখন আর একটা ভীষণ anti climax-এব 
সৃষ্টি হচ্ছে। নাটকের বিশেষ (প্রযোজনে এইভাবে এগোনোব হয়তো সার্থকতা, 
আছে-তার সঙ্গে মানিষে নিতে হবেই আবহসৎগনতকে-আবাব এটাও মনে রাখা 
দবকাব যে অনেক সময় সৎগীতেব গাঁতকে সার্থক কবাব জন্যে নাটককেও মানিযে 
নেবার দবকাব আছে । শেষ করে ফিলমৈ_যেটা শুধু নাটক নয- শুধু সংগীত 
নয-শুধু, ০॥০৮০৪7৪P॥৩ নয সব কিছুরই যথাযথ মিশ্রণে গঠিত একটা 
০0107095166 art বা যৌথ শিল্প ।”? 


এবাবে উদয়শংকবেব “ব্পনা” ছাঁবি প্রসঙ্গে আসা ঘাক। উদয়শখকরকে . 


আমবা বিশ্ববন্দিত নৃত্যশিল্পী বূপেই জাঁন। তাঁব একাঁটমান্র ছাযাছাঁব 
কল্পনা” (১৯৪৮ )। উদ্ষশখকরের অনন্য সঙ্গীতধর্মী কর্মবূপে কল্পনা" 
ছবিটি স্বীকৃত! শুনেছি ছাত্বিশ সপ্তাহ কল্নকাতাব একাঁট ছাঁবঘবে ছবিটি, 
চলোঁছল,। ছাঁবাটব প্রধান বিশেষত্ব সঙ্গীত-নৃত্য ও চলী্ন্রধমী ভাষাব 
প্রযোগ । ছবিটির কাঁহনী দুর্বল ও ভাবাবেগের বাহুল্য সন্বেও, ‘কল্পনা’ 
উৎকৃষ্ট চলচ্চিত্র হযে উঠোঁছল অসামান্য সঙ্গীত ও - সত্যকার চিন্নধমর্শ-আ'ঙিকে 
নস বলে। “রভার’ ছাঁবব পাঁবচালক -বেনোয়া “কল্পনা” সম্পর্কে বলেছেন & 


«এ ছাঁৱতে উদষশংকবের অসামান্য প্রতিভা সর্বত্র জবলজবল,করছে “কিন্তু তাঁনঃ 


নিজেকে দেখাতে বড় বেশ বান্ত।” (চলচ্চিত্র, আশ্বিন, ১৩৫৭ । ) 


রো 


এপ্রল-মে ১৯৯৬ প্রাক্-সত্যজিৎ পর্বে'র বাংলা ছায়াছবির কিছ কথা ১০৫- 


কল্পনা হাঁরাঁটরও আলোচনা নেই বিধবাবূর লেখা | “উদয়শংরবেব 
কম্পৃন্মু* নামে সত্যজিৎবাবুব একটি ছোট্ট লেখা প্রকাশিত হয়েছিল। লেখাটি 
দণঃজপ্রাপ্য ও এ প্ৰতি গ্রন্ুভূন্ত হয়নি। প্রাসঙ্গিক অংশ তুলে দিলাম পরিচয়ে 
নতুন প্রজন্মের পাঠকদেব জ্ঞাতার্থে 

'কঃপনা'র ধতহি যে খুব আশাপ্রদ হযোঁছল ত! বলব না। প্রথম কষেকাঁট 
দশ্যের মেজাজে, আভনয় বীতিতে বা কলাকৌশলে বিপ্লবের তেমন কোন ইঙ্গিত 
পাইনি । প্রথম চমক লাগল “ড্রম অফ রিদম" নামক দশ্যাটতে। এই 
নৃত্যসম্বাঁলত ফ্যাপ্টাসি দশ্যটিব সঙ্গে মণ্ডেব বা তৎকালীন ভাবতীয় ছাষাচন্রের 
বিন্দমান্্ সম্পর্কনেই। এ হল একেবাবে নিভেজাল চলচ্চন্রের বস্তু। চলচ্চিত্র 
ব্যতীত অন্য কোনো শিল্পে এই বিশেষ ভঙ্গি ও এই বিশেষ ব্যঞ্জনা সম্ভব নয ৷" 
এর পাঁবকল্পনা এমনই যা আগে 'কখনো কোনো সংগীতাশ্রত বা মিউজিক্যাল 
ছবিতে দোখান। এবং এই এক ভ্রম অফ বিদম: দৃশ্যই পাবকাব হযে গেল 
যে উদযশৎকর চলচিত্রের ছন্দ, গাঁত ও ধ্রীন সম্বালত একটি বিশেষ রণীতকে প্রথম 
চেষ্টাতেই সম্পূর্ণ আয়ন্ত কবে ফেলেছেন । 

“কমে দেখলাম যে এ জাতী অনাযাসলব্ধ জ্ঞানেব নমুনা অজন্র দশো ছডিরে 
আছে। কোন: বাদ দিযে কোন:টিক্‌ কথা বলব? কা্পুলী, লেবাব ঞ্যান্ড | 
মেশিনাবি' কাতিকে, হবপার্বতাীঁ-এ সবই আগে মঞ্চে দেখা । কিল্ডু সিনেমাব 
কম্পোজশান, তার আলোর বিশেষ ব্যবহাব, ক্যামেরার দৃষ্টকোণেব বৈচিন্র্য ও 
সম্পাদনাব ফলে এব প্রত্যেকাটই যেন ছবিতে নবজীবন লাভ করেছে। আব স্ব 
চেয়ে বড কথা এই যে কোন দশ্যাটই কণ্টকাল্পিত বলে মনে হয না । প্রত্যেকাটতেই 
এমন একটা সহজ সাবলীলতা আছে যা নাক চলচ্চিত্রে সাধারণত অনেকদিনের, 
অভিজ্ঞতার ফলেই লভ্য | - 

, মনে আছে কল্পনা” ছাঁব দেখেছিলাম সবশুদ্ধ এগাবোবাব | ছবিব শ্রেষ্ঠ 
দূশ্যগ্লিব (এব প্রত্যেকাটই নত্যসম্পাকত) পৃভ্খান-পৃঞ্খ বিববণ হবত 
আজও আমার পক্ষে অসম্ভব নয, কিস্তু তা সত্তেও একটি প্রশ্ন আজও আমাব মনে 
বয়ে গেছে ; 'কম্পনাব' কদব আমাদেব দেশে সাত্যই ক'জন করেছেন? আমাব 
বিশ্বাস এ ছবির শ্রেষ্ঠ মূহূতগুলিব সম্পূর্ণ বসগ্রহণের জন্য কৈবলমান্ত্র 
সথগীতবোধ বা নত্যানুরাগই যথেষ্ট নয, তাব সঙ্গে প্রযোজন চলাচন্রের 
স্মবদাবির। সে সমঝদাবি ক'জন দাবী কবতে পাবেন সেটাই আমাব প্রশ্ন । 

তব; বলব; সৎ শিল্পেব কদর একদিন না একাদিন হবেই, এ বিশ্বাস আমার 


)) 


"১০৬ “পাঁরচয চৈত্র বৈশাখ ১৪০৩ 


আছে। যখন হবে, তখন চলাচ্চত্র শিল্পে উদয়শহকরেব অমূল্য অবদান যে 
ব্যাপক স্বীকৃতি লাভ করবে, সে বিষয় আমাব সন্দেহ নেই। (অন্যমনে- দ্বিতীয় 
বৰ্ষ“, চতুৰ্থ সংখ্যা ১৩৭৭ ) 

{বিষ্ণুবাব ন লিখেছেন “দ্বাধীনতা ও দেশভাগের পর বাঙাল যেসব সংকটের 
মুখে পড়েছিল তার আঁভঘাতও পডতে লাগল বাংলা ছায়াছাঁবতে। প্রাক 
সত্যাজৎ পর্বে নিমাই ঘোষ কৃত এছনমূল' ছাঁবাট স্বাতন্দ্যের দাঁব রাখতে পারে 

- অবশ্যই |» এই পর্বের অনেক ছবিই স্বাতন্দ্যের দাঁব বাখতে পারে। ‘পাঁববর্তন’, 
“বদ্যাসাগবণ, ‘বরযাত্রী’, ৪২৮ ‘ভূল নাই” “বাবলা”, ‘মাইকেল’, “প্রতিবাদ” নতুন 
ইহুদী” ‘পাঁথক’, “বাঁশেব কেল্লা’, 'ভোর হযে এল’, শবক্মাওযালা* “অনুপমা” 
শা্ষবাণী” ‘ঢুলি’, ‘অঞ্জনগ্রড’, ‘চাঁপাডাঙাব বৌ” ‘এফাঁদন রানে, ইত্যাদি 
অনেক ছবিই বষয়বস্তুব বালণ্টতায়, বাস্তবতার অনুসন্ধান চেষ্টায় ও চলা 
ভাষার পবীক্ষায বিশিশ্টতাব দাঁব কবতে পাবে। 

আসলে সত্যাজতের ‘পথেব পাঁচাল?' ভাবতীয় চলচ্চিত্রে মহত্তর সৃষ্ট 
হলেও নতুন বাস্তববাদী ছায়াছাঁবর 'বিষয়-আ'ঁঈকের পবীক্ষা-নিরীক্ষা এবং 
পথসন্ধানের আরম্ভ হযোছল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর কালেব, স্বাধীনতা প্রাপ্তির 
সময থেকে। তাই ১৯৪৭ থেকে ১৯৫৪ পর্ধত্ত সময়কে, একট পর্ব ও যুগ 
হসেবে িহিত কবতে হবে। এই ধাবাই “পথের পাঁচালী” মান্তর পর ১৯৫৫ 
পববতাঁকালে নতুন বলিষ্টতর অন্য চলাঁচচন্র ধারা পাঁববার্তভত হয। ১৯৪৮ 


পববতাঁ সময়টা চলাচ্চন্্ ভাবনায় ও স্যাষ্টকর্গে কেমন ছিল তার কিছুটা ধাবণা' 


দুজন প্রধান চলচ্চিতরপ্স্টা খাত্বক ঘটক ও বিমল রায়ের মন্তব্যে জানা 
যাবে £ | | AE | 
“আজ মাঁকনী ঢং আব ইতব ন্যাকামীই আমাদের একমান্র অবদান নয় 
বোট, আদমী আব দেবদাস, গৃহদাহও আমাদের চিন্রজগতেব একটা বিবাট 
ধাবা । সেই ধাবাই,জযা হযে চলেছে আজও পযন্ত । শুধু ইিহাসকাবেব 
অভাবে সেই বিশ্লেষণ এবং পথ কখনও "ন্রীনমতার্দের সামনে তুলে ধবা হ্যাঁন। 
বাংলা দেশে, আমি তো বলব £ সমাধান, ভাবীকাল, উদয়ের পথে, পবিবর্তন, 
বিদ্যাসাগর, বাবলাব মধ্যোদযে সেই ধারাই আজও বাঁলষ্ঠ হয়ে এঁগযে চলেছে ।» 
“এই সব বইগুলো ক দুর্বলতা নেই? আমরা! যখন ছাঁব কবতে যাব, 
তখন এই ধবনেব বই কবে যাব ক? মোটেই না। দর্বলতা, অবাস্তবতা- 
*এদেব মধ্যে আছে ; কিন্তু কোথাও আন্তাবকতা এগুলোর মধ্যেও ছিল, এই 


tk 


in 


শ্াপ্রল-মে ১৯৯৬ প্রাক্‌-সত্যাজৎ পবের বাংলা ছায়াছবির কিছু বথা ১০৭ 


সমমানটুকু এদের দিতে বলছি । তাহলেই দবলিতাগুলো শুধুই দুর্বলতা হয়ে 
দেখা দেবে, অপাথন্তেষ কৰে তুলবে না এদের ।৮ 

“বাংলা বই যাচ্ছেতাই” “ভাবতীয ছবি না দেখাই উচিত”, “এগুলোস্র 
সংবদ্ধে বদ্বানসমাজে আলোচনাই কবা চলে না।»-এসব অনেক বলা হযেছে। 
কিন্তু কাজে কিছু করা হয নাই একমাত্র “ধরতী কে লালস্বাদে। এইসব 
ধবনেব বথা বলা ছেড়ে, এবন কাজ দেখবার সমুয় এসেছে।” 

, “সঙ্গে সঙ্গে বাস্তবকে বারবাব অনুসন্ধান কবতে হবে। একটা “বাইসকেল 
থিফ” টতাঁব হয় পারিপার্শকের সঙ্গে ঘন যোগস্ন্রেব মাধ্যমেই-চমক লাগানোর 
চেষ্টাব বাবা নয়। আমাদের “বাইসিকেল বিফ” পথে-ঘাটে ছাড়িয়ে আছে। 
্রদ্ধা নিযে খুজলে দেখব, তার ইতালীর ঘটনার সঙ্গে, গল্পের সঙ্গে কোনও 
যোগই নেই, অথচ তার মতোই দেশের মরমের কথাটি সে বলছে। & 

“এই সব কথাগালকে বলাব জন্যে আজ “ছনমুলের' সহযাত্রী বহু শক্তিশালী 
শিল্পী স্মাবিষ্ট হযেছেন। তাঁদের আপ্রাণ চেষ্টার দ্বারা বাস্তবকে চিন্নে তাঁবা 
প্রতিষ্ঠা কববেনই। সত্যেন বাস্ব “ভোর হয়ে এল” সালল চৌধুবীর 
“পবক্লাওযালা” ইত্যাদি ছাঁব আমাদের মনে সেই আশাই জাগিয়েছে ৷ এই পথে পা 
বাড়াবেন আবো অনেক নতুন ও প্‌ঝনো শিল্পী, সে সম্ভাবনা দেখা দিযেছে। 
বাংলার চিন্রজগৎ আমাদের কাছ থেকে সকৌত্হল ও সচেতন দাষ্টপাত দাবি 
করহে। এদের যা দরকার, তা হচ্ছে সাঁত্যকাবের দবদ ও ভাল সমালোচনা । 
আমবা কি বাঁতিমত সেটা দিয়ে যাব? 

এইটাই প্রশ্ন” 

ধাঁত্বক ঘটকের উপাঁব-উত্ত অংশটি সাঁলল চৌধুরী সম্পাঁদত “গণনাটা” 
মাসিক পত্রেব ১৩৫৯ বঙ্গাব্দের শবে সংখ্যা থেকে গৃহীত । লেখাটির 
শিবোনাম ছিল “আমাদের দৃষ্টিতে বাস্তববাদণ ধারা ।” খাঁত্বকববুব লেখাটি 
ও সলিল চৌধুরী সম্পাদত “গণনাট্য” নামের চলচিত্র নাট্য-সঙ্গীত-নত্যকলা 
বিষযক উচ্চ পর্যায়েব পান্রকাটির উল্লেখ এ পর্যন্ত আম কোথাও দৌখানি। 

খাঁত্বকবাবর লেখাট প্রকাশ হওয়ার ঠিক 'একবছব পর “নতুন সাহিত্য” 
শারদীয় ১৩৬০ বঙ্গাব্দে বিমল, বায় মহাশয়ের “চলাচ্চন্ে বান্তববাদ” লেখাটি 
প্রকাশত'হয়। লেখাঁট গুরুত্বপুণ* বলেই সামান্য অংশ তুলে দিলাম £ 

“কবে কোন্‌ সালে কোন ছাঁবব মারফতে চলীচ্চন্রে বাস্তববাদের শুর: হয়োছিল 
খা গবেষণার বিষয়, অনেক রকম মতও থাকতে পারে এ নিয়ে। তাই সেসব 


শর 


সি 


১০৮, পাঁবচয চৈন-বৈশাখ ১৪০৩ 


জটিলতার, মাকে না.গিষেও আমবা সনার্নাক্চতভাবে বলতে পাব যে আমাদের 
চলচিন্ত' বাস্তববাদের পথে অনেকখানি এঁগযে গেছে-বাস্তবতাব অনুকূল 
আবহাওযাব সৃষ্ট হযেছে। নইলে ধিবতী-কে-লাল', 'উদষেব পথে” ভুল 
নাই, ‘৪২ পৃছনমূল', ‘বাঁশেব কেল্লা’, ‘পথিক’, নতুন ইহুদী’, 'বাহী” দো বিঘা- 
জমীন, প্রভাতি ছাঁব তৌবব প্রচেষ্টা আমাদের দেশে হত না। 

বাস্তবতার পথে আমা, এঁগযে চলোঁছ সাঁত্য_কন্তু এখনো আমরা আসল 
পথ খুজে পাইন-এখনো, আমাদেব- পবীক্ষা-ীনরীক্ষাই চলছে । কাজেই 
আমাদের গাঁত যেমন শ্লথ_-পদক্ষেপও তেমান এলোমেলো সুতরাং যে কোন, 


সমালোচকেব চোখেই-উপবোন্ত সব ছাবগুলোতেই দোষতটি ধবা পডবে, কিন্তু, 


আমাদেব মনে বাখতে হবে শিশু যখন ' হাঁটতে শেখে তখন তার পদক্ষেপ 


এলোমেলোই ' হয় , সেই' পদস্থালত ,শিশকে বাববাব তুলে হাত ধবে হাঁটতে, 


শেখাতে হয তাহলেই সে একাঁদন বড হযে ভালভাবে হাঁটতে শেখে । এই শিশুকে, 


সংস্থ তরুণ কবে তোলার দাঁরিত্ব আমাদের সকলেব_দর্শক, সমালোচক, প্রযোজক, 


পাঁরচালক, প্রাতাট কমণর। .ভাহলেই আজকেব এই ক্ষীণ চাবা গাছ-একাঁদন 
ফলেফুলে প্রদ্কাঁটিত হযে মহণবৃহে পাঁবণত 'হবে। তাহলেই আজকেব 'ধবতী- 
কে-লাল’-' দো-বঘা-জমশন"_-কালকেব 'বাইসাইকেল বিভু, ‘মাদাব’ ‘মপশ্ষে: 
-ভাদতে’ পাঁবণত হবে 1৮ ’ 


এ 


বাস্তাবক এ-কথাই সত্যে পাঁবণত হয। তারপর অন্য অধ্যাধের সুচনা । . 
‘পথেব পাঁচালী" মহন্ত, সত্যাঁজৎ বাষেব আঁবভরবি। আব এক চলা 


ইতিহাসের আরপ্ত। : 2 ' 
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ty 
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সিনেমার শত গমক 
সুমন গুণ 


কলামাধ্যম হিসেবে সিনেমাব অবস্থান বোঝানোব জন্য "আগ্রাসী" শব্দটি 
ব্যবহার কবোঁছলাম একাঁটি লেখায়। প্রড়ে, এক শ্রদ্ধেয় ফিলমাবিদ ঈষং চিন্তিত 
হযে জানতে চেযোঁছলেন, শব্দটির ব্যবহার কোন অর্থে-হাতবাচক না কি বিরুপ? 
তাঁকে বোঝাতে বোঝাতেই, আবাবও, টের পেয়োছলাম যে সিনেমার যেখানে 
জোর; সেখানেই আছে এব সম্পকে দুভবিনারও অক্ষব। এই জোব বোঝাতে 
সত্যাঁজৎ রায়েব একটি উদ্ধৃতি ব্যবহার কবা যায়ঃ ‘নাটকের দ্বন্দ, উপন্যাসের 
কাঁহুনী ও পাঁববেশ বর্ণন, সঙ্গীতের গতি ও ছন্দ, পেইাণ্টিং-সলভ আলোছায়ার 
বাঞ্চনা?, বলোঁছলেন নঁতান, জাযগা 'নয়েছে সিনেমায় । তার মানে, বিভন্ন শিল্প- 
মাধ্যমের চাঁবন্র অন্তর্গত করেই সিনেমা হয়ে উঠেছে একটি স্বতন্ত্র ও সম্পূর্ণ 
শিল্প। ফলবান হযেছে সিনেমা, কিন্তু এর ফলেই, অনেকে ভাবলেন, নিস্প্রভ 
হযে উঠল এতাঁদনের অন্য স্বীকৃত মাধ্যমগুলি। বিশেষ করে সাহিত্যের সঙ্গে 
1সনেমাব বেশ-একটা দ্বন্দ্ব বেডে উঠল। সত্যাজৎ রাষেব উদ্ধাততে যেমন, প্রথম 
দটি মাধ্যমই, নাটক আব উপন্যাস, পডছে সাহিত্যের গোত্রে। অনেক সাহাঁত্যক 
‘বা সাহিত্যপ্রেমী সাহিত্যের দুস্তব প্রাতগ্রক্ষ ভাবলেন 'সনেমাকে। শুধু 
সাহিত্যের সিনেমা-বুপাস্তব প্রসর্rেই বিতক সীমিত থাকল না, আরও ছাঁড়যে 
গেল তা। বুদ্ধদেব বসু, দীনেশরঞ্জন দাশ কলোল' পান্রকা বন্ধ কবে' সিনেমায় 
চাকীব নেবাব সিদ্ধান্তে তাঁব আহত প্রতীক্লিষা জানাতে গিযে লিখোঁছলেন £. 
সিনেমা প্রথম ক্ষত করলো কলোলের অপম্‌ত্যুব জন্য অন্তত আতাঁশক রুপে দায়ী 
হযে। আবু সয়ীদ আইযুব একদিকে বেখেছেন কবিতাকে, অন্যাঁদকে ফালত 
বিজ্ঞানের কল্যাণে সাধাবণের চিত্তাধিকার ক্ষেত্রে কিতাব প্রবল প্রাতিদন্দী এসে 
দাঁড়য়েছে সিনেমা, বেডিও, খ্ববেব কাগজ আর ছাপোঁন উপন্যাস। এসবে স্থল ' 
উত্তেজনা আব লথ িত্তাবনোদনের সঙ্গে কাব্যের সক্ষম বসপাঁরবেশন পেরে উঠবে 
'কেন।' এমুন কী রবান্দ্রনাথও, পবে যান লিখবেন এরকম বিস্ফোরক কথা ৪ 
‘আপন সংশ্টিজগতে আত্মপ্রকাশের দ্বাধীনতা প্রত্যেক কথাবিদ্যার লক্ষ্য । নইলে 
তাব আত্মময্দার অভাবে আত্মপ্রকাশ ম্লান হয়। ছায়াচিন্র এখনো প্যন্ত 
সাহিত্যের চাটুবৃত্তি করে চলেছে-তার কারণ কোনো রূপকার আপন প্রাতভার 


« 
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১১০ ত পাঁবচয় চৈত্র বৈশাখ ১৪০৩, 


বলে তাকে এই দাসত্ব থেকে উদ্ধাব কবতে পারেনি। করা কাঁঠন, কারণ কাব্যে 
বা চিত্রে বা সঙ্গীতে উপকবণ দূমূল্য নয়। ছায়াচিত্রে আযোজন আর্থক মল- 
ধনেব অপেক্ষা বাখে, শুধু সংষ্টশান্তব নয’ লিখবেন ‘I'he ০]এ-এব মতো 
চিত্ৰনাট্য, তানও উপরের চিঠিটি লিখবাব, বছব চাবেক আগেই লেখেন £ "এই 
?সনেমা আজকালকার দনে সর্বসাধাবণের একটা প্রকান্ড নেশা । ছেলে বুড়ো 


সকলকেই প্রীতাঁদন এতে মা'তরে রেখেছে। তার মানে হচ্ছে সকল বিভাগেই 
বর্তমান যুগে কলার চেষে কারদাঁন বডঃ হয়ে উঠেছে । প্রযেজেন সাধনের - 


মুগ্ধদৃষ্ট কারদ্বানকেই পছন্দ করে? সিনেমামাধ্যম সম্পকে, 'আত্রাসগ” 
বিশেষণ, সংতবাং, এর সামর্থ্য ও সমালোচনা দুটোই সুচিত করে। 
এখন অবশ্য, পাঁথবীব বিভিন্ন দেশের বহু সারবান ‘রূপকার’ তাঁদের আপন 
প্রীতভাব বলে? ?সনেমাব দ:মূল্য দ্বাতল্ল্য গড়ে 'দযেছেন। সিনেমার ইতিহাসে 
১০০ বছব জমা হওয়া আমাদেব সমযেব সবচেষে তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনািহের একটি, 
একথা মেনে নিয়েছেন সবাই। অন্যান্য মাধ্যমেব তুলনায় এই শত সময নিছকই 
তুচ্ছ হলেও, বিষষ তাৎপষেই তাই, সাবা পৃথিবী জন্ডেই সাড়দ্বব শতবর্ষপাজন 
চলছে। উৎসশহবের আয়োজন থেকে শুরু কবে নানা ভাষায় প্রকাশনা নানা 
অঞ্চলে উৎসব-সবই এব আওতায। ভাবতেও এই উপলক্ষ মেনে বেশ কষেকাঁট- 
প্রকাশনা ইতিমধ্যেই বাজাবে এসে গেছে। আয়তন-গাঁবমাব ফারাক সহ। 
ফোনো-কোনোটি মহৎ উপলক্ষে কূট আভসাম্ধিব প্রকাশ হিসেবে নান্দিতও হয়েছে 
বহু । কোনোটি আবার ঢালাও টাকা-পযসাব অপব্যবহারে হাস্যকর হযে উঠেছে। 
তবে এখনও, পর্যন্ত, অন্তত বাংলায যে-কঁটি উদ্যোগ চোখে পড়েছে, সেগলোব 
' মধ্যে সেরা, কিন্তু কবাব নেই, আন্দন্দ পাবালশার্স-এর “শতবর্ষে চলচ্চিত্র 
দনর্মাল্য আচার্য আর 1দব্যেন্দু পাঁলত-এর সম্পাদনা । তাও সবে প্রথম খন্ডটি 
বেবিয়েছে। 
এখানেই একটু অন্বাপ্ত হয। 'দ্বিতীয খণ্ডটি না পেয়ে শুধু প্রথম খণ্ডের 
গুবচাবে বইটিতে প্রস্তাবত ছিতীষ খণ্ডট সম্পর্কে বলা হরেছে। "দ্বতীয় খণ্ডে 
গবশ্বেব 'ীবাভল্ন দেশে তথা ভাবতে চলাচচত্র নিমণের বিবর্তনসমূচক হীতহাস সহ 
থাকবে সত্যাঁজৎ বায, খ্াত্বক ঘটক প্রমুখ চলীকন্রকারেব সষ্টিব মূল্যায়ন, 
চলচ্চিত্রে সামাজিক, বাজটনৈতিক ও অন্যান্য আভখাত বষয়ক "চিন্তা, তথ্যচিন্ত, 
প্রধান-প্রধান আন্দোলন এবং -আবও নানা বিষয় ও জবাব তথ্যপাঁঞ্জ 7 এই 
‘আরও নানা বিষর়'-এর আশ্রষে যাঁদ থাকে বাভিন্ন আভনেতা-আঁভনেত্রী সম্পর্কে 
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এপ্ৰিল-মে ১৯৯৬ সিনেমার শত গনক ১১১০ 


মূল্যায়ন রচনা, চলচিন্রচ্চার বঙ্গীয়, ভারতীষ ও আত্তজগিতক ইতিহাসের 
আলোচনা? যা প্রথম 'খন্ডে এবং স্পত্টতই 'দ্বতাীয খশ্ডেব বলে দেওযা বিষয়- 
বিন্যাসেও নেই, তাহলে তো" এই সানন্দ পরিকল্পনার কোনো সমালোচনাই 
চলে না। আলাদা আলাদা লেখাগুলোর আপোক্ষিক ভাল-খারাপ নিযে অবশ্য 
'বলাই ষায়। কিন্তু বড় কথা হল, পাঁরক্পনার নমনীয় গুণে . গোটা বইটি 
পড়তে পড়তে পাঠক 'বাভন্ন লেখাব পাবস্পাবক ও অন্তত টানাপোডেনে দনজেব- 
মতো বরে ধারণা গড়ে দিতে পারবেন। যেমন, বইটিতে কয়েকজন পাবচালকেব 
নিজের কথা আছে। তাঁদের লেখা থেকে একট দুটি মন্তব্য তুলাছ, পাঠক দেখুন 
কোনো সকৌতুক নির্ণয় আপনিই হয়ে ওঠে কী না £ঃ 'যে যাব মতো কাজ করছে, 
করুক না। কোনটা ঠক, কোনটা ভুল একমান্র যাচাই করবে কাল’ ( তপন 
িৎহ' '| ‘সমস্যার সমাধান না বলে দিতে পারলে, নগ্ন দারিদ্রের গাযে এক 
টুকরো কাপড় জাঁ়িয়ে দিতে না পাবলে, অশোভন বাস্তবকে সত্য-শিব-সুজ্দরেব 
স্তরে তুলে নিযে যেতে না পারলে, গাঢ় অন্ধকারেব বুক চিবে অন্তত একটিও : 
বূপাল ঝলক দেখাতে না পাবলে পারচালকের দায বা দ্রাঁত্ব কোনওটাই সম্পূর্ণ 
হয না। এতগুলো দায়ের বুশ কাঁধে তুলে নিতে পারো, এতগুলো দ্বায়বোধের 
ভাব বহন করতে পারার নামই পাঁবচালনা (আসত সেন )। “কেন আমি জনাপ্রষ 
হতে চাই, এর অন্তত দুটো কারণ আম দেখাতে পারি, এক নম্বর, আমায় ছাব 
জনপ্রিয় হলে ভাবষ্যতে আমাব ছাঁব তোঁবব পথ খোলা থাকে । পরপর আম ছবিও 
তোঁব করে যেতে পাঁব। এবার দূ" নম্বব, এবং আবো জ্রবুরি। - আমাব 
উদ্দেশ্য হলঃ সবাইকে ডেকে ডেকে আমার মনের কথা জানানো । * এদের সংখ্যা 
যত বাড়ে, আমাব খদীশও বেড়ে চলে সেই অনুপাতে ( তরুণ মজমদাব )। এব 
পাশেই আছে বুদ্ধদেব দাশগ:প্তর এমন মনস্ক ভাষ্য £ '--'দর্শকেব কাছে গ্রহণ- 
যোগ্য ও চেনা তাসগুলো মেলে দিযে তাবপব আস্তে আস্তে চেন-অচেনা ও 
একটু পৰে প্রা অচেনা সংকেত পাঠানোষ আমি বোঁশি আগ্রহ বোধ কাঁর। অনেক 
দূর একসঙ্গে হেটে আসার ফলে দর্শক তখন আব “পায়ে না গিষে এঁগযে . 
যাওযাব ব্যাপাবটায় আস্থা রাখতে শব কবেন --7, 

শঙ্খ ঘোষেব ফিল্মের মধ্যে কাবতাঃ বইযেব স্বচেষে সাববান লেখাগুলিব 
একাঁটি। লেখাষ, শেষ পর্যন্ত, আক্ষেপ জানান তান, 'কাহনী পবন্পরাগত 
শবপর্যযের দিকে এগনোব কথা সেভাবে ভাবাই হযাঁন বাংলা ফিল্মে, বলেন: 

সাঁত্য সত্য কবিতার ভর 'নযে গেটা এক ছাঁব তোর কবে ফেলা; িৎবা, 


v 
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ছবির আদলকে পুরোপ্াীর ভেঙে দিযে তার মধ্যে অববচেতনকে ধরবাব কাঁবতাস্পষ্ট 
' আয়োজন নিয়ে আলা, সেসব চচযি পৌঁছতে বাংলা ইফল্মের হয়ত আবো খানিকটা 
সময লেগে বাবে বলে মনে হয। এ প্রসঙ্গে শচন্রনাট্যের স্বব:প’ লেখাঁটিতে আশীষ 
বর্মনের একাট মন্তব্য মায়ে পড়া যায়। তান, লিখছেন, সত্যজিৎ রায় 
ব্যান্তগত আলাপে’ “"্বীকার' কয়তেন যে, নিছক শিল্প ও আঁঙগিকগত বৈচিত্রের 
আঁন্বষ্টেই উৎসাহী দর্শকসমাজ আরো ব্যাপক হলে, 'তাঁন আত্মমগ্ন ও মনন- 
দনভ‘র ,আরো দিকছ; ছাঁব কবতেন। মাঝে মাঝে তেমন ইচ্ছে হত। বলাই, 
বাহুল্য সে-ছাব হত অনেক বেশ মনোময় ও অনুপঙ্"" * ( বোঝাই যাচ্ছে, 
‘আবো’ শব্দটির বাক্ষন্ত সচেতনতা উপেক্ষা না কবলে “বলাই বাহুল্য? বা ‘অনেক 
বোঁশ' কথাগুিব মানে দাঁডায় না )। একই কথা বলছেন শঙ্খ ঘোষও, তাঁর এ 
লেখায়, 'বাংলা ছাঁবর বাজার এতই ছোটো যে ঝাঁক নিযে বীতিকানুনকে ওলটা- 
পালট করতে চাইবার সুযোগ প্রায় ঘটেই না এখানে মানছেন বদ্ধদেব 
দাশগ্প্তর সাক্ষ্য, যান জীবনানন্দের ‘আট বছর আগেব একাঁদন' বা বাণ 
কাঁবতা গনয়ে গফিন্মেব সম্ভাবনার কথা মেনেও জ্যীনযোছলেন, ‘তবে সমস্যা হচ্ছে 
এধরনের ছাঁবব, এদেশে চল নেই। কে দেখবে” “তাই” বলেন শঙ্খ ঘোষ 
“কেই-বা তাব প্রযোজনা করবে? পাঁববেশগত বাধাব কথা মনে কবে তেমন-কোনো 
কাজে এ'বা হাত দিতে পারেন না তাই । 
এভাবেই পড়তে হবে বইটি, 'বাভন্ন. লেখার. অন্তস্গাব টের পেতে পেতে । 
প্রায প্রাতটি লেখাই জব্দাব মনস্ক। “প্রা বলতেই হচ্ছে, কারণ এমন সচ্ছল ' 
বইযেই রযেছে ‘ভারতে দেশি ও বিদ্শ “সুপ্াবাহট” ছবি নামে অমার্জনীয একাঁট 
লেখা । লেখাটি থেকে কষেকাঁট লাইন তুললেই পাঠক এব ‘জাত’ বুঝে যাবেন £ 
, “শোলের গন্বর ?সৎ ভাবতীষ চলচিত্র ইতিহ্াসেব একাঁট অমব, অনন্ত চাঁবন্ন হয়ে 
* বেচে বইল, “আছে এবং থাকবে ॥ “মেইনস্ট্রিম সিনেমার প্রয়াত আলাদন 
রাজ কাপুবেব' ছবিতে 'নাঁগস রাজ কাপুব জুটির বৈদ্যুতিক প্রেমেব দৃশ্য, যা 
চিবকালীন হীতহাস হযে বইল ছায়াছাঁবব জগতে” শকস্‌মত” ছিব ?কছ কিছ | 
ক্লাসিক দশ্য-যেমন সগাবেটেব ধোঁযা উঁডযে শেখবেব পলকে ফাক দিযে 
পলাযন-এই ছাঁবকে ভাব্তীষ চলচ্চিত্রের ইতিহাসের একটি আবস্মবণীয় স্তম্ভ 
?হৃত কবেছে ? গোটা লেখাটাই এরকম অর্পারণত ও অসতর্ক কথাষ ভাঁত। 
গনেবে ‘শোঁলে’ সহ ১০াঁট 'সুপাবাহট’ ছবির একাঁট তালিকা দিযে একটু পবেই 
খনান্চন্তে লেখেন “এই আালকায় না আছে আঁমতাভ আঁভনীত কোনো 
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ছাঁব 71 এই অবাস্তব লেখাটিব পরেই আছে একই বিষয় নিষে সুমন্ত 
বন্দ্যোপাধ্যাযেব তীক্ষয় ও মনস্ক বচন্যু 

{ভাস চক্রবতশব "থযেটাব ও সিনেমা" লেখাটির একটি মন্তব্য পড়ে আম 
দধায বযোছ। সত্যাঁজতের 'গণশন্ু' প্রসঙ্গে লিখছেন তান ৷ “গণশন্দর 
ডান্তাবেব পিছনে জনগণেব সোচ্চায সমর্থনের পর ডাঃ অশোক গুপ্ত আর 
গ্রণশন্দর থাকেন না তাই ছাঁবটি না হয এ, না হয় ও।” ডাঃ অশোক গুপ্ত 
'ঝণশন্নু ছিলেন কখন? গণশনুদেব বিরুদ্ধেই তো তাঁব লড়াই ! 

ীসনেশাশনমাণে সরাসাঁর জাঁডয়ে থাকা মানুষজন ছাড়াও অন্য অনেফেরই 
জবাব লেখায় সম্পন্ন এ-বই ৷ দেশ-বদেশের চলচ্চন্রবিদ্যা প্রসঙ্গে সত্যজিৎ 
চৌধুবী, শীসনেমার আশ্চর্য বাজাব নিয়ে সোমেশ্বর ভৌমিক, নিবোদত ছাঁব 
প্রসঙ্গে পার্থপ্রাতম বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বাথ্লা ক্লাঁসকের চলাঁচ্চন্ররূপণ ব্যয়ে সরোজ 
বন্দ্যোপাধ্যায়, স্মালোচকের কথায চ্দানন্দ দাশগুপ্ত, সাহিত্য ও চলাচ্চত্ প্রসঙ্গে 
পাত্র সবকাব, ভাবতে 'িনেমা-টোলিশন সম্পর্ক য়ে গন্তে' ববেজাঁএর 
লেখাগুলব কথা তো বলতেই হয় আলাদা করে। 

ছাপার ভুল এ বইযে সত্যিই কম। ৫৩ প.ণ্ঠায বিলমদা (বিমলদা ), ১৩৪ 
পৃষ্ঠায় আঙ্গিক (আঙ্গিক ), ৫২ পৃঙ্চায় অনিল চৌধুরী ( সাঁলল চৌধ বাঁ ), ৩৭২ 
পৃঙ্ঠায় উনিশশো পঞ্চাশ ( উাঁনশশো পঞ্চানন ) এবং এরকমই আরো কযেকটি ভুল 
চোখে পড়েছে, সবগুলো এখন,আর মনেও নেই। সংচীপর্রে লেখকাবন্যাস প্রসঙ্গ 
একটা কথা বলার আছে। প্রথম পরবে মৃণাল সেন আর অনিল চৈধুরীর লেখা 
দুবট একদম অন্য গোত্রের | মৃণাল সেনকে স্বযস্তর বেখে আনল চৌধুরীকে দ্বিতীয় 
পর্বের অন্তর্গত করা যেত না ক? অপণাঁ সেনের লেখাটিই বা িতীষ পর্বে 
কেন? প্রথম পর্বের সঙ্গেই বরং মেজাজের মল আছে বোঁশ লেখাটির। আর 
এবটা কথা । “শতবর্ষে চলচ্চিত্র নামে এই বইযে শুধুই কি বাঙালি বা বাংলার 
'তঅনুভব ও আঁভজ্ঞতা” ধবে দেওযাই লক্ষ্য ছিল? অন্তত প্রথম প্র লেখক 
তালকায় ক থাকতে পারত না, দুটি-একটির পাঁরবর্তেও, অন্য ভাষাব কোনো 
স্বীকৃত নাম? 


স্টিল 





সূত্রঃ শতবর্ষে চলাচ্চত্রা। সম্পাদনা 8 মাল্য আচার্য ও দব্যে্দু 
পাঁলত । আনন্দ ৷ ২৫০ টাকা 
৮ 


গোরনা-বাহিঘী 


আন ইষু (চীন) 
অনুবাদ ঃ অর্ধেন্দু বিশ্বাস 


ইউয়োস জেলাব য্যালোঁপৎ গ্রামটি বহনের বিপ্লবের পাঁঠগ্থান বলেই 

পাঁবচিত। আশ্ডেই আবহৃপে প্রদেশেব সীমান্ত অণ্লেব তবঙ্গায়িত তাঁপিয়ে 
পর্বতমালা মধ্য২উপত্যকাষ অবাস্থিত ঘন বনে আচ্ছাঁদত এই গ্রামাটব খাডাই 
পাহাড আর ?গাঁরখাত অঞ্চলে অনেকগ্ীল গাবগূহা আছে। ১৯৩০ সালে 
খন বিপ্লবের ঝড় সারা দেশাটকে কাঁপষে 'দিয়োছিল, তখন সেখানে কময্যনিপ্ট 
দলেব নেতৃতে মান চাঁব্বশজন দাঁরদ্র কৃষক একত্রিত হয়ে এক গোঁরলা বাহিনী গড়ে 
তুলোছল। 

গচযাৎ কাইশেক ষখন এদের কর্মন্রযা জানতে পারলেন, তখন এদের নিশ্চিহ্ন 
কববাব জন্য গোটা এক 'ডাভসন সৈন্য ফ়্যালোঁপং গ্রামে পাঠিয়ে দিলেন। ন্তু 
যেহেতু গোঁবলাদের সমস্ত শ্তিবউৎস ছিল সেখানকার জনগণ+আর তারা, নিজেরাও 
সেখানকার এভূপ্রকীত খুব ভাল ভাবে জানত, তাই তারা পাহাডী অঞ্চল থেকে 
সমস্ত শন্রুপৈন্যকে তাঁ্ডষে দিতে সমর্থ হযোছল, এবং এই কাবণেই শন্নঃপক্ষেব, 
'ঘেবাও দমন" প্রন্লিয়া সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থতায় পর্যবাঁসত হয়োছল। 

১৯৩৩ সালেব শবৎকালে ভগ্মোদ্যম চিযাৎ কাইশেক য্যালোঁপৎ এব মুল 
ঘাঁিটিকে নিপ্ত্ধ কবে দেবাব জন্য আবাব তাঁর সুদক্ষ সৈন্যদলেব আর এক বিরাট 
বাহনীকে সেখানে পাঁঠিযে দিলেন। এবা কয়েক মাইল পব পর বিশেষ প্রহরা 
বাঁসয়েছিল, আব যে সব পাঁথক ওই জাযগাগুলো দিয়ে যাতায়াত কবত, তাদের 
প্রত্যেকেব উপর কড়া খানাতল্লাসী চালানো হত। এইভাবে তাবা গৌরলাদেব 
সমস্ত প্রকাবের সরববাহেব পথ বন্ধ কবে ?দযে একশো বর্গমাইলের মধ্যে "তাদের 
বন্দী করে ফেলোছল। 'তাদেব এই ভষঙ্কব” যুদ্ধকৌশল গ্োবলাদেব এক 
অভাবনীয় অসুবিধার মধ্যে ঠেলে দে ; ফলে অন্পাঁদনের মধ্যেই তাদেব শুধু 
খাদ্যেই নয, গোলাগহীল আব ওষুধপন্রেও ভীষণ টান পড়ল । 


একটা দোকান খোলা হল 


সেই বংসরেই শীতে প্রথম দিকে একাঁদন পাওিয়াহোর শন্রুঘাঁট থেকে মাত 


ক্স 


এপ্রল-মে ১৯৯৬ গোঁরলা-বাহন ১১৫ 


এক মাইল দুরে পাহাড়তলীতে একটা ছোট্র দোকান খোলা হল। এই দোকানটা 
খোলা উপলক্ষে দোকানের বাইবে কিছ পটকা ফাটানো হল; পটকার কুণডলণকৃত 
ধোঁয়া ঠান্ডা বাতাসে ভাসতে ভাসতে পাহাড়ের নিচেব দিকে উড়ে গেল। যে সব 
বন্ধ, আর শন্ভানধ্যাধীব দল এসেছিল দোকানের জন্য শুভ কামনা জানাতে, 
বরের ভেতরে সেই সব অভ্যাগতদের চা-সিগারেট দেওযাব জন্য দোকান রক্ষক 
ইল খুব ব্যস্ত । আবহাওষা ছিল অত্যন্ত প্রাণ-চণ্ডল , দোকানের প্রবেশপথেব 
দরজাব ওপরে বড বড অক্ষবে লেখা ছিল । শতখাঁসন সাপ আর ঠিক তার নিচে 
নেখা কাঁবতার দুটি কবণ উৎসবের আনন্দকে অনেকগণ বাড়িযে দির্যোছল। 
কবিতার সেই চবণ দুটি হল £ 
ব্যবসা বাবে ববে ঘুবে অনেক পথ, 
গ্রামে-গঞ্জে চালাবেসে স্বর্ণরথ। 
এই দোকানের পাঁবচালক চু চেখচেন: আর সহপাঁবচালক ওয়াং ইং-চান-এই 
জনেব পরিবার থাকত য্যলোপঃ গ্রামের খুব কাছে। 

চুব পরিবার খুব দবিদ্র। [তানি পাওটিয়াহোব দোকানে চার-পাঁচ বছর ধবে 
সহকাবার কাজ করে আসছিলেন এবং কিভাবে বন্তগ্রণক চালাতে হয়, কি কৰে 
হিসাব রক্ষকের কাজ করতে হয-এ সবই 'তাঁন শিখে নিয়োছিলেন। তান সং, 
হাসিখুশি, দক্ষ এবং বিনীত-ম্বভাবের ছিলেন বলে ম্যালোঁপৎ-এর কুডি মইল 
অঞ্চলের প্রত্যেকের সঙ্গে ছিল তাঁর আত্মীয়তাব সম্পর্ক । শাড়াচষাহো থেকে 
ফিবে এসে তান একটা ছোট্ট কাঁকুরে জাম চাষ-বাস কবতেন আর গ্রামে গ্রামে 
সাটিক হাঁডি-কুঁডি ফোঁব কবে বেড়াতেন। এব ফলে তাঁৰ আসল কাজ গেরিলাদের 
জন্য যোগাযোগ বক্ষা কবা-তা বেশ ভাল ভাবেই হয়ে যেত। এখন তাই 
দোকান খোলার সঙ্গে সঙ্গে এই যোগাযোগ-কাজেব সুযোগ আবও বিদ্তৃত 
হয়ে পডল। 

অল্প নেব মধ্যেই দুবঃ িকট-নানা জায়গা থেকে খারিদ্দারেবা এই দোকানে 
সওদা কবতে আসা শুব: কবল। এই খারন্দাবদেব মধ্যে কুমোমিণ্ট অনব.ও 
হিল। তারা আসত সিগারেট আর পান্দয় কিনতে । চুর ব্যবহাব ছল অত 
চমৎকাব। কেউ বাদ চা থা শুধুমাত্র এক গেলাস খাবাব জলও চাইত, তিমি 
বেশ আন্তীবকতাব সঙ্গেই তাকে তা দ্িতেন। এব ফলে তরতব ববে তাঁর 


ব্যবসাব উন্নীত হতে লাগল , অল্প দিনের মধ্যেই তান কাছে-ভিতেব প্রা সমস্ত 


কুষোমিণ্ট আঁফসাব ও সৈন্যদেব সঙ্গে পবচিত হয়ে উঠলেন। 


১১৬ পাঁরচয চৈন্বৈশাখ ১৪০৩ 


এই সময য়্যালোঁপং-এ লাল ফৌজের বহু আহত সৌনক াবৎসাধীন ছল 
বলে, তাদের জন্য জরযাব কিছ: ওষুধের প্রয়োজন হয়ে পড়ন। দোকানের জন্য 
প্রয়োজনীয় জনিষপন্র কিনতে যাবার প্রসঙ্গে চু শন্রু-বাহিনীর বিভাগীয় কাযলিষ 
থেকে কোনও ভাবে বাইরে যাবাব একখান ছাডপন্র সংগ্রহ করলেন। এই 
ছাড়পন্রথাঁন নিয়ে তান কাছাকাছি জেলা শহর ও গঞ্গনলতে “গিয়ে গিষে 
প্রচুর পারমাণে ওধুষ সংগ্রহ করে আনলেন। তারপর পাহাড়ে পাহাড়ে ছন্রাক্‌, 
শালুক ইত্যাদি সংগ্রহ করার আঁছলা করে বোঁরবে পড়ে গোঁরলাদের এ সব 
ওষুধ দয়ে আসতে লাগলেন। 

সেই সময় গোরলাদের হাতে ছিল যৎসামান্য অন্রপাঁত আর আঁত অল্প 
গোলাগুলি  শন্ুপক্ষের প্রচণ্ড বাধার ফলে সরবরাহ-ব্যবস্থার পুনঃগ্রাঁতচ্ঠা করা 
কোনো ভাবেই সম্ভব হাচ্ছল না। ভাঙা 'জান্যপন্ধ সংগ্রহ করতে যাওয়ার ভান 
করে বোরয়ে বু বাইরে থেকে সাধ্যমত পুরানো হাঁড়-কুঁড় য়ে আসতেন । এই 
সুবাদে শত্রুপক্ষের সৈন্যদের সঙ্গে প্রায়ই তাঁর দেখা হত, অর সেই সৈন্যদের 
হাতে কখনই তেমন টাকা-পয়সা না থাকাতে তারা চু-এর কাছে তাদের গেলা- 
গাল বানর করত। পরে তাবা, লাল ফোজের 'ববুদ্ধে এ সব্‌ গোলাগুনল 
ব্যবহার করা হবেছে বলে কতৃপক্ষের কাছে হিসেব দত। এইভাবে %ু এদের কাহ 
থেকে প্রায় নিয়ামত বেশ সপ্তায় গোলা-গুলাকনে নিত আর এগ্নাল সে 
গেরিলাদের কাছে সয়বরাহ করে যেত । | 

“নং ফংটাং নামে কুয়োমি'ট-বাহনার একজন মদ্যপ ডেপনট কোম্পানি 
কম্যাপ্ডাব মদ.খাবার জন্য প্রাঘই এই দোকানে আসত । একাঁদন বিকেলে একেবারে 
অধৈর্য হযে জাঁডয়ে জয়ে সে বলল, তোমার কাছে ভাল কোনো মদ আছে 
তো? 

হ্যাঁ, আছে, বলে চু তাকে এক বোতল 'বাঁশপাতা সবুজ’ মদ 'দিল। 

পাহাড়ের নরকে ঢুকবার আগে আমাকে বেশ ভলে মানের মদ খেতে হবে। 
আপন মনে এই শপথ 'নষে সিং বোতলটির ছিপি খুলে ফেলে টক: ঢক: কবে 
একবারেই আধ বোতল মদ খেয়ে ফেলল । 

তার এই অবস্থা দেখে চু তাকে বসবার অনুরোধ করে প্রশংসার স্বরে বললেন, 
ডেপুটি কোম্পান কম্যাপ্ডারসাব, আম বেশ ভালই জান, আপুন বেশে 
ভালই মদ খেতে পারেন। এই বলে তান ওয়াংকে দুটো কাঠি আব এক পত্র 
সসেজ আনতে বললেন। 


এঁপ্রল-মে ১৯১৬ গোঁবলা-বাঁহনী ১১৭ 


সসেজ দেখে সং আনন্দে চাঁৎকাব কবে উঠল। চমৎকার | চমৎকার ৷ 
তাবপব সে আযেস কবে মদ্যপানের জন্য বসে পডল । 

চু মন্তব্য কবলেন, আমাদেব এখানে পাহাড খুব উপ্চু ?? আর রাস্তা খুব 
খাডাই। এখান থেকে আপনার ফিবে যাওয়াটা খুব কষ্টকর হবে। 
সৎ চীৎকাব কবে উঠল, 'চুলোধ যাক ওসব। তাবপব আপন মনে সে বলে 
যেতে লাগল" ওপবওয়ালাকে খ্ঁশ করাব জন্যই আমাদেব ব্যাটোলযান কর্তৃপক্ষ 
এই সব কবে যাচেহে। তিনি বলেছেন, যাঁদ আমবা গোঁবলাদেৰ গ্রেপ্তাব কবতে 
না পাব, তা হলে তাদেব পাঁববাবেব লোকজনকে আমাদের ধবতে হবে, আর 
গোঁবলাদেব ধাঁবষে দেবাব জন্য তাদেব উপব জোব কবা হবে) আমাদের 
* ব্যাটোলযান-কম্যাশ্ডার বলেছেন, এটাই হবে গেবিলাদেব ধবাব উৎকৃষ্ট পন্ছা 
আগামীকাল ভোব পাঁচটাতেই আমাদের আভযান শৃবু কবতে হবে, তাই এখনই 
আমাকে ত্ভাতাঁড ফিবে গিযে সকাল সকাল শুষে পড়তে হবে। এই কথা 
বলেই সে মদেব নেশা টলতে টলতে দোকান থেকে বৌরযে পডল। 

সেই বাতেই চু গোঁবলাদেব কাছে' এই খবব পাঠিয়ে দিলেন। তাদের 
পাববারদেব িপদ্সীমাব বাইবে পাঠিয়ে দেবাব এবং খাদ্যশস্য ও অন্যান মূল্য- 
বান জনিসপন্র লুকে ফেলবাব জন্য তার্দের নেতা সেই মুহূর্তে গোৌবলাদেক 
তাদের নিজেব নিজেব বাডিতে পাঁঠযে দিলেন । 

পবেব দিন সাত সকালেই চাব শতেরও বোঁশ কুষোমিষ্ট সৈন্য গ্রামবাসীদের 
গ্রেপ্তাব করবাব জন্য চাব দিক থেকে য্যালোপিং গ্রার্মাটকে ঘিরে ফেলল । কিতু 
তাবা দেখতে পেল প্রতোক বাঁড়ই শূন্য, কেউ কোথাও নেই। এই অবস্থা 
ব্যাটোলযান-কম্যাপ্ডাব জেনেব মুখ মোমের মত সাদা হযে গেল। হতাশ ভাবে 
সে বলল, ভাবি আশ্চর্য তো। শুধু লাল ফৌজেবই নয, তাদেব পাঁরবারেব 
সকলেবও দেখাহ আঁত লৌকিক শান্তি আছে। এবাবও আমবা শুন্য হাতে 
ফিবলাম ৷ 


শক্রণাহিনীতে অনুপ্রবেশ 


শরুবাহিনণকে আবও বেশি প্রলুব্ধ আব গল্যালোপৎ-এব ধিপ্রবী কেন্দ্রকে 
শক্তিশালী করাব উদ্দেশ্যে উচচতব পাটি-কাঁমাট ওল্ড তাথকে গোঁরলাদের বাজ- 
নোতিক প্রশিক্ষক কবে পাঠালেন। কুযোমিন্টদের দমন আঁভষানেব বিবৃদ্ধে 
দুদত্তি হিৎস্রভাবে লড়বাব জন্য ওল্ড তাং অতঃপব গোবলাদেব পাঁবচালিত করতে 


১১৮ পরিচঘ | চৈত্র বৈশাখ ১৪০৩ 


লাগলেন। মাসের পব মাস ধরে গোরলাবা তাদের গুহা ঘাঁটি থেকে পাহাডন 
অঞ্চলের ষাট মাইল এলাকা জ্‌ডে অভিযান চালাল! বাঁধের প্লোতেব মুখে বাঁশের 
বেডাব মত শন্নপক্ষেব সমস্ত অববোধ 'নীঁ্রয কবে দেওয়া হল। একটা মুখোম্যীথ 
লড়াইয়ে গোরলাবা বেশ কয়েক ডজন শন্লুসৈন্যকে খতম কবল আব কুঁড়াটবও 
বেশ বন্দুক ছিনিযে নিযে তাবা নিজেদের অস্রশান্ত বৃদ্ধ করল। 

আতঙ্কে আক্রান্ত হযে শন্রুপক্ষ শেষ পর্যন্ত স্থানীয জাঁমদাবদেব প্রাতরোধ_ 
বাঁহনীর সাহায্য নল । তাবপব তাদেব সহাযতায তাবা নতুনভাবে ঘেরাও- 
দমন আভযান চালাবাব উদ্দেশ্যে য্যালোঁপৎ গ্রামাটকে ঘরে ফেলল 
পাওচিয়াহোতে ‘যুক্ত ওদেব ব্যাটোলযান-কম্যাপ্ডার জেন উষে-উয়ান 
কমযানস্টদের বিবুদ্ধে যুদ্ধ করবাব সময উচ্চতব পদে ভীত হলেন। এখন 


যেহেতু গোঁবলাদের শীক্তিবৃদ্ধি ঘটেছে, তাই তান তাদের মোকাবলার একট 


উপায় বাব কববাব জন্য মায়া হবে উঠলেন। ফলে একেবারে তাঁবই হাতের 
লোক হিসেবে বাখবাব জন্য স্থানীয় জাঁমদাবদেব [নযামত প্রাতরোধবাহনীতে 


ডাকাত আব গুণ্ডা শ্ৰেণীৰ’ কিছু লোককে ঢোকাবার'জন্য তান পাওচিযাহোর . 


পণ্াযেত প্রধান {লিউ শোহ-তাংকে নির্দেশ পাঠালেন, কাবণ, এবা দ্থানীষ অবস্থার 
সঙ্গে বিশেষভাবে পাঁরাঁচত। এই বিশেষ ঘটনা গোঁরলাদের পক্ষে অবস্থাকে বেশ 
ঘোরালো কবে তুলল । 

১৯৩৪ সালে ‘পাঁরচ্ছন্ন ও উজ্জল উৎসবের ( Clear and Bright 
Festival ) কযেকাঁদন আগে হাল্কা বাঁষ্ট হল আর ধারে-কাছেব সমস্ত নদী ও 
পাহাড় ববফে ঢেকে গেল। -গ্েরিলাবা এই সুযোগ কাজে লাগাল। তারা 
গভশর বনেব মধ্যে একত্রে মালত হযে আক্রমণের পাঁবকম্পনা সম্বন্ধে আলাপ- 
আলোচনা করল। বাজনৈতিক প্রশিক্ষক বললেন, শন্্দাশাবরেব মধ্যে গোপনে 

| আমরা আমাদেব একজন লোবকে পাঁঠিষে দেব! 

এক মস্ত জামদাবেব ছেলে, পাওাঁচযাহোব , পণ্চাযেত- প্রধান লিউ শেং-তাৎ 


টাকাব জন্য যে-কোনো কাজ কবতে এক কথায় রাঁজ। পণ্ডাযেত-প্রধান হযে * 


মেহনাঁত লোকদেব শোষণ ববে সুখ ভোগ করার সুযোগ সে কিছুতেই 
ছাড়োন। প্রাতিবোধ-বাঁহনী গড়ে এব সাহায্যে অথণনাল1 হওযার্‌ ব্যাপাবাঁট 
নিযেই সে খুব খ্যাশ ছিল। 

গ্রীচ্েব প্রথম কে একাদন দংপুববেলায় আকাশে সৃযণট যেন দাউ দাউ 
কবে জৃলাঁছল, এমন সময় লিউ তিৎ-ীসন ছুটে এসে দোকানে মধ্যে ঢুকল । 


[Ff 


“এঁপ্রল-মে ১১১৬, গোৌবলা-বাঁহনঈ ১১৯, 


সে তখন বেশ হাঁপাচ্ছল আব ঘন ঘন নিঃ*বাস-প্রশ্বাসেয জন্য তার কপালের 
চামভা ওঠানামা করাছল। সঙ্গে সঙ্গে চু চেংচেন ব্যগ্রভাবে তাকে বললেন; 
মহাশয়, আপাঁন চেযাবে বসে কিছক্ষণ বিশ্রাম করুন। সে চেযারে বসলে 
তাকে এক কাপ ঠাণ্ডা চা দিযে আর ভাল ব্র্যাণ্ডেব ?সগাবেটের প্যাকেটটা তাব 
সামনে ধরে চু চেখচেন তাঁকে জিজ্ঞাসা কবলেন, এই উত্তপ্ত আব্হাওয়ায 'যখন 
'ঘরেব ভেতবটাও যথেষ্ট গবম, এমন সমযে এই বোদেব মধ্যে আপাঁন বাইরে 


ছোটাছুটি করছেন কেন? 
সে উত্তব দিল, এখন আমা মাথাব মধ্যে একটা কাজেব কথা ঘূরছে। 
কাজটা কি খুবই জব্মার? 8 


অবশ্যই,-সে বলল, আমাদেব ব্যাটোলয়ান-কম্যাপ্ডাব জেন কয়েক বছর আগে 
আমাকে সাক্ুষ প্রাতবোয-বাঁহনীর জন্য কছু লোক 'নযোগ কবাব নির্দেশ 
দিয়োছলেন। কিন্টু আজ পর্যন্ত আমি সব লোক নযোগ কবে উঠতে পাঁরান $ 
ফলে তান ভীষণ বেগে গেছেন। এই জন্যই কিছ লোকেব খোঁজে আম গ্রামে 
এসোঁছ। f 

চু চিন্তা কবলেন, এই সযোগ কিছুতেই হাতছাড়া কবা যায় না ৷ তান 
িউকে তাঁব ওখানে খাওযাষ জন্য নিমন্্রণ কবে বললেন, যোদেব তেজ না কমা 
পর্যন্ত আপান আমাব এখানেই বিশ্রাম কবুন। 

তাবপব চু তাঁব জন্য খুব ভাল খাওযাব আযোজন করলেন, আব 
ওয়াং-ইৎংচুন যেশ কডা একটা মদেব বোতল আনলেন। এবপব চু আব লিউ 
'পরস্পব মুখোম্‌াঁখ বসে মদ খাওযা শুবু কবলেন। খাবাবের ব্যবস্থা যেমন ছিল 
অঢেল, মদেব যোগানও ছল .তেমাঁন প্রযোজনেব আঁতাঁবন্ত। সুতবাৎ অল্প 
সমযেব মধ্যেই লউযেব -মনটা হযে উঠল দিল দাবযা। এই সুযোগে 
খ্ানকক্ষণ বাদে চু মন্তব্য কবলেন, একটা সক্রিয় প্রাতবোধ গুডে তুলতে স্তব 
খাটতে হবে, মিঃ লিউ । আপনাকে তো খুবই ব্যস্ত থাকতে হবে, তাহলে । 

তুঁম ঠিকই বলেছ, শিউ বলল, মানুষ, খাদ্য আব টাকা-এই 'তনেব সমন্বয় 
না ঘটলে কিছুই হবে না। 

এই বাঁহননটা তুমি কখন গডতে চাও? AE: 

যথেষ্ট সংখ্যক লোক পেলে এখনই গডতে পাব । 

_যাঁদ তোমাব লোক কম পডে, তাহলে তোমাকে দু জন ভাল লোক আসি 
বদতে পাবি। 


a 


১২০ . পারচয চৈন্রবৈশাখ ১৪০৩. 


. "_চমৎকাব ৷ লিউ খুব খুঁশ হযে বলল, তাদেব নাম ও পাঁবচয় জানতে 
পাব ক? 

তাবা আমার দুজন প্রাতবেশী, চু বললেন, এদেব নাম হু চিয়েন-মন: আর 
সু সিয়াও-হু। ” 

_হণ্যা, হ্যাঁ, ঠিক সেই লোকই ৷, কড়া অববোধেব"মধ্যে ঘুরে ঘুবে কাঠের 
কাজ কবা তাব পক্ষে এখন খুব মাঁঁকল। আব সু সিযাও-হ সম্পর্কে বলতে 
পাব, সে খুব কারক লোক। তবে এই লডাইযেব ব্যাপাবে সে তাব বাধ্ডব 
কাছ থেকে বোঁশ দ:বে থাকতে চায় না। | ও 

_হহ চিষেনমন: খুব দক্ষ কাঁবগব। 'সৈ এক সময আমার বহ্‌ আসবাব- 
পত্র গাঁডযে 'দিযেছে। যাঁদ সে আমার প্রাতবোধ-বাহনীতে যোগ দে, তাহলে 
আবাব আম প্রাতাঁদনই তাকে কাজ দিতে পাঁর। তাবুপব বেশ খানিকক্ষণ" ' 
ভেবে নিযে সে বলল, আচ্ছা, গোরলা বাহিনীব সঙ্গে ক ওদেব কোনো যোগাযোগ ' 
আছে? | bs 

হ্যাঁ য্যালোপং-এ গোঁরলাবা বলতে গেলে সব বাডতেই অলসভাবে বসে 
থাকা দিংবা আড্ডা মাবাব ব্যাপারটা নিষিদ্ধ করে দিযেছে। এটাকে আপাঁন 
গোঁবলাদেব সঙ্গে তাদেব আঁতাত বলবেন না নিশ্চয়ই । 

দিউ এবাব ব্যাপাবটায বেশ গডবডত্ব দিযে বলল, যাবা প্রাতিবোধ-বাহিনীতে 
যোগ দিতে চাইবে, তাদেব প্রত্যেকেবই অবশ্য জামিন্দার থাকা দরকার । 


. _জামিনদার ? চু বুকে হাত ঠুকে বলল, আমই তাদের সুকলেবঃজামনদার - 


হব। কি, তাতে চলবে না 2, ঃ 
নিশ্চযই, লিউ তার কথায সায দিযে বলল, এখানে এই দোকানটা তো 
তোমাবই | যাঁদ কখনও কিছ এদিক-ওঁদক হয়, তাহলে তুমিই পালাবে, তোমার 
দোকান তো আব পাঁলযে যেতে পাববে না। তবে তোমাব কথায আমাব বাজি 
না হবাব কি আছে? < - 
লিউকে ধন্যবাদ । শেষ পর্যন্ত এই দুই গোঁবলা এইভাবে শলুপক্ষের 
প্রতিরোধ-বাঁহনীতে যোগ দিল। হু িয়েন'-মিন_ খুব দক্ষ আব চালাক-চতুর 
ছল বলে অল্প ?দনেব মধ্যে তাকে আঁফসেব আরদালীব পদে নিযোগ করা হল। 
এর. ফলে শন্রুপক্ষেব প্রধান কার্যলিযগুলিতে তার যাওযা আসায় আর কোনো 
বাধাই বইল না। কখন খানাতল্লাসী বা দমন-আঁভযান আর্ত হবে এই সব খবর" 
সে আগেই পেষে যেত, আর এই খবর গোঁরলাদের দিযে আসার জন্য চুকে নির্দেশ: 


চে 


্ 


মু 
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দিত। ফলে শ্ুপক্ষেব প্রত্যেকটি লডাই ব্যর্থ হযে যেত তো বটেই, তাদের ক্ষাতও 
ইত প্রচুব। এই সমস্ত ব্যর্থতার ঘটনা ব্যারৌলযান-কম্যাদ্ডার জেন: ইউষে- 
ইউযানুকে একেবাবে ক্ষিপ্ত কবে তুলল । 
১৯৩৫ এর ১৩ই ফেব্রুযাবব বান্রি। পাহাডেব মাথাব উপর চাঁদটা যেন 
একটা সচ্ছ আব্নাব মত ঝূলাঁছল। প্রীতবোধ-বাহিনীর কম্যা্ডার চেন 
, ইউযান-চ্যাৎ জেনকে একটা সংবাদ দেবাব জন্য হু < চিয়েন-মন্‌কে তাব কাছে 
পাঠাল । এই সংবাদ নিযে হু হা বখন জেনেৰ বৰলাৰ কাছে পেশীচেছে সে শুনতে 
পেল, জেন টোলফোনে কাবো সঙ্গে কথা বলছে ৪ হ্যাঁ, ঠিক এই মাসেব পনেবো 
তাঁবখ। এই দমন-আভযানে আমরা অববোধের সীমাবেখা থেকেই খানাতল্লাসণ 
চালাতে শব কবব | ইযেলো পাহাডেব কাছে গযে আমবা সৈন্যবাহিনশর 
সঙ্গে যোগ দেব ! টার গুল করে তাদের 
মাবা হবে। | 
হং বুঝতে, পারল, জিন যাবে? সংবাদটা 
যথাস্থানে দিযে হু সঃ সিয়াও-হুর উদ্দেশে বেবিয়ে পডল। স্‌কে 
পাওযাও ঢলি তখন রা সুত্রে একটা খবব নিয়ে য্যালোপিংবেই 
যাচ্ছিল। যাবার পথে এই গোপন খববটি সে গোঁবলাদের দিল। ফলে ওই 
চৌদ্দ তাঁবখে সমস্ত গোঁবলা বশহনপটাই তুলে নেওয়া হল। , 
এঁদকে "নাট পনেবো তাঁবখেব সকালে শতুবাহিনীব সকলকে এক্স 
সমাবেশ করাব জন্য বাঁশি বাজানো হল। অঙ্গে সঙ্গেই পৃঝো ব্যাটোলযান প্রধান 
কা্ষালিযেব সামনে প্যাবেডেব মাঠে এসে সমবেত সৈন্যবাহিনীকে উদ্দীপ্ত স্ববে 
বলল, তোমবা প্রত্যেকে শোন, য়্যালোঁপংযেব উপব আজকেব আমাদেব হামলায় 
আমবা নিশ্চযই গোরলাদেব গোটা দলটাকেই কক্জা কবে ফেলব। যারা বেশ 
ভালভাবে লডাই কবতে পারবে, তারা পাবে বেশ বড বকমেব পৃবসকাব, আব 
ল:টেব সমস্ত,মালই তাদেব মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হবে। যাঁদ-কেউ পেছনে হটো 
কিংবা ভীতি ছড়াও, তাহলে তাব হবে কোট'মাশলি । যদ এবকম কোনো ঘটনা 
বটে, তাহলে আমাব কাছে তাব আব রেহাই নেই। এখন তোমবা সব সামনে 
এাঁগয়ে চল্‌। 
এব পবেই তাবা য়্যালোঁপংয়েব উদ্দেশে যাত্রা শুরু কবল। তাবা পৃবের. 
পাহাডে উঠে পশ্চিমের পাহাডে নামল, তারপর দক্ষিণের ঢাল থেকে উত্তবের ঢালে' . 
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অগ্রসর হল, আব এইভাবে পাহাড়েব শীর্কেও অবা উঠল, অর্থাৎ সবাদক থেকেই 
তারা য্যালোঁপিংকে ঘবে ফেলল। 'তারা এমন সত ছিল যে, নিচের দিকে 
একটা খবগোশ শব্দ কবলেও ভযে তারা গুল ছুড়তে লাগল। এইভাবে 
"শাহাডের দুর্গম পথে চলতে চলতে ?নজেদেব তাবা ক্ষতবিক্ষত করল । প্রচণ্ডভাবে 
শ্রান্ত হযে পড়ল, আব ঘমান্ত কলেববে তাবা মাঁরযা ও উন্মন্ত হয়ে উঠল ; খরচ 
করল অসংখ্য গ্রীল, 'বন্ভু এত কবেও শেষ পর্যন্ত কোথাও কোনো গোঁরলাকে 
দেখতে পেল না তাবা। এইভাবে 'িকেল চারটের সময় তারা পেণঁছালো হলুদ 
পাহাডে। তখন শ্রান্ত-ক্লান্ত জেন মনে কবল, রাল্রিব অন্ধকাব নামাব আগেই 
গোঁরলাবা *নশ্চযই বাইবে বোঁবষে আসবে । «ই ভেবে সে তার বাঁহনীকে মূল 
কেন্দ্রে ফিরবাব উপদেশ ছিল । এাঁদকে গোঁরলাবা ,তাদেব পেছনে পেছনেই 
অন:সবণ কবে আসাঁছল, তারা তা মোটেই জানতে পাবৌন। বাজনোতিক 
ধনদেশশিক তঙেব অধীন গোঁবলাবা ইতিমধ্যে চুপ চুপ এবং খুব দ্রুত একটা উষ্চু 
জাযগায উঠে পড়েছে, অন্ব জেনেব সৈন্যবাহনী যখন গোঁবলাদের পাতা ফাঁদেব 
মধ্যে ঢুকে পড়েছে: গোঁবলাবা তখন তাদেব উপর গ্রেনেড, হাতে-গডা বোমা আব 
বুলেটেব বর্ষণ শব কবে দযেছে, বস্ফোবণে আকাশ কেপে উঠেছে, শূন্যে 
ছুটছে অসংখ্য বুলেট । শন্রসৈন্যবা তখন বিভ্রান্ত আব হৈ চেচমোচতে 
হযে পড়েছে দিকান্রান্ত। তাদেব কেউ কেউ গাঁড়ষে গাঁড়ষে কিংবা নিঃশব্দে 
গণ মেরে পাঁলযে যাবাৰ চেষ্টা করলেও, অনেকেবই পাযেব তলাষ পড়ে তারা 
শৃপষ্ট হযেছে, আবাব অনেকে পবস্পবের সঙ্গে ধাক্কাধাক্কি, কবে মাটিতে লুটিযেও 
পড়েছে। যে জেন আজ সকালেই ছল উদ্ধত আব দণীন্তক, সেই এখন একেবাবে 
ভেঙে পডেছে। তাব টুপ কুলেটেব আঘাতে ছড়ে গিয়েছে, মাথাব চুল্‌ হযেছে 
আঁবন্ন্ত, এলোমেলো ৷ হতাশ জেন ভাঙা গ্ললাষ চীৎকাব করে নিদেশি দিল, 
এখন তোমবা" ঠিকমত কুচকাওয়াজ কবে ঘাঁটিতে ফিরে চল সব। 

পাঞ্শচযাহোতে পেশছে তাবা দেখল, আঠাবোজন সেনা আব পনেবোঁটি 
বাইফেলেব খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। একটা মোঁশনগানও হাঁবয়েছে। তখন 
জেন ইউযে-ইউযানেব ক হাঁকডাক আর চে-চামেচি। তার সমস্ত বাগ গিষে 
পড়ল প্রাতরোষ-বাহনীব কম্যাণ্ডাব চেন ইউয়ান-চ্যা্যেব উপব । জেন বলল, 
এ অপদার্ঘটাব অক্ষম পাঁঝচালনাব জন্যই আজকের এই লণ্জাকব ব্যর্থতাটা 


ঘটল । চেন কাযলিযে ফিবলে জেনের এই গদ্বুতর অঁভযোগ শুনল। তখন 


প্রচণ্ড অন্ধ প্রা হযে মাটিতে জুতো ঠুকে এক এক কবে তার প্রত্যেকটি 
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স্কাউটকে জিজ্ঞাসাবাদ কবল। তারপব তাদের সকলকে লাইনে দাঁড কাঁবয়ে 
' দিযে এই বলে তাদেব শাসাল, তাদেব মধ্যে গৌঁবলাদের সঙ্গে কার যোগাযোগ 


আছে, যাঁদ তারা খুজে বেব কবতে না পাবে, তাহলে তাদেব প্রত্যেকের ভাগ্যে 
আছে কীঁঠন শাস্তি ৷ 


অক্রনিধন 


পাওাঁচযাহোব এক জাঁমদাব পবিবাবে চেন ইউয়ান-চ্যাংযেব জন্ম। সানযব 
ডিল: স্কুল থেকে স্নাতক হবাব পব বাঁডতে সে নিক্কর্মা দিন'কাটাচ্ছিল। 
১৯২৭ সালে যখন তাঁপযে পাহাডী অগুলে-শবপ্লকী আন্দোলন” জোবদাব হয়ে 
উঠল, তখন সে বিপ্লবী হবাব ভান কবে আসলে লালফৌজকে 'বাচ্ছি্ন ঝবাব জন্য 
গঠিত একটি সংগঠনকে গোপনে সাহায্য কবতে লাগল। ১৯৩০ সালে এই 
খগঠনাঁট নষ্ট হযে যায়। পবে সহগঠনাটব নেতা মাবা গেলে সে ভয়ে 
প্রতিক্রিযাশীলদের কাছে আত্মসমর্পণ কবে। তাবপব কুযোমশ্টদেব প্রাত তাব 
আনঃগত্য দেখাবাব উদ্দেশ্যে তাঁদেব কাছে সে গোঁবলাদেব আটক কববাব জন্য 
একশো মাইলব্যাপী এক প্রাতরোধ অণ্টল গঠনেব প্রস্তাব দেয় এইভাবে সে 
শন্দুপক্ষেব িশ্বাসভাজন হযে ওঠে । এবং কুযোমিষ্টজেলা-সরকাব তাব পক্ষে 
জেন ইউযে_ইউযানের কাছে সংপাবিশ কবে। এ ধঝনেব এবজন লেফটন্যাণ্টকে 
পেয়ে জেনেব বেশ সুবিধাই হয এবং আঁচবেই সে তাকে নিয়ামত প্রাতিরোধ- 
বাঁহনশব কম্যাণ্ডার পদে নিযোগ করে। এরপর থেকেই চেন ক্রমে আবও উদ্ধত 
ও ক্ষিপ্ত স্বভাবের হয়ে ওঠে। জাষগাটা আব দ্থানীয লোকজনদের চেনাশোনাব 
সংবাদে গোঁবলাদেব খুঁজে বেব কবার জন্য গ্রাম আব পাহাডী গূহাগীলতে 
দনবাঁন্র তল্লাসী চালাবাব ব্যাপাবে সে তাব লোকজনকে বেশ ভালভাবেই 
নেতৃত্ব দিষেছিল, আঘাত হেনৌছল লালফৌঁজ আব বিপ্লবী গ্রামবাসীদের উপর 
আব খন কবোছিল প্রা শতাধিক মানুষ । পাওিযাহোব নারশ-পুবুষ,.বৃদ্ধ- 
যুবা-সকলেই তাকে ভাষণ ঘৃণা কয়ত। তাবা দাঁতে দাঁত চেপে প্রাতজ্ঞ 
ঝরোঁছল, 'আজ হোক, কলি হোক, এই বদমাইশটাকে আমা টুকবো টুকরো করে 
কেলব। গেবিলাবাও বুঝত, চেনকে খুন করতে না পাবলে সে বিপ্লবী ঘাঁটি ও 
তাব লোকজনদেব আবও বেশ ক্ষতি কববে। 
যেহেতু হ: চিষেনমন্‌ ও সু দসয়াও-হু য্যালোপিং গ্রাম থেকে এসেছে, 
আর হয স্কাউটিংএর জন্য প্রায়ই বাইরে যায়, গোঁরলাদের খ:জে বের করাব 


a 
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ব্যাপারে শত্রুপক্ষের বারবার ব্যর্থতাব কাৰণ হিসেবে চেন তাদেব দুজন্কেই 
সন্দেহ করতে শুব: কবল। চেন যাঁদ “সাঁত্য সত্য সত্য ঘটনাটি আঁবজ্কার 
কবতে পারে, তাহলে এরা আর গোঁবলাদের কাছে খোঁজ-খবর পাঠাতেই পাববে 
না, উপবন্তু 'নযোগেব চুক্তি অনুস্যবে সুকে প্রাণও হাবাতে হবে! সতরাৎ 
চেনের হাত থেকে এদেব মন্ত পাওযাটা অত্যন্ত জবাব হযে পডল। 
». ১৯৩৫ সালেব জুন মাসেব মাঝামাঝি একটি বানর । চাঁদ পাঁ্চমেব আকাশে 
অন্তাযমান চা-বাগানের ঢালে ফসলের ক্ষেতেব উপব 'দিষে মৃদু বাতাস বষে 
যাচ্ছে, এমন সময বাজনৈিক প্রাশিক্ষকের নেতৃত্বে এক ডজনেবও কিছু বোঁশ 
গোঁবলা ঢালের মুখে এমে দাঁডাল। 

পাওাঁচযাহো থেকে দশ মাইল দংবে এই চা-বাগানের ঢালে ছিল মাঝামাঁঝ 
আযতনেব একাঁট সংবাঁক্ষত দুগ“এলাকা, এখানে পেশাদাব প্রাতবোধ-বাঁহনীর 
এক স্কোযাউ সেনা বাখা হযোছল, আব মান্র আধ মাইল দবে ফুঁচিযা গ্রামে 
মোতাযেন হল জেনের এক প্রেটুন সেনা । 

এই সময দুর্গে ভেতব থেকে একটা কণ্ঠস্বর শোনা গেল, চ্যাৎ ইউ-চুযান, 
ওঠ, ওঠ, এবাব পাহাবা দেবাব পালা তোমাব' | 

স্কোযাড-লীভাব চ্যাৎ তখন গভীব ঘুমে আচ্ছন্ন 'ছিল। আচমকা ঘুম 
থেকে উঠে তন্দ্াচ্ছম্ন অবস্থা বলল, আসাঁছ, আসাঁছ। তার চোখ দুটো তখন 
আধখোলা ও আধবোজা ; এই অবস্থায় সে এঁগযে এল । তৃৎ আব দুজন গোঁবলা 
তাব অপেক্ষাতেই ছল । গোঁবলা দুজন পা টিপে টিপে চ্যাংযেব পেছনে এসে 
দাঁডাল; আব সঙ্গে সঙ্গে তুংযেব ইসাবা পেতেই তার উপব তাবা ঝাঁপযে পড়ল ; 
একজন চেপে ধবল তাব মাথা, একজন তাব পা দুটিকে জাপটে ধবল. আব তৃতীষ 
জন তাব মুখেব মধ্যে ঢঁকষে দল একখানা তোযালে। তারপব তাবা তাকে , 
টেনে নিযে গেল ঢালেব উপবেব 'দকে। | | 

তাব কাছ থেকে গোঁবলাবা জোন নিল, কাও ি-চিৎ নামে জেনেব এবজন 
বিবাসণ প্লেটুন-কম্যান্ডাব ফঁচযা গ্রামেব কাছে একটা কুণ্ডে ঘবে বসে বোজ বান্রে 
আঁফং খায। বাজনোতিক প্রশিক্ষক আব তাঁব লোকেবা তাকে এ কুণ্ডাঁটর কাছে 
দন্যে গেলেন এবং তাব মাথাব দকে তাদেব বন্দুক তাক কবে তাকে চীতকার 
কবে বলতে বাধ্য কবলেন, “তাড়াত্বাড উঠে পড প্লেটুন-লীডাব, লালফৌজেবা 
আসছে ।”' 

ভষে একেবারে লাঁফষে উঠে পড়ে কাও দরজা খুলে বলল, লালফৌজ ? 


খা 


এপ্ৰিল-মে ১৯৯৬ গেবিলা-বাহন? ১২৫ 


কোথায় তাবা ই গোরলা দুজন ছুটে গিবে তাকে ধরে তার হাত দুটো পেছনে 


মুডে বেধে ফেলে টেনে "চড়ে তাকে ঘরেব বাইরে নিযে এল ৷ 


পরেব দন জেন এই ঘটনাটি তদন্ত করতে গিয়ে যখন জানতে পারল, চ্যাৎইউ- 
টুরানই কাওকে বন্দী করবাব জন্য গোবলাদেব নিযে গিযোছল, তখন সে বাগে, 
দখ্খে একেবাবে ফেটে পডল। সে চেনকে জিজ্ঞেস কবল, সে কি একটা নবক 
গল জাব কবে চলেছে £ কেমন কবে এবং কেন সে তার অধীনস্থ লোকদের 
লালফৌজেব পক্ষে কাজ কবতে দিচ্ছে? এই সব বলে যথেচ্ছ তিরস্কার করে জেন 
তাকে সেই মুহুর্তেই কাওকে উদ্ধার করবার জন্য কডা দেশ দিল। চেন 
ইউযান চাং এই অপমান সহ্য কবে নিয়ে উত্তব দিল, হ্যা স্যার, ঠিক স্যার। 
তাবপর কয়েকজন লোক সঙ্গে নিযে তক্ষান চ-বাগানেব ঢালের দিকে সে রওনা 
'দল। 


যে রাত্রে চেন চা-বাগান-ঢালে এসে পেশছল, সেই বাতেই, দুর্গের নিচে যে 
“ছোট্ট নদীটি বয়ে চলেছে, তার ধারে কৃত অপরাধের জন্য চেনের সামনেই 
গোঁবলারা কাওকে ফাঁস দিল। এই ঘটনায় চেন ভয়ে একেবারে জডোসডো 
হযে গেল । টী k 


একেবারে সেনের নাকের ডথ্রায় কাওয়ের ফাঁসটা ঘটে গেল, বলে, বিষয়টা 
চেনেব উপর জেনের সন্দেহকে আরও বাড়িয়ে দিল। 


- আরও কয়েকাঁদন পরে গেরিলারা চ্যাৎ' ইউ-চুয়ানকে সাদা পোশাক পাবিযে 
‘চেনকে দেবার জন্য তার হাতে একটা চাঁ দিয়ে তাকে মুক্তি দিল। চিতিখনি 
হাতে নিষে চ্যাৎ দ্রুত ফিরে চলল, কিন্তু কু'ড়ে ঘবাটতে পেশী ছাবার আগেই কাও 
শাঁ-চিংযের প্রেটুনের পেট্রোলবত সেনারা তাকে দেখে ফেলল । তারা তার দিকে 
বাইফেল তাক কবে ঢৎকাব করে বলে উঠল, সাবধান! একটুও নড়ো না। হত 
তোল! “তারপর তারা তাকে সরাসাঁব নিযে গেল কোম্পানির প্রধান কাষালিয়ে। 


-টমধকে দেখেই কোম্পানি-কম্যাপ্ডার ভীষণ বেগে গেলেন। তান ভ ভাবলেন £ 


আমর প্লেটুন-কম্যাশ্ডার খন হল আব চ্যাং কনা সংস্থ দেহে ফিবে এল, আবাব 
ছদ্মবেশে! নিশ্তযই ওর মনে কোনো বদ মতলব আছে। তান তাকে খানা- 
তল্লাসী কবার জন্য তাঁর লোকজনকে 'নদে'শ দিলেন ৷ এক মানটের মধ্যেই তার 
কাছ থেকে চেনকে লেখা চিঠিখান বোবয়ে পড়ল । চিঠাঁটতে এই কথাগুলি" 
লেখা ছিল ঃ কম্যান্ডার চেন, প্লেটুন-লিভাবকে হত্যা কবার জন্য তোমাকে 
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ধন্যবাদ । কিন্তু জেনকে আমাদের কাছে পাঠাওাঁন বলে আমবা দাঁখত। 
যখনই সুযোগ আসবে, সেই মৃহুতেই তুম আমাদেব সঙ্গে যোগাযোগ করবে । 
তুমি নিজে সাবধানে থাকবে ; দেখো, বিডাল যেন থলের বাইরে না আসে ! 
সতর্ক হও। 

চাঠখাঁন পড়া শেষ 'হলে জেন ঘণামাশ্রিত ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে , টেবিলে 
ঘুষি মেবে কোম্পান-কম্যাপ্ডারকে বলল চেনকে' পাওচিযাহোতে ফারযে 
নিয়ে এস। যে মুহূর্তে সে ব্যাটোলযান-প্রধান কাষলিয়ে প্রবেশ করবে, সঙ্গে 
সঙ্গে যেন তার দুই হাত আর পা বেধে ফেলা হয়! 

অল্প ক্ষণেব মধ্যেই পাওুচিয়াহো শহরের রাস্তাব শেষপ্রান্ত থেকে দুটি গলির 
শব্দ শোনা গেল। তাব অর্থ কুযোমণ্টরা চেন ইউধান-চ্যাৎকে গলে করে 
মারল। গোঁরলাদের পাঁরকল্পনা আসলে এটাই 'ছিল। 


জেন এই পেশাদার পিলার কাছে বড কিছু আশা করোছলেন” . 
দৃকন্তু এখন তান দেখলেন, সবই ভস্মে ঘি ঢালা হয়েছে। তাছাডা এই বাহিনীর 
বম্যাপ্ডারের যোগ কনা বময্যানম্টদের সঙ্গে । ভাবা যায় না। এই সব হতাশাষ 
শেষ পর্যন্ত তান ঠিক করলেন, গ্রামের লোকেদের সব উঠিষে দেবেন, এব ফলে 
‘নণ্চযই গ্রামবাসীবা গেরিলাদেষ উপর থেকে তাদের সমর্থন তুলে নেবে। 

এই পাঁরকর্পনা অনুসবে সেই বছবেরই ২০ ডিসেম্বর তাঁরখে র্যালোপৎ , 
প্রামেব দু'শোরও বোঁশ পাঁববাবকে স্বগ্রাম থেকে পাঞ্খচয়াহোতে উঠে যেতে বাধ্য 
করা হল। চাবাঁদন বাদে তাদেব পাঁবত্যন্ত বাঁড়গুলো ও পণড়যে দেওয়া হল। 
এর ঠক পব পরই পন্ুপক্ষাদনবাত্র গোঁবলাদেব অনুসন্ধানের জন্যবেশ কষেকশো 
সেনাকে সেই গ্রামে এবং তাব আশে-পাশের অণ্ুলে পাঠিয়ে দিল । এ বকম 

সময ও স্কট গোঁরলাদের আব কখনও ঘটোঁন। 1কন্তু অশ্চর্যেব বষষ এই- 
এই সব সঙ্বটই বমন্যানস্টদেব আবও দঢ কবে তোলে, তাদেব সাহস আব দক্ষতা 
পায নতুন মান্রা-এই কথা প্রতীব্রযাণীলেরা বুঝতেই পারল না'। এখন এই 
অবস্থায় ঘর-বাঁড নেই বলে গোঁরলাবা পাহাড়ী গুহা কিংবা বোদ-বৃষ্ট থেকে 
বাঁচবাব জন্য তর সামান্য আচ্ছাদনগুলোতেই কোনো রকমে বাস কবি লাগল । ' 
যখন তাদেব খাদ্য ফুবিষে যেত, বন-জঙ্গল থেকে শাক. পাতা, খন্দ, বনো 
বাদাম ইত্যাঁদ সংগ্রহ করে তাবা খেত; আর সবাদকে সবখানে প্রহরায রাখত 


৫ 


প্রল-মে.১৯৯৬ - গোবলা-বাহিনী ১২৭, 


সকাউটদের | ফলে আঁত সহজেই তারা অনুসন্ধানী দলের দৃষ্টি এঁডয়ে ষেতে- 
পাবত। এ ছাডাও তাদেব পক্ষে এমন কতকগুীল লোক ছল, যাবা তাদের চক্ষু 
কর্ণেব কাজ কবত। সুতবাৎ বলা যা, বেশ ভালভাবে আব সার্থকতার 
সঙ্গেই তাবা পাহাডী অঞ্চলেব বনে-জঙ্গলে দন কাটাতে লাগল। 


১৯৩৬-এব গ্রীত্মকালে গোঁবলাবা মনাস্িব করল, শত্রুদের হাতের নিষতিন- 
থেকে গ্রামবাসীদের উদ্ধাব কবাব জন্য তাবা পাওাঁচয়াহো আঁধকার করবে। দলের 
নেতৃত্ব তাদের সিদ্ধান্ত অনুমোদন কবল এবং গ্রামবাসীদের মুক্ত করবার উদ্দেশ্যে 
তাবা তাদের প্রধান বাঁহনার একটা উপদলকে সেখানে পাঠাল। 


একাঁদন রাত্রে রাজনৌতিক প্রশিক্ষক তুৎয়েব নেতৃত্বে গোবলাদের নিদিষ্ট - 
দলটি এই উদ্দেশ্যে যান্রা করল। যেহেতু তাদের সামরিক প্যবেক্ষণ কবা ছল 
ভালভাবেই আর কাষণ্করী পাঁবকলপনাটিও ছিল নিখুত, তারা শনুপক্ষকে 
পেযে গেল একেবারে অপ্রস্তুত অবস্থাষ ; ফলে আঁত সহজেই তাদেব ব্যাটোলযান- 
কালিয়ে তাবা ঢুকে পডল। তারপর, বহু বসব ধবে নিজেদের হৃদযেব মধ্যে 
যাদেব তারা সমাঁধস্থ কবেছিল, সেই সব ঘাঁণত লোকগীলকে লক্ষ্য ববে এদেব 
হাতের হিৎঘ্র বাইফেলগহাীল গর্জন কবে উঠল। গাল বর্ষণের সময তাবা 
চীৎকার করে বলাঁছল, ‘লাল ফৌজ এসে গেছে; তোমবা অস্ত্র সমর্পণ কর, 
নতুবা তোমাদের সন্ধলকে "হত্যা কুরা হবে ৮ 


: যেসব কুযোমিন্ট সৈন্য এই মান্ধ মাবমৃখী হযে উঠোঁছল, তাদের প্রধান 
কাযলিয়ট লাল ফৌজ সৈন্যরা ঘিরে ফেলেছে দেখে, তাবা সব নিঃশব্দে আত্ম- 
সমর্পণ করল। লালফৌজেব প্রচণ্ড আক্রমণের ফলে এখানে মোতাযেন শনুপক্ষেব 
সভব জনেবও বেশি দ.ই প্লেটুন সৈন্যের প্রা সকলেই নিহত কিংবা বন্দী হল! 
কুখ্যাত সেনাধ্যক্ষ জেনকে সরাসাঁব গুলি করে মারা হল। বেতনভোগ প্রাতবোধ- 
বাহিনীর লোকেরা প্রতি আক্রমণের চেষ্টা না করে পালিষে গিষে প্রাণ 
বাঁচাল । 


রত 


পরের দন সকালে গ্রামবাসীবা বৌবয়ে এল চারদিকে গুপ্ত জাগা থেকে 
লাল ফৌজকে অভিনন্দন জানাতে । 'কম্যসিস্ট দীর্ঘজীবী হোক। লালফৌজ 
দীর্ঘজীবী হোক সমস্ত উপত্যকা জুডে শুধু এই সহজ ধ্বান ধনিত ও 
প্রতিধ্বানত হতে লাগল। এই অবস্থায় তাদেব সকলের লালফোজেব 'প্রয় 
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সৈনিকেরা অবশেষে প্রকাশ্যে ফিরে এল" তাদেব মধ্যে। তাবা তাদেব প্র 

সৈনিকদেব উপহাব দিল চা আব গরম জল, আব আঁনর্চনশিয় আনন্দে গলায় 

“ গলায় জড়িষে.ধবল তাদেব। তাবপর সকালের খাবাব খেয়ে সেই 'সকালেই' 

য্যালোঁপিৎবের গ্রাবাসীবা উদ্জবল মুখে তাদের নিজ বাহন নিযে ফিবে গেল 

'বপ্রবের পাঠগ্থান তাদেব গ্রামে । ন্‌ 

তারপব ১৯৩৭-এ গোঁবলাবা আবাব বৌবয়ে এল 'ঘব থেকে, আব পাঁববাবের 

সকলেব -আশা,' ভালরাসা ও শুভেচ্ছা নিয়ে জাপান ,আগ্রাসনকে ধ্যালসাৎ 
-করবাব দড় সৎকলপে তারা যাত্রা শব, করল সংগ্রামের বাজপথে। 


পৃপ্তক পাঁরচয 
বিশ্বনাথ প্রতাপ.পিংঃ একটি রাজনৈ তিক জীবনী 


আলোচ্য বইটিব প্রকাশ 'অনুষ্ঠানে বিশ্বনাথ প্রতাপ সৎ নিজে উপাদ্থত 
.ছিলেন। ( India international C2ntre 18th September 1995 ) | 
তাঁর আট্‌পৌর “ইলাহাবাদণ” বযানেব সারগর্ভ' ধাবালো মন্তব্যগীল শ্রোতাদের 
কখনও গভাীব ভাবে নাড়া দযেছে, কখনও বা ছ:টয়েছে হাসির ফোবারা । 
বইটির নামকবণ সণ্ন্ধে বললেন--নিজেকে “০৫০০8০৮” মনে করবাব মত ধৃষ্টতা 
তাঁব নেই । শুধু 4495615% কথাটা মেনে নেওযা যায়, তবে 192515"র বদলে 
“Confused” শব্দটি জড়ে দিযে “Confused Prophet” নাম দিলেই বোধহয 

_ অনেকেই মেটা ইৎসই মনে করতেন । . 
্বীকার কবলেন মলাট এব ছাঁবাট তাঁর আত্ম-প্রাতকৃতি । ( সাক্য রাজনপাঁত 
থেকে অবষর নেওয়াব পর, প্রান্তন প্রধান মন্ত্রী আজকাল নাক আঁকা-জোকা, 
কাঁবতা লেখা নিধেই আছেন। ) কিন্তু প্রচ্ছদ 'হসেবে নিবচিন কবার তাঁব কোনও 
হাত হল না। এক বস্তা টিপ্পীন' কেটোছলেন, ভি, পি. সহ যে একটি 
1457016009১) শহিজি বাজ বেখাতে আঁকা 9০1£-09:0286ট তাব চমৎকাৰ প্রকাশ ! 
বিশ্বনাথ জবাব দিলেন, নিজেকেই ক তান সবটুকু বুঝে উঠতে পেবেছেন? 

নজেব কাছেই তান অনেক সময়ে “en16m৭” | 
তাঁর সমত শান্তি প্রখর নয। দিন তাঁরথ তেমন খেষাল বাখতে পাবেন না 
বলে ইতিহাসে চিরকাল কম নম্বব পেয়েছেন। ( বর্তমানকালের এঁতহাসকদের 
হাতে দি বকম নম্বব পাবেন বলা মুস্কিল )। সম্পূর্ণ শবস্মাতর অতলে 
তঁলিষে যাবার আগে, জীবনের, বিশেষ করে শৈশবেব কথাগুলি আলোচনা করতে 
তাঁর আপাঁত্ত (ছল না। "তান ঘটনাগ্রনল কেবল নিজের ভাঁঙ্গ থেকে বলে গেছেন 
সীমা মুস্তাফার কাহে। তবে সেগীলর সাহায্যে, যে বেচে আছে.এমন মানুষের 
জীবনী লিখে ফেলার ঝাঁক আছে। পরে সীমা দেবীকে হয়তো আর একটা 
বই লখতে হবে, প্রথমাঁটি খণ্ডন করাব জন্যে । আরও বললেন, জীবনের ঘটনা- 
গল বাইবে থেকে অনুকরণ কবা তেমন শন্ত নয। কিন্তু তাদের অন্তরাল এর 
অনস্তত্ব ও ভাবাবেগের নগাল পাওয়া দদরূহ | - 
৯ 
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নিবাচিনী পরিক্রমাব ক্লাম্তকব পথে একবার উত্তব প্রদেশেব এক ক্ষুদ্র গ্রামের 
মধ্যে 'দিষে তান যাচ্ছলেন। দেখলেন বাস্তাব ধাবে একটি ছোট ছেলে অপেক্ষা 
কবে আছে। মনে হল িছু বলতে চা । গ্রাঁড থামাতে সে দি একটা হাতে 
তুলে দিযৌছল। এ ধবনেব সফবে লোকে কত ক বলে কত কি ধাঁবযে দেয় । 
বাঁড় ফরে হঠাং নজব পডতে দেখলেন বল্তুটি একটি লক্ষমীব ভাঁড় । বললেন- 
“উপবওযালা” তাঁকে ষখনই ধা দিয়েছেন, কার্পণ্য কবেনান, ঢেলে 'দয়েছেন।_তা 
সে যাই হোক, সম্পদ, সফলতা, দুনমি শোক বা রোগ । (শোনা বায় কোনও 
দূবারোগ্য ব্যাঁধ তাঁর বাজনীতি পাঁবত্যাগের অন্যতম কারণ।) সেদিন কিন্তু 
একটি গাঁবব গ্রাম্য বালক তাব কথ্টেব স€যেব সঙ্গে বে দাগ তাঁর হাতে তুলে 
দদযোছল, যে সম্মানে তাঁকে ভূষিত কবোছল, সোট তাঁব জীবনের একটি অতুলনীয়, 
প্রাপ্ত । লক্ষ্মীর ভাঁডাটকে তান বিগ্রহেব মত সযতনে ঘবে বেখেছেন_দেশেব . 
{নপণীডত জনগণের আশা ও উদ্দগীপননাব একট মূর্ত প্রতীক হসেবে। 

আবও বললেন, সভায “মণ্ডল” প্রসঙ্গ বাবে বারে এমন ভাবে উঠেছে যেন 
বদ্ব ইতিহাসের £0180০ব' মত ভারতবর্ষে ইতিহাস এখন AM/BM. 
( After mandal বং Before mandal ) এ বিভস্ত হযে গেছে । ব্যাপারটা 
তান নিজে কিন্তু অন্য রকমভাবে দেখেন। বাঁ্তদের হাতে ক্ষমতাব হস্তান্তবই 
হচ্ছে প্রকৃত অর্থে স্বাধীনতা অজন । “মণ্ডল কাঁমশন” এখন ব্যান্ত বিশেষেব 
“personal dynamics” থেকে জাতীয ইতিহাসেব গতির সঙ্গে যুন্ত হয়ে" 
গেছে। তিন জের অবস্থার তুলনা করলেন এমন একটি ফুটবল খেলোযাডেব 
সঙ্গে যে গোল করতে ঁগযে ঠ্যাং ভেঙে ফেলেছে । পাএ্ভেঙে গেছে বলে বিপক্ষীয়বা 
তাঁল বাজাচ্ছে। কন্তু সাপোটবিবা বলেছে “টেখ্ড টুটে গা লৌকন গোল 
তো হুযা |» 

সীমা মুদ্তাফাব লেখ ( অন্ীলখনই বলা চলে ভারতবর্ষে স্বন্পমেযাদশী 
( Dec 2nd ৪9 থেকে Nov 4th ১90) সপ্তম প্রধান মন্ত্রীর জীবন! গ্রচ্ছের 
নামকরণেই স্বীকাব কবে নেওয়া হযেছে সেটি “Political” ৪10) cal | 
Comprehensiveবা defmitive নয়। লোঁখকা বিশ্বনাথ প্রতাপ এব গুণ- 
মুগ্ধ এবং তাঁব রাজনীতিব পাঁবপূর্ণ সমর্থক । বিশ্বনাথ বলোঁছলেন, তাঁক 
িষষে “59৮ হয় না “ঝগডা” হয। বর্তমান গ্রন্ছে 'ব্তাঁকত প্রসঙ্গগনল যেমন 
তাঁব অজস্ৰ ইস্তফা দেবাব হমাঁক, একাধিকবার ইস্তফা প্রদান, “০৭৷৫-রাজ” 
“মূণ্ডল”, “সহজ” ইত্যাঁদব বহু আলোচনা আছে। 'ঁকন্তু সে সমস্তেরই 
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বিচাববমর্ষ হয়েছে যেন বিশ্বনাথ প্রতাপের এই"দৃষ্টিকোণ থেকে। বিপক্ষের 
বন্তব্য (হযতো সারবন্তার অভাবেই ) কোনও খানেই তেমন জোরালো ভাবে . 
উপাস্থত নয। 
ইন্দিরা গাচ্ধীর প্রধান গান্রত্ব কাল, ক্ষমতা খেল করা, ক্ষমতা দখল করা 
ক্ষমতা বাখা ও ক্ষমতা ব্যবহার এবং অপব্যবহার-এব চ:ডান্ত নিদর্শন । এ ছাডা 
জহবলাল ও লাল বাহাদুবকে বাদ দিলে, অন্য সমস্ত প্রধান মন্ত্রীদের শাসন, 
“শবাম্ব”, 01 বৃষ, সুইস আ্যাকাউন্ট, "সুটকেস” ষড়যন্ত্র ও অগণীত 
কেলেত্কাবীর জনাই জনমানসে চিহিত হযে আছে । বিশ্বনাথ প্রতাপ-এর জীবনী 
পাঠ করে আশা জাগে যে দেশেব রাজনীতি থেকে সততা ও শুভবাদ্ধ ( যথা 
ধর্মীনবপেক্ষতা, জাতী এক্য, সামাজিক ন্যায়, স্বনিভ'রতা ইত্যাদর আদর্শ ) 
সম্পূর্ণ লোপ পেয়ে ষাযান । 
বইটিব আর একাঁট প্রধান আকর্ষণ, সীমা. দেবীব ঝরঝরে ভাষায লেখা 
বিশ্বনাথ প্রতাপ সং-এব ছেলেবেলার স্মীতকথন। বিষয়টি মানাঁবক আবেশে 
বাজনোতক তক“ বিবাদের আওতার বাইরে এবং তা বিশ্বনাথ প্রতাপেব চাবি 
"গঠন ও ভাঁবষ্যৎ কর্মকাণ্ড স-বন্ধে গভীর অন্তর্দষ্ট প্রদান কবে। পাঁচ বছর 
বয়সের একাঁট শিশুকে তাব জন্মেব নীঁড থেকে জ্ঞাত সম্বন্ধীষ “মাম্ডার রাজার” 
দত্তক হিসেবে 'বাচ্ছন্ন করে দেওয়া হয়। শুত্ক বিলাস, বৈভবঃ আঁপ্রষ স্কুল জীবন 
সহোদর ভ্রাতার সঙ্গে আকাঁস্মক পঃনার্মলন, প্রান্তন আমলা অমর 1সংএর তত্তা- 
বধানে তাঁর সংসারে একাঁট স্নেহের আশ্রষেব সৌভাগ্য ইত্যাদির কথা গ্রন্থটির এই 
অহশের মূল উপাদান । দত্তক 'িতাব মৃত্যুর পব সরকার ও 'রপ্তাদাবদের মধ্যে 
বালককে শীনয়ে টানাপোডেন-এর নাটক ও অবশেষে জন্মদাতা পিতা কর্তৃক 
বোবুন্দমান দশ বছবেব বালককে তার পালক পতা অমর সিং এর সংসার থেকে 
{ক কবে পুনরোৎপাটন কবা হয়-এ সমস্তের বর্ণনা অত্যন্ত মমস্পশনী। আশ্চর্য 
নয নিজের অবস্থা ফুটবল খেলার সঙ্গে তুলনা করৌছিলেন। . 
লালবাহাদুর ও লাঁলতা শাস্রীর সঙ্গে বিশ্বনাথের সম্পর্ক হিল ঘনিষ্ঠ। 
প্রধান মন্ত্রী হওয়ার পব লালবাহাদুর যখন ম্রাণ্ডা যান, বি*বনাথ তাঁকে আঙুল 
কেটে রন্তীতলকে আঁভাঁষন্ত করেন। (অন্তত ইস্তফা ব্যাপারে হযতো অবচেতন 
মনে role-m০del হসেবেও বরণ কবে ফেলেন )। এলাহবাদে আমতাভ 
বচ্চনকে ধিধবনাথ প্রতাপের কংগ্রেস প্রাঁতদ্বন্দ্বা হিসেবে ঘোষণা কবা হয । আঁস্তনে 
লুকোনো মোক্ষম তাসের মত শেষ মহন্তে সেখানে সুনীল শাস্ৰীকে দাড় 


১৩২ পাঁবচ্য চৈত্রবৈশাখ ১৪০৩ 


করানো হলে বিশ্বনাথ নিজের নাম প্রত্যাখ্যান ববে নিতে মনস্থ কবেন। লতা 
শাস্ত্রী তখন ছেলের পক্ষ অবলগ্বন করতে অস্বীকার কবে বলোছিলেন “দুজনেই 
আমাব সন্তান” । 

বিদ্বনাথ বহুকাল অবাঁধ একাঁটর পব একটি ক্ষমতাবান, দূ ব্যানত্বের 
অধিকারী, অথবা বযোজ্যেষ্ঠের সম্পূর্ণ বশ্যতা স্বীকাব করেছেন । কোনও কোনও 
ক্ষেত্রে নিজেব বিচার বদ্ধ এবং বিবেক পর্যন্ত বিসর্জন দিয়ে । “Emergency? 
- সম্বন্ধে তাঁব আঁত মৃদু মন্তব্য শুনি "ঠিক নাহ* লগতা থা অন্দর সে।৮ এটা 
কি তাঁব সামন্ততাশন্্ক এতিহ্যেব অবচেতন প্রকাশ? স্বীয জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, পালত - 
পতা, লাল বাহাদুর, বহুগুণা থেকে ইন্দিবা গান্ধন্‌ পর্যন্ত একাট দঘ* তালিকা 
নিমাণ কবা সম্ভব | বহগ্ণাকে ইচ্গিরাব খাঁতবে পরে অবশ্য তিন পাঁরত্যা 
করেন এবং সাক্িষ' অংশ" গ্রহণ ধবেন তাঁর ববুদ্ধে । ঘটনা সম্বন্ধে বহঃগণার 
প্রখর উীন্ত কষাবণীয | “There are many seats beside the one I have 
On my foot—the gift of Gadwal doctors. I see V. P. Singhs 
face 571 the seat |” 


বোফোর্স“, বচ্চন ইত্যাঁদ কেলে্কাবী যে বিরোধ যখন তুঙ্গে, তখন প্রতিরক্ষা 
মন্ত্রী হিসেবে ইস্তফা দেবার আগে 'ঁবশ্নাথ রাজীবকে বলোঁছলেন-“Y০u 
have forgotten that I worked this, congress machine with 
your mother and I know 1t every nut and bolt. We second 
ranerns ousted Bahuguna and we know. exactly how 1015 
operated. None af this could have happened without your 
dearance.” 
আব একবার পালাবদলের,পালা আসন্ন । ভি, পি, আর পি, ভি-র নামের 
আদ্যাক্ষবই শুধু উল্টো নয দুই সরকারেব কর্ম পদ্ধাত ও নৈঁতক অবস্থাও 
সম্পূর্ণ বিপরীত । দেখা' যাক এবার পাল্লা কোন দিকে ঝোঁকে। 
বইটিব প্রকাশ ব্যাপাবেব মধ্যে অনেকে দেখেন ভি পি সৎ এব ক্ষমতা 
দখলের খেলাব একি কুটনোৌতিক চাল। 'নন্দুকেরা ঘই বলুন বিশ্বনাথ প্রতাপ 
সক্রিয রাজনশীততে ফিরে আসেন বা নাই আসেন, প্রকাশ অনুষ্ঠানে তাঁর 
' হাস্যোচ্ছল উীন্তব সূত্র ধবে আশা করাছ'সীমা মুস্তাফা দ্বিতীষ কট পৃণঙ্গ 
. জীবনী. সময়কালে পাঠকদের উপহার দেবেন। 
| জয়ন্ত ঘোষ 
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স্বাধানতা-পুর্ববরতী মফঃস্বল বাংলার পৌরশাসন 


‘বংশ শতাব্দীর শেষ দশকে পশ্চিমবঙ্গে পৌবসংস্থাব সংখ্যা ১২০ ছাডিযে 
গেছে। এব মধ্যে বযেছে মিউনাসপ্যাল কর্পোবেশন পাঁচঁট (প্রস্তাবিত ষ্ঠ 
কপোবেশন প্রতিষ্ঠাব জন্য আইন প্রথযন কবা হযে গেছে ), মিউানাসপ্যাল 
কা ন্সিল বা মিউনাসপ্যালাটি একশ ছয়াট, এবং প্রজ্ঞাঁপত পৌব অণ্ডল দশাট 
(সংবিধানের চ্যান্তবতম সংশোধন অন:সাবে এগীলব নাম হযেছে নগব 
পণ্মযেত )। অখণ্ড বাৎলাব এক-তৃতীষাৎশ অঞ্চল নিযে গাঁঠত আজকের 
পশ্চিমবঙ্গ, আব অন্য দুই-তৃতীযাংশ অণ্টল এখন বাংলাদেশ নামে একটি স্বতন্ত্র 
স্বাধীন বাষ্ট্র। স্বাধীনতা-পূর্ববতণ চাব দশকে অখণ্ড বাংলায পৌবসংস্থা 
ছিল প্রায় ১২০-র মতো। বাজধানী কলকাতাষ ছল 'মিউনাঁসপ্যাল কপেবেশন, 
আব ছিল প্রায ১১৭টি মতো মিউনাসিপ্যালাটি। বাজধানণ কলকাতাব বাইরে 
, সমগ্র বাংলা রেলের বিস্তীর্ণ মফস্বল অণ্চলে ছাঁডযে-ছিটিযে থাকা এই পৌব- 
সংস্থাগুলি সম্পকে* একটি মূল্যবান গবেষণাপত্র লিখেছেন ডঃ বমেন্দ্রনাবাধণ 
নাগ । | 

পৌবীকবণ ( itn ciple ১৪1০৮ ) একাঁট নবৰ্বচ্ছন্ ও প্রতি দশ 
বছব আদমশুমাবিব প্রাতবেদনে নগব-বৃদ্ধিব যে ,.পাঁবসংখ্যান প্রকাশিত হয়, 
পৌরীকবণেব ক্ষেত্রে তা মূল্যবান তথ্য সবববাহ করে। নগবাষণ প্রাক্িষাব 
সম্প্রসারণেব সঙ্গে সঙ্গে পৌরীকবণ বৃদ্ধি পাবে এটাই প্রত্যাশিত কিন্তু সবসময় 
তাঘটে না। নগবাবণেব একটি সংজ্ঞা আাদমশমাঁব কতৃপক্ষ দিয়ে থাকেন ঃ 
যেমন, অঞ্চলের বযস্ক পুবষ আঁধিবাসীদের তিন-চতুর্থাংশ প্রধানত কৃষি ব্যতীত 
অন্য কাজকর্মেব ওপর 'ন্ভবিশীল হবে ; জনসংখ্যা কমপক্ষে অন্তত তিন হাজার ' 
। হতে হবে ; জনবসাঁতিব ঘনত্ব প্রত বর্গমাইলে সাধাবণভাবে এক হাজারের মতো 
হবে! যখন কোন অঞ্চলে এই বোশষ্ট্গণীল দেখা যাবে তখন সে অঞ্চলের 
পৌরীকবণেব জন্য দ্বাঁব আসতে পা ব, বিল্তু শেষ পর্যন্ত কোন অঞ্চলের জন্য 
পৌবসভা গঠিত হবে কিনা সে প্রশ্নটি শেষমেশ রাজনীতিক সিদ্ধান্তের ওপব 
নির্ভব কবে। ১৯৪৭-৪৮ সাল থেকে ১৯৭৬-৭৭ সাল পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে দেখা 
- গেছে যে, নগরাষণ সম্প্রসারিত হলেও পৌরীকবণ সমানভাবে বাড়েনি। এই 
তাঁরশ বছবে পাঁণ্চিমবন্্রে নতুন পৌরসভা গাঁঠত হয় মান ১৪টি । আর 


৮ 
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১৯৭৭-৭৮ থেকে ১৯১৫-৯৬ পর্যন্ত আঠারো বছবে নতুন পৌবসভা গাঁতত 
হয়েছে ২৯টি । কণ কী কাবণে এবং কণী ধবনেব বিবেচনান্তে স্বাধীনতা-পূুবব্তা 
কালে আঁবভন্ত বাংলায় পৌবীকরণ ঘটেছিল সে সম্পর্কে ১৯০১ থেকে ১৯৪১ 
সালেব তথ্য নিষে আলোচনা কবেছেন ডঃ নাগ তাঁব* এই নাতিদীর্ঘ গ্রন্থ টিতে । 
তনাঁট দিক থেকে এই আন্দোলন কবা হয়েছে £ পৌর নগবাধণেব প্রকৃতি, 
পৌবশাসনেব নীতি, এবং পৌর নেতৃত্ব ও পাঁবষেবাব সাফল্য-অসাফল্য । 
পশ্চিমবঙ্গ সবকাবেব 'ডাঁ্টুক্ট গেজেটিয়ার সংস্থায গবেষণা আঁধকাঁবক হিসেবে 
" কাজ করাব সময যে সব তথ্য যোগাড় কবেছিলেন মোটামুটি তাঁর বিশ্লেষণ করে 
তান এই গ্রন্থ 'লখেছেন। প্রযোজনে অন্য উৎস থেকেও তথ্য 'নিয়েছেন। 
ভাবতেব 'র্রাটশ ওপাঁনবেশিক অর্থনশীর্তবাজনশীতি এবট সংহত কূপ 
পেয়োছল আলোচ্য সমযসশমার (১৯০১-১৯৪১ ) মধ্যে । সুতবাৎ ওপাঁনরোশিক 
প্রভুবা পৌবশাসন ব্যাপাবে কী ধবনের চিন্তা কবতেন, কোন: কোন্‌ বিষয় 
‘ ববেচনা কবোঁছলেন, কাঁ নশীতি গ্রহণ কবোঁছিলেন, এবং বাংলাব উচ্চাবত্ত-মধ্যাবত্ত 
শ্রেণীব বাঁদ্ধজীবশগণ কী ধবনেব ভূমিকা পালন কবোঁছলেন সব কথাই ম্যেটামট 
ক্ষেপে আলোচিত ও ৰগ্লোষত হযেছে আলোচ্য গ্রন্থাটতে । দেখা যাচ্ছে? 
খলাধ পৌকীকবণ প্রাক্রাব পেছনে প্রধানত দটি কাবণু ছিল। প্রথমত, ১৮৫৭ 
সালের মহাঁবদ্রোহ-জাঁনত আঁথক সঙ্কট, এবং "দ্বিতীয়ত, উদীয়মান দেশীয় 
ভূমধ্যকাবশ ও ইৎরোঁজ” শাক্ষত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রসাশনে অংশগ্রহণের জন্য 
উচ্চাশা ও প্রচেষ্টা । | | 
কোন: কোন্‌ এলাকাকে পৌরীকবণ কবা হবে সেব্যাপাবে উপানবোঁশক আর্থ 
বাজনপীতক দ্ৰাথই প্রধান ববেচ্য বিষয় ছিল। আদমশুমাবির সংজ্ঞা সব ক্ষেত্রে 
মেনে চলা হত‘না £ উদাহবণ, পুরানো মালদা, বীবনগব, চন্দ্রকোণা, ক্ষীরপাই, 
উত্তব দমদম ইত্যা্দ। এসব ক্ষেত্রে জনসংখ্যা ও জনবসাঁতব ঘনত্ব কম থাকা 
সত্ত্বেও তাদেব পৌবসভা দেওয়া হয। অন্যদিকে, পৌরীকবণেব জন্য সব দক 
থেকে যোগ্য হওষা সত্তেও বামপুরহাট, নীলফামার, কন্টাই, কালিমপং, ফেণী 
প্রভাত মহকুমা শহরগালতে পৌরসভা প্রাতষ্ঠা কবা হযাঁন। একইভাবে শিল্প 
ও ব্যবসা কেন্দ্র হিসেবে শহরেব চাণঁবন্রিক বৌশষ্টযসঅঞ্জন করলেও খঙ়্াপুব,ওপ্ডাল, 
লালমাঁণব হাট, পান্রসাষব, কুল, বানর্পুব প্রভাত অঞ্চলে পৌবসভা প্রাতিষ্ঠা 
করা হযাঁন। মোটামযাটভাবে প্রাদেশিক প্রশাসনের কোন ক্ষে্রীয দপ্তর থাকলে 
বা াটশ ব্যবসা বাণিজ্যের কোন কোম্পানির কারখানা বা কেন্দ্র দণ্তর থাকলে 
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সেসব অগ্লগঠীলকে পৌরসভাব মর্যাদা দেওয়া হত ঃ উদাহবণ. কিশোরগঞ্জ, 
বাঁজতপুর, সোনামুখী, শান্তপুব, জঙ্গীপ্‌র, খুলনা, বারুইপুর, ববানগব, 
হ:গাঁল-চুচুডা, শ্ত্রীবামপুব, বাঁশবোঁড়যা, বাজশাহশী, ইংরেজবাজাব ইত্যাঁদ। 
আব ছিল 'কছ, পৌবসভা যেগ্ীল বাথলাব ইতিহাসে রাজধানী ছিল বা সমতুল 
মধাদা লাভ কবোঁছিল, যেমন £ মুশিদাবাদ, ঢাকা, তমলদুক। বাজা, বড জাঁমদাব 
ও বড ব্যবসাফীদেব প্রধান কর্মকৈন্দ্রগ্ীলও পৌবসভাব ম্যাদা পেত ; উদ্াহবণ 
বধ'্মান, দবফুপুব, কৃষ্ণনগব, উত্তরপাড়া, নাটোব, কান্দী, যশোহব, সাতক্ষাঁবা, 
-মঘমনাঁসৎ ইত্যাঁদ | '্রাটশ বাজন্যবর্গেব ও ধনী ভাবতীষদেব গ্রীত্মাবাস হওযাব 
দবুণ দাঁজালৎ পৌরসভাব মযা্দা পাষ। 

এইসব মফঃস্ব্ল শহবগুলকে পৌবসভা বলা হলেও এদের ব্যবহাবিক জীবনে 
গ্রামীণ বৌঁশক্ট্াই প্রধান ছিল। এ সব নগবেব চৌহাদ্দিব মধ্যেই “cattle 
graze and rice 1s sown and reaped”| এব অন্যতম কাবণ ছল 
জনসংখ্যাব মানদণ্ড বজায বাখাব জন্য ছোট্ট নগবের সঙ্গে বিস্তীর্ণ গ্রামীণ 
এলাকা জ:ডে দেওযা হত: জনবসাঁতব ঘনস্বেব {দক থেকে অনেক সমযেই পৌব 
অগুলগঠ্ীলব মধ্যে িবাট পার্থক্য চোখে পডে। প্রীত বগ* মাইলে জনবসাতি ছিল 
ঢাকায ২৩০৮৬, হাওড়ায ২২৪৮৭, টটাগড়ে ৩৮১৪২, আবাব অন্যদিকে ক্ষীর- 
পাইতে ৯২৩, এবং বীবনগবে ১৯১৫। বশ শতকেব প্রথমার্ধে 'বাংলাব 
পৌবীকরণের চেহাবা দেখে বলা যায এই পৌবশহবগ্ীলর আঁধকাৎশই ছল 
pre-industrial, এবং কোথাও কোথাও সেগ্ীল ছল চ৭চ৪5101€ বলত 
কেন্দ্র। ওপানবোশক অর্থনশীতিব কাবণেই শিল্পায়ন ও অর্থনপতিক বিকাশ 
প্রাক্য়া ছল রুদ্ধ (500৪৫৭) এবং পৌরীকবণেব সঙ্গে তা? সামঞ্জস্যপূর্ণ 
ছল না। 

পৌবশাসন সম্পর্কে যে নীতি (2011০7 ) গ্রহণ করা হযোঁছল তাব মূলে 
ছল পৌব সংস্থাগ:লিকে নিজস্ব সম্পদ সংগ্রহ কৃবতে বলা । এই নীতব শুব 
মহাবিদ্রোহেব (১৪৬৭ ) পব থেকে এবং এব প্রতিফলন দেখা যায লর্ড লবেন্মেব . 
(১৪৬৪ ) এবং লর্ড মেয়োব (১৮৭০ ) আঁথক 'িকেন্দ্রকবণে্‌ প্রস্তবেব মধ্যে । 
গ্থানীয পৌব কাজকর্মেব দাযন্ব নেওযা থেকেই একটি শহুরে মধ্যাবন্ত শ্রেণী গড়ে 
উঠবে এমন আশাই তাঁরা করেছিলেন এবং সেইভাবেই ভূঁমিব মালিক ও বিভিন 
পেশায় নিযুক্ত ব্যান্তরাই এঁগযে এসৌছলেন পৌর প্রশাসনের ক্ষেত্রে। পবে 
এই গ্রেণীর মধ্যে থেকেই নেতৃত্ব আসে ভারতীষ জাতীয় কংগ্রেস প্রাতষ্ঠা করাব 
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(১৮৮ )। ব্রিটিশ সেনাবাহনী বাভিন্ন জায়গাষ ছাউীন তীর কবে থাকত ।' 
সৈন্যদের স্বাস্থযরক্ষাব জন্যই জন্বাস্থা-সম্পাঁক্তি কাজগহীল করাব প্রযোঙ্গন 
বোধ হর্যোছল। শহরাণ্ডলে পাঁলশেব ক্বাস্থ্বক্ষাও অপব বিবেচ্য {বষ্য 
হর্যোছল। আব উপানবেশ শাসন কবাব জন্য যে জেলাঁভাঁত্তক শান্তশালা 
প্রশাসন যন্ত্র তোৰ কবা হয়োছল এবং যাব শীর্ষে ছিলেন প্রভূত ক্ষমতাব 
আঁধকাবী জেলা সমাহ্তা ( D507106 01০০7 ), তাব.ওপৰ থেকে কাজেব 
‘চাপ কমানোব জন্যও স্থানীয় শাসন ব্যবস্থা' গড়ে তোলাব নীতি গ্রহণ ববা 
হযোঁছল। পবে লর্ড বপনের প্রস্তাব (১৮৮২  অনযাষাী {কছু গণতান্ত্রিক 
উপাদান যুক্ত কবাব কথা ভাবা হয । উদাবনণীতক বডলাট বপন প্রাঁতানাধ- 
মূলক পৌব শাসনেব মাধ্যমে শাক্ষিত মধ্যাবত্ত শ্রেণীকে কাছে টানতে 
চেযোছলেন। তান যে অনেকটাই সফল হযোছলেন তাব অন্যতম উদাহরণ 
হলেন সুবেন্দ্রবাথ বন্দ্যোপাধ্যা এবং তাঁব মতো জাতীয়তাবাদী নেতৃবঞ্দ। 
স্থানীষ শাসন ব্যবস্থাব শনবচিন নীতি সম্প্রসাবত কবাব কথা সুপাবশ 
করেন 'ঁবকেন্দ্রীকবণ 'কাঁমশন (১৯০৮ )। পবে, ভাবত সবকাবেব ১৯১৫ 
সালেব প্রস্তাব অন্যাষী প্রাদেশিক স্বাযত্তশাসনেব সঙ্গে সঙ্গাতি বেখেই 
প্রাদোশক সবকাবকে স্থানীষ শাসন-সম্পাক্তি নীতি নিধারণেব ক্ষমতা 
দেওযাব কথা বলা হয। কোন: প্রদেশে স্থানীয় শাসন ব্যবস্থাকে কতটা স্বাধীনতা" 
এবং প্রাতীনীধত্ব দেওয়” যাবে তা ্থব কবার ক্ষমতা প্রাদোশক সবকাবেৰ হাতে, 
দেওষাই বাঞ্ছনীষ্‌ বলে মনে কবা হয। ১৯১৭ সালে এই কথার পুনব্ান্তি কবেন 
বড়লাট চেমস ফোর্ড । মপ্টফোর্ড গবপোর্টে (১৯১৮ ) ভাবতে শাসন সংদ্কারেব 
যে প্রস্তাব দেওযা হয তার অন্যতম অংশে বলা হয গ্রাম বা নগর স্তবে স্বাযত্ত 
শাসনেব মাধ্যমে ভাবতীযবা রাজনৈতিক শিক্ষা লাভ কববে এবং গণতাঁন্ুক শাসন 
ব্যবস্থা পাঁবচালনাব আঁভজ্ঞতা লার্ভ কববে। ১৯১৯ সালেব ভারত শাসন আইনে 
স্থানীয় স্বাযত্ত শাসন প্রাদেশিক লবকাবের নিবাচিত মন্ত্রীদেব হাতে তুলে দেওষা 
হয। তদবাঁধ সেই ব্যবস্থাই চল'ছল এবং স্বাধীন ভারতেব সখবধানে পৌর | 
.. শাসন বিষয়টি রাজ্য তালকাব অন্তভুত্ত হয়। সম্প্রীতি সখাঁবধানের ২৪-তম 
. সংশোধনের (১৯৯২ ) মাধ্যমে পৌবশাসন ও গ্রামীণ শাসন সম্পর্কে কিছ অবশ্য 
পালনীয় ধারা প্রবার্তত হয়েছে যায় ফলে রাজ্য সবকাবগনীল এখন নং স্তবে 
দনর্বচিত শাসন বাবস্থা প্রবর্তন কবতে ব্যধ্য 1 
১৯১৯ সাল পযন্ত প্রচলিত পৌবশাসন্‌ ব্যবস্থায় দেখা যায় যে পৌব নিবচিনেঃ 
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ভোটদানেব শত তনাট £ সম্পাঁত্তৰ মালিকানা, অথবা মাধ্যমিক স্তব পৰ্যন্ত 
শিক্ষালাভ, অথবা শেষ পেশায কর্মরত হওয়া । পোৌব প্রাতষ্ঠানগুনলতে মোট, 
সদস্য সংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ নির্বাচিত হতেন এবং, এক-তৃতীযাৎশ সরকাবেব 
দ্বাবা মনোনীত হতেন। এমন ক এক শ্রেণীৰ পৌবসভাকে দুই-তৃতীষাৎশ 
সদস্য নিবচিন করাব আঁধকার পর্যন্ত দেওয়া হযাঁন £ যেমন, রানণীগঞ্জ, ধ্হলয়ান, 
কক্সবাজাব, আরামবাগ ইত্যাঁদ। অন্য কষেকাট পৌরসভাকে আবার চেযারম্যান 
“নির্বাচিত কবাব ক্ষমতা দেওযা হ্যাঁন। পৌবসভাব কাজকর্ম পাঁবদর্শন কবার 
পূর্ণ ক্ষমতা ছিল কালেইইবেব' হাতে। ১৯১৯ সালেব পব থেকে পৌবশাসনের . 
গণতন্ধীকবণ শুবু হয়। ফলে ধীবে ধাঁবে মধ্যবিত্ত “ভদ্রলোক” শ্রেণী পৌব- 
শাসন ব্যবস্থাব ওপব ত্যদেব ক্ষমতা শবস্তাব করতে থাকে। ১৯৩০-এব দশকের 
শেষাঁদকে দেখা যায বাংলায় এই “ভদ্রলোক” শ্রেণীব মধ্যে প্রধান অৎশ [তিনটি £. 
বণ শহন্দ, তপাশিলী জাত এবং মুসলিম । স্থানীয স্তবে ক্ষমতা লাভের 
প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয সমাজে এই তিন অংশে মধ্যে। এদেব মধ্যে বর্ণ 
হিন্দুরা এাঁগযে ছিলেন এবং তাবপবই ছিলেন মুসালসবা ; তপাঁশলীরা বেশ 
কিছ:টা 'পাঁছষেই ছিলেন॥। পেশাগতভাবে জাঁমদাব শ্রেণী, উাঁকল এবং সবকাণব 
কমণ্চাবীগণ পৌবশাসনে প্রধান অংশগ্রহণ কবোছলেন। ডান্তার ও ব্যবসাফীয়গণ 
অপেক্ষাকৃত পাছয়ে ছিলেন। বেশ কিছ পৌরস্ভাষ মনোনীত সদস্যদের মধ্যে 
ব্রাটশ ব্যবসাযা, বাগিচার মালিক, কাবখানার ম্যানেজার প্রভাঁতদেব দেখা যায়। 
খলাব পৌবসভাষ বাঙাল ব্যবসাযাঁদেব কোন প্রভাব দেখা যেত না। বাঙালি 
ব্যবসায়ীরা পৌরশাসনে উল্লেখযোগ্য কোন ভূমিকা পালন কবতে পাবৌন, কেননা 
তাদের কোন বাজনৌতক ক্ষমতা ছল না। অর্থনীতিব পম্চাৎপদতার কাবণে 
তাবা পশ্চিমী অর্থে বুরজার্যা শ্রেণী হযে উঠতে পাবোঁন । 
আলোচ্য সময'সাঁমাব মধ্যে দেখা যাব যে. পৌবসভার আযেব মূল উৎস. 
বাঁড-জামব ওপব অম্পত্তি কব। বিন্তু প্রা সর্বতুই এই সম্পাত্ত কবের মূল্যায়ন 
কবাব ব্যাপাবে কোন বৈজ্ঞানিক নীতি গ্রহণ কবা হত না। বড জাঁমদাব এবং 
মিল মালকদেব প্রভাবে ও চাপে তাঁদের জাঁম-বাড়ব ওপর কর বসত কম৷. . 
আব যেটুকু সম্পান্ত কব সাধাবণভাবে সকলেব.ওপব ধার্য হত তাও আঁধকাণশ 
ক্ষেত্রে ভালভাবে আদায বরা হত না। পৌবসভার আযের বোঁশব ভাগই খবচ 
হত জনস্বাস্থ্যের খাতে, নিকাশী পাঁববেষ, জঞ্জাল পাঁব্কাব এবং সংক্রমক ব্যাধির: 
নিরোধেব উদ্দেশ্য টিকা দেওয়ার জন্য। এবপব অগ্রাঁধকার পেত বাস্তা-ঘাট্ট- 
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তাঁর করা ও মেবামত করা। সবচেযে কম গুবুত্ব পেত জল সববরাহ ও শিক্ষা । 
আঁধকাৎশ ক্ষেত্রেই প্রাদেশিক সবকাবেব অনুদান যেই এসব কাজ সম্পন্ন হত। 
কিন্তু সাল্প্রাতককালেব আঁভঙ্ঞতাব তুলনা তখন কর্মচারীদের বেতন দিতে 
পৌরসভাব আয়ের আঁধকাৎশই ব্যয হত,না। বশ শতকেব শেষ দশকে পাঁশ্চন- 
বঙ্গে অধিকাংশ পৌবসভাকেই তাদেব আযেব প্রায় ৮০% থেকে ৯০% খবচ করতে 


হচ্ছে কর্মচাবীদেব বেতন ও ভাতা দেওযার জন্য, কিন্তু সে যুগে বর্সচারীব. 


হখ্যা {ছল কম এবং বেতন কাঠামো ছল খুব দনয়ন্তবেব। 

পাঁবষেবাব দক থেকে দেখলে দেখা যায যে, আঁধকাৎশ পৌরসভায় ১৯২১ 
পর্যন্ত পানীষ জল সরববাহেব কোন ব্যবস্থা ছিল না! যে গুটকষেক পৌর- 
সভায পানীয় জল সবববাহেব ব্যবন্থ ছল তা অধিকাৎশ ক্ষেত্রেই অপ্রতুল । 


ণপচ ঢালা পাকা বাস্তা ছিল কম, আব যেটুকু (ছল তাব আঁধকাথশই কলকাতা ১ 


শহবেব সীন্নাহিত অঞ্চলগীলতে দেখা যেত । আব এই বাস্তা তোরব খবচ প্রাষশই 
সেই এলাকাব মিল মালকরা দিতেন, কাবণ তাঁদের ব্যবসাব গরবজেই মাল 
পাঁববহণেব জন্য পাকা রাস্তাব প্রযোজন হত। আব যেহেতু শাসক শ্রেণী এবং 
সমাজেব প্রবল শ্রেণী মানুষেবা দাঁজশলং যেতেন আব সেখানে দীর্ঘ গ্রীত্মাবকাশ 
কাটাতেন সেজন্য দার্জীলৎ শহবেব বাস্তা বা জল সবনবাহ অন্য সব মফঃস্বল 
এলাকা থেকে ভাল বাখা হত। সেই তুলনায,কলকাতাব,গা-ঘে ষে থাকলেও 
হাওড়া শহবেব পৌব পাঁবষেবাৰ অবস্থা খুবই খাবাপ ছল। প্রার্থীমক শিক্ষা 
স্দাধিত্ব জেলা বোর্ড এবং প্রার্দৌশক সবকাবের হাতে থাকলেও যুগ্্মভাবে পৌর- 
সভাবও সে দাণযত্ব ছল, কিন্তু সাধাবণভাবে পৌবসভাগদাল ব্যাপাবাঁটতে গর্ব 


দত না। ১৯১৭-১৮ সালে সমগ্র বালা প্রদেশে পেবসভা-পবিচালিত প্রাথমিক 


বিদ্যালয় ছিল মাত্র আটাট। 

{বশ শতকেব প্রথম চাব দশকে বাখলাব পৌবসভাগ্ীলব এই করুণ অবস্থাব 
পেছনে একাধিক কাবণ 'ছিল। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা ছাড়া অন্য একাট কারণ 
হল পৌব বাজনীতিব চেহাবা । দনিবচিন নীঁত প্রবার্তত হলে পৌব বাজনীতি 
সস্থতাব বদলে অসমস্থতাব চেহারা" নেয়! ইংল্যান্ডে সপ্তদশ এবং অন্টাদশ 
শৃতকে শহবে বা গ্রামে যে ধবনেব বাজনীত দেখা গযোঁছল সেই ধবনেব .অসুদ্থ 
দনবচিনী প্রাক্রিষা এবং জনগণেব তদন:বুপর দষ্টভাঙ্গ বাংলাব জেলাষ জেলায় 
দেখা গেল বিশ শতকেব প্রথমার্ধে। নিবাচনে প্রাতপক্ষকে পরাজিত করার জন্য 
সব রকম নিন্দনীয় পচ্ছাই গ্রহণ কবতেন 'নবচিন প্রার্থীরা এবং পৌরসভাকে কেন্দ্র 


El 


A 
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করে মফঃম্বলে যে বাজনগীতু চলত তাতে স্থানীয় কোন্দল মাঝে মাঝে বিশ্রী 
পর্যযৈ-চলে যেত। আব ছল কথায কথায মামলা কবার অভ্যাস, ফলে অনেক 
_ সময ধনবচিনেব পর বোর্ড গঠন কবা যেত না এবং জেলা প্রশাসনেব আমলাদের 
হাতে পৌবসভা পাঁবচালনাব ভাব থাকত! নির্বাচিত সদস্যবা 
প্রাষশই * গ্থানীয বাজনশীতব কোন্দলের ফলে চেযাবম্যান নির্বাচন 
কবতে পাবতেন না । ব্যান্তকোন্দরক বা উপদলীয কোন্দালব জন্য পৌবসভার 
দ্বাভাঁবক কাজকম:ও অচল কবে দেওয়া হত। সামাগ্রক পৌরস্বার্থ সম্পর্কে 
. সাধাব্ণ মানুষের এবং স্থানীষ নেতাদের মধ্যে সংস্থ ধাবণা কমই দেখতে পাওযা- 
যেত! সবকাঁব নযন্দ্ৰণ তুলে নেওযার পবও বেশ বযেকাঁট পৌবসভা তাদেব 
নিজস্ব বাণ বাজেট প্রণযনে অসমর্থ হযেছে এমন দ্‌ গান্ত বম নয। পৌবসভাব 
অর্থ অপচষ ও অপব্যবহাব কবা, পৌব কর্মচাবীদেব ব্যন্তগত কাজে ব্যবহাব কবা, 
" পৌরসভার কবণীয কাজ অবহেলা কবা এসব প্রাঘ সর্বজনীন অভ্যাস বা প্রথায়, 
পাঁবণত হয । এব পাশাপাশি দেখা যাষ, যে, ‘বাংলাব আইনসভাষ শবাভন্ন 
নেতৃবৃন্দ পৌবসভাব ওপব সরকাবি নিষন্তরণ ও খববদাবব তাঁর সমালোচনা 
কবেছেন এবং পৌবসভাব জন্য আরো বোঁশ আঁর্ঘক স্বাধীনতা দাঁব কবছেন।। 
রাজা প্যারীমোহন মুখাজী মহাবাজা মণীন্দরন্দ্র নন্দী, কিশোবীলাল 
গোস্বামী, আদ্বকাচবণ মজুমদাব, সীতানাথ বায বাহাদুব, কামনীকুমাব চন্দ 
প্রমুখ নেতাদেব এই সম্পর্কে সবকারেব বিবুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ ববতে দেখা ষায ৷ 
সমাজেব উচ্চবর্গে'র নেতারা সরকাব ‘নযন্ত্রণেব বিবৃদ্ধে গযোঁছলেন নলত 
তাঁদের সম্পান্ত রক্ষণাবেক্ষণের স্বার্থে এবং স্থানীয় রাজনণীত থেকেই ধাঁবে ধাবে 
তাঁবা প্রাদোশক বাজনাত এবং জাতীষ রাজনীতিতে এসেছিলেন। ১৯২০-২১ 
সালেব পব থেকে বাংলাব বাভিন্ন প্রান্তে পৌবসভাগদীলকে বেন্দ্র করেই বৃহত্তর 
বাজনগীঁতর মহডা চলত । , পুব এলাকার সম্পান্তব ওপব কব বসানোর প্রস্তাব 
থাকায ১৯২৫ সালে বেঙ্গল {মউাঁনাসপ্যাল বিল তাঁর প্রতিবাদের মুখে পড়ে এবং 
শেষ পযন্ত তা গৃহীত হয়ান। পৌবস্তবে সাম্প্রদাষক দলাদ'ল শুব: হয 
১৯২০-ব দশকে এবং পবে তা 'ঁহন্দ:ম:সাঁলম বাজনীতিতে পাঁবণত হযে জাতীয় 
আন্দোলনকে প্রভাবত করে। এই সময থেকেই মুসাঁলমদের পক্ষ থেকে পৃথক 
প্রাতানাধত্ব দাঁব করা হয। ১৯৩০ সালের পর থেকে পৌর আন্দোলন পেছনের 
সারতে চলে যায এবং প্রাদোঁশক স্বাতন্ন্যের দ্াব সামনে এসে দাঁডায়। 
যখন ১৯৩২ সালের বেঙ্গল মিউীনাসপ্যাল বল দিয়ে বিতর্ক চলাঁছল তখন 


৯ 


A ॥ = রি 


নু ১৪০ রা পারয ট্যৈ বৈশাখ ১৪০৩' 


৪ স্থানীয় স্তরে পৌরসভার স্বাতন্ধ্য ও স্বাধীনতাব ' দাবি খব জোরালোভাবে 
আসোঁন। ১৯৩৬-৩৭ সালেব পব দেখা গেল প্রাদেশিক স্বাতন্ন্যে পর জাতীয় 
দ্বাবীনতার দাঁব জোরদার হতে আবন্ত কবেছে। পৌব স্বাতল্য্যের দাবি চাপা 
পড়ে যায বৃহত্তব স্বাধীনতা আন্দোলনের ' 'জোয়াবে।, -পৌরসভাগীল সবকবে- 
“নিভব প্রতিষ্ঠান হিসেবেই কাজ কবতে থাকে তাদেব সাহগঠাঁনক দূর্বলতা ও 

bl রাজনণীতক দুনী“ত নযে। 

| পৌর দ্বাতন্ন্য সম্পর্কে আবাব মানুষের আগ্রহ বাড়তে থাকে ১৯৭৭-৭৮- 
" সালেব পব থেকে। সন্তবের দশকেব বিভশীষকাময জবুবি অবস্থাব ফলে নতুন 
কবে স্থানীষ স্বাতশ্রোব (1০০ঞা autonomy ) প্রযোজন অনুভূত হতে থাকে | 
‘ পণ্টাযেত ব্যবস্থা সম্পর্কে জাতীয়, স্তবে অশোক মেহতা কমিটির ' প্রতিবেদন" 
( ১৯৭৮ টা এবং পশ্চিমবঙ্গে ও ক্াটিকে নতুন নতুন পঞ্চাষেত বাবস্থা গ্রামীণ গণতন্মের 
সংচনা-কবে। . ১১৫০ সালেক পব থেকে 8 পৌবশাসন নিয়েও নতুন 
চিন্তাভাবনা দেখা, যাষ | পুরসভাগ্ালকে , আবো বেশি রাজনোতিরিভাবে 
দাত্বশীল ও পাববেবাব দিক থেকে বিশ্বাসযোগ্য কবে গড়ে তোলাব জন্য নতুন- 
ধরনেব পর প্রশাসন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয।, _সবধানের ৭৪-তম্ম সংশোধনেব' 

_ মাধ্যমে সেই প্রক্কিয়া আবো অর্থপূর্ণ হয়ে উঠেছে। কিন্তু স্থানীয় শাসন ব্যবস্থা 

ভারতে এখনও পূর্ণ স্বাতন্ত্য ও টা লাভ কবতে পারোঁন। 
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অসম-খ রামায়ণা ধতিহ্য- 


শ্রীঘ.ভ্ত'দানেশ5ন্দ সেন মহাশষেব 'রামাষণী কথা’ব ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
লিখোছলেন, এক শ্রেণীৰ কাব আছে, যাদের মহাকাঁব বলা যায় “সমগ্র দেশের 
সমগ্র জাঁতর সরদ্বতী ই'হাদিগকে আশ্রয কারতে পাবেন; ইহারা যাহা কনা 
কবেন তাহাকে কোনো ব্যান্তীবশেষেব বচনা বলিয়া মনে হয় না, মনে হয় যে 
তাহা বৃহৎ বনপ্পাঁতৰ মতো দেশের ভূতল জঠব হইতে উদ্ভুত হইয়া সেই দেশকেই 
আশ্রয় ছায়া দান কারযাছে। কালিদাসেব শকুন্তলা, কুমারসন্তবে বিশেষভাবে 
কালদাসেব নিপুণ হস্তেব পাবচয পাই। কিন্তু রামায়ণ মহাভারতকে মনে হয়, 
যেন জাহবা ও "হমালযের ন্যায তাহাবা ভারতেরই ; ব্যাস বাল্মু্কি উপলক্ষা 
মাত।? 

বামায়ণ মুল সং্কৃতে বাঁচত। আব বঙ্গদেশে সাহিত্যে চার পত্তন 
হয আর্যদের দ্বাবা। সংস্কতই যাদেব সাহিত্যের ভাষা । এ সম্পকে 
আচার্য’ সংকুমাব সেন তাঁর 'বাঙ্গালা সাহিত্যে কথ, গ্রহে বিশদ আলোচনা 
কবেছেন। বঙ্গদেশে সংস্কৃতে বাঁচত রামচারতের উল্লেখ আছে তাঁর গ্রন্হে, 
অনুমান রিস্টীয় ৮ম শতাব্দীর শেষভাগে সম্রাট দেবপাল দেবেব সময়ে ওটি 
বাঁচত। পাল, বম” সেন-এবা সকলেই িদদ্যংসাহী ও সাহিত্যমোদখ বাজ্য 
ছিলেন। | 

' সতবাং বঙ্গদেশে বামাযণ চা অনেককাল আগে থেকেই শুব: হথেছে। 

সেগ্দাল প্রথমে সংস্কৃতে শুব: হলেও পৰে বাংলায রাঁচত, হতে থাকে। তবে 
পঞ্চদশ শত ব্দীর আগে বাংলায় বাঁচত কোনো উল্লেখযোগ্য রামায়ণ গ্রন্থ আমবা 
পাই না? প্রথম যান, তাঁর নাম কৃত্তিবাস ওঝা ৷' 'র্তান বাংলার একজন বড় 
কাঁব এবং আজো তাব সমাদর বাৎলার গৃহে গৃহে। 

অনধবাদের মাধ্যমেই বামায়ণেব জনাপ্রধতা শুধু বাংলায় নয়, ভাবতের ' 
গাহ গৃহে। আর শুধু ভারতের কথাই বা বাঁল কেন, আচা্য* সুনীতিকুমার 
চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন 2 The Ramayana its character, Genesis P 
History, Expansion and Exodus ৷ তাতে বোঝা যায এশিয়াব 1বভিন্ন 
অগুলেও বাঁমাযণ কথা ছড়িয়ে পড়োছল। অংস্কৃতে বচিত বামায়ণের পরিচয় 


te 


১৪২ পাঁরচষ চৈত্র বোগাখ ১৪০৩, 


আছে M Wainternets এব History of Indian Literature qt এ 
জাতীয় আরো অন্যান্য গ্রন্হ। বিল্তু বামাযণ বা মহাভাবত জনাপ্রযতা অর্জন 
করেছে আধুনিক ভারতীয় ভাষা সমুহে অনুবাদের মধ্য দিযে । আধ্হানক 
ভবতকে সাৎচ্কীঁতক, বন্ধনে এখনো এই এঁতিহ্য যে অনেকটা পাঁবমানে বেধে 
রেখেছে, তা অস্বীকার কবার উপায নেই । হাঁন্দ ভাবাধ ভুলসাদাস তাব শ্রেষ্ঠ 
রূপকাব। তেমাঁন আমবা দেখতে পাই, এই এঁতিহ্য ব্যাপ্ত হথে আছে গড়িশাষ, - 
তসিলনাড়ূতে, অন্দে ও ভাবতেব অন্যান্য প্রদেশে, এমনাক কাশ্নীরেও । 

ডঃ 'বসন্তকুমার দেব গোস্বামী তাঁব ইংবোঁজ ভাবায় বাঁচত এই গ্রচ্ছে আমাদের, 
পাঁরচয় ঘটিয়ে দিয়েছেন অসমেব বামায়ণ এীতিহ্যেব সঙ্গে । তার জন্য অবন্যই 
দতাঁন আমাদের ধন্যধাদাহ্হ। এই এ্রীতহ্যেব দুটি ধাবা, মৌখিক ও লাখত ! 
তান এই দুই ধাবাবই বিদ্তৃত্ত আলোচনা কবেছেন তাঁব এই মূলাবান গ্রন্ছে। ' 
স্থানীঘ কত রূপান্তব যে ঘটেছে এই বামাযণ বথা প্রকাশের মাধ্যম হিসাবে তার 
বিশদ দিববণ তান দিষেছেন। কৌতুহলী পাণক তা পাঠ কবে সে সম্পর্কে 
ঘাঁনণ্ঠ পাঁবচয় পেতে পাবেন তাঁব গ্রন্থ থেকে এবং প্রভাবে আম মনে কারি । 
আমাদের এই দুই প্রর্দেশেব মধ্যে যে অন্ধকাব দূবত্ব রযেছে, তা অনেকটা 
পাঁবমাণে দুব কবা সম্ভব । এবং কে না স্বীকাৰ করবেন যে এভাবে প্রাদেশিক 
পাঁবচয়ের মধ্য দিযে আমরা আমাদেব জাতীয় সংহতি বাডাতে পাঁর। স্বীকার 
কবতেই হবে, আমাদের মধ্যেকাব অপারচয হেতু আমাদেৰ মধ্যে এমন এক প্রকাৰ 
{বিচ্ছিন্নতা বযেছে; যা আমাদেব সংহাতির পক্ষে মোটেই মঙ্গলজনক নব দেশের 
রাজনৈতিক স্তব থেকেও সাং্কতক স্তব আবো ব্যাপক, আরো গভীব এবং আরো 
সুদবপ্রসারী , তাই এই সাংস্কাতিক স্তরের নৈকট্য আমাদেব সকলেব পক্ষেই 
আঁধকতব কাম্য। আমাদেৰ সাংস্কীতক জগতেও যে বৈচিত্রের মধ্যে এক: ধবনেব 
নব্য কাজ করে, তা বোঝাঘ সময এসেছে আজ । 

ডঃ দেব গোস্বামীর গ্রন্ছটি নানা তথ্যেব একাঁট মল্যবান খাঁন বশেষ। 
যাবা তুলনাম:লক বামাযণ সত্যে বিচারে আগ্রহী, তারা এই গ্রন্ছটিতে একাট 
নতুন দিগন্তের উতঘাটন লক্ষ্য'কববেন। 

বোধ হয ভাবতেব অন্যান্য সব ভাষাব চেঘে অসমীয়া ভাষাই বাংলা ভাষার 
সবচেযে বৌঁশ কাছাকাছ। তাই যাবা এ িষযে গবেষণা কবতে চান? তাদেব “4 
পক্ষে গবেষণাব কাষেও বিশেষ বাধাব সুষ্টি হবে না। 

ডঃ দেব গোস্বামী তাঁব গ্রচ্ছেব অধ্যায ভাগ কবেছেন 'নগ্নীলাখতভাবে £ 


+ 


b 2 


এঁপ্রল-মে ১৯৯৬ পুস্তক পা্চয ৯৪৩, 


(৯) ভীমকা ২) এ্রাতহ্য (৩) রামায়ণ এতিহ্যেব সবভাবতীষ পটভুমিকা 
ও অসম (৪) মৌখক এীঁতহ্য ও বামায়ণ (৫) উপজাতিদের মধ্যে রামায়ণের 
মৌখিক হা (৬) বামায়ণের এতিহ্য ভিত্তিক প্রাযোঁগিক শিল্প কথা (৭). 
রামায়ণের লৌকিক পরিণাম (৮) রামায়ণের লিখিত এঁতিহা (৯) রামায়ণ-, 
এঁতিহ্যের নাটকাঁয ভূমিকা (১০) বামায়ণ এ্রীতহ্যাভীত্তিক ভীন্তমূলক সংগীত 
(১১) ভাম্কর্ষে ও শিল্পে রামাযণ এঁতিহ্য (১২) বামাষণ- ঁতিহোর সামাজিক. 
প্রতিফলন। (১৩) সমাস্তিসচক মন্তব্য । 

তাছাড়া গ্রচ্ছে আছে মূল্যবান গ্রন্হপঞ্ধীর উল্লেখ । সে সব গ্রন্হাঁদ এই 
মূল্যবান গ্রন্ছাট প্রনয়নে লেখক ব্যবহাব করেছেন। ভূমিকায় গৌহাটি বিশ্ব 
বিদ্যালয়ের লোকবথা গবেষণা বভাগেব বাঁডার নবীনচন্দ্র শর্মা লিখেছেন, 
In the context, the Ramayana tradition has 0066, 
functioning as a perennial source of social funeteous on the 
cultural lite of both the tribal and the non tribal. 

পরে আবার বলেছেন, The tribals of Asam, by and large, 


“appear tO be rich in the context of the Ramayana tradition 


the Sabln Alun, wuauich 1s enjoying the status of a long 
ballad or folk epic is an illustrious specimen of the [255 
version Of the great Ramayana tradition the Lalungs 
(19৬ Tiwas) an important tribe of Assam, have possemed the 
tradition of the Ramayana, which 1s known-as Lik-nao- 
Laman. Sinularly, the Tar-Ahoms have a strong and lona 
tradition Of the Ramayana. It is termed as the Cou-Li' 
Lamang. Furthermore, the Boros the Rabdas and the 
Dimacas are also we'!l aequainted with Ramayana tradition 
আমাদেব মনে হয, এই যে ফল্গুল্লোতেব মতো রামাযণ কাহিনী বা তাৰ 
অংশাঁবশেষের প্রসার, আমরা তথাকাঁথত অনেক "শাক্ষত মানুষ সম্পর্কে একেবারেই 


, সচেতন নই। খবব নলে দেখব, ভারতের নানা প্রান্তে এ জাতীষ সথামশ্রণ 


ঘটেছে, যা সকলপ্রকবে 'বভেদমূলক বাজনোতিক 'অপচেত্টাকে ব্যর্থ করে দিযে 
আজো গভীর স্তরে ভারতীষ এক্য প্রযাসকে সবল কবে বেখেছে। কোনো 
দুবভিসন্ধিই এক্ষেত্রে সার্থক হতে পাবে না। 


২১৪৪ পাঁবচয চৈত্র বৈশাখ ১৪০৩ 


্রন্হের অণ্টম অধ্যায়ে ডঃ দেব গোস্বামী বলছেন, There are several 


Versions of the Ramayans fs Aasamese based on Valmiki. 


Although ৬2112110175 Ramayana has 
today, the poets seem to have selected the ০০৭ saudiya recension 


three  recensious 


for their works. (Revensions এর আভধানক অর্থ £ Critical - 


revision cf a text ) - 
এই উক্তি দ্বাবা স্পণ্টই বোঝা যাহ, ' শুধু বাসাযণের ক্ষেত্রেই নয়, মধযযুগীষ 
বাংলা সাহত্যেব সঙ্গে অসমীযা সাহত্যেব পার্থক্য কেন এত ক্ষীণ! ডঃ 
দেব গোস্বামী শুলথেছেন। Madhava Kandoli, Better known as 
Kaviraya ( king of poets ) Kandol1 1s the first translator of 
the Ramayana Into a regional language 11 Northern media, 
secondin Kamban’s Tamil version. He 1s considerd as 
the greatest poet in Assamese literature in the pre-vaisn- 
. aviteera whom Sankardeva ( 1449-1568 AD), “The great 


saint-poet' respectfully paid a high tribute in bis uttarakanda 


as an ‘unering predecessor poet’ He out of his vaisnavite 


modesty has compared madhava Kondali as a mighty 
elephant and himself to a ‘small 18016, 

মাধব কন্দলী চতুদৰশ শতকের কাঁব। ডঃ দেব গোস্বামীর মতে মাধব 
কম্দলশব বামাধণই হিন্দি, বাংলা বা ডীডঘা ভাষার বাঁচত বামায়ণের আগে 


রাঁচত হযেছে। 


অন:সান্ধিস: পাঠক প্রাতবেশী অসগীয়া সাহত্যে বামায়ণ এরীতহ্য সম্পর্কে 
খবর নিতে গেলে এই মূল্যবান ্ুন্থটকে অবলম্বন কবে অগ্রসব হতে পারেন। 
এবং সাধাবণভাবে অসম স্াহত্/স্চ সম্পর্কেও পাঠকের আগ্রহ অতঃপব 


রি 


বৃদ্ধ পেতে,পারে। তাতে বাঙাল পাঠকের মনের দিগন্ত প্রসারিত হবে 
ধনশ্চয়ই। | 
দ্বাদশ ও ভ্রয়োদশ শতাব্দীর সন্ধিক্ষণে বাঙ্গালাদেশে তুক আগমন শুব: 
হয়। আচার্য সুকুমার সেন লিখেছেন, "তুকী* আক্রমণে ফলে বাঙ্গালীর 
খিবদ্যাও স্াহত্যচ্চর মূলে কুঠারাঘাত পড়ল। প্রায় আড়াই শত বৎসবেব, 
মতো দেশ সকল দকেই 'পছাইয়া গেল। দেশে শান্ত নাই, সুতরাং সাহত্য 


রর 


রি 


'এঁপ্রলামে ৯৯৯৬ পৃপ্তক পারচযর় ১৪৫ 
চর্ট তো হইতেই পারে না। প্রধানতঃ, এই কারণেই ভ্রযোদন্দ ও চতুর্দশ এই 
দুই শতাব্দীতে রাঁচত কোনো বাঙ্গালা কাব্যের সন্ধান পাওয়া যায় না!” , 

অসমে সাঁহত্য সৃ্ণ্ট তখনো অব্যাহত | 
সুধাংশ্ড গুপ্ত 





t A Critical Study of the Ramayana Tradition of Assan, 


ডাঃ বসন্তকুমাব দেব গোস্বামী । 
প্রকাশক--পযাঁথপ:স্তক, কলকাতা । ৪৩০ টাকা । 


১০ i । 
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জ্যোর্তিঁয় গঙ্গোপাধ্যায় 


নে 


এককালের প্রাণবান গ্রাছ থেকে একটা একটা করে পাতা ঘসে খাচ্ছে। অসীম 
বায় চলে গেছে, চলে গেছেন প্রফুল্ল বায, আনন্দ কে ,সেনাপাঁত), শান্ত চট্টোপাধ্যায় 
এবং আবো আরো অনেকে। এবাবে গেল জ্যোতির্নয়। টেঁলীভসনে ওর 
মত্যুসংধাদ শুনে বুকটা ধক কবে উঠোছল। এক নিমেষে মনটা পৌঁছে 
'গয়োছল চলিশ-প'য়তালিশ বছর আগে । যে সময় প্রাষ প্রত্যেক দিন দুপুর থেকে 
রাত নণ্টা পর্যন্ত কখনো কাঁফ হাউসে, কখনো "মর্জপুর স্ট্রটের ফেভারিট কৌবনে 
আছ্ডাষ গল্পে এবং পারস্পারক কাঁবতা-পাঠে সময় কেটে গেছে । সে এক দিন 
ছিল-ক কাঁফ হাউসে, দি ফেভাঁরটে-কত গ্রহনক্ষত্রেষ সমাবেশ। চিন্তকব ?ভ 
স (ভোলা চট্টোপাধ্যায়), দেবব্রত মুখোপাধ্যায় মৃণাল সেন, পূণেন্দু'প্নী', 
বিমল রাষ চৌধুরী, কাঁবতা সিংহ, কৃষ্ণ ধর, বাম বস জ্যোতি রায়, বোহীন্দ্ 
চক্তবতাঁ, আনল সিংহ এবং কখনো কখনো সমরেশ বস; এবং সেই সঙ্গে অবশ্যই 
মতি জ্যোতি ময়, বীবেন এবং আম । ll 
জ্যোতর্ময তখন থাকত সেণ্ট জেমস স্কোয়াবের কাছে একটা গালতে-৬স 
ক্লাউচ লেনে । আম আর বীরেন থাকতাম ১৬০'১/এ বৈঠকখানা রোডে, হাঁটা 
পথে দঢবত্ব খুব বোঁশ হলে মিনিট আটেক। কোনও কোনও দন সকালে আঁ 
আর বারেন বৌরয়ে পডতাম। গাঁলর শেবপ্রান্তে গিয়ে মুখ তুলে ডাকতাম“ “নতাইঃ 
জ্যোতিময়ের ডাক নাম অমনি দোতলার জানালায় দেখা দিত হাস্যোঞ্জবল 
মুখ, হাতের ইসারায়' অপেক্ষা কবতে বলেই গায়ে পাঞ্জাবি গলিয়ে নেমে আসত । 
তারপর শশীভুষণ দে স্ট্রিটের মুখে হ্যাঁপিভ্যাঁল গোল্ডেন ভ্যালও হতে পারে) 
রেস্টুরেন্টে । উঠতে উঠতে কোনও কোনও দন দেড়টা বেজে যেত। 
এর পবই আবার দেখা হত ১৩ শবনারাগ়ণ দাস লেনে । বছবের পর বছর 
এমানি কেটেছে ।- মনে পড়ে না একাঁদনও এর ব্যাঁতক্রম ঘটেছে । জ্যোতি সয 
একট; হৈ চৈ ভালবাসত। টেবিল জমাতে ওব জন্ড ছল না। অনর্গল কথ্য 


এঁপ্রল-মে ১৯১৬ {বযোগপাঞ্জ ১৪৭, 


বলা, নতুন 'কাঁবতা শোনোনো আব সিগ্াবেট খাওয়া। এরই ফলে পঞ্চাশের 
দশকের মাকামাঁঝ ওর টি বি হয, আব তার জন্যই বদ্ধ হয বাইবে বেবুনো। 
ছটফট মানুষকে থরে আটকে বাখলে যা হষ-কাঁব জ্যোর্তময ঘরে বসে বসে 
একখানা উপন্যাস লিখে ফেলল-এন্তর্মনা, | অগ্রণী-র প্রফুল্ল বায সাগ্রহে 
উপন্যাসখানা প্রকাশ করলেন । বীতিমত হৈ চৈ ফেলে দল 'অন্তৰ্মনা | উৎসাহত 
জ্যোর্তিময় সে উপন্যাসের একটা দ্বিতীয় খণ্ডও লিখে ফেলল। সেটাও হল 
সমান জনাপ্রয । এই গদ্য রচনাই আস্তে আস্তে গ্রাস করল জ্যো্তময়কে । 
একাঁদকে কিশোবর্দেব জন্যে গদ্য ও ছেটদেব জন্যে আশ্চর্য সব ছডা। 

আমাব ধারণা অল্পবষসীদেব প্রাতি ওব একটা দ:াঁনবাব আকর্ষণ ছল। 
ছেলেমেধেদের কত ছডা যে ও 'লীখছে তাব ইয়ত্তা নেই। প্রথম জীবনে ওব 
প্রথম প্রকাশিত বইযেব নামই 'তেবো চোব্দব কাঁবতা'। শহরেব তেবো চোদ্দ 
বছৰ বষসী ছেলেমেষেদেব সৃঃখ দুঃখ 1নষে এমন কাঁবতা খুব বোঁশ লেখা হযাঁন 
_"বৌদ্র তুমি কোন সকালে এ পাড়া দিযে গেছো” দঃখের কথা, বইটা পবে 
আব মবাদ্রুত হযাঁন। এখনা হযত অনেকেৰ মুখে মুখে ফেবে 

টিকটিকি 'গবাঁগাঁট 
দু'জনেই এম এ. বাটি। ? 

এসব ছড়া হযত এখনো সংকলিত হযাঁন। হাাঁরষে বাওযাব আগে এগুলো 
সংকাঁলত হওযা দবকাব ৷, 

ল্যোঁ্ত“ময ছল ইংবোঁজ কাঁবতাব একানষ্ঠ ভন্ত। একাবণে ওর শব্দ ব্যবহাব 
ছন্দ িৎবা বান্যাবন্যাসে একটা স্মাটনেশ ছিল সে. গদ্য রচন্াই হোক কিৎবা 
কাবতাই হোক। জ্যোগতর্ময ছল পুরোপদীব নাগবিক মানাঁসরুতাব লেখক।' 
্রীম্যতা সে সহ্যই করতে পারত না। গ্রাম সম্পর্কে তাব কোন ধারণাও ছল 
না। এই জন্যে আমি একবাব ওকে তখনকার পূব পাকিস্তানে আমাদেব গ্রামে 
নিযে গিযোৌহলাম | কিন্তু ওখানকাব মানাসকতাব সঙ্গে ও মানযে নিতে পাবে 
{ন। দঃ’ তন দিন থেকেই পাঁলিযে চলে এসোঁছিল। 

জ্যোঁতর্ময যখন কাঁবতা {লিখত তখন চাবাঁদকে বাজনীতিব প্রবল উত্তেজনা । 
এই ব্যাপারটাও ও মন থেকে মেনে নিতে পারোন। কিন্তু কাব বলে মানুষের 
কথা, মানুষের প্রীত ভালবাসাব কথাও বারে বাবে বলেছে । কোন জানস মানতে 


না পাবলে তা যে ঝগড়া কবতে ওব ভদ্রুতাধ বাধত। আমার কোন কাঁবতায় ' 


রাজনীতি একট; প্রকট হলে ও 'নার্ববাদে বলত 'তোর কাঁবতাটার জন্য মিটিং-এ 


পি 


১৪৮ পরিচয় চৈন্ন বৈশাখ ১৪০৩ 


হাততালি পাব, একাঁদন জ্যোতিময় আমাকে একটা কাঁবতা শুনিয়োছল। 
কাঁবতাটা আমাব এখনো মনে আছে ; 

শবপরীত পথ ধরে হে'টে আঁস 

আমরা বর্ষে বর্ষে 

একই মিল খাঁজ গবামিলে সংঘর্যে। 

# % # 

আমরা যেখানে মিলোঁছ 

সেখানে আকাশ নাতশ'াীতোফ 

দঃ’ জনের চোখে জাগ্রত একই প্রশ্ন । 

আমার শেয কাঁবতার বইতে এই কাঁবতাটঃকু উদ্ধত কবে বইটা পরোক্ষ 


তাক্ইে উৎসর্গ কবোছলাম। 


কি 


সতীন্দ্রনাথ মৈত্র 


৮ 


জ্যোতির্ময় 


আমি এখন যেখানে বাঁস, কাজকর্ম কাঁব, সেখানে দুটি মানত আসন। 
একটায় আমাকে বসতেই হয়। বাকিটায় সপ্তাহের অর্ধেক দিন বসে থাকত 
জ্যোঁতিময়। এটা এত স্বাভাবিক ছিল, যে এ নিযে কোনো প্রশ্নই উঠত না। 
আর পাঁচটা জিনিসের মতো সেও প্রত্যাশিত ঁছল। 

যাঁদও কাজে-অকার্জে এখানে অনেকেই আমে, তারা আমার কাছে যেমন 
আসে তেমান জ্যোত্ময়ের কাছেও আঁনবার্য এসে পড়ত। গত সাত-আট 
বছরে এই নিমের কোনো ছেদ পড়োন। | 

গত ৩১ মে, ১৯৯৬ সেই ঘাঁনস্ঠত্ম জন, জ্যোতম'য় গঙ্গোপাধ্যায় শক্রবার 
সকাল ১০-৪০ মাঁনিটে প্রয়াত হল! ঠিক তার আট দন আগেও সে যথারীতি 
এসোছল এবং তার 'াঁদণ্ট আসনে বসে অনর্গল কথা বলেছিল রাত সাতটা 
পর্যন্ত। ' তারপব আমরা হাঁটতে হাঁটতে পূরবী পর্যন্ত গিযোছলাম এবং িষম 


{x 


ক) 
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মতো তাকে বাসে তুলে দয়োছলাম ! বাসে ওঠার আগে আগামীকাল আসব 
অথবা তার পবের দিন-এই কথা যেই সে হাত নেডে অনন্ত যাত্রার দিকে পা 
বাঁডযোঁছল। সে আর তাব কথা বাখোন। 

এখনো সেই আসনটি যেমন ছল, তেমানই, আছে । তাতে নানা জন বসবে । 
কত আমাব কাছে তা অর্থহীন, কাবণ যতাঁদন আম থাকব এই ঘরে এই 
ভাবে-ততাঁদন মনে হবে ওই আসনাটি শূন্যই থেকে যাবে। 

জীবনের শেষ 'িছতদন আমবা খুব কাছাকাছি হযে পড়ছিলাম । বলা যায়, 
মানাসকভাবে একে অন্যের ওপর িনভ'রশীল। এই ীনর্ভরশীলতার সেতুবদ্ধ 
কী তা জান না, এটুকু জান জ্যোঁতিমথ না এলে আমি স্বাস্ত পেতুম না, সেও 
এক নাগাডে দু তিনদিন না এসে থাকত পারত না। | 

১৯৫৮ সালে 'িডীস্রগ্ট নামে একটি প্রকাশনা সৎস্থাব সঙ্গে যখন আম যুক্ত 
ছিলাম তখন ওব সঙ্গে প্রথম আলাপ | উজ্জ্বল দুটি চোখ, ধুতি পাণ্ডাবি পবা 
আদ্যোপান্ত বাঙালি চেহাবা। মুখে মনন ও বদদ্ধর ছাপ ম্পশ্ট । 

১৯৫৮ থেকে ১৯৯৬, তাব মানে জ্যোতম'য়েব ৩০ থেকে ৬৮ বছব বযস পযন্ত 
আমরা পাশাপাশি হেটোছি। 

জ্যোতির্ময় গঙ্গোপাধ্যায় শেষ দিকে কাঁবতা লিখত না। যাদও আমাব 
ধাবণা, কাঁবতাই তার সাঁহত্যেব মূল প্রাতপাদ্য 'বিষয়-কল্তু কাঁবতাষ সে 
শশ্থব থাকৌন । 

প্রথম আলাপের সময জ্যেতিমধ মথুবানাথ বিদ্যাপীঠে মাস্টার করত। 
এখানে তাব অন্য দুই গঙ্গোপাধ্যায সহযোগী ছিল-তাবা শ্যামল আর বরেন, 


'যাঁদেব দুজনকে বাংল সাহত্যের সঙ্গে জাত সকলেই চেনে। মথুবানাথ থেকে 


জ্যোতিম'্য ক্যালক'টা বয়েজ স্কুলে মাস্টাঁব নিষে চলে যাধ-তারপর একটানা 
দশঘণদন সেখানে ছান পাঁডযে অবসব নেয।, ক্যালকাটা বয়েজ তখন বিরাট নামী 
স্কুল, ওখানকার 'প্রন্সিপ্যাল ক্লফোর্ড* কস: ছাডা জনীপ্রষতাষ জেযাঁতির্ময়কে 
কেউ আতক্রম কবতে পারেনি। 

১৯৫৮ সালে তাব 'বখ্যাত উপন্যাস “অন্তর্মনা? অগ্রণগ বুক ক্লাব থেকে বোঁরযে 
সাডা ফেলে 'দেয়। পক্ষান্তরে ওই উপন্যাস-এব সাফল্য তার কাবতা রচনায 
ভাটা আনে। যাঁদও উপন্যাসকে ঘিবেও সে থেমে থাকৌন-আমার উৎসাহ ও 
চেষ্টায় এপবামিডের মাথার মানুষ নামে কশেোরেদের জন্য একাঁট অদ্ভূত মজাব 
ফ্যানটাস লেখে এবং রাতারাতি কিশোবদের সাহাত্যিক হযে যাষ। কাঁবতা, 
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উপন্যাস কশোবদের জন্য মজাব মজাব গল্প, এই বাহ্য-জ্যোতিমষের মূল 
দর্াদ্ধ ছড়া রচনায় । দশর্ঘকাল ধবে এত ভাল ছড়া বাংলা সাহিত্যে আব কেউ 
লিখেছে কিনা সন্দেহ। বাংলা সাহিত্যে সফল ছড়াকার হিসেবে তাব যে প্রসিদ্ধ 
তা ঈর্ধা করাব মতো । 
ব্যান্তগত জীবনে জ্যোতির্ময় আড্ডা দূতে ভালবাসত । এবং যে কোনো 
আজ্ভা একবাব কথা বলতে শুরু করলে তাকে থামান ছল প্রা অসাধ্য । অন্যের 
কথা শোনার চেষে নিজের কথা বলায় এত উৎসাহ যে এতে মাঝে মাঝে শ্রোতারা 
ধৈর্য হাঁবষে ফেলত। তা আমরা জেনে-শুনেও তাকে বলতে দিতাম । কারণ 
প্রকৃত বন্ধ.র শকছ: টি সহ্য করাব মধ্যেও এক ধবনের ভালবাসা আছে। 
জ্যোতর্ময়েব ভালবাসা ছিল প্রগাঢ়, তাব শ্রদ্ধা ছিল অননুকবণায । 
গোপনে জ্যোঁতিম'য যে কত ধরণের উপকাব ভালবাসার পাঁরবর্তে কবেছে তা ভাবা 
বায় না। 
পাঁববাঁবক জীবনে ছল স্নেহশীল আবেগপ্রবণ-_যাঁদও তাব মানাঁসরতায় 
কছুটা অসংলগ্নতা ছিল-ষা তাকে বিব্রত কবেছে জীবনযাপনে । অবশ্য এব কাবণ, 
একটা সৃংশধ ও আনশ্চযতাব মধ্যে তার বেডে ওঠা-একাধিক আঘাতেব বূঢতার, 
বিবদ্ধে সাঁতার কাটা। . 
দিবপর্ধয তাব সঙ্গে ছাযাব মতো থাকা সত্তেও জীবনের মূল মূল্যবোধে তার 
মতো সৎ মানুষ আম 'ছ্তীষ দোঁখান। সাঁহুতাৰ অভাব আপসহান 
ওদ্ধত্য মাঝে মাঝে তাকে যন্্রণা 'দষেছে, কিন্তু সে সব ভুলেও সে পাঁবতৃপ্ত ছিল 
নিজের জগৎ নযে। 
সথশষ আব মানাঁসক দন্দ্ই তাকে এত তাডাতাড সাবষে নিয়ে গেল তার 
ভালবাসাব জগৎ থেকে_ইদানীৎ সে যেন মৃত্যুকে দেখতে পাচ্ছিল এবং প্রায়ই 
বলত আব বোধহয বাঁচব না। শেষ দন বাব বাব এই কথাই ঘুবোফরে 
বলোছিল। , J 
, তাব মনেব সান্ধপ্ধতাঁ বোধ হয আব ছল না । মৃত্যুকে অনংভব কবাঁছল' 
খুব ধীবে ধাঁবে। এবং জ্যোতিষ এবাব মোকাঁবলা কবাব জন্য প্রস্তুত হযে 
দাঁডাল। মত্যু মুহূর্তে কাছে কেউই ছিল না। হযতো নীববে সে তাকে 
'জডিযে ধবোছল | 
জ্যোতিমগ্ন খুব বোঁশ না লিখলেও তার লেখা শিশুদের জগতে বে'চে থাকরে 
দর্ঘকাল। পরামডের মাথাষ মানুষ “বাঘের ভয়ে’, 'এক কুমির এক চোরা” 
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বেহার মজ্যব ঝুলি’, ‘বের ছেলে পথে ‘আগ্নবাণের পণবাণ্‌, ‘আসল নকুল | 
নকল নামে’ “ক্রিকেট ক্রিকেট" বইগলির পারতে" বই ক খ:জে পাওয়া যাবে বাংলা 
সাহত্যে? | | 

‘অন্তমনা’র মতো উপন্যাসই বা কজন লিখেছে এই প্রজন্মেব? এই সব 


ভেবে, কিছ টুকরো স্মাতি নিষেও আমাদেবও দিন গোনা। এর বোঁশ কাঁ আর - 
বলা যায়। 


অজয় দাশগুপ্ত 


কবির মৃত্যু 
মানস বায়চৌধুবী 


( ১৯৩৫-১৯৯৬ ) 


‘এত ভাড়াতাঁডি তুমি ছাব হযে যাবে, কখনো ভাঁবান'-কাঁব মানস 
রায়চৌধ্ুবী তাঁর দাদা দিলীপ রায়চৌধুরীর অকালপ্রয়াণে এমনাট 
লিখোঁছলেন। সেই মানস. একযাটুতে পা বেখে চলে গেলেন ১৬মে, ১৯৯৬ । 
মাথায় অস্দ্রোপচাবের জন্য দীর্ঘ দুমাস তান আটক ছিলেন অরবিন্দ 
সেবাকেন্দ্র । l 

কাঁব হিসেবে মানস বহুপ্রস্‌ ছিলেন না কোনোদিনই । অল্পকাল আগে 
প্রকাশিত তাঁর 'নর্বাচিত কাঁধতা । এ বইাঁট বাদ দলে তাঁব কাব্য গ্রন্থের সংখ্যা 
ছয়-আঁনদ্র গোলাপ, আবহ সময শিখা, বাঁচাব এই শব্দ, উচ্চাবণ ( বারেন্দ 
ট্রোপাধ্যাযেব সঙ্গে ৷, যাওষা আসা সমান অভাব এবং বইছে বাতাস স্বপ্ন 
ভাঙার ৷” Hi | 

যাকে বলে ‘সোঁরব্রাল' কাঁব মানস ঁছলেন. তাই । বাজন্ঁতক দর্শনে 
বামপন্থী এই মানুষাঁট কাঁবতা-দর্শনে কিন্তু বোধা করে নিয়েছিলেন মালার্মের 
বিতাঁকত--'প্রেবণাব বিরুদ্ধে বদ্ধ” উত্ভিটকে। স্নায়ুযুদ্ধ, নাটকীয়তা ও. 
আবেগের আতরেকেব জঙ্মশন্রর ছিলেন মানস। কাঁবতা লেখায মেধা ও দ্বতাষ 

- চিন্তা ছিল তাঁর অবলম্বন। অথচ এই মানযুষাট “গণবাতটির শাবদ সংখ্যার 
কাঁবতা বেছে দিয়েছেন, ব্যক্ত হযেছেন ক্রান্ত শিল্পা সঙ্বেব সঙ্গে, একট” 
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বাজনোতক দলেব প্রাঁতানাধত্ব করেছন রবান্দ্রদদন ও পঁশ্চমবঙ্গ বাংলা 
আকাদোঁমর পর্ষদে এবং কাঁবতা-রচনার মানাঁসকতার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ {বিপরীত 
মেরুর বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে একযোগে কাব্যগ্রন্থ প্রকাশে ব্রতী হয়েছেন! 
আসলে, লেখালাখর ব্যাপাবে আঁশীক্ষত পট;ত্বেব ওপর একেবাবেই নির্ভ'রশীল 
লেন নাঃমানস। জান না, মনোবোগ-বিশেষজ্জের আন্তজাতিক বিশেষজ্ঞ 
সঙ্গী হিসেবে সমাদব, বাভিন্ন আলোচনাচক্রে যোগদানের জন্য ঘন ঘন 
দেশের এক ভূখণ্ড থেকে আরেক ভূখণ্ড ঘোবাঘনীর তাঁব কাঁবতা লেখার ধারাকে 
সবসময় বহতা রাখতে পেবোঁছল কনা । অনেক সমযই তাঁকে ব্যস্ত থাকতে হত 
মানে ও ওজনে ভার সব 'পেপাব টতাঁর কবার জন্য। 

মনোরোগ্াঁবদ হিসেবে মানস ছিলেন দাঁক্ষণ আমোবকান সোসাইটি অব 
সাইকোলাঁজ, গিযেনাব '্মাচয়াকাল্ট, সুইজারল্যা্ড-এর বয্যাল সোসাইটি, 
স্পেনের ইউফোলাঁজ সোসাইটি প্রভাত আবন্তজর্টতিক সংস্থাব সাম্মানিক সদস্য, 
মাঁকন যন্তরাষ্ট্ররে সোসাইটি ফর পাসেনালাট আ্যাসেসমেপ্ট-এর এবমার 
তাবতীর ফেলো । তাছাড়া *কৌম্বজে ইউানিভাীসাঁটি থেকে প্রকাশিত পপুলার 
ধঈমউাঁজক পান্রকাব ভাবতীয সম্পাদক লেন তান । 

পণ্টাশেব দশকের কাঁবকুলের মধ্যে মেধাদীপ্ত িলখনভাঁ্গমায় ও নিবস্তর বোধে 
“মানস ছিলেন অঙ্গনলমেয়দের একজন । তাঁব স্মরণে আম ব্যান্তগতভাবে 
ও পাঁরচয়-এব পক্ষ থেকে আন্তাবক ভালবাসা ও শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। 


অমিতাভ দাশগুপ্ত 


রি 


'_ শিল্পীর প্রস্থান ৮ 
ককণ। সাহ! 


জপ্ম--১৯২৬ ১লা জান্যাবি 
গৃত্যু-১৯৫৬ ৫ই মে 


মৃত্যু অবধণীরত জেনেও মানুয লড়াই করে স.ন্দব জীবনের জন্য, 'কন্ু 
মৃত্যু যাঁদ আকাঁস্মক হয় সেটা সকলের মত আমাব কাছেও বেদনাদারক, যেমনাঁট 
হয়েছিল করার মৃত্যুর সংবাদ পেয়ে। ওই মেব সকালে যখন ফোন পেলাম,চেনা 
কন্ঠস্বর পেয়ে বলোছিলাম-করুণাদি, বলুন ক খবর? না, কানা মেশানো স্ববে 
শুনলাম-কবুণাদি নেই, ভোর পাঁচটা আম সবাণশীদ বলছি । তৎক্ষণাৎ 
আমার -কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গৃগযৌছন । শুধু বলোছলাম-আঁমি আসছি। 
পবমূহূত্তেই কয়েকাঁট কথা বারে বাবে আমার মনে পড়েছে-আজও পড়ছে, সেই 
প্রাতবাদী কণ্ঠদ্বব আর শদনতে পাব না, দচন্তার মুক্ত বা নারী মীন্তর কথা 
একজন শিল্পী হসেবে আর কেই ব্য বলবে? আব সেই ভালবাসা বা শ্রদ্ধার' 
দবস্তৃত পাঁরাধ কোথায পাব: কোথায পাব তাঁর সহাঁজযা ভাব সকলের কাছে 
আলাপে সঙ্গে সঙ্গে 'কবূণাঁদ' হযে যাওয়া * 

জীবনের ভেলা ভাসযোছলেন গ্রাতবাদ দিয়ে । আর্টস কলেজে তখন 
ছাত্রীদের প্রবেশ নষেধ । সেই সময় ভাবনা-চিত্তা চলছে দশ্য শিল্পকে পাঠ্য 
তালকাভূন্ত কবাব। ববীন্দ্রনাথ এবং অন্যান্য অনেকে প্রয়াস চালাচ্ছেন যাতে 
আর্টস স্কুলে মেয়েদেব নেওষা হব, না হলে আগামী মেযেদের স্কুলে শাঁক্ষকা 
পাওযা যাবে কোথায? এই সময প্রথম ব্যাচ এব মেযেদেব সঙ্গে কবংণা সাহাও 
প্রবেশ কবলেন আর্টস গ্কুলে। ১৯৪০'সালে, ‘ভাবত ছাডো’ আন্দোলন তুঙ্গে, 
করুণার প্রথম প্রতিবাদ কবলেন আর্টস স্কুলেব ভেতর ক্লাস বশে ছাত্রী এবং 
ছাত্রদেব পৃথক করাব দেয়াল তুলে দেওয়ার দাঁবতে। শুধু {ক তাই, অটস 
স্কুলে প্রাতত্ঠিত বৃটিশ ক্লাউনও নামিয়ে আনলেন। সেই তেজোদ্দী্ত এবং 
প্রাণচণ্চল স্বভাব তাঁর আমৃত্যু ছিল। এই সময দোদণ্ডপ্রতাপ ইংরেজ 
সবকারের বাজভন্ত অধ্যক্ষ তাঁকে তাণ্ডিযে দিলেন শান্ত দযে। করুণাঁদ বন্দ 
মাত্র উদ্যমহধন হনান, আত্মাবশ্বাস "ছল, হাতে ছিল বং তুল, ঝাঁপযে পড়লেন 


স্ব 
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চা 


‘ভাবত ছাডো” আন্দোলনে । অবশ্য পবে আবার সসম্মানে প্রবেশাধিকার 
পেযোঁছলেন তাস স্কুলে। সেখানে স্বাধীন ভাবতেব পতাকা তুলোছলেন। 
ছবিতেও প্রাতবাদণ চিন্তা বাবে বাবে ঘুবে ফিরে এসেছে, এসেছে নাবী মনান্তৰ 
আহবান । | 

দৃশ্যাঁশল্পেব প্রাতাঁট ক্ষেত্রে অবাধ শবচবণ ছিল কবুৃণা সাহার । প্রচ্ছদ, 
পোস্টাব, স্ট্যাম্প ডিজাইন, আঁভনয, লেখা, গান সবই কবেছেন ত তাঁন। চলচিন্্রে 
বেনোধাঁ-ব সহকারীব কাজও কবেছেনশতান। সেই সময “দ /রিভাব’ ছাঁবাঁটর জন্য 
একাঁট নয ফুট দীর্ঘ আলপনাও এ'কোঁছলেন। - 


ববীন্দ্রনাথেব ব্যান্তগত এবং কাত ফটোগ্রাফার শন্তু সাহার সঙ্গে না 


আবদ্ধ হযোছলেন। আজ শঙ্জুদাও নেই, করুণাঁদও নেই, রযেছে তাঁদেব মেয়ে 
কৃতী বিজ্ঞানী চীন্দ্রমা, অসংখ্য ড্রইং ও তৈলাঁচন্ৰ এবং nds দুর্লভ 
ফটোগ্রাফ। , . , | 

চান্দরমা, প্রবলভাবে ইচ্ছা প্রকাশ করেছে বাড়তেই একটি গ্যালাব কবে সমস্ত 


ছাঁব এবং ফটোগ্রাফগীল সাজঘে বাখতে। এগুলোর মধ্য দদবেই আমরা , 


“ তাঁদেব পাব আবো বোঁশ কবে। . j 


বিষ্ণু দাস 


i 


দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 2 শতবর্ষ 


ভূতরূপ সম্ধহ লহরীব মতন এক একাট বর্ষ পোরয়ে যায় আর এই পার 
হয়ে যাওয়া বছবগ্ীনূতে কোনও না কোনও প্রখ্যাত ব্যান্তব জন্মশতবর্ব ও 
নবীবে নিঃশব্দে চলে যায়। এমনি এক ব্যান্তর জন্মশতবর্ষ পূর্ণ হল-সবার 
অগোচরে । জন্মশতবর্ষ পালন ছিল আড্বহীন, তাও প্রকৃত সময়ের এক 
বছর পরে। 
এই ব্যান্তীট হলেন অধ্যাপক ডঃ দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সংক্ষেপে ডি. এন. 
ব্যানাঁজ নামেই আঁধক পাঁবাঁচত ছিলেন। সম্প্রাত পাশ্চমবঙ্গ রাষ্টরীবজ্ঞান 
সাঁমাত ও ফেডারেশন হল ( মিলন মন্দিব )-এব যৌথ উদ্যোগে তাঁর জন্মশতবষণ 
উপলক্ষে এক স্মরণ সভার অনষ্ঠান হয়ে গেল। স্মরণান্‌ষ্ঠানে নানা কথায 
শ্রচ্ৰাঞ্জাল নবোদত করলেন একদা মৌলানা আবুল কালাম আজাদের অধ্যক্ষ ও 
- অধুনা পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ শিক্ষা সংসদে সদস্য প্রশান্তকুমাব ঘোষ, সাংবাদিক 
'যোগনাথ মুখোপাধ্যায় অধ্যাপক বাসব সরকাব, অধ্যাপক অশোক মস্তাফ, 
অধ্যাপিকা চিত্রা ঘোষ, প্রোসডেন্সী কলেজেব অধ্যক্ষ অমলকৃমাব মূ হখাজী? 
প্রম্খ। সভাপাতর আসনে ছিলেন কালকাতা পৃবসভাব ভূতপূব* মেয়র কমল 
বসদ। সভাপাতি ব্যতীত বাঁক সকল বস্তাই ছিলেন অধ্যাপক দেবেন ব্যানাজব 
'ছান্র। অধ্যাপক দেবেন্দ্রনাথ ব্যানাঁজ ছিলেন রাষ্ট্রাজ্ঞানের অধ্যাপক ও 
নবোঁদতপ্রাণ বাস্দ্রীবজ্ঞানী । 
এই স্মতিসভায় যেমন অধ্যাপক ব্যানাঁজর বাভিন্ন আকাডোমিক কাজকর্ম 
ও তাঁব সাধ্যের স্মতকথাও বললেন তাঁবই ছাত্রবা। একদা তাঁর ছাত্রী, প্রখ্যাত 
দেশনেতা শরৎচন্দ্র বসধর কন্যা অধ্যাঁপকা চিন্রা ঘোষ তাঁব দ্মাতিচাবণায় বলেন 
যে তাঁব মাস্টাব মশাই মেয়েদের রাস্ট্রীবজ্ঞন পড়া পছন্দ করতেন না । 
অধ্যাপক অশোক ম.স্তাফী বলেনযে তাঁব সঙ্গে প্রযাত গভীর সুসম্পর্ক ছিল । 
অধ্যক্ষ অমলকুমাব মুখাজী” অধ্যাপক বাসব সরকার প্রমুখেরা অধ্যাপক 
ব্যানাজী'র মতন প্রাতি গ্রভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন কবে তাঁব অধ্যয়ন-অধ্যাপনা ভাবনা 
চন্তার কথা বলেন। সভাপাঁতর আঁভভাষণে কমলকুমাব বসু অধ্যাপক দেবেন্দ্রনাথ 


১৫৪ পাঁরচয় চৈন্নবৈশাখ ১৪০৩ 


ব্মনাঙজর রচনাবলী প্রকাশের কথা বলেন। অধ্যাপক ডঃ দেবেন্দ্রনাথ বন্দে 
পাধ্যয়ের জন্ম ১১৫ সালের ১৬ মে তাঁরখে। ১৯১৯ সালে তান কলিকাতা 
পক্বাবদযালষ থেকে অর্থনীতি 'বষষে ব গ্রপে স্নাতকোত্তর উপাধি পান-তখন 
এই গ্রুপাটব অন্তর্গত ছল বাস্ট্রাবজ্ঞান ৷ পরে উপাচার্য স্যার আশবতোষ মুখাজার 
অনুরোধে ঢাকা গভর্নমেন্ট কলেজে অধ্যাপনা কবেন। এরপর ঢাকা {বশ্ব- 
বিদ্যালয়ের অধ্যাপনা শুরু করেন। পর্যারক্রমে এখানে লেকচারার, রডাব ও 
প্রফেসার পদে উন্নীত হয়েছিলেন । 

১১৪৮ সালে কলকাতা বিশ্বাবদ্যালয়ে বা'ধবজ্ঞান বিভাগে সংবেন্দ্রনাথ 
ব্যানার্জ অধ্যাপক ছিসাবে যোগ দেন। সবে শুরু হওযা রাষ্ট্রাবজ্ঞান বিভাগের 
বিভাগীয় প্রধান হন। তিনিই হলেন কাঁলকাতা 'বদ্ববিদ্যালযের রাষ্ট্রবিজ্ঞান 
{ভাগের পাঁথকুং। ১৯৪৬ সালে অল হীশ্ডযা পাঁলটক্যাল সায়েন্স জ্যাসো- 
স্রশেনের সভাপাঁত হন! ১৯৫২ সালের ইপ্টারন্যাশনাল পাঁলটিক্যাল সায়েন্দ 
আ্যাসোঁসিয়েশনের সহ সভাপাত পদেও তান ব্রতী হয়েছিলেন। চাকু জীবনেই 
ভান দুবারোগ্য রোগে অসুস্থ হয়োছলেন। ১৯৬২ সালে তান কাঁলকাতা 
গব্বাবদ্যালয় থেকে অবসর গ্রহণ কবেন। তান রাস্ত্ীবজ্ঞানের উপব অসংখ্য 
প্রবন্ধ ‘মডার্ন বাঁভউ' পত্রিকা “হন্দ্‌স্থান স্ট্যান্ডার্ড নামে ইত্রাজ দৈনিক 
সংবাদপত্রে লখেছেন। "তান ছিলেন কলকাতাব প্রেসিডে*না কলেজে সুভাষচন্দ্র 
বসুব সমসামীয়ক। ৪ 

তান প্রযাত হন ১৯৭৫ সালের ১ ডিসেম্বব। তাঁর লেখা একা ধক গ্রন্ছ- 
রাঁজর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল-_পাবাঁটশান অর ফেডারেশন, সাম আসপেন্ট অফ দ্য 
ইণ্ডিয়ান কনসটট্যুপন, ইস্ট ইণ্ডিয়া এ কেস স্টাঁড’ ‘ইন মুসাঁলম পালাটকস!, 
‘আবাল ল্যান্ড রোৌভউাীনতে সসটেম ইন হাব গ্যাণ্ড বেঙ্গল” । ‘আওয়ার 
ফাণ্ডামেন্টাল বাইট-স-১ দেয়াব নেচার গ্যাস্ড এক্সটেণ্ট’ প্রভৃত। তাঁর স্মতক 
বয়ে বাখার প্রচেষ্টা করছেন পাঁণ্চমবঙ্গ রাস্ট্রীজ্ঞান সামিতি। 


প্রবীবকুমার লাহ। 
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